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সরকার প্রদত্ত কাগজে মুদ্রিত 


সংশোধিত ও পরিবধিত 
চতুর্থ সংস্করণ, ভা, ১৩৯১/।9৪4 


মূল্য £ ৪৫০০ ( পঁরতাল্লিশ টাকা মাত্র) 


গ্রন্থকার কর্তৃক গ্রন্থের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 


মুদ্রাকর ঃ 

শ্রীমমল চন্দ্ৰ বসাক 

সারদা প্রেস 

১০, ডঃ কান্তিক বোস BS 
কলিকাতা-৯ 


চতুর্থ সংস্করচণের ভূমিক! 


দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পর “মনোবিদ্যা” অল্লাধিক নব কলেবরে, নৃনাধিক 
পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত এবং পাঠক্রম পরিবর্তন হেতু সংক্ষেপিত হইয়! পুনঃপ্রকাশিত 
হইল। পুনঃগ্রকাশে বিলম্বজনিত অন্থবিধায় দুঃখিত | 

গ্রন্থে মনোবিদ্ভা তথ্য এবং তত্নিষ্ভাবে আলোচিত হইমীছে। তৎ্সত্বেও 
মনোবিগ্ভার ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক রূপ উপেক্ষিত হয় নাই। বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পাঠ্যস্থচীর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থথানি নিবদ্ধ। 
বি. এস্‌সি. পাঠক্রমের অনেকাংশ ইহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট | 

দ্রুত মুন্রণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ ছুই we বিভক্ত হইয়া একত্র গ্রথিত হইয়াছে। 
প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের সুচীপত্র: Ba! গ্রন্থের মধ্যেই প্রত্যেক পারিভাষিক 
শব্দের পাশে উহার ইংরাজী মূল শব্দ উল্লিখিত হওয়ায়, নিশ্রয়ৌজনবোধে 
মনোবৈজ্ঞানিক পরিভাষা পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হয় নাই। তাহা ছাড়া, পুর্ব পূর্ব 
সংস্করণে প্রদত্ত পাঠ্য ও গ্রন্থকার সুচী বাহুল্যবোধে বজিত হইল। 

সাধারণতঃ মুদ্রণে অশুদ্ধি পাঠ্যপুস্তকের অবিচ্ছেছ অঙ্গ। এই গ্রস্থেও বিশেষ 
করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে, মুদ্রণে অশুদ্ধি ঘটিয়াছে। পরিচ্ছেদ এবং অনুচ্ছেদ সংখ্যার 
মুদ্রিত ayfa স্থচীপত্রে ws করিয়া দেওয়া হইল। 

এই গ্রন্থপ্রকাশে এ. মুখার্জি ate কোং প্রাইভেট লিমিটেড-এর তরুণ 
কর্ণধারদের অক্লান্ত উদ্যম এবং প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসণীয়। তাহাদের সর্বাঙ্গীণ 
সাফল্য কামনা করি। 

গ্রন্থখানিতে পাঠাথীর প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই ইহার ক্বতার্থতা। 


BAEK পুজা ইতি_ 


৩১শে ভাদ্র, ১৩৯২। শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য্য 
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ ॥ 
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সুচীপত্ৰ 
প্রথম খণ্ড 
পৃষ্ঠা সংখ্য 

প্রথম পরিচ্ছেদ £_মনোবিদ্যার স্বরূপ এবং বিষয়বস্ত (Nature and 
Subjectmatter of Psychology ) 3 ১-১২ 
১। মনোবিদ্যার স্বরূপ; ২। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী; ৩। মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু ৷ 
অন্ুশীলনী ॥ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £_মনোবিঘ্যার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা ( Definition, 
Scope and Branches of Psychology ) 3 ১৩-৩১ 
১। মনোবিদ্যার সংজ্ঞার ইতিহাস; ২। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা; ৩। উপসংহার- 
গ্রহণীয় সংজ্ঞা; ৪। মনোবিগ্ভার ক্ষেত্র বা পরিসর; ¢1 মনোবিষ্যার বিভিন্ন 
শাখা। অন্নশীলনী ॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ s—acatfaata পদ্ধতি (Methods of Psychology ) 2 
৩২-৫৬ 


১। ভূমিকা; ২। পৰ্যবেক্ষণ বা RPR পদ্ধতি; ©! অন্তর্শন পদ্ধতি; 
৪। মিলিত queria ও বহির্শন পদ্ধতি; ৫। প্রায়োগিক পদ্ধতি; ৬। জনি 
বা বিবর্তন পদ্ধতি । অনুশীলনী ॥ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ £-_মানসজীবনের শারীর ভিত্তি (Physiological Basis of 
Mental Life ) 2 ৫৭-৬৮ 
si মানসজীবনের শারীর ভিত্তি; 21 wafaa দেহ ও মনের সম্বন্ধ) 
৩। অন্যোন্তক্রিয়াবাদ $. s1 সমান্তরালবাদ ; ei উপসংহার। অনুশীলনী ॥ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ £-_কেক্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র-_মস্তিক্ষ এবং সুুল্াকাণ্ড ( Central 
Nervous System—Brain and the Spinal Cord ) 2 ৬৯-৯৯ 
১। ভূমিকা; ২। নার্ভতত্ত্রের প্রধান অংশ; ৩। নিউরোন্এর গঠন এবং 
ক্রিয়া; ৪ | নিউরোন-এর শ্রেণীভেদ $ ৫। aie ও ডেন্ড্ন্এর ferns 
৬। নার্ভপ্রবাহের বা নিউরোন্‌ কার্ষের নিয়মাবলী) 11 নার্ভপ্রবাহের প্রকৃতি) 
৮। প্রান্তসম্সিকর্ষ; a) মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও গঠন; ১০। মস্তিষ্কের বিভিন্ন 
অংশের কাজ বা ফাংশন; ১১। মস্তিষ্বের কেন্দ্র বা অঞ্চলের ক্রিয়া এবং স্থান 
নির্দেশ; ১২। স্থযুম্নাকাণ্ড। অনুশীলনী ॥ 


(i) 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 2_বহিংপ্রান্তীয় এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত ; পেশী; গ্রন্থি ( Peri- 
pheral and Autonomic Nervous System ; Muscles; Glands ) 2 ১০0০-১২৩: 
১। Sei; 21 বহি:প্ৰান্তীয় নার্ভতন্ত্র; ৩! স্বতন্ত্র বা স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র; 
৪| সমবেদী এবং পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্র_তুলনা; ৫। পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্রের 
গঠন ও ক্রিয়া; ৬। সববেদী aeaa গঠন ও ক্রিয়া ; 91 পেশীর গঠন ও 
ক্রিয়া) ৮। গ্রন্থি বা গ্র্যাণ্ড-এর শ্রেণীভেদ এবং অবস্থান ; 21 অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি; 
১০। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির পরস্পরপাঁপেক্ষতা ; ১২। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি। অনুশীলনী ॥ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ £_প্রতিবর্ত এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ( Reflex and Condi-. 
tioned Reflex ) 2 ১২৪-১৩৭ 
১। প্রতিবর্তঃ ২। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত $ ৩। প্যাভ্‌লো-_ উদ্ভাবিত সাপেক্ষ 
প্রতিবর্তবাদের পরীক্ষা; ৪। ওয়াটসন ও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ; el সাপেক্ষ- 
প্রতিবর্তের সাধারণ ধর্ম $ ৬। প্যাভ লো-সনুস্থত পদ্ধতি। অনুশীলনী ॥ 

স্ন পরিচ্ছেদ £_দহঞ্জ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস (Instinct and Habit ) 


১৩৮-১৬৯: 
১। সহজ প্রবৃত্তি কথাটির অর্থ; ২। সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা ও উদাহরণ; 


ol সহজ প্রবৃত্তির শ্রেণীভেদ; 81 সহজ প্রবৃত্তির জৈব মতবাদ; ৫। সহজ 
প্রবৃত্তির উৎপত্তি; ৬। সহজ প্রবৃত্তির মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ; 91 সহজ 
প্রবৃত্তি অন্ধ কিনা--সহজ প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি; ৮। সহজ প্রবৃত্তির মানসরপ ; 
>l মানুষের সহজ প্রবৃত্তি; ১০। সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ $ ১১। সহজ 
প্রবৃত্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি মত; ১২। অভ্যাস 5 ১৩। অভ্যাস-- 
গঠনের উপকারিতা । ১৪। অভ্যাস-গঠনের নিয়ম; sel অভ্যাস-গঠনের 
দৈহিক ভিত্তি; ১৬। সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস। অনুশীলনী ॥ 


নবম পরিচ্ছেদ £_এঁচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া (Voluntary & 
Nonyoluntary Action ) 2 ১৯৬৩-১৮৩ 


১। ইচ্ছা কথাটির অর্থ; ২। Af ক্রিয়া কাহাকে বলে ; ৩। এচ্ছিক ক্রিয়ার 
বিশ্লেষণ ; ৪। cag, ৫। কামনা, আকাজ্ফা ও Sml; ৬। Shee ক্রিয়ার, 
বৈশিষ্ট্-উড ওযাৰ্থ-এর মত) ৭। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া কাহাকে বলে? ৮। অনৈচ্ছিক, 
রিয়ার শ্রেণীভেদ ; ৯। প্রতিবর্ত ক্রিয়া; ১০। ভাবচে্ীয় fen) অনুশীলনী ॥ 

দশম পরিচ্ছেদ ৪ প্রেষণা ataa ( Motivation ; Drive) 2 ১৮৪-২০৫- 
১। প্রেষণা কাহাকে বলে; ২। নোদনা} ol নোদনার শ্রেণীভেদ 5. 


( ii ) 

8 | ataj এবং সহজ প্রবৃত্তি; ¢1 অভাব; ৬! উদ্দেশ্য ; ৭। উদ্দেশ্যের 
শ্রেণীভেদ ; ৮। উদ্দেশ্যের শক্তি; ৯। কার্ষের প্ররোচক $ ১০, >> | শিক্ষালক, 
বা অর্জিত উদেশ্য ; ১২] faha প্রেবণা। অনুশীলনী ॥ 

একাদশ পরিচ্ছেদ :_ উদ্দীপক; প্রতিক্রিয়া; প্রতিক্রিয়াকাল (Stimulus ; 
Response ; Reaction-time ) 2 ২০৬-২১৯. 
১। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া ; ২। প্রতিক্রিয়া--কাল; ৩। প্রতিক্রিয়াকাল 
পরীক্ষার কালাংশ ; ৪। সংবেদীয় এবং চেষ্টায় প্রতিক্রিয়াকাল ; ¢ | প্রতিক্রিগ্ালের 
সর্ভ; ৬। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-প্রতিত্রিয়াকাল সম্বন্ধে ক্যাটেল.-এর পরীক্ষা। অনুশীলনী ॥ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৪-_মনোযোগ ( Attention ) 2 ২২০-২৪০ 
১। মনোযোগের স্বরূপ ও প্ররুতি বিশ্লেষণ; ২। মনোযোগ এবং চেতনা 
৩। মনোযোগ ও অমনৌযোগ 7; ৪1 মনোযোগের গোচর ; el মনোযোগের 
স্থায়িত্ব; ৬। মনোযোগের সর্ত ৰা আংশিক কারণ} ৭। মনোযোগের প্রকার" 
ভেদ; ৮। মনোযোগ ও আকর্ষণ। অন্থশীলনী ॥ 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ £_-সংবেদন-গুণ ও পরিমাপ ( Attributes & Measure- 
ment of Sensation ) 3 হ্‌ ২৪১-২৫৭ 
১। সংবেদন কাহাকে ACA, ২। সংবেদনের গুণ; Ol সংবেদনের প্রকারভেদ F. 
al সংবেদনের ব্যাপ্তি-দেশাভিজ্ঞান 7 ৫। সংবেদনের গভীরতা বা তীব্রতা- 
মাত্রাভেদ বা পরিমাপ ; ৬। হেববার স্বত্র $ ৭। ফেক্নার-এর সুত্র $ ৮। হেরবার- 
ফেক্‌নার সুত্রের সমালোচনা । অনুশীলনী ॥ 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ £_দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ২ চক্ষুর এবং কর্ণের গঠন ও কার্য 
( Visual & Auditory Sensation 3 Structure & Functions of the Eye 
& the Ear ) 8 ২৫৮-২৯২ 
১। দর্শন সংবেদনের উৎপত্তি এবং প্রকারভেদ 7 ২। অঙ্থুসংবেদন বা IRAETA ;. 
৩। পরিপূরক বর্ণ; ৪। বর্ণ-বৈসাদৃশ্ঠ 5 el বৰ্ণান্ধতা; vi অন্ধবিন্দু $ ৭। 
বর্ণ-মংমিশ্রণ ; ৮। দর্শন উপযোজন এবং প্রতিযোজন; =! গোধুলিদর্শন }- 
১০। পারকিন্জে ব্যাপার ; ১১। ইয়ং হেল্‌ম্‌হোল_ জ-এর দর্শন মতবাদ; ১২॥ 
হেরিং-এর দর্শন মতবাদ $ ১৩। ল্যাড-ফ্র্যাঙ্ক লিন্‌ দর্শন মতবাদ $ ১৪। চক্ষু বা 
অক্ষিগোলকের গঠন ; sel অক্ষিপটের বিশেষ গঠন-_দণ্ড ও শঙ্কু; ১৬। AT 
ংবেদনের উৎপত্তি এবং প্রকারভেদ ; ১৭। শ্রবণ AH হেল মৃহোল জ:এর 
অনুরণনবাদ $ ১৮। অন্ান্ শ্রবণ মতবাদ ১৯। কর্ণের চেষ্টা-সংবেদন } ২০ l 
কর্ণের গঠন) ২১ । সাম্য এবং মাথার অবস্থান সংবেদন। অনুশীলন ॥ 


( iv ) 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ £_ স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন 
(Gustatory, Olfactory, Cutaneous, Organic & Muscular Sensations) 2 

২৯৩-৩১৭ 
১। স্বাদ সংবেদন ; 21 প্রাণ সংবেদন ; ৩। রাসায়নিক ইন্দ্রিয় 3 ৪। স্পর্শ 
নসংবেদন ; ৫। পেশী সংবেদন ; ৬, ৭। সন্ধি সবেদন) ৮। বন্ধনী সংবেদন 3 
৯। স্পৰ্শেন্দ্রিয়ের গঠন ; ১০। চার শ্রেণীর we সংবেদন $ ১১। শ্বাদেন্দ্রি-যন্র ; 
১২। ater ag; ১৩। পেশী সংবেদনের ইন্দরিচ-যন্ত্র ; ১৪। দেহবেদিতা ; 
১৬। দেহাভ্যন্তরীণ অঙ্গ-সংবেদন $ ১৬। বাহেন্তরিয, মধ্যেন্দ্িয় এবং আভ্যন্তরীণ 
ইন্দ্রিয় 3 ১৭। যান্ত্রিক সংবেদন 3 ১৮৷ কয়েকটি যান্ত্রিক সংবেদন। অনুশীলনী ॥ 


সুচীপত্ৰ 


দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ £ প্রত্যক্ষ ( Perception ) 2 5-89 
১। প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে; ২। প্রত্যক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ক্রিয়া ; 
S1 শুদ্ধ সংবেদন ; ৪ | প্রত্যক্ষ ও সংবেদন) ৫। গেষ্ান্ট, প্রত্যক্ষবাদ 3 
Ol ভ্রযপ্রত্যক্ষ ; ৭। ভরমপ্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা; ৮। অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ ; ৯। দেশ 
ও কাল প্রত্যক্ষ £ (ক) সাধারণভাবে দেশপ্রত্যক্ষ, (খ) দেশের স্পর্শপ্রত্যক্গ, 
(গ) দেশের দর্শন প্রত্যক্ষ, (ঘ) একচাক্ষুষ এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, (e), ঘে নয়) 
ঘনত্ব বা মূলত্ব প্রত্যক্ষ, (5) দূরত্বের মূল এবং অজিত প্রত্যক্ষ, (ছ) বস্তুর বিপরীত 
দর্শন হয় না কেন? (জ) গৌণ দেশ প্রতাক্ষ, (ঝ) অক্ষিপটায় ee বা বৈরূপ্য এবং 
এক্য, (4) দেহাবস্থান প্রত্যক্ষ, (ট) গতিপ্রত্যক্ষ, (5) ভার ও বাধা প্রত্যক্ষ, 
'(ড) বস্তুর পরিমাণ ও আকার প্রত্যক্ষ; ১০। কাল প্রত্যক্ষ ; ১১। ছন্দ 
প্রত্যক্ষ ; ১২। প্রত্যক্ষএবং সংপ্রত্যক্ষ ; ১৩। ASPI প্রণালী বা দ্বাররূপে 
বিভিন্ন ইন্ত্রিয়গুলির তুলনা ; ১৪। দেশাভিজ্ঞান এবং দেশনির্দেশি। অঙ্গশীলনী ॥ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £-প্রতিরূপ ( Image ) 2 ৫০-৬১ 


১। প্রত্যক্ষ ফল) ২। প্রত্যক্ষ ফলের প্রতিরূপে পরিণতি; of আইডেন্টিক 
প্রতিরপ ; ৪ |. প্রত্যক্ষফল ও প্রতিবূপ; ei প্রতিরূপের নমুনাভেদ ; ৬। 
প্রতিরপের আরও করেকটি প্রকারভেদ; ৭। স্বতিপ্রতিরূপ এবং কল্পনা-গ্রতিরপ) 
vi স্মৃতি ও কল্পনা । অনুশীলনী ॥ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪_-স্থৃতি ( Memory ) ৪ ৬২-৭৯ 
31 স্তি কাহাকে বলে; ২। স্বতির অঙ্গ; ৩। সংরক্ষণ বা ধৃতির বিশ্লেষণ; 


Cw) 


৪1 পুনরুৎপাদন ; el IRI ও অভিভাব ; wi অন্ুষন্দ-নিয়ম ; 91 AFIT- 
নিয়মের পারস্পরিক মৌলিকতা; ৮। অন্নযঙ্গের AS; ৯। আরও কয়েকটি 
শ্রেণীর Seay; ১০। ভাল স্বতশক্তির লক্ষণ IPNI ॥ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ £_স্থৃতি এবং বিস্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা ( Experi- 
ments on Memory and Forgetfulness ) $ ৮০-৯৩: 
১। সুষ্ঠ শিক্ষা বা শিক্ষায় সময় এবং শ্রম সংক্ষেপ; ২। স্মৃতির প্রয়োগমূলক 
গবেষণা; ৩। fags; ৪। বিস্বৃতির প্রতিকার; ¢1 বিস্বৃতির প্রায়োগিক 
গবেষণ।) ৬। স্বৃতিপ্রসর ; ৭। (৬ নয়) ম্মৃতির বিকৃতি বা রোগ ৷ অনুশীলনী ॥ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ__ গঠনমূলক TAA] (Constructive Imagination) 3 ৯8-১১৪. 
১। কল্পনা ও স্মৃতি; 21 কল্পনা গঠনের নিয়ম; © 1 কল্পনার সীমা; 
৪। কল্পনার প্রকারভেদ; ৫। অমূল প্রত্যক্ষ বা মায়া; ৬। নিশ্চেষ্ট কল্পনা; 
৭। স্বপ্ন; bl জেম্স্*এর শারীরবৃতীয় AIS; ৯। PATAT VAG ; 
১০। ফ্রডেডীয় ্বপ্নমতের সমালোচনা; ১১। ক্বপ্র-প্রতিরপ। IINA ॥ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £__চিন্তন ( Thinking ) 8 ১১৫-১২৯ 
১। চিন্তন কাহাকে বলে; ২। চিন্তনের বাহন; ৩। প্রত্যক্ষফল, প্রতিরূপ 
এবং প্রত্যয়; 81 প্রত্যয় গঠন; ৫। ভাষা, সঙ্কেত, প্রতীক ও AFA; 
৬। অবধারণ এবং যুক্তি; ৭। চিন্তন সম্পর্কে মনোবিদ্যা এবং যুক্তিবিগ্ভার পৃথক 
yest; ৮। অপ্রতিরূপ fer! অনুশীলনী ॥ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ £_ বিশ্বাস ( Belief ) 3 - ১৩০-১৩৯ 
১। বিশ্বাসের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ $ ২। বিশ্বাসের ভিত্তি ও কারণ; ৩। বিশ্বাস, 
অবিশ্বাস ও সংশয় ; ৪। বিশ্বাস ও জ্ঞান; ৫। বিশ্বাস ও কল্পনা ৷ অনুশীলনী ॥ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ £ শিক্ষণ ( Learning ) $ ১৪০-১৫৮ 
১। শিক্ষণের সংজ্ঞা; ২। শিক্ষণ-গবেষণায় পশুব্যবহার ; ৩.। শিক্ষণ-মতবাদ; 
৪। চেষ্টা ও ভ্রম-সংশোধন মতবাদ ; el খথনডাইক্‌-উদ্ভাবিত শিক্ষাস্থত্র 5 
৬। চেষ্ট| ও ভ্ৰমসংশোধনবাদের সমালোচনা; ৭। ওয়াট্‌সন্-এর শিক্ষণ-মতবাদ ; 
vi সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ; >l পরিজ্ঞানবাদ; ১০। শিক্ষার গতি; 
১১। 38 শিক্ষা বা শিক্ষায় সময় ও শ্রম সংক্ষেপ; ১২। পশুর এবং মানুষের 
শিক্ষণ ; ১৩। শিক্ষণের প্রধান অঙ্গ। অনুশীলনী ॥ 

নবম পরিচ্ছেদ 2- ব্যক্তিত্ব; ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ elas ও পরিমাপ 
( Personality ; Types, Traits, Measurement of Personality ) ¢ ১৫৯-১৯৪, 
১। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা, ২। ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ, ৩। ব্যক্তিত্বের 
জাতিরপ ; 8) ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ; ৫। ব্যক্তিত্বের মাত্রা; ৬। ব্যক্তিত্বের 
পরিমাপ) 91 একাত্তর ব্যক্তিত্ব । অনুশীলনী ॥ 


( vi) 


দশম পরিচ্ছেদ (পঞ্চবিংশ aq ) ই বুদ্ধ, বুদ্ধি-অভীক্ষ। ( Intelligence, 
Measurement of Intelligence ) 2 Set 
১) বুদ্ধির সাধারণ অর্থ; 2,01 সামান্য ও বিশেষ বুদ্ধি বা TANS 
81 বুদ্ধির সংগঠন সম্বন্ধে অন্যান্য মতবাদ; ৫। বুদ্ধির পরিমাপ) ৬। বুদ্ধাস্কের 
বণ্টন; ৭। qaaa অপরিবর্তনীয়তা; ৮। বুদ্ধির ক্রমবিকাশ) =। বুদ্ধির 
উচ্চতা এবং বিস্তার বা আহ্ভূমিকতা; ১০। বুদ্ধির aS; ১১। বিনে- 
সাইমন CHAS ১২। রুতি-মভীক্ষা; ১৩। বুদ্ধিও আচরণ; ১৪। gfs; 
১৫। বুদ্ধি এবং বৃত্তি বা পেশা; ১৬। প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি-অভীক্ষ।। অনুশীলনী ॥ 
একাদশ পরিচ্ছেদ £_বেদন! ( Feeling ) £ ২২৯-২৪৭ 
১। বেদনার সংজ্ঞা; ২। বেদনা এবং সংবেদন; ol বেদনার প্রকার ও 
মাত্রাভেদ; 81 বেদনার স্বরূপ; el বেদনা ও ATES; ৬। বেদনার AS 
বা নিয়ম.; ৭। বেদনা ATA মতবাদ; ৮। বেদনা AUA কয়েকটি প্রশ্ন) 
অনুশীলনী ॥ 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ £_প্রক্ষো্ড ( Emotion ) ই ২৫৮-২৭০ 
১। প্রক্ষোভের সংজ্ঞা; ২। প্রক্ষোভ, মেজাজ, অতিরাগ, স্বভাব এবং আয়ান; 
৩। প্রক্ষোভের শ্রেণীভেদ। ৪। কয়েকটি প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ ; ৫। প্রক্ষোভের 
প্রচলিত মতবাদ; ৬। প্রক্ষোভের CHUA মতবাদ; ৭। জেম্স্-ল্যা্, 


মতবাদের সমালোচনা । ৮। জেম্স্-ল্যা্ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রায়োগিক প্রমাণ ) 
৯।  প্রক্ষোভ-প্রকাশের কারণ। অনুশীলনী | 


ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদ ( অষ্টাবিংশ নয় ) 2—37 ( Sentiment )ঃ 
১। রস কাহাকে বলে; 21 রসের বিভিন্ন প্রকার; ol বুদ্ধিমূলক ay 
সত্যাত্রিত রস; ৪। কান্তরস বা সৌন্দর্য-রস; ৫। কয়েকটি প্রধান কান্তর্স 3 
৬। হাস্যরস) ৭। শীস্-রস; ৮। ধর্মীয় রস। অনুশীলনী ॥ 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ £_চেতনা, অবচেতন ও fet" ( Consciousness, the 
‘Subconscious, the Unconscious 917 : 

১। চেতনা কাহাকে বলে--মন ও চেতনা; ২। চেতনার ক্ষেত্র; ৩। চেতনার 
শুর--অবচেতন এবং আসংজ্ঞান; ৪ আসংজ্ঞান এবং অবচেতনের প্রমাণ ; ৫ | নিজ্ঞান 
মলের প্রমাণ) ৬| উপসংহার; এ। অনের বিভিন্ন ক্রিয়া। অঙ্থশীলনী ॥ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ £_মনোবিদ্যার কয়েকটি সম্প্রদায় (Some Schools of 
Psychology ) £ 


২৯৯-৩১৭ 
১। মনোবিষ্ঠার বিভিন্ন সম্প্রদায়] ২। মনের ক্রিয়া এবং অবয়ব বা গঠন) 


S1 অবঃববাদী সম্প্রদায়; ৪। ক্রিয়াবাদী IAI; ৫। চোষ্টিত বাদ; 
৬। উদ্েশ্যবাদী মনোবিদ্যা ; ৭। CABG মনোবিদ্| ; ৮। মনঃসমীক্ষণ। অনুশীলনী | 
॥ সমাপ্ত ॥ 


২৭১-২৮২ 


২৮৩-২৯৮ 


প্রথম পল্লিচ্ছ্হেচ্ 
অনোবিগ্ার BAA এবং বিষয়বস্তু 
(Nature and Subject-matter of Psychology) 


১। মনোবিষ্যার স্বরূপ (Nature of Psychology) 
মনোবিগ্ার স্বরূপ বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য । প্রথমতঃ, মনোবিদ্যা 
কি অথবা কাহাকে বলে? দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্যা বিজ্ঞান কিনা? তৃতীয়তঃ, মনোবিদ্যা 
কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান? সর্বশেষে, মনোবিগ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিনা ? 


(১) মনে।বিষ্ভা কাহাকে বলে? 

মনোবিদ্যার স্বরূপ কি? অথবা, মনোবিদ্যা কাহাকে বলে? সাধারণভাবে বলা 
যায় যে মনোবিদ্যা ‘মনের বিদ্যা? | কিন্তু ইহাতে মনোবিদ্যা কি তাহা বুঝা গেল না, 
শুধু মনোবিদ্যা কথাটি ভাঙ্গিয়া বলা হইল মাত্র । “মন” বলিতে কি বুঝায় এবং “বিদ্যা 
বলিতে কি বুঝায়, তাহা বলা হইল না। এই দুইটি কথার অর্থ বুঝানো দরকার | 

‘মন’ বলিতে বুঝায়, প্রথমতঃ কতকগুলি বৃত্তি বা ক্রিয়া, যেমন দেখা, শোনা, 
স্পর্শ করা, আস্বাদন করা, গন্ধ নেওয়া, সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, GA, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, 
ইচ্ছা, MAST, সংকল্প, WS, কল্পনা, চিন্তা করা প্রভৃতি । কিন্তু ইহারা যে মনের বৃত্তি, 
সেই মন বৃত্তি ছাড়া ও অন্য কিছু 1 বলিতে হয় যে দ্বিতীয়তঃ মন এই ক্রিয়া বা বৃত্তিগুলির 
কর্তা বা আশ্রয় । অর্থাৎ, মন শুধু ক্রিয়া বা বৃত্তি নয়। মন একটি সত্তা-ও বটে। 

মনোবিদ্যা প্রধানতঃ মানসবুত্তি বা ক্ৰিয়াই আলোচনা করে। মানসনত্তা দার্শনিক 
আলোচনার বিষয় । অধিকাংশ মনোবিদের মতে মনোবি্যা মানসক্রিয়ার বিদ্যা । 
মানস বৃত্তি বা ক্রিয়ার বিদ্ভাকেই মনোবিদ্যা বলে। 

‘বিদ্যা’ কথাটির অর্থ বিজ্ঞান । তাহা হইলে মনোবিদ্যা একটি বিজ্ঞান | P 
আলোচনা করা যাক, কেন এবং কোন্‌ অর্থে মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। 


(২) মনোবিষ্ঠ। একটি বিজ্ঞান 
(Psychology is a science) 


মন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে মনোবিদ্য! বলে। RT 
একটি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সকল লক্ষণগুলিই মনোবিদ্যায় অল্লাধিক ভাবে রহিয়াছে 
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(১) প্রত্যেক বিজ্ঞানের যেমন একটি বিশেষ বা নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় থাকে, 
মনোবিদ্ভারও তেমন একটি নির্দিষ্ট 'আলোচ faa আছে। মনোবিদ্ভার বিশেষ বা 
নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষ হইল মনের কাজ বা বৃত্তি। 

(২) প্রত্যেক বিজ্ঞানের লক্ষ্য উহার বিশেষ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ 
নিয়ম আবিষ্কার করা । মনোবিদ্াও মন সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বাহির করে। 
যেমন, হেববর-ফেক্নার a (Weber-Fechner Law) একটি যনোবৈজ্ঞানিক নিম | 

হেববর-ফেক্নার স্ুত্রের সাহায্যে, উদ্দীপককে কি পরিমাণে বাড়াইলে প্রতিক্রিরা ঠিক 
বাড়িয়াছে বলিরা বোঝা যার, তাহা নির্ণর করা হর । ল্যাঙ্গ-জেম্দ্‌ (Lange James 
Theory) za আরও একটি মনোবৈজ্ঞানিক সাধারণ নিরম। এই ক্ত্রের সাহাষ্যে 
দৈহিক সংবেদন ও প্রকাশের সহিত প্রক্ষোভের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। 

(৩) আবার প্রত্যেক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে উহার বিষয়ের আলোচন! 
করে। মনোবিগ্যাও প্রায়োগিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়। থাকে। 

(৪) বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও সুশৃঙ্খল ভাবে বিষয়ের আলোচন! করে। অন্ঠান্ত 
বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও ধাপে ধাপে সহজ এবং সরল az হইতে জটিলতর বিষয়ের 
আলোচনার অগ্রসর হয়। 

(৫) বিজ্ঞান যেমন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছাইতে চার, মনোবিগ্যাও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
লাভে সচেষ্ট। তাহা ছাড়া, অন্তান্য বিজ্ঞানের মত মনোবিগ্ভাও উহার ফলগুলি গাণি- 
তিক হিদাবের সাহায্যে নিখুঁত করিবার চেষ্টা করে। 


(৩) মনোবিগ্ভা কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান ? 
(Nature of Psychology as a science ) 


এখন দেখ! যাক মনোবিছ্যা কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান। 

(ক) মনোবিদ্ঠা একটি মানস বিজ্ঞান (mental science), কারণ মনই ইহার 
আলোচ্য বিষয় । AARD বা রসায়নের মত মনোবিগ্যা জড় বিজ্ঞান (Physical 
science) নয়, কারণ ইহা বাহ্‌ প্রকৃতির কোনো জড় ae লইয়া আলোচনা করে না। 
আবার মানসবিদ্ধা হইলেও aata জীববিদ্ার (biology) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । 


প্রাণ ও শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন মনের আলোচনা না করিয়া শরীরী প্রাণীর মন 
(embodied mind) লইয়া মনোবিদ্। আলোচনা করে। 


@) মনোবিদ্ঞা আদর্শনিষ্ট বিদ্যা নর, কিন্তু ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা (Positive 
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Science) | আদর্শের মানদণ্ডে মনের বিচার না করিয়া মনোবিদ্ঠা নিছক ঘটনা হিসাবে 
amager আলোচনা করে। মানসবৃত্তি ঠিক যেভাবে ঘটে তাহাই মনোবিগ্ভার 
আলোচ্য । উহার কিভাবে ঘটা উচিত তাহা মনোবিগ্ার আলোচ্য নয়। 

(খ) মনোবিগ্া যেমন মানসবৃত্তিগুলিকে ঘটনা রূপে বর্ণনা করে, তেমনি আবার 
কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বা সুত্র আবিষ্কার করিয়া উহাদের ব্যাখ্যাও করে। সুতরাং 
maika যেমন বর্ণনানুলক বিজ্ঞান, তেমন ব্যাখ্যামুলক বিজ্ঞানও বটে। 

(ঘ) মনোবিগ্ভাকে সাধারণতঃ জ্ঞাননিষ্ঠ (Theoretical) বিজ্ঞান বলা হইয়। 
থাকে । যনোবিগ্ঠা মনের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চায়। কিকি 
মানসবৃত্তি লইয়া মন গঠিত? এই সকল মানসবৃত্তি কোন্‌ কোন্‌ নিয়ম অন্সারে কাজ 
করে, __-এই সকল প্রশ্ন মনোবিগ্ভার আলোচ্য । স্থতরাং মনোবিদ্যা জ্ঞাননিষ্ট বিজ্ঞান। 
এই অর্থে ইহাকে সাধারণ ব! শুদ্ধ মনোবিদ্ভা। (General or Pure Psychology) 
বলা যাইতে ATTA | 

[ কিন্তু বর্তমানে মনোবিছ্যাকে শুধু জ্ঞাননিষ্ট বিদ্যাই বলা চলে না। আজকাল নানা- 
প্রকার ব্যবহারিক সমস্তা সমাধানে মনোবিদ্ঠার সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগানো 
হইতেছে | যেমন, শিক্ষা-মনোবিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবনে 
সচেষ্ট। আবার, শিল্পীয় মনোবিগ্যা কল-কারখানা, নানা ব্যবসায় প্রভৃতিতে প্রযুক্ত 
হইতেছে। এইরূপে শুদ্ধ মনোবিদ্যার মত ফলিত মনোবিষ্ভার (Applied 
Psychology) উদ্ভব হইয়াছে । মনোবিদ্ভাকে শুধু GMA বলিলে ইহাকে wad 
কর] হয়।] 


(8) মনোবিগ্য। কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ? 


(Is Psychology a natural science ?) 


সর্বশেষে বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিগ্ার আর একটি free আলোচ্য । মনোবিদ্যা 
কি পদার্থবিদ্যা, শারীরবৃত্ত, রসায়ন প্রভৃতির স্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অথবা নীতিবিদ্া 
প্রভৃতির স্যার সাংস্কৃতিক (cultural) বিজ্ঞান? কোন কোন মনোবিদ্‌ মনে করেন যে 
TAD প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । উভয় পক্ষের যুক্তিগুলি উল্লেখ করিয়া মনোবিষ্ঠা প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান কিনা তাহা দেখ! বাক। 

যে সকল মনোবিদ্‌ মনোবিগ্ঠাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন না» 
তাহাদের যুকতিগুলি Gast) (১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষর বাহ্‌ প্রকৃতির কোনো 


y 


৪ i MAAD 


না কোনো অংশ | পক্ষান্তরে মনোবিদ্ার RA মন বাহ্প্রকৃতির কোনো অংশ 
wai (২) - প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি বাহ্‌-পর্ষবেক্ষণ এবং প্রয়োগ | কিন্ত শুধু 
বাহ্-পর্যবেক্ষণ এবং প্ররোগ সাহায্যে মন আলোচ্য নর। নিয়ন্ত্রিত অবস্থার পর্যবেক্ষণ 
ও Bee সাহায্যেই মন আলোচ্য । (৩) তাহা ছাড়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় 
কোনো উদ্দেশ্য দ্বার] নিরন্ত্িত নর, কিন্ত মনোবিদ্ার বিষয় মন উদ্দেশ্য দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । 
(৪) মনের আসল রূপ মনোবিগ্যার বিষয় না হইলেও, মনোবিদ্যা উহ! ধরিয়া লইয়া 
মনের ভাসমান রূপ আলোচনা করিতে অগ্রসর হয়। 

উপরোক্ত কারণে অনেক মনোবিদ্‌, যেমন স্টাউট্‌ (Stout), ম্যাক্ডগ্যাল (Mc 
Dougall) প্রভৃতি মনে করেন যে মনোবিদ্। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয় | 

পক্ষান্তরে যে সকল মনোবিদ মনোবিগ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিরা সাব্যস্ত করেন, 
তাহাদের ঘুক্তিগুলি নিম্নরূপ । (১) আলোক, তাপ, শরীর প্রভৃতির মত মনও প্ররুৃতিরই 
অংশ। অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর মত মনও মানুষের সৃষ্ট পদার্থ নয়। যে নিয়মে মন 
কাজ করে সেই নিরমও মনের স্বভাব অথবা প্ররুৃতিগত। (২) তাহা ছাড়া, বাহ 
বস্তুকে যেমন আমর] পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ সাহায্যে বুঝি, মনকেও অনুরূপ ভাবে জানিয়! 
থাকি। হানি কান্না প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ 
সম্ভব হর। অতএব মনোবিদ্যাও একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । (৩) কোন 
উদ্দেশ্য ছারা নিয়ন্ত্রিত মন মনোবিগ্ার আলোচ্য নয়। (৪) মনোবিদ্যা আলোচনা করে 
শরীরের মধ্যস্থতায় প্রকাশিত মনের বহিঃপ্রকাশগুলির | 


এই নকল কারণে Be, উইলিয়ম্‌ জেম্দ্‌ (William James), ওরাট্সন্‌ 
(Watson) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ মনোবিগ্াকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়। সাব্যস্ত 
করিয়াছেন। ইহারা মনে করেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও একটি বিশিষ্ট 
প্রাকৃতিক বস্তুর আলোচনা করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও প্রকৃতির 
একরূপত! (Uniformity of Nature) এবং কার্ধকারণ za (Law of Causation) 
স্বীকার করে এবং পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ এবং বিশ্লেষণ-মূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে। 

[ হব.ও-এর পূর্ববর্তী মনোবিদ্গণ দর্শন হইতে পৃথক্‌ করিয়া মনোবিগ্ভার অঙ্গণীলন 
করেন নাই। স্থতরাং মনোবিদ্যা ছিল দর্শনের পুচ্ছলগ্ন একটি বিষয়। পদার্থবিদ্যা, 
রসায়ন এবং সর্বশেষে জীববিদ্যা দর্শনের বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছিল | ইহা দেখিয়া বহু মনোবিদ্‌ মনোবিদ্ভাকেও দর্শনের আশ্রয়চ্যুত করিতে 
চাহিলেন। Bue এবং জেম্স্‌ মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া ঘোষণা করিলেন b 


মনোবিদ্ার স্বরূপ এবং বিষয়বস্তু ৫ 


চেষ্টিতবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জন্‌ ওয়াট.সন্‌ জীববিদ্ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
মনোবিগ্াকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরপে ব্যাখ্যা করিলেন । অন্তর্শন, যন, চেতনা প্রভৃতিকে 
মনোবিগ্ভার এই অগ্রগতির অন্তরায় মনে করিয়া ওয়াট্‌সন্‌ উহাদিগকে মনোবিদ্যা হইতে 
নির্বাসিত করিলেন । ] 


উপসংহার £ 

উপসংহারে বলিতে হয় যে, মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মনে করা 
SARS | কারণ 

(ক) মনোবিগ্াকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিলে মন ও জড় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য থাকে 
না। অথচ মন ও জড়ের একটি মৌলিক পার্থক্য এই যে মন চেতন, কিন্তু জড়প্রকৃতি 
অচেতন। এ 

(খ) বাহ্‌ বস্তুর যেমন বাহ্‌ প্রত্যক্ষ হয়, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলির তেমন 
হয় না। সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির বাহ্‌ প্রকাশগুলিরই বাহ্‌ প্রত্যক্ষ বা পর্যবেক্ষণ 
হর, কিন্তু ইহাদের অন্তরর্গ রূপ শুধু অন্তর্শন সাহায্যেই ধরা পড়ে। মনোবিগ্ার 
অন্ত্শন পদ্ধতি ইহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে | 

"(গ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে, যেমন_-আলোক, তাপ প্রভৃতিকে 
একাধিক ব্যক্তি একই সময়ে পর্যবেক্ষণ করিতে পারে । এই অর্থে ইহারা সর্বজনগ্রাহ | 
কিন্তু মানসবৃত্তি এই অর্থে সর্বজনগ্রাহ্থ নয় । যাহার মানসবৃত্তি, শুধু তাহার নিকটই উহা 
aai অন্তদর্শনের সহিত পর্যবেক্ষণের মিলিত প্রায়োগিক পদ্ধভির সাহায্যে উহা 
সর্বজনগ্রাহ হইতে পারে | 

(ঘ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির প্রধান ভিত্তি হইল প্রকৃতির একরূপতা এবং কার্ষকারণ 
সুত্র। ইহারা পূর্ববর্তী ঘটনা দিয়া পরবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ উহাদের 
দৃষ্টি যাল্রিক (mechanical) | পক্ষান্তরে, ওয়ার্ড, স্টাউট, ম্যাকডুগ্যাল্‌ প্রভৃতি 
মনোবিদ্গণ দেখাইয়াছেন যে, উদ্দেশ্ঠগুলক নিয়ন্ত্রণ মনের একটি প্রধান লক্ষণ। মন 
কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করে । 

[ স্প্যাঙ্গার, (Spranger), ডিল্থে (Dilthey) প্রমুখ জার্মান মনোবিদ্গণ প্রকৃতি ও 
মানুষের মধ্যে একটি মূল পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহারা জড় 
প্রকৃতির বিজ্ঞানকে বলিয়াছেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং মনোবিদ্ঠাকে বলিয়াছেন 
মানবিক বিজ্ঞান বা সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান (cultural science) | WRAT মন বুঝিতে 
হুইলে তাহার ব্যক্তিত্ব (individuality) বুঝিতে হইবে। আবার ব্যক্তিত্ব কোনো 


í মনোবিদ্যা 


মূল্য (value) এবং অর্থ (significance) বোধের দ্বারা নিরন্রিত হর | ডিল্থে প্রকৃতি 
ও মানুষের মূল পার্থক্যটি এই বলির! বুঝাইয়াছেন, “আমর! প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করি ঃ 

আমরা ateace বুঝি (we explain nature: we understand man) 1” এই 
প্রকার পার্থক্য নির্দেশ করিরা ইহারা মনোবিগ্যাকে সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত 
করিয়াছেন । ] 


21 সঅনোবিদ্যাব্ cess’ 
( The Psychological Point of View ) 


মনের বিজ্ঞানসন্মত আলোচনাই মনোবিদ্ঠা। কিন্ত মনের আলোচনা যে শুধু 
মনোবিদ্াই করে এমন নর | নীতিবিদ্া, তর্কবিছ্যা এবং নন্দনবিদ্যা প্রভৃতি মানস 
বিজ্ঞানগুলিও মনের আলোচন! করে। নীতিবিদ্। (Ethics), তর্কবিদ্যা (Logic) এবং 
নন্দনবিদ্য। (Aesthetics) যথাক্রমে মনের ইচ্ছামুলক, চিন্তামূলক, এবং বেদনামূলক 
দিকগুলির আদর্শনিষ্ঠ কূপ আলোচনা করে | 

আবার সকল বিজ্ঞানই এক দিক্‌ দির] মনের আলোচনা করে, কারণ উহার! প্রকৃতির 
বিভিন্ন অংশগুলির জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে | 

মনের এই ব্যাঁপকতার দিক বিবেচনা করিরা কোনো কোনো মনোবিদ্‌ মনোবিদ্যাকে 
“সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান” (Science of sciences) বলিরাছেন। 

বিষয়ের দিক দির] মনোবিগ্ভার সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের পার্থক্য নাই । কারণ জড়, 
জীব, মানস, সকল বিজ্ঞানই অভিজ্ঞতার কোনে! অংশ লইয়া আলোচনা করে । তাহা 
হইলে বিজ্ঞানগুলির মধ্যে আদল পার্থক্য কি? ইহাদের মুল পার্থক্য বিষয়ের নয়, 
কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর। 

মনোবিষ্যার দৃষ্টিভঙ্গী গাত্রগত (Subjective) বা পাত্রের দৃষ্টিভঙ্গী । বে ব্যক্তির 
মন মনোবিগ্ভার আলোচ্য তাহাকে পাত্র (Subject) বলে। পাত্রের মানসক্রিয়া বা 
বৃত্তিগুলি তাহার উপর নির্ভরশীল । মনোবিদ্যা মানসবৃত্তিগুলির আলোচন! করে পাত্রের 
দিক হইতে। পাত্র হয়ত তীরে বসিরা নিবিষ্ট মনে সমুদ্রের ঢেউ দেখিতেছে। «টেউ 
দেখা” রূপ মানসবুত্তিটিকে ছুই দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে | একটি দিক 
হইল “দেখা” মানসবৃত্তির বিষয় ‘ঢেউ’ সম্বন্ধে আলোচন! এবং অপরটি হইল ‘ঢেউ! রূপ 
বিষয়ের “দেখা” মানসক্রিয়ার আলোচন! | প্রথম দিকটি হইল বিষয়গত (objective) 
এবং দ্বিতীয়টি atanta (subjective) | বিষয়গত দৃষ্টিভলীটি সেই সব বিজ্ঞানের, 


মনোবিদ্যা ৭ 


যাহাদের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ । আবার পাত্রসাপেক্ষ ৃষ্টিভঙ্গীটি সেই বিজ্ঞানের যাহার 
পদ্ধতি Baris | 

মনোবিগ্ভার এই পাত্রসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী আরও দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝানো 
যাইতে পারে। যেমন, ঘড়ির হিসাবে অথবা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গীতে যে ANGAT 
পরিমাণ এক ঘণ্টা, তাহাই পাত্রনাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ঘণ্টার বেশী বা কম বলিয়া 
মনে হইতে পারে | ঘড়ির কাটার এই সময় এক ঘণ্টা মাত্র হইলেও, যে ঘণ্টাটি আমোদ- 
প্রমোদ কাটে সেইটি এক ঘণ্টার কম বলিয়! মনে হর, আবার সেই ঘণ্টাটি দুঃখে কাটিলে 
যেন কাটিতেই চায় না এবং এক ঘন্টা অপেক্ষা বেশী বলিয়া অনুভূত হর । আবার 
দুরত্ব এবং ওজন সম্পর্কেও এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। 
মনের মত সঙ্গীর সহিত হাটিলে দূরপথও নিকট লাগে, আবার.অনিচ্ছায়, ATS শরীরে, 
নিঃসঙ্গভাবে অথবা ভরে ভয়ে এ একই পথ হাটিলে, উহা আর যেন ফুরাইতে চায় না। 
আবার মাপ বা ওজন সম্বন্ধেও একই কথা খাটে | কোন বস্তুর ওজন এক হইলেও, 
সতেজ শরীর ও মন লইয়া বস্তুটিকে তুলিলে, উহা VIB এবং অবসন্ন শরীর ও মন লইয়া 
উহাকে তুলিলে, Gel ভারী মনে হয়। 

নীচে দুইটি সমান সরলরেখার মধ্যে একটির ছুই প্রান্তই উন্মুক্ত বা খোলা এবং 
অপরটি উর প্রান্তই আবদ্ধ। এই সরলরেখা দুইটি বস্তুতঃ বা বিষয়গভ দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে সমান। কিন্তু পাত্রসাপে্ষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে Gas সরলরেখাটি বড় এবং 
আবদ্ধ সরলরেখাটি ছোট বলিয়া মনে হর | 


a HRI 
far 


১নং fom - 

কয়েকটি জড়বিজ্ঞান হইতে মনোবিগ্তার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য £ একটি 
দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝানো aide যেমন, একটি শব্দ শুনিতেছি। এই স্থলে শব্দ 
বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে । অনোবিদ্ভাঁ শদকে 
বাহিরের বস্তু হিসাবে বা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে না দেখিয় শোনা বা শ্রবণ eal’ 
রূপ মানপ অভিজ্ঞতা বা শ্রবণ সংবেদনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখে। মনোবিদ্ঠা শব্দের 
নিজন্ব বিষয়গত রূপ লইয়া মাখা ঘামার না। অভিজ্ঞতা বাঁ শ্রবণ সংবেদনের দিক 
হইতে, অর্থাৎ ইহার পাত্রসাপেক্ষ BAZ মনোবিগ্ভার আলোচ্য | পক্ষান্তরে শারীরবৃত্ত 


v মনোব্িদ্যা 


“শব্দ শোনা’ রূপ ব্যাপারটিকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখে! শব্দ শুনিতে হইলে কর্ণের 
কোন্‌ অংশ কি কাজ করে এবং শব্দ-উদ্দীপক নাভ প্রবাহের আকারে কোন্‌ নার্ভের 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইরা মন্তিন্কে প্রতিক্রিয়া জাগায়, এই জাতীয় প্রশ্নই শারীরবৃত্তের 
আলোচ্য | শারীরবৃত্তের দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত, কারণ ইহা শব্দকে অভিজ্ঞতা <i শ্রবণ 
সংবেদনের দিক হইতে না দেখিরা যে সকল শারীরক্রিরা ঘটিলে এই সংবেদন ঘটে 
উহাদের দিক হইতে দেখে | আবার পদার্থ বিদ্যাও শব্দ লইয়া আলোচনা করে । বায়ু 
কম্পনের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, গঠন প্রভৃতি কিরূপে শব্দের বিভিন্নতা! ঘটায়, এই জাতীয় 
প্রশ্নগুলিই পদার্থবিদ্যার আলোচ্য । পদার্থবিগ্ভ। শব্দকে উহার শোনা বা শ্রবণ রূপ 
অভিজ্ঞতা হইতে পৃথক করির] বাহা বিবয় হিদাবে গ্রহণ করে । ইহার দৃষ্টিভঙ্গী বিষ্যগত, 
মনোবিদ্যার মত পাত্রগত বা, অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ নয়। 
উপসংহার s 
উপরের আলোচনায় মনোবিদ্যার পাত্রগত বা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে 
বুঝানো হইয়াছে । তাহা হইলে, মনোবিষ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইল বিষয়কে অভিজ্ঞতা হইতে 
aa বিষয় হিসাবে না দেখিরা বিষয়ের wisi ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর 
নির্ভরশীল বিষয় হিসাবে দেখা । অতএব এই PRCA মনোবিগ্ধাকে অন্ান্ঠ বিজ্ঞান 
হইতে পৃথক করিয়াছে । একই বিষয়কে অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ এবং অভিজ্ঞতানাপেক্ষ 


রূপে আলোচনা করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বা পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গীই 
মনোবিগ্ভার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী | 


৩। অনোবিদ্যান্ব aaa] 
( Subject-matter of Psychology ) 
স্টাউট্‌ বলিয়াছেন, মানসক্রিয়াবলীর অথবা মানসজীবনের আলোচনাই মনোবিদ্যা | 
অর্থাৎ, সকল মানসক্রিরা অথবা সমগ্র মানবজীবনই মনোবিদ্যার বিষয় | 
মানসক্রিয়া অসংখ্য । মানবসজীবন বিরাট। মানুষের চেতনাকে যাহা কিছু 
স্পর্শ করে, তাহা মানসক্রিয়ার মধ্য দিয়াই স্পর্শ করে। যেমন, একটি ফুল দেখিলাম | 
এখানে “দেখা” একটি মানসক্রির়া। এই মানসক্রিয়াটির নাম দর্শন সংবেদন’। 
এইরূপ শব্দ ‘শোনা’ উষ্ণ বা শীতল বস্তু “স্পর্শ করা”, কোন ate “আস্বাদন করা” 
বা তাহার “গন্ধ নেওয়া” প্রভৃতি মানসক্রিয়ার নাম যথাক্রমে শব্দ সংবেদন, স্পর্শ 
সংবেদন, স্বাদ সংবেদন এবং ভ্রাণ সংবেদন। এই মানসন্রিয়া এবং অন্তান্ত আলোচ্য 


মনোবিদ্যার স্বরূপ এবং RITE 


A 


মানসক্রিয়া লইয়াই মানসজীবন। ইহারা সমগ্র মানদজীবনের আসল fete! 
এইবার আরও বিস্তুতভাবে মনোবিদ্যার বিষয় আলোচ্য | 

(ক) মনোবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় মন। চেতন৷ (consciousness) মনের 
বিশেষ ধর্দ। eat, চেতনা মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত কিন্তু চেতনাই মনের সবটুকু 
নয়। yéh, নিদ্রায় চেতনা অনুভূত হয় না। তাই চেতনার গভীরে আরও মানস 
. স্তর অবশ্যই আছে। চেতনার ঠিক ACTA রহিয়াছে অবচেতন (subconscious) 
অবচেতন ক্রিয়া চেতনায় না থাকিলেও, একটু চেষ্টা করিলেই 
চেতনার আসে । যেমন ‘পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল’ লাইনটি ইতঃপূর্বে 
আমাদের চেতনায় ছিল নাঁ। কিন্তু মনে করিয়া দেওয়া মাত্র আমাদের মনে হইল। 
আবার চেতনার গভীরতম স্তর নিজ্ঞ্পান (unconscious) | সব মানসক্রিরা চেতন 
মনের গভীরতম তলদেশে নিজ্ঞীন মন রহিয়াছে। যেমন, চেষ্টা 
ব অভিজ্ঞতা চেতনার আনিতে পারি না। 
নিক পদ্ধতির সাহায্যে এই RETA 


অথবা অস্পষ্ট চেতন। 


বা অবচেতন নয়। 
করিয়াও আমরা আমাদের প্রথম শৈশ 
অথচ মনঃসমীক্ষক (psychoanalyst) তাহার বৈজ্ঞা 
অভিজ্ঞতা পুনরুদ্ধার করিতে পারেন | 

তাহা হইলে চেতন, অবচেতন, নির্জন প্রভৃতি যাবতীয় মানসক্রিয়াই 
অনোবিগ্ভার বিবয়বন্ত। 

(খ) মনোবিদ্যা “মনের বিদ্যা’ বুঝার | মনের ছুটি fre! একটি মনের সতী, 
অপরটি ক্রিয়া । মানসসত্তা স্থির! মানসক্রিয়া চঞ্চল | মনোবিদ্যা স্থির মানস- 
সত্তা লইয়া মাথা ঘামায় না। মানসদত্তা দর্শনের আলোচ্য, মনোবিদ্যার নয়। 
মনোবিষ্ঠার বিষয় মানসক্রিয়।। মনোবিদ্থা মানসবৃত্তির বা মানসক্রিরার RT । 

(গ) man বা বৃত্তিকে তিন শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। যথা 
ইচ্ছামুলক বা ক্রিয়ামূলক (conative), বেদনামুলক (affective) এবং চিন্তন বা 
জ্ঞানমুলক (cognitive) | 

(১) ইচ্ছামুলক মানসক্রিয়ার উদাহরণ __যথা স্বভ্ঃক্ষুর্ত ক্রিয়া (সদ্যোজাত 
শিশুর হাত পা ছোড়া); প্রতিবর্ত fm (reflex action) যথা আগুনে হাত 
লাগিলে হাত সরাইয়া veal; AANS প্রবৃত্তি (0500০), যথা শিশুর মাতৃস্তন্ত 
পান; অনৈচ্ছিক ক্রিয়। (voluntary action, যথা বাজ পড়ার শব্দে অনিচ্ছায় 
size হওয়া; fær femal (non-voluntary action), যেমন স্বেচ্ছায় পাঠে 
মনোযোগী হওয়া ; মনোযোগ (attention), যেমন আগের উদ্বাহ্রণটি ; ইত্যাদি | 


বহ মনোবিদ্যা 


(২) বেদনামূলক মানপক্রিরার উদাহরণ_-যথ] afar yet দুঃখ (Organic 
leasure and pain), বথা ক্ষধার কষ্ট বা দুঃখ এবং পরিতৃপ্ত আহারের Bet বা 
নিবোধ ; সুখ দুঃখ বেদনা (feelings of pleasure and pain), aqi গরম 
ভাল লাগা, ঠাণ্ডা ভাল না লাগা; প্রক্ষোভ বা SEIS (emotion), যথা 
পরীক্ষার সাফল্যে স্থুখ, ব্যর্থতার দুঃখ; রসবোধ (Sentiment), যথা 
্ঞানান্বেবণের, চারিত্রিক আদর্শ বোধের, CHA অনুভূতির আনন্দ এবং এদের বিপরীত 
অনুভূতির নিরানন্দ, প্রভৃতি | 


(৩) জ্ঞানমূলক মানপক্রিরার উদাহরণ__-বথা সংবেদন (Sensation), যথা দেখা 
শোনা, প্রভৃতি; প্রত্যক্ষ (perception), যথা একটি ফুলকে ফুল বলিয়া দেখ! ; 
স্মৃতি (memory), যথা পঠিত বিষয় মনে রাখা ; কল্পন| (Imagination), qar] 
বাড়ী তৈয়ারীর আগে মনে মনে তার একটি নক্সা চিন্তা কর! ; প্রত্যয় ( Concep- 
tion), যথা মাঙ্গবের সাধারণ গুণস্থচক PIP সম্বন্ধে ধারণা অথবা idea গঠন; 
অবধারণ (Judgment), যথা “মানব মরণশীল এই মানসিক সত্য প্রতিষ্ঠা বা 
affirmation, এবং অনুমান বা ন্যায় (Inference or reasoning), যথ| যেহেতু 
সকল মান্য মরণশীল এবং রাম AIHA, সুতরাং রাম মরণশীল। ইহাদিগকে মনের 
চিন্তনমূলক (thinking) fee বলা হইয়া থাকে | 


উপরোক্ত সব মানসবৃত্তি ব1 ক্রিয়াই মনোবিদ্যার বিষয় | 


(ঘ) আসলে শারীরবৃত্তের (physiology) আলোচ্য অনেকগুলি দেহযন্ত্রের 
গঠন এবং ক্রিয়। মনোবিগ্তারও আলোচ্য বিষয় । মনোবিষ্ার এই অংশকে শারীর- 
বৃত্তীয় মনোবিদ্যা (Physiological psychology) বলা হইয়| থাকে। বিষয়টি 
বিশাল, কিন্তু সংক্ষেপে আলোচ্য । 


(১) কেন্দ্ৰীয় নার্ভতন্ত মস্তি, মেরুদণ্ড এবং তংসম্পফিত নার্ভতন্তর aza 
গঠিত। মন দেহের সহিত ঘনিষ্ঠ সুত্রে সম্পকিত। মস্তিক্ক এবং মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণেই 
বহু মানসক্রিয়া সাধিত হয়। যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া, প্রতিবর্ত প্রভৃতি মেরুদণ্ডের 
নিয়ন্ত্রণাধীন । মস্তিষ্কের নিষ্নাঞ্চলের উপরও উহার! নির্ভর করিতে পারে | উন্নততর 
মানসক্রিয়াগুলি মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে, যেমন স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তা প্রভৃতি । যান্ত্রিক 
বদনা নির্ভর করে দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির স্থবম বা বিষম ক্রিয়ার উপর | 


প্রক্ষোভ-" যেমন ভয়, ক্রোধ, প্রভৃতির প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হ্য় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ( যেমন 
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SBT) রসক্ষরণ দ্বারা এবং অভ্যন্তরীণ রক্তসঞ্চালন, WE, নাড়ীসর্চালন 
প্রভৃতির দ্বারা । এই সকল দৈহিক ব্যাপার মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত ৷ 

।২) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আস্বাদন, ভ্রাণন প্রভৃতি সংবেদন ইন্দ্রিয়ন্ত্রের সাহায্য 
ছাড়া ঘটিতে পারে না। যেমন, দর্শন চক্ষুরিন্দ্রিয়ে, শ্রবণ কর্ণেন্দরিয়ের, স্পর্শন ত্বকের, 
আস্বাদন জিহ্বার এবং ata নাসিকার দ্বার দিয়া সাধিত হয়। AGAR মনোবিদ্যা 
এই সকল ইন্দ্রিয়যন্লের গঠন এবং ক্রিয়ার আলোচনার বাধ্য হয়। ইহাদের গঠন 
এবং কার্ধ না জানিলে ও সংবেদনগুলির আকার প্রকার জানা বার না। তাই এই 
ইন্দিয়যন্তগুলির গঠন এবং ক্রিয়া মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হইয়া দীড়ায়। 

(e) মনোবিদ্যা বিজ্ঞান, TEN পদ্ধতিনিষ্ঠ। wees (introspection), পর্ষবেক্ষন 
(observation) এবং প্রয়োগ (experiment) লইয়া মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
(experimental method) গঠিত। মাত্রিক পদ্ধতিও (Quantitative method) ’ 
মনোবিদ্যার বিষরীভূত। কারণ এই পদ্ধতির সাহায্যে মানপবুত্তির পরিমাপ (measure- 
ment) করা হয়। পরিসংখ্যান পদ্ধতিও (statistical method) মনোবিগ্ঠার 


গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে | কাজে কাজেই মনোবিদ্ভার এইসব পদ্ধতি অবশ্য আলোচ্য 


বিষয়। 
(5) ব্যক্তিত্ব (personality) একটি মস্ত বড় মানস-জৈব-শারীর গঠন | ইহার 


গঠন, স্বভাব, বিকাশ, লক্ষণ, মাত্রা» পরিমাপ প্রভৃতি মনোবিগ্ঠার অঙ্গীভূত | ব্যক্তিত্বের 
বংশগতি (heredity) অথবা পরিবেশগতি, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ (individual 
diffenences), ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ (types), অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণের উপর 
ব্যক্তিত্বের নির্ভরশীলতা, ব্যক্তিত্বের নানাত্ব (multiple personality),  একান্তরতা 


(alternation) প্রভৃতি সমস্যার আলোচনার অগ্রসর হর মনোবিদ্যা। 


(ছ) বুদ্ধির আলোচনা qatata বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বুদ্ধি কি এবং কাহাকে বলে, 
tient) সাহায্যে বুদ্ধির তারতম্য A 


বুদ্ধির অঙ্ক অথবা বৃদ্ধাক্ক (Intelligence quo 
বা স্তরভেদ, বুদ্ধির ক্রমবিকাশ, বুদ্ধির উন্নতিবিধান, বুদ্ধির অভীক্ষা বা পরিমাপ 


(Intelligence tests, measurement of intelligence) প্রভৃতির আলোচনা 
মনোবিছ্যার অপরিহার্য RA | i 

(জ) শিক্ষণ (learning) মনোবিদ্থার আবশ্যিক বিষয়। শিক্ষণ কি এবং কাহাকে 
বলে, শিক্ষণের মূল নীতি বা সুত্র (Laws of learning), শিক্ষণকে BS এবং সফল 


করিবার পদ্ধতি প্রভৃতি প্রশ্নের সমাধানে মনোবিগ্ঠা প্রচুর আলোকপাত করে | 


গু মনোবিদ্ধা 


(ঝ) মানসজীবন মনুত্তজীবনের অবিচ্ছেদ্ অঙ্গ। তাই মন্ুস্তজীবনের যাবতীয় 
faa যনোবিগ্ঠার অঙ্গীভূত। ব্যক্তি মনোবিদ্ঠা (Individual psychology), সমাজ 
মনোবিছ্যা (Social psychology), অস্বভাবী' মনোবিদ্যা (Abnormal psychology), 
প্রাণী মনোবিদ্যা (Animal psychology), শিশু মনোবিদ্া (Child psychology), 
কিশোর মনোবিদ্যা (Adolescent psychology), "ধর্ম মনোবিদ্যা (Psychology of 
teligion) প্রভৃতি যানসজীবনের অগণিত শাখা-প্রশাখা মনোবিদ্যার বিবয়। 


এক কথায়, বাহ| কিছু মানসজীবন তথা মানবজীবনকে স্পর্শ করে 
তাহাই মনোবিগ্ভার বিবয়বস্ত। 


অনুশীলনী (Exercise ) 


+ Define the nature of Psychology as a science. (Ans: Pages 1—6) 
(বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিগ্যার স্বরূপ নির্দেশ কর 1) 


What is psychology ? Is psychology a natural science ? Discuss, 


(Ans : pp 1 3 4—6) 
(IARA) কাহাকে বলে? WAT প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিন1 আলোচনা কর। ) 


. What is the Psychological point of view? Explain and illustrate, 


(Ans : pp 6—8) 
(উদাহরণ সাহায্যে মনোবিগ্ভার দৃষ্টিভঙ্গী বুঝাইয়। দাও 1) 


Define the subject-matter of Psychology. (Ans: 
(মনোবিগ্ঠার বিষয়বন্ত নির্দেশ কর। ) 


What is meant by saying that Dsychology is the ‘science of mind’? 


pp 8—12) 


(Ans : pp 1—3) 
Cacat eat “মনের বিদ্যা’ বলিতে কি বুঝায়?) 


fasta পৰন্রিচেছেদ 
মনোবিগ্ঠার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং ATA 
(Definition, Scope and Branches of Psychology) 


১। মনোবিগ্ভার সংজ্ঞার ইতিহাস 


মন সম্বন্ধে বিদ্ধাই মনোবিদ্ঠা। কাজেই ‘মন’ বলিতে আমরা কি বুঝিব মনোবিগ্যার 
সংজ্ঞা তাহার উপর নির্ভর করে । মনের ধারণা বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনোবিদ্যার 


সংজ্ঞা বদলার়। 

CCB (Plato) মন বলিতে দেহাতিরিক্ত আত্মসত্তা এবং মনোবিদ্যা বলিতে 
«ajarata বিদ্যা” বুঝাইয়াছেন। তাহার মতে, কুটস্থ ও নিত্য “আত্মসত্তার বিদ্যাই. 
মনোবিদ্য!” (Science of the psyche or soul) | 

কিন্তু আত্মসন্তা তত্ববিদ্ভার (metaphysics) জ্ঞাতব্য বিষয় | এই সংজ্ঞা মনোবিগ্যাকে 
দর্শনের পুষ্ছলগ্র করিয়া রাখে, উহাকে বিজ্ঞানপদবাচ্য হইতে দেয় না। কারণ 


.আত্মস্বরপে মনোবিদ্যার প্রয়োগিক পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। 
প্লেটোর শিষ্য আারিজ্টটল, (Aristotle) gaia মনোবিদ্যার জনক | তিনি: 


মনকে নিছক দেহাতিরিক্ত আত্মা বলিয়া নির্দেশ করেন নাই । আত্মা শরীরী এবং শরীর 
হইতে অভিন্ন, কারণ শরীর-বিচ্ছিন্ন আত্মা ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। আ্যারিস্টটল্‌-এর 
মতে “মনো বিদ্যা শরীরী আত্মার বিদ্যা” (Science of the living. 
organisation) | 

মধ্যযুগীয় মনোবিগ্ভার সংজ্ঞা “মন জন্বন্ধীয় বিদ্যা” (Science of mind) | 
কিন্তু এই সংজ্ঞায় মন বলিতে কি বুঝায় তাহা অস্পষ্ট রহিয়া গেল। 

দেকার্তেও (Descartes) ARIT? “মন সম্বন্ধীয় বি বলিলেন।' 
“মন” বলিতে কি বুঝার তিনি তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, 
চিন্তন (thought) অথবা চেতনাই (consciousness) মনের স্বরূপ | এইরূপে মনের 
বিদ্যার পরিবর্তে মনোবিগ্যা “চেতনার fangi” (science of consciousness) হইয়া 
দাড়াইল। 

কিন্তু মনোবিদ্যার এই তৃতীয় 
সীমাবদ্ধ করিল। কিন্তু চেতনার নিম্নেও মনের কয়েক 


সংজ্ঞাটিও মনোবিদ্চার ক্ষেত্রকে চিন্তন বা চেতনায়, 
টি স্তর আছে, যেগুলি মনের 
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অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-_যেমন অবচেতন (subconscious) এবং নিজ্ঞান (unconscious) | 
দে কার্তে মনকে চেতনার AAS সমব্যাপ্ত করিরা মনের ক্ষেত্র হইতে এই দুইটি 
ware বাদ দিয়াছেন। 

জার্মান্‌ মনোবিগ্ঠার প্রতিষ্ঠাতা লাইবনিজ, (Leibnitz) মনের ক্ষেত্রকে চেতনার 
বা সংজ্ঞানে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই ৷ তিনি মনোবিদ্যাকে “চেতনার বিদ্যা” হইতে “চেতন 
‘এবং অবচেতন মনের বিদ্যা” রূপে প্রসারিত করিয়াছেন। 

প্রায়োগিক waar প্রথম প্রয়োগশালার প্রতিষ্ঠাতা ze, (Wundt), 
Patata (Titchener), gga (Kulpe) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ মনোবিগ্াকে মানস- 
বৃত্তির বিদ্যার পরিণত করিলেন। হর. এর মতে TARI হইল “ব্যক্তির 
অভিভ্ঞভাবিদ” (Science of individual experience)” | 

আবার, অনেকের মতেই মনোবিদ্া “মানসবৃত্তির বিদ্যা” (Science of 
mental states and processes) 232) দাড়াইল। মনোবিদ স্টাউট.ও (Stout) 
মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন | 

WEA বা অভিজ্ঞতার বিদ্যা হইলে, মনোবিদ্ভা অভিজ্ঞতার (experiening 
individual) উপর নিভরনীল হইয়া দাড়ায় । এই কারণে টিশার্‌ বলিয়াছেন যে 
“অভিজ্ঞাতাসাপেক্ষ অভিজ্ঞতার বিদ্যাই acatfagn” (Science of experience 
dependent upon an experiencing person) 

আধুনিক মনোবিদ্া মনের ক্রিয়াশীল (Dynamic) দিকটি গ্রহণ করে এবং 
মনোবিদ্যাকে একটি ঘটনানিষ্ঠ foi হিদাবে স্বীকার করে। উইলিয়াম ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ 
(William McDougall) sagata বলেন “অনোবিদ্য। প্রাণিচেষ্টিতের 
ঘটনানিষ্ঠ বিদ্য!”—(positive science of the behaviour of living things) | 

চেষ্টিতবাদী ওয়াটসন (Watson), মনোবিদ্যাকে “্রাণীচেষ্টিতের বিদ্যা” 
(science of bebaviour)—বলিয়া থাকেন | কিন্তু চেষ্টিতবাদী “BRE” বলিতে 
শুধু “উদ্দাপক-প্রতিক্রিয়া একক” (stimulus-response units) IRAI থাকেন। এই 
অর্থে চেষ্টিত একটি afe (mechanical) ক্রিয়া মাত্র। চেষ্টিতের উপর চেতনা বা 
মনের নিয়ন্ত্রণ নাই । ম্যাক্ডুগ্যাল এর মতে প্রাণিচেষ্টিত যান্ত্রিক ব্যাপার নয়__ইহা 
কোনে না কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য দ্বার! নিয়ন্ত্রিত | ম্যাক্ডুগ্যাল চেষ্টতবাদী 
নহেন, কিন্ত উদ্দেশ্তাবাদী মনোবিদ্‌ (houmic psychologist) | তাহা ছাড়া, চেষ্টিতবাদীরা 
মন বা অন্ত্দ্শন স্বাকার করেন না, কিন্তু ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ করেন। 
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গেস্টাল্ট, মলোবিদ্যাও (Gestalt psychology) চেগ্িতবাদীর বিরুদ্ধ মত 
পোষণ করে। গেস্টাল্ট, মনোবিদ্যার মতে “উদ্দীপক-প্রতিক্রিরা” এককগুলি বিচ্ছিন্ন। 
পক্ষান্তরে মন একটি সমগ্র বস্তু (৬1১০1০)_-এমন কি প্রত্যেক মানসক্রিয়াই একটি 
গোটা বা সম্পূর্ণ বস্তু । “সমগ্র হিসাবে মনের ক্রিয়াগুলির বিদ্যাই মনোবিদ্যা”। অথবা 
এমলনোবিদ্যা শৌটা। মানস্ক্রিযার বিদ্যা” 1 কফ্‌কা (0২০৩) মনে করেন যে 
মনোবিষ্া “মানস-শারীর ক্ষেত্রের সহিত কার্ধকারণসুত্রে আবদ্ধ চেষ্টিতের 
বিদ্যা!” | 

উড্ওয়ার্থ (Woodworth) “ব্যক্তির ক্রিয়া, সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা”কে (Science of the activities of the individual) মনোবিদ্যা 
বলিয়াছেন। ব্যক্তিই মনোবিষ্ঠার বিষয় । মানুষের জীবন ক্রিয়াময় এবং ব্যক্তির কর্ম 
বা ক্ৰিয়াই মনোবিদ্ঠার আলোচ্য | | 

মনোবিষ্ভার আধুনিক সংজ্ঞাগুলির সাধারণ লক্ষণ এই যে ইহারা মনোবিগ্াকে 
দর্শন হইতে মুক্ত করিতে চায়, মনের সচল ও সক্রিয় রূপটি তুলিয়া ধরে এবং মনোধিদ্াকে 
একটি প্রায়োগিক বিদ্যার মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করে | 

মনোবিদ্ভার আরও দু'একটি আধুনিক সংজ্ঞা উল্লেখ্য। অবয়বী মনোবিদ্যা! 
(07990197910 Psychology) এবং পুর্ণাজ মনোবিদ্য! (Holistic Psychology) 
উডওয়াখীর মনোবিদ্যার মত শুধু ব্যক্তিকে একক না ধরিয়া ব্যক্তি ও যে-বস্তুর সম্পর্কে সে 
সক্রিয়, এই উভয়ের মিলিত পুর্ণাঙ্গ বস্তুকে একক বলিয়া মনে করে। উহাদের মতে 
ব্যক্তি ও বস্তুর সম্বন্ধজনিত ক্রিয়াই মনোবিদ্যার বিষয়। তাহা হইলে এই মতে “জবয়বী 
(organism) এবং উদ্দীপকের বিশিষ্ট পারস্পরিক ক্রিয়ার আলোচনা*কে 
(Science of the specific interactions between organisms and stimulating 
objects) মনোবিদ্যা বলে। | l 

অস্মিতা acatfaasi (Personalistic Psychology) মনোবিগ্ভার আর একটি 
সংজ্ঞা দিয়াছে। এই মতে ‘অহং’ বা “আমিই মনোবিদ্ঠার faz) আধুনিক 
মনোবিদ্ধার উইলিয়ম্‌ জেম্দ্‌ (William James) এই মতবাদের পথিকৃৎ | প্রত্যেক 
মানসব্রিয়া ‘অহং’ চেতনার অংশরূপেই ঘটিয়া, থাকে। মেরি ক্যাল্কিন্স (Mary 
Calkins) এবং  উইলিয়ম স্টার (William Stern) প্রভৃতির মতে অহংচেতনা 
একটি অবিসংবাদী সত্য ৷ মানসক্রিয়া পরিবর্তনশীল, কিন্তু ইহারা যে অহং-চেতনারই 
পরিবর্তন এই বোধটি বদ্ধমূল এবং স্থির । “জহং-চেতনাকে CFS করিয়া যে 


১৬ মনোবিদ্যা 


মানসক্রিরা ঘটে মনোবিদ্যা তাহার বিদ্যা”, কারণ অহং-চেতনা সকল 
মানসক্রিয়ার মূলকেন্দ্র। গেস্টান্ট, মনোবিদ্যার পূর্ণ বা সমগ্র বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ "অহ্ং'কে 
গেস্টান্ট, মনোবিদ্যা উপেক্ষা করিয়াছে এবং অস্মিতা মনোবিদ্ভা ইহার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ SRI | 


২। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Psychology ) 

উপরোক্ত আলোচনায় মনোবিদ্যার কতকগুলি সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে। উহাদেরও 
সমালোচনা আবশ্যক | 

(১) প্রথম শ্রেণীর সংজ্ঞাগুলিতে মনোবিগ্ঞা আত্মন্বরূপ-বিদ্য। হইয়া irota । 
প্লেটো-র মতে “আত্মস্বরূপের বিদ্যাই মনোবিগ্ঠ। (Science of the psyche or 
৪০৩1)” | আত্যারিস্টটল্ও মনোবিদ্যাকে আংশিকভাবে এইরূপ বলিয়া মনে PAR | 
পার্থক্য এই বে, প্লেটো আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক এবং RDA ইহাদের 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন। আ্যারিস্টটূলের মত প্লেটোর তুলনায় 
বাস্তবধর্মী সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহার মতেও আত্মার বিচারশীল অংশ শরার হইতে 
বিযুক্ত। এই সংজ্ঞা মনোবি্কে আত্মবিদ্যা হইতে goa বিদ্যারপে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারে ন! । ফলে MARD বিজ্ঞান-পদবাচ্য হর না। বৈজ্ঞানিক প্রায়োগিক 
পদ্ধতির সাহায্যে আত্মস্বরূপ NEA সুতরাং এই সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। 

(২) “মনের বিদ্যাই মনোবিজ্রযা” (Science of mind) | মধ্যযুগীয় 
দার্শনিকগণের মতে, আত্মার পরিবর্তে মনই মনোবিদ্ঠার বিষয় | এই সংজ্ঞাটি প্রথমটির 
তুলনার গ্রহ্ণীয়। কারণ মন আত্মা হইতে স্থূল এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষে 
আত্মার তুলনায় অধিক উপযোগী। আত্মার তুলনায় মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ 
অধিকতর স্পষ্ট । কিন্তু যনোবিগ্ঠার এই সংজ্ঞাটিও সর্বাংশে গ্রহণায় নয়। (ক) এই 
সংজ্ঞাটি ASUS দোষে দুষ্ট। ASD, Zea এবং সৌনদর্ধবিগ্তাও মনের 
feat! ইহারা মনের ইচ্ছামূলক, চিন্তামূলক এবং অন্ভূতিমূলক আদর্শ, যথা শিব, 
সত্য ও হন্দরের আলোচনা করে । (খে) WATT ঘটনানিষ্ঠ অপবা আদর্শনিষ্ বিদ্যা 
এই সংজ্ঞায় ইহার স্পষ্ট নির্দেশ নাই । 

(৩) “চেতনার বিদ্যাই মলোবিদ্যা” (Science of Consciousness) | 
দেকার্তে এই সংজ্ঞার নির্দেশক । এই সংজ্ঞা দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, কারণ 
ইহাতে মনোবিদ্ঠাকে শুধু মনের বিদ্যা বলিয়া অস্পষ্ট রাখা হয় নাই। ইহাতে 
মনোবিদ্ভাকে অন্তরর্শন পদ্ধতির উপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে । কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও 
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অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট । ইহাতে মনকে চেতনার সহিত সমবাপ্ত করা হইয়াছে। 
মন বলিতে শুধু চেতনাই বুঝায় না। চেতনা বা সংজ্ঞান স্তরের নীচে অবচেতন এবং 
নিজ্ঞীন। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে মনের উক্ত স্তরগুলি বাদ পড়িয়া যায় এবং 
মনোবিগ্যার ক্ষেত্র অযথ| সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে | 

(৪) “চেতন বা সংজ্ঞান এবং অবচেতন মনের বিদ্যাই মনোবিষ্ভা'”। 
লাইব নিজ-সমথিত এই সংজ্ঞা তৃতীয় সংজ্ঞাটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নির্দোষ, কারণ 
ইহাতে মনোবিগ্যাকে শুধু সংজ্ঞান মনে সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই । কিন্তু এই সংজ্ঞাও 
CHATS নয়, কারণ ইহাতে মনের আরও গভীরতর নিজ্ঞান স্তরের উল্লেখ না থাকায় 
অব্যাপ্ডি দোষ বহিয়াই গিয়াছে। 

(৫) “acatfaay মানসবৃত্তির বিদ্যা (Science of mental processes)” | 
এই সংজ্ঞাটি আত্মস্বরূপ, চেতনা প্রভৃতি wz বিষয়ের পরিবর্তে স্থূল মানসবৃত্িকে 
মনৌবিদ্ভার বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া এই বিজ্ঞানটিকে bat দেয়। কিন্তু এই 
সংজ্ঞাটির প্রধান দোষ এই যে ইহা কোন মানসসত্ত। স্বীকার করে না। ফলে 
মানসবৃত্ভির ধারাবাহিকতা এবং এক্য ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হয়। এই সংজ্ঞার 
প্রথম প্রধান নির্দেশক হইলেন ডেভিড, হিউম্‌। তিনি মনকে অসংখ্য দ্রুত পরিবর্তন- 
শীল মানসবৃত্তিতে পরিণত করিয়াছেন এবং উহাদের এক্য ও শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করিতে 
পারেন নাই । 

(৬) অনেকেই মনোবিগ্ভাকে “মানস অবস্থা ও বৃত্তির faa) (Science 
of mental states and Processes)”-করপে অভিহিত করিয়াছেন। মনোবিদ্‌ 
স্টাউটও মনোবিদ্যার অনুরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক মনোৌবিদ্‌ই 
a শ্বীকার করেন নাই। অপর দিকে স্টাউট্‌ উহা স্বীকার করিয়াছেন । 
এই সংজ্ঞায় মনকে সম্পূর্ণভাবে মানসবৃতিতে পরিণত করিবার দোষ পরিহার করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন ওয়ার্ড, BIBS, ক্যালকিন্ষ্‌, উইলিয়ম্‌ স্টার্ন প্রভৃতি মনোবিদ্গণ। 
ইহাদের মতে মন শুধু মানসবৃত্তির সমষ্টি নয়। তাহা ছাড়াও মন একটি বিশিষ্ট সত্তা, 
যাহা বহু মানসবৃত্তির মধ্যে একত্ব সুত্রের মত ক্রিয়া করে। আবার মনোবিদ্ভাকে 
মানসবৃত্তির বিজ্ঞান বলিয়া ইহা ইঙ্গিত করে যে মনোবিদ্া একটি ঘটনানিষ্ট বিছ্যা। 

(৭) ক। প্রাণিচেষ্টিতের ঘটনানিষ্ঠ বা ব্যবহারিক বিদ্যাই মনোবিদ্ধা 
(Positive Science of the behaviour of living beings)” ম্যাক্ডুগ্যাল্‌- 
প্রদত্ত মনোবিগ্ভার এই সংজ্ঞাটি পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগ্ুলির তুলনায় অনেকাংশে নির্দোষ। 

২ 


চু মনোবিদ্যা 


কে) এই সংজ্ঞা অনুসারে মনোবিগ্ভা একটি ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা । (খ) পূর্বের সংজ্ঞাগুলি 
অনুসারে মনোবিগ্ঠা মানুষের মনেই সীমাবদ্ধ। এই সংজ্ঞাটিতে মনোবিগ্ভার ক্ষেত্র 
শুধু মনুয্যমনে সীমাবদ্ধ হয় নাই । (গ) যাব্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা না৷ করিয়া চেষ্টিতের 
SoHo ব্যাখ্যা এই সংজ্ঞার মূল অভিপ্রার। 

খ। “ajfea ক্রিয়াকলাপের বিদ্যা মনোবিদ্াঁ (Science of the 
‘activities of the individual)” —3v ওয়ার্থ, -প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটির গুণ এই যে 
ইহা মনোবিদ্যার সক্রিয় (dynamic) রূপের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। 
তাহা ছাড়া, যনোবিদ্যার ব্যক্কিকেন্দ্রি বা পাত্রগত রূপও এই সংজ্ঞায় ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
ইহার দোষ এই যে (ক) ইহা মানসসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করায় মানসক্রিঘার এক্য 
কিরূপে ব্যাখ্যা করে তাহা বুঝা কঠিন। (2) এই সংজ্ঞা শুধু সংজ্ঞান মনেই 
মনোবিদ্যার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। (গ) বেদনা, প্রক্ষোভ 
প্রভৃতি মানসবৃভিগুলি নিক্কিন্ন। ইহার! ব্যক্তির ক্রিঘ়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত কি? তাহা 
ন! হইলে এই সংজ্ঞান্ুসারে ইহার] মনোবিদ্যার বাহিরে থাকিয়া যায়। 

গ। “চেষ্টিতের বিদ্যাই মলোবিদ্া (Science of behaviour)” —eatĝaq- 
প্রদত্ত এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে যান্ত্রিক বিদ্যায় পরিণত করিয়াছে। ইহার দোষৰ এই 
যে ইহাতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়াকে চেষ্টিতের একক হিসাবে ধরা হইয়াছে এবং Bata 
উদ্দেশ্তাভিমুখিতা উপেক্ষিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া, এই সংজ্ঞাটি মনোবিদ্ভা হইতে 
‘মন’, “চেতনা”, 'অন্ত্শন’ প্রভৃতি নির্বাসিত করিয়াছে । কিন্তু এই সংজ্ঞার গুণ এই 
যে ইহা মনোবিগ্ঠার দৃষ্টিভদ্দীকে fate (objective) রূপে গ্রহণ করিয়া ইহাকে 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমগোত্রীয় করিয়াছে । ফলে মনোবিগ্া ব্যাপক এবং নৈব্)ক্তিক 
হইয়া দাড়ার। 


(৮) ক। কয়েকটি সংজ্ঞা মনোবিগ্ার বিষয়ের সম্পূর্ণতা বা সমগ্রতা ফুটাইয়! 
তোলে । এই জাতীর একটি সংজ্ঞা হইল গেস্টান্ট, মনোবিদ্ধা প্রদত্ত লহ! আমতা 
বা পূর্ণ মানসবৃত্তির বিদ্যাই মলোবিষ্ভা (Science of mental processes as 
Wholes) অথবা কফ কার (Koffka) ভাষার “মানস-শারীর ক্ষেত্রের সহিত 
কার্ধকারণন্থত্রে আবদ্ধ চেষ্টিতের faa (Study of behaviour in its 
causal connections with the ‘psychophysical field) হইল মনোবিদ্যা। 
মানসবৃত্তি কতকগুলি মৌলিক উপাদানের যৌগিক ফল নয়, কিন্তু একটি সমগ্র অথবা 
পূৰ্ণ বস্তু । এই সংজ্ঞার গুণ এই যে ইহা মনোবিদ্যাকে অন্্যন্গ বাদ (Associationism) 


মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা ১৯ 


হুইতে মুক্ত করে। প্রত্যেক মানসবৃত্তিই যে একটি সম্পূর্ণ এবং নৃতন জিনিস, ইহা! যে 
কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছি্ন ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র নয়-_এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বুঝানোই 
এই সংজ্ঞার লক্ষ্য । তাহা ছাড়া, এই সংজ্ঞাটি প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার উপর 
প্রতিষ্ঠিত। 

খ। “উদ্দীপকবস্ত ও জীবের বিশেষ পারম্পরিক ক্রিয়ার বিজ্ঞানই 
atatao] (Science of specific interactions between organisms and 
stimulus objects)” —অবয়বী মনোবিদ্যা (Organismic psychology) ও পুর্ণাঙ্গ 
মনোবিদ্া (Holistic Psychology) প্রদর্শিত এই সংজ্ঞা গেস্টান্ট, মনোবিদ্ভার মত 
মনের সমগ্র রূপটি ব্যাখ্যা করিয়াছে । কিন্তু ইহাতেও উদ্দীপকবস্ত-ও-জীবের সমগ্র 
রূপটির মূলে এক্যস্ত্ররূপে মনের স্বীকৃতি নাই | 

G) “অহং-চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল মানসবৃত্তি ঘটে, তাহার 
আলোচনাই মনোবিদ্া” (‘Science of personal consciousness’) — এই 
সংজ্ঞাটি অস্মিতা মনোবিদ্যার (Personalistic Fsychology) লমর্থিত সংজ্ঞা। 
মানসবৃত্তি অসংখ্য হওয়া সত্বেও অহং-চেতনার অবিভাজ্য অংশ। এই সংজ্ঞার গুণ 
“এই যে ইহা মানসমত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া মানসবৃতির এক্য ব্যাখ্যা করিতে 
পারে। তাহা ছাড়া, অহং-চেতনা শুধু একটি তত্মাত্র নয়, বরং অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব 
সত্য। কিন্ত অধিকাংশ প্রায়োগিক মনোবিদ্‌ মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ 
করেন না। তাহারা অহং-চেতনারূপ মানস এক্যন্থত্রের তুলনায় মানসবৃত্তিগুলিকেই 
অনোবিদ্যার যোগ্যতর বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। 


মনোবিগ্ভার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বর্তমান অন্চ্ছেদটিকে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটির সহিত যুক্ত 
করিয়া পাঠ করা আবশ্তক। 


vi উপসংহার- গ্রহণীক় সংজ্ঞা 

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে এক কথায় বা সংক্ষেপে 

মনোবিদ্যার স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজসাধ্য নয়। মনোবিগ্ার সংজ্ঞা নির্দেশ কালে 

লক্ষ্য রাখিতে হইবে সংজ্ঞাটি যেন মনোবিদ্যা ঠিক যাহা তাহাই বুঝায় এবং মনোবিদ্যা 
যাহা নয় তাহাকে ইহার উপর আরোপ না করে। 

এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে স্টাউট্‌-প্রদত্ত “মনোবিদ্য। মনের Baal এবং 


Ks qafa 


ক্রিয়া সংক্রান্ত fami” (‘Science of mental states and processes’) — 
এই সংজ্ঞাটি নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। 

(ক) এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে মনোবি্যা স্বভাবতঃ ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা (positive 
science) 2241 দাড়ায়। মনের যে সকল অবস্থা বা fea aoa থাকে, মনোবিদ্যা 
সেইগুলির আলোচনা করে | 

(a) এই সংজ্ঞা প্রায়োগিক পদ্ধতি এবং মাত্রিক (Quantitative) পদ্ধতি স্বীকার 
করিয়া লইয়াছে। বাস্তব মানস অবস্থা বা ক্রিয়ার প্রায়োগিক এবং মাত্রিক পদ্ধতি-নিষ্ঠ 
আলোচনাই মনোবিদ্যা | 

(গ) এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞানর্ূপে গ্রহণ করিয়াঁও উহাকে 
যান্ত্রিক বিদ্যায় পর্ধবপিত করে নাই, কারণ মানসবৃত্তির উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণ 
(teleological determination) ইহার একটি মূল za) ইহা! চেষ্টিতবাদের দোষ- 
গুলি পরিহার করিয়া ম্যাক্ডুগ্যাল্‌-প্রদর্শিত উদ্দেশ্য ত্মক মনোবিদ্যার গুণগুলি গ্রহণ 
করিয়াছে। : 

(ঘ) এই সংজ্ঞার মূল ভিত্তি অনুসারে মনোবিদ্যা শুধু সংজ্ঞান মনে সীমাবদ্ধ নয়, 
কিন্ত মনের অবচেতন ও fata স্তর দুইটি ইহার অন্তভূক্ত । বস্তুতঃ, স্টাউট্‌ 
তাহার মনোবিদ্যার গ্রন্থগুলিতে সংজ্ঞানের acy মানসস্তরগুলির উপর যথাযোগ্য 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 

(ঙ) এই সংজ্ঞা মনকে শুধু মানসবৃত্তিরাণিতে পর্যবসিত করে নাই, কিন্তু সকল 
পরিবর্তনশীল বৃতিগুলিতে অনুপ্রধিষ্ট মানস-সত্তাকে daza রূপে গ্রহণ করিয়াছে, 


যদিও ইহাকে মনোবিগ্ার বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়া এই বিজ্ঞানটিকে দর্শনে পরিণত 
করে নাই। 


(5) সর্বোপরি এই সংজ্ঞা আধুনিক গেস্টাণ্ট,, অবয্বী এবং পূর্ণাঙ্গ মনোবিগ্ঠার 
পূর্বেই মানসবৃত্তি যে একটি পূর্ণ অথবা গোটা বস্তু তাহ! স্বীকার করিয়াছে। 

দেখা যাইতেছে যে, স্টাউট্‌-এর সংজ্ঞাটিকে তাহার অনুস্থত ধারায় বাখ্যা করিলে 
ইহা অনেকাংশে সন্তে যজনক। কিন্ত মনোবিগ্ার কোন সংজ্ঞাকেই সম্পূর্ণভাবে 
গ্রহণ কর! অনুচিত, কারণ মনোবিদ্য| Safed বিজ্ঞান। মনোবিগ্ভার উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে উহার সংজ্ঞার পরিবর্তন অবশ্তভাবী। স্বতরাং মনোবিদ্ভাকে কোনো 


বাধাধরা সংজ্ঞায় শৃঙ্খলিত না করাই সঙ্গত। গৃহীত সংজ্ঞাটি মনোবিদ্যার আলোচনায় 
একটি সঙ্কেত মাত্র | 


মনোবিদ্যার সংজ্ঞ ক্ষেত্র এবং শাখা ২১ 


৪1 মন্নাবিষ্যার CEA বা পরিসর 
(Scope of Psychology) 


মনের ক্রিয়াবলীই মনোবিদ্যার বিষয়। মনের fana ক্ষেত্র বা পরিধি 
fags কারণ, যাহা মনের সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহ! মনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে অথবা যাহার উপর মন প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই 
মনোবিঘ্যার ক্ষেত্র | 


যাহা মানুষের মনকে স্পর্শ করে তাহাই মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের অন্তভূক্তি। 
অলোবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে কোনো বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ভাক্ষর্ষ_ 
এক কথায়, যাহাই মানবিক-তাহার কিছুই বাহিরে পড়ে না। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিও মানসবৃত্তির ফলরূপে মনোবি্যার ক্ষেত্রে আসিয়া 
পড়ে। সুতরাং এই অর্থে মনোবিদ্ধা “সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান” (Science 
of Sciences) | 
কিন্ত মনো বিদ্যার ক্ষেত্রকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে মনোবিদ্যা। AFE 
পক্ষে অর্থহীন হইয়া পড়ে। যে বিজ্ঞান সকল জ্ঞেয় বস্তরই অনুশীলন করে তাহাকে 
বিজ্ঞান বলা চলে না, কারণ বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ হইল বৈশিষ্ট্য এবং এইরূপ 
. সর্বান্তর্ভাবী বিজ্ঞানকে বিশিষ্ট বা বিশেষ প্রকারের জ্ঞান বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, 
সকল বিজ্ঞানকেই মনোবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত করিলে একটি মারাত্মক ভুল কর! হয়। 
মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে ইহা পাত্রগত বা অভিজ্ঞাতু- 
সাপেক্ষ কিন্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত বা৷ বন্ত্সাপেক্ষ। সকল 
বিজ্ঞানকে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ফেলিলে এই দুইটি দৃষ্টিভ্দীর মৌলিক পার্থক্য অস্বীকার 
করা হয়। j 
প্রথমতঃ, সাধারণ মনোবিদ্যার (General psychology) সকল বিষয়ই উহার 
ক্ষেত্রের অন্তভূক্তি। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, দৃষ্টিভঙ্গী, ইহার সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের 
সম্বন্ধ, ইহার পদ্ধতি, শরীর ও মনের সম্বন্ধ, প্রতিবর্ত, সহজ প্রবৃত্তি, সংবেদন, প্রত্যক্ষ, 
প্রতিরূপ, স্বৃতি, কল্পনা, চিন্তন, অনুভূতি, প্রক্ষোভ, রস, বংশাহুগতি ও পরিবেশ, 
afes ব্যক্তিতে ভেদ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতি মনোবিদ্যার আলোচ্যগুলি উহার 
ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট | 
দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্যার বিষয়ের তুলনায় উ ব্যাপকতর | 
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২২ মনোবিদ্যা 


যাহা. প্রত্যক্ষ বা মুখ্যভাবে মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত নয় এমন অনেক বিষয়ই মনো- 
বিদ্যার পরোক্ষ ক্ষেত্র। 

কে) যেমন, মনোবিদ্যার প্রধান fear পরিণত ব্যক্তির মন (adult mind) | 
কিন্ত কিরূপে শিশুর, এমন কি নিন্নতর প্রাণীর, অপরিণত মন পরিণত মনে 
বিকাশ লাভ করে তাহা বুঝিতে হয়। সুতরাং শিশুমনোবিদ্যা এবং গ্রাণিমনো- 
বিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। 

থে) শিক্ষণ ব্যাপারে মনোবিদ্যার জ্ঞান দরকার । শিক্ষকের শিক্ষাদান এবং 
শিক্ষা গ্রহণ, এই দুইটি ব্যাপারই কতকগুলি মনোবৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীন । শিক্ষা- 
মনোবিদ্া। (Educational Psychology) এই নিয়মগ্ডুলিকে সাধারণ মনোবিদ্যার 
আলোকে আলোচনা করে। স্থতরাহ শিক্ষামনোবিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের 
অন্তর্ভূক্ত । 

গে) আবার সাধারণ মনোবিদ্যা গোষ্ঠীর, সমাজের বা জাতির মন লইয়া মৃখ্য- 
ভাবে আলোচনা করে না। অথচ .এই সংগঠনগুলির মানদপ্রকাশও মনোবিদ্যার 
‘ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে । কারণ মন সম্বন্ধে মনোবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকেই 
ইহাদের বুঝিতে হয়। এইরূপে সমাজ-মনোবিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট 
ay 

ঘে) শিল্প, কারিগরি প্রভৃতি বিদ্যাগুলির সৃষ্ট WRA মন হইতেই। শ্রমিক, 
কারিগর, শিল্পী, মালিক বা নিয়োগকর্তার মন কি কি নিয়মে কাজ করে তাহা 
আলোচনা করে শিল্পীয় মনোবিদ্যা। এই সকল আলোচনায় সাধারণ মনোবিদ্যার 
জ্ঞান আবশ্যক হয়। স্থতরাং শিল্পীয় মনোবিদ্যাও (Industrial Psychology) 
মনোবিদ্যার অন্তভূ্তি। 

(ঙ) অশ্বভাবী মনোবিষ্ভাও (Abnormal Psychology) মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে 
স্থান অধিকার করে। কিরূপে অস্বভাবী মনের ক্রিয়! বুঝা যাইতে পারে তাহা এই 
বিদ্যাটির জ্ঞাতব্য। কিন্ত সাধারণ মনোবিদ্যা-মালোচিত স্বভাবী মনের আলোকেই 
অস্বভাবী মন বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। 

(5) শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যাও (Physiological Psychology) মনোবিদ্যার 
ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত । এই বিদ্যায় শরীরের সহিত মনের agg আলোচিত হয়। 
প্রায়োগিক মনোবিদ্যায় ইহার স্থান অপরিহার্য, কারণ এই মনোবিদ্যার আলোচ্য 
শরীরী মন (embodied mind), অশরীরী আত্মা ay | 


মনোবিগ্ভার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা ২৩ 


(হ) শারীরবৃতীগ্ মনোবিদ্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ চিকিৎসা-মনোবিষ্যাও 
(Medical Psychology) মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট । আবার চিকিৎসা-মনো- 
বিদ্যার নিকটবতী মনোরোগবিষ্যাও (psychiatry) মনোবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে বাদ 
পড়ে না। বিভিন্ন মনোরোগের প্রকৃতি ও চিকিৎসায় সাধারণ মনোবিদ্যার জ্ঞান 
অত্যাবশ্যাক। 

এক কথায়, মানুষের মনকে যাহাই স্পর্শ করে এবং যাহার উপর মন প্রভাব 
বিস্তার করে অথবা যাহাই মনকে প্রভাবিত করে, তাহাই মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের 
Faye | 

জে) সাম্প্রতিককালে যুদ্ধ মনোবিঘ্য! (Psychology of War) যথেষ্ট গুরুত্ব 
লাভ করিয়াছে। মানুষের মধ্যে যোধন বা যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তিই প্রধান, অথবা 
শান্তিতে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার সামাজিক প্রবৃত্তিই প্রধান? শান্তিকালীন ও 
যুদ্ধকালীন বহু সমস্যা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ FTA | 

W এই জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন জাতির মনোভাব বুঝিতে 
হয়। ফলে জাভীয় acatfagte (National Psychology) মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে 
স্থান লাভ করে। 

(৫) তাহা ছাড়া মাঙ্গষের রীতিনীতি, আচার-বিচার, ন্যায়-অন্যায় বোধ 
প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া আচার বা ag fS মনোবিদ্যার (Cultural Psychology) 
উদ্ভব হয়। সংস্কৃতি মনোবিদ্যা মনোবিদ্যার একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র ৷ 

(ট) বর্তমানে মনোবিদ্যার শাখার অস্ত নাই। প্রতিনিয়ত ইহার ক্ষেত্র প্রসারিত 
হইতেছে। i মনোবিদ্য) (Vocational Psychology’, aS] 
মনোবিদ্া (Test Psychology) প্রভৃতি শাখাগুলি মনোবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ 
করিয়াছে | স্থতরাং ইহারাও মনোবিদ্যার উর্বর ক্ষেত্র । 

উপরের আলোচনায় মনোবিদ্যার বিস্তৃত ক্ষেত্রের আভাস দেওয়া হইল | মানবীয় 
বিষয়মাত্রই ইহার ক্ষেত্রের অন্তভূক্ত। যেমন ধর্ম, নীতি, ches প্রভৃতি বোধগুলি 
সম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ মনোবিদ্যার শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। ধর্মীয় মলোবিষ্া 
(Psychology of Religion) মনোবিদ্যার একটি নবীন শাখা । আবার বিকাশ 
মনো বিদ্যা Developmental Psychology ) মনের বিকাশ আলোচনা করে বলিয়া 
মনোবিদ্যার অস্তভু্ত। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে মনোবিদ্যার ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ। 


২৪ মনোবিদ্া 


৫। মনোবিষ্ভার বিভিন্ন শাখা (Different Branches of Psychology) 


মনোবিদ্ভা মহীরূহটি উহার স্থবিশাল ক্ষেত্রে বহু শাখায় শাখায়িত। নমুনা 
স্বরূপ মাত্র কয়েকটি শাখা সংক্ষেপে আলোচ্য_বথা শিশু মনোবিষ্ভা, প্রায়োগিক 
মনোবিগ্ভা, শারীরবৃত্তীয় মনোবিগ্ভা, অস্বভাবী মনোবিদ্ভা, শিক্ষা মনোবি্ভা 
এবং শিল্পীয় মলোবিদ্। । 


(১) শিশু মনোবিদ্া (Child Psychology) 

শিশুমনের প্রকাশ, বিকাশ এবং gafea বৈজ্ঞানিক আলোচনাই শিশু মনো- 
বিদ্যা । শিশুর হাবভাব, মতিগতি, হাসি কান্না, খেলাধূল! প্রভৃতি আচরণের 
পর্যবেক্ষণই শিশু মনোবিগ্ার পদ্ধতি । নিতান্ত শিশু তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে 
বা sania করিতে পারে না। শিশু মনোবিগ্যার এই প্রধান অন্তরায় । আর এক 
প্রধান অন্তরায় এই যে বড়রা শিশুর আচরণকে পরিণত মনের উপমায় বুঝিতে চার । 

শিশু মনোবিগ্ার উপাদান শিশুর মাতা, ধাত্রী, শিক্ষক প্রভৃতির প্রদত্ত বিবরণ 
হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্ত যনোবৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ বা নিস্পৃহ দৃষ্টি না 
থাকিলে এ বিবরণ পক্ষপাতিত্বশৃন্য হয় না। এই জাতীয় পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি 
ছাড়াও শিশুমন গবেষণার অন্যান্য পদ্ধতি ARVS হয়__যেমন প্রশ্নাবলী (Question- 
naire) পদ্ধতি, প্রায়োগিক পদ্ধতি প্রভৃতি | 

শিশু মনোবিদ্যায় শিশুর জীবনকে বিভিন্ন খণ্ডে (Perieds of Childhood) 
বিভক্ত করা হয়। প্রক্বতপক্ষে Presta আরম্ভ হয় মাতৃগর্ভস্থ ভ্রণাবস্থা হইতে | 
কিন্ত সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের Bat হইল, এমন মনে করা 
হয়। অপোগণ্ড অবস্থা (Infancy) চলে আঠারো মাস বা দেড় বৎসর পর্যন্ত । 
এই অবস্থায় অঙ্গ AVIA নাড়াচাড়া শিখিরা উদ্ভিদ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনেই শিশুর 
সকল শক্তি ব্যয়িত হয়। তারপর সাড়ে তিন বৎসর পধন্ত চলে প্রকৃত শৈশব 
(Babyhood) অবস্থা। এই অবস্থায় শিশুর মন সংবেদন স্তর হইতে প্রত্যক্ষের, 
এমন কি কল্পনার স্তরে অগ্রসর হয়। শিশুজীবনের তৃতীয় খণ্ড প্রাথমিক বাল্যাবস্থা 
Early Childhood) | সাড়ে তিন বৎসর হইতে পাচ বৎসর AT এই অবস্থা 
চলে । এই অবস্থার বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উন্নতি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সামাজিক 
late, বিবেক বা অধিশাস্তার (Conscience, Super-ego) উন্মেষ ঘটে। 


পঞ্চম বৎসর শিশুর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । wiz (Stern), পিয়াজে 


মনোবিগ্যার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা ২৫ 


(Piaget) প্রভৃতি শিশুমনোবিদ্‌ মনে করেন যে এই সময় শিশুর বিচার ও agata- 
wife জন্মে । তাছাড়া এই বয়সেই শিশুর প্রকৃত বিদ্যারস্ত । পরবর্তী প্রায় বারো 
বৎসর পর্যন্ত উত্তর বাল্যাবস্থ| (Later childhood); এই অবস্থায় প্রাথমিক বাল্যে 
অর্জিত ক্ষমতাগুলির আরও বিকাশ হয়। বিচলন, জ্ঞান, শব্দভাগ্ডার, পরিবেশের 
সঙ্গে AIII ক্ষমতা আরও পরিণতি লাভ FTA | 

পরবর্তী অবস্থা কৈশোর A নবযৌবন (adolesence) প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত 
চলিতে থাকে | এইটি শৈশবের সীমারেখা, যখন শিশু তার পরমুখাপেক্ষী, অসহায় 


অবস্থা হইতে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে। 
শিশু মনোবিগ্ঠার প্রধান আলোচা শিশুমনের প্রকৃতি ও বিকাশ এবং ইহার 


বিভিন্ন খগ্ডগুলি। কিন্ত ইহার সহিত বহু প্রশ্ন জড়িত। কাঁজে কাজেই শিশু- 
অনোবিগ্যার crate স্থবিশাল। সকল মানসবৃভিই ইহার আলোচ্য হইয়া দাড়ায় । 


(২) প্রায়োগিক মনোবিষ্তা (Experimental Psychology) 
যে মনোবিদ্ঠ। কৃত্রিম অথব! নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় মানসবৃত্তি উৎপন্ন 
করিয়। উহার অন্তর্নিহিভ এবং বহিঃগ্রকাশিত রূপ আলোচন! করে, 


তাহার নাম প্রায়োগিক মনোবিদ্াা। i 
১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হিবিল্‌হেল্‌ম্‌ ae, (Wilhelm Wundt) জার্মানীর লাইপংজিগ 


শহরে প্রথম প্রয়োগশালা স্থাপন করিয়া প্রায়োগিক মনোবিগ্ার ভিত্তি স্থাপন করেন। 
caga (Weber), ফেক্নার (Fechner), জোহানেস মুয়েলার (Johannes Muller), 
aba (Lotze) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ হবগু-এর প্রায়োগিক মনোবিদ্যার ভূমি 
প্রস্তুত করিতেছিলেন। এবিংহাউস (Ebbinghaus), টিশ নার (Titchener), aq 
(Kulpe) প্রভৃতি পরবর্তী প্রায়োগিক মনোবিদ্গণ বিজ্ঞানটির ভিত্তি আরও aqp 
' করিয়া তোলেন | 


প্রায়োগিক মনোবিগ্ভার পদ্ধতি 

মানসবৃত্তির দুইটি রূপ-_যথা অন্তর্নিহিত বা অস্ভবগম্য রূপ এবং বহি:প্রকাশিত 
বূপ। অন্তর্নিহিত রূপটি জানা যায় seria পদ্ধতির সাহায্যে fee মানসবৃত্তির 
বহি:প্রকাশিত রূপ জানিবার উপায় হইল পর্যবেক্ষণ বা বহিরর্শন। এই দুইটি 
পদ্ধতিকে মিলিতভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে উভয়েরই পৃথক গুণগুলি গ্রহণ এবং 
ধদোষগুলি বর্জন করা যায়। 


২৬ মনোবিদ্া 


কিন্তু একই ব্যক্তির পক্ষে এই ছুই পদ্ধতির সম্মিলিত প্রয়োগ সম্ভব নয়। অন্ততঃ 
দুই ব্যক্তির সহযোগিতায় এই যুগ্ম পদ্ধতির অনুসরণ সম্ভব। প্রথম ব্যক্তি তাহার 
মানসবৃত্তির seria করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার বহিঃপ্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ' 
করে। প্রথম ব্যক্তিকে বলা হয় পাত্র (Subject) এবং দ্বিতীয় জনকে বলা হয় 
প্রয়োগকর্তা বা পর্যবেক্ষক (Experimenter, Observer)—a? ছুই ব্যক্তির যুক্ত 
প্রচেষ্টায় মানসবৃত্তির যে রূপটি পাওয়া যায় তাহাই উহার সম্পূর্ণ রূপ | 

প্রায়োগিক মনোবিদ্ার প্রথম স্ুচন। সংবেদনের গবেষণায়, কারণ সংবেদনের, 
সহিত শরীরের প্রত্যক্ষ সম্বদ্ধ। তারপর প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ, স্বতি, কল্পনা, ভাব, 
চিন্তন, অনুভূতি, প্রসক্ষোভ, রস প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলির উপর প্রায়োগিক 
মনোবিদ্া প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রতিবর্ত, ইচ্ছা, ales, 
বুদ্ধি, মনোযোগ প্রভৃতি ক্রিরাগুলির গভীর গবেষণায় সমৃদ্ধ প্রায়োগিক মনোবিদ্যা ।' 
সর্বোপরি, ইহার প্রভাবে মনোবিগ্যার প্রত্যেক শাখা অল্লাধিক প্রায়োগিক রূপ 
লাভ করিয়াছে | 

(৩) শারীরবৃন্থীয় মনোবিগ্ধা। (Physiological Psychology) 


প্রায়োগিক মনোবিগ্যার অগ্রগতির সহিত শারীরবৃত্তের অগ্রগতির ঘনিষ্ঠ স্ব 
রহিয়াছে, কারণ মানসবৃত্তির শারীর প্রকাশ পর্যবেক্ষণ ন! করিয়া প্রায়োগিক পদ্ধতি 
‘ অচল । সংবেদনের প্রয়োগগুলি যেমন মনোবিগ্ার তেমনই শারীরবৃত্তেরও | যেমন», 
হেল্মহোল জ, বলিলেন যে তিনটি মৌলিক রং বা রূপ দর্শনের মূলে রহিয়াছে 
অক্ষিপটে ( Retina ) অবস্থিত তিনটি নার্ভতন্থর উত্তেজনা । ডঃ হেড বলিলেন যে 
বিভিন্ন স্তরের স্পর্শ সংবেদন ত্বকের নিয়ে অবস্থিত বিভিন্ন নার্ভের উদ্দীপনার ফলে 
ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক মানসবৃত্তির সহিতই শারীরবৃত্তি জড়িত। মনোবিদ্যার 
বিষয় অশরীরী আত্মা নয়, কিন্তু শরীরাশ্রিত বা শরীরী মন অথবা স্টাউট- 
“embodied mind” | i 
কোন্‌ কোন্‌ মানসবৃত্তি কোন্‌ কোন্‌ শরীরাংশের কোন, কোন, ক্রিয়ার 
সহিত wifes, এই বিষয়ের আলোচনাই শারীরৰৃত্তীয় মনোবিষ্াা | 
শারীরবৃভীয় মনোবিদ্যা শরীরের সেই সকল অংশের গঠন ও ক্রিয়া লইয়া আলোচনা 
করে, যাহাদের সহিত মানসক্তিয়ার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং যাহা বাদ দিয়া 
ততৎ-সংশ্লিষ্ট মানসবৃত্তি ভালভাবে বুঝা যাইতে পারে না। 
মনের সহিত শরীরের যে অংশ বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ সেইটি হইল aom 


এর ভাবায়, 


মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা ২৭% 


(nervous system ), বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় (central) নার্ভতন্্র। আবার 
কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হইল (১) মস্তিফের বিভিন্ন অংশগুলি, যেমন গুরু- 
মস্তি (cerebrum, brain), মধ্যমন্তিক (mid-brain), লঘুমন্তিক (cerebellum ), 
স্ুযুয়াশীর্যক (medulla), (২) 2qalets (spinal cord) এবং (৩) স্বতন্ত্র 
নার্ভভন্ত্র (autonomic nervous system); সুতরাং শারীরবৃত্ীয় মনোবিদ্যা' 
ইহাদের গঠন এবং ক্রিয়ার বিশদ আলোচনা করে। ইন্দ্িযন্ত্রগুলির আলোচনা' 
এই মনোবিদ্ভার একটি প্রধান বিষয়, কারণ ইহাদের দ্বার দিয়াই সকল সংবেদন 
উৎপন্ন হয় । যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, BA এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় রূপ, শব্দ, গন্ধ” 
স্পর্শ এবং রস সংবেদনের কারণ। ইহাদের গঠন ও ক্রিয়া না জানিয়া এই সংব্দন- 
গুলি বুঝিবার চেষ্টা বৃথা | 
(8) অস্বভাবী acatfagi ( Abnormal Psychology ) 

যে মনোবিদ্য স্বাভাবিক বা সুন্থ মানসিকতার মান (Norm) বা মাপ- 
কাঠি ( standard ) হইতে বিচ্যুত মনের চেষ্টিত বা আচরণ আলোচনা করে 
এবং এই বিছ্যুতির কারণ ও Bal নিরাকরণের উপায় নির্দেশ করে, 
তাহাকে অস্বভাবী মনোবিষ্য। বলে। 

ব্যাবিন স্কি ( Babinski ), সিজ Ae, ফ্ৰয়েড ( Sigmund Freud), fa. 
জি. ga (C. G. Jung), আযালক্রেড, আযাডলার (Alfred Adler ), 
মর্টন প্রিন্স, (Morton Prince), উইলিয়াম্‌ ম্যাক্ডুগ্যাল. (William 
McDougall ) প্রভৃতি অস্বভাবী মনোবিদ্যার পথিকৎ। ইহারা প্রত্যেকেই অন্থভাবী 
মনোবিগ্ভার এক একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা | 

মানসিক রোগ, স্নায়বিক বিকার, স্বপ্ন এবং দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি ইহার 
সাধারণ আলোচ্য। কিন্তু মানস রোগই অন্থভাবী মনোবিদ্যার প্রধান আলোচ্য 
বিষয়। মানসিক লক্ষণের উপর দৈহিক প্রভাবের মাত্রা অনুসারে মানসিক রোগ- 
গুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা Balg( Neurosis ), 
বাঘুরোগ ( Psychoneurosis ) এবং “YAGI ( Psychosis ) | এইসব মানস" 
রোগের উৎপত্তি, নির্ণয়, fanta ( Diagnosis ), আরোগ্য সম্ভাবনা (Prognosis) 
এবং চিকিৎসা ( Treatment ) প্রভৃতি অন্বভাবী মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত। 

অস্বভাবী মনোবিদ্যা পদ্ধতিনিষ্ঠ। ইহার গবেষণা পদ্ধতি প্রায়োগিক। 
রোগ চিকিৎসায় অভিভাবন (suggestion), সংবেশন (hypnosis), বিরেচন 


/ 


Si মনোবিদ্যা 


(catharsis) aigfs এই পদ্ধতির বিভিন্ন অঙ্গ । ফ্রয়েড্‌-এর মতে অবাধ ভাবানু- 
যজই (free association) মনঃদমীক্ষণ পদ্ধতে । নানা সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত অস্বভাবী 
. অনোবিদ্যার প্রধান সম্প্রদায় ফ্রয়েড-এর মনঃসমীক্ষণ (Psychoanlysis), 9-49 

বিশ্লেষণ acatfawi (Analytical Psychology), আযাডলার-এর ব্যক্তি 
acaifeai (Individual Psychology), ম্য/ক্ড্গ্যাল-এর হুমিক বা উদ্দেশ্যযুলক 
aacatfaai ( Hormic Psychology ) প্রভৃতি। 


৫) শিক্ষা-মনোবিদ্যা। ( Educational Psychology ) 

শিক্ষা-মনোবিদ্যা ফলিত মনোবিদ্যার Applied Psychology) একটি প্রধান 
শাখা বা বিভাগ । সাধারণ বা বিশুদ্ধ মনোবিদ্যার ( General or Pure . 
‘Psychology ) নিয়ম ব| ক্ত্রগুলির শিক্ষণ ব্যাপারে প্রয়োগের নামই শিক্ষা- 
মনোবিদ্যা। মানুষের আচরণ বা চেষ্টিত ( behaviour) কি প্রকারে নৃতন 
শিক্ষণীয় বস্তু জানিবার ফলে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া ওঠে, ইহাই 
শিক্ষা-মলোবিগ্ভার আলোচ্য । 

শিক্ষা আরম্ভ হয় জন্মের প্রথম মুহূর্ত হইতে এবং চলিতে থাকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত 
পধন্ত। কিন্তু এই শিক্ষা প্রারৃতিক। প্রাকৃতিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণশীল অবস্থায় 
প্রায়োগিক শিক্ষা নয়, কাজেই শিক্ষা-মনোবিদ্যার গণ্ডীর বাহিরে | নিয়ন্ত্রণাধীন 
প্রায়োগিক শিক্ষাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার Bras | 

কিন্তু যদিও শিক্ষা আবালবৃদ্ধবনিতা নিধিশেষে সকলেরই ধর্ম, পরিণত অপেক্ষা 
অপরিণত শিশু বা কিশোর মনই শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য। 
কারণ শিশু বা কিশোর মন অপেক্ষাকৃতভাবে বিশুদ্ধ এবং সংস্কারমুক্ত। এইরূপ 
মনই নূতন শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী। পক্ষান্তরে পরিণত মন দৃঢ়মূল সংস্কারবদ্ধ। 
“এই মন সহজে বা হ্বত,স্ফুর্তভাবে নূতন শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণে অপারগ | 

শিক্ষা-মনোবিদ্যা পদ্ধতিনিষ্ঠ। কোন্‌ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিলে উহা ফল- 
প্রস্থ হয়, শিক্ষা মনোবিদ্যার পক্ষে ইহা একটি বড় সমস্তা। নানা শিক্ষা পদ্ধতি 
প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম বা স্থত্র আবিফার করে শিক্ষা-মনোবিদ]া। 
কোন্‌ শিক্ষণ পদ্ধতি সাহায্য শিক্ষা দ্রুত বা yafe হয়ঃ পরিশ্রম এবং সময় কম 
লাগে-_:এই জাতীয় প্রশ্নগুলি শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিবেচ্য। শিক্ষার্থীর শিক্ষা" 
গ্রহণের যোগ্যতা বিচার করিয়া শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হর। অবাধ্য, 


গ্নোবিদ্যার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা > 


উচ্ছঙ্খল এবং অস্বভাবী শিশুকে শিক্ষাদানের পদ্ধতি কি? জড়ধী (Idiot), মন্দধী 
( Imbecile ), উজ্জলধী ( Bright ) এবং প্রতিভাবান ( Genius ) শিশুকে fest? 
শিক্ষাদান করিতে হয়_এই সকল শিশুশিক্ষণমূলক প্রশ্ন শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিশেষ 
ভাবে আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধির পরিমাপ সাহায্যে এই জাতীয় প্রশ্নের 
সমাধান করিতে হয়। এই সকল পরিমাপে পরিসংখ্যান পদ্ধতি ( Statistical 
method ) অবলম্বণীয়। 

শিক্ষামনোবিদ্যা শিক্ষকশিক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কিরূপে' 
শিক্ষাদান করিলে সেই শিক্ষা ফলপ্রন্থ হয়, তাহা শিক্ষা করাই শিক্ষকের শিক্ষা | 

এক কথায় শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষামনোবিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম | 


(৬) শিল্পীয় মনোবিগ্যা। ( Industrial Psychology ) 

মনোবিষ্ভার যে শাখা ব্যবসায়, শ্রম, শিল্প প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তির মন বা চেষ্টিত সম্বন্ধে আলোচন! করে তাহাকে শিল্পীয় মনোবিষ্তা! 
বলে। 

শিল্প, ব্যবসায়, শ্রমের সহিত মানুষের মন যুক্ত। শিল্পী শুধু শিল্প উৎপাদনের 
qia নয়, কিন্তু একজন মনবিশিষ্ট, সুখ দুঃখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি বোধসম্পন্ন TRT | 
শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি, লভ্যাংশবৃদ্ধি, প্রসার শিল্পীমনের উপর নির্ভর করে। 

শ্রমজনিত ক্লান্তি বা অবসাদ (fatigue) শিল্পোৎপাদনের উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে। উৎপাদন উদ্দেশ্যে কর্মীর শ্রম বা চেষ্টার ফলেই উৎপাদন হয়। আবার 
শ্রম বা চেষ্টার ফল ক্লান্তি বা অবসাদও বটে। অবসন্ন আমের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত 
aq) কাজেই শ্রমই শিল্পোৎপাদনের একমাত্র নিয়ামক নয়। শ্রম বা কর্মকুশলতা 
(Efficiency) শিল্পোৎ্পাদনের একটি মস্ত বড় কারণ ।. Fala মনোবিদ্যা এই কর্ম- 
কুশলতা৷ পরিমাপের উপায় বাহির করে। 

শিল্পীয় মনোবিদ্যা লক্ষ্য রাখে শ্রম যাহাতে আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক হয়, 
এই বিষয়ের দিকে । উৎপাদনের প্রকার ও পরিমাণ রেখাচিজের (curve) সাহায্যে 
প্রতিফলিত করে। কর্ম ও বিশ্রামকালের বিন্যাস করিয়া শ্রমকুশলতা বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করে। আলো বাতাসের অভাব, যন্ত্রপাতির বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি উৎপাদনের 
অস্তরায়গুলি দূর করে। বোনাস, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা প্রভৃতির সাহায্যে 
শ্রমিককে সফল শ্রমে উৎসাহিত করে। 

বৃত্তীয় পরিচালন] (Vocational Guidance) শিল্পী মনোবিদ্যায় বিশেষ 


৩০ 


মনোবিদা। 


esai স্থান অধিকার করে । কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ কাজের উপযুক্ত তাহা নির্ণয় 
করিয়া, নিরূপিত কাজে সেই ব্যক্তিকে উপদেশ ও নির্দেশ দানই বৃত্তীয় পরিচালন! | 
প্রচার বিজ্ঞাপনও (Advertisement ) শিল্পীর মনোবিদ্যার একটি কাজ। 
প্রচার বিজ্ঞাপন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ যন্ত্র । ইহারই মাধ্যমে জনসাধারণ 
ওঁ প্রতিষ্ঠান, উহার উৎপাদন এবং এ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 


“ওয়াকিবহাল হয়। 


অনুশীলনী (Exercise) 


Give a short history of the definitions of Psychology. 

(Ans ৪ pp. 13-16) 
(মনোবিদ্যার সংজ্ঞার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর । ) 
Can Psychology be defined as the Science of (a) Soul, (b) 
Mind, (e) Consciousness or (d) Bahaviour ? Discuss, 

(Ans ৪ pp. 16-18) 
(ক) আত্মার, (4) মনে, (গ) চেতনার অথবা (ঘ) চেষ্টিতের বিদ্যারূপে 
যনোবিদ্যার সংজ্ঞা করা যায় কিনা আলোচনা কর।) 
Define Psychology after Woodworth and Stout. 

(Ans ¢ pp. 17, 19-20) 

(উড ওয়াৰ্থ এবং স্টাউট-কুত মনোবিদ্যার সংজ্ঞা বুঝাইয়া দাও। ) 
What, according to you, is the proper definition of 
Psychology ? Give reasons for your answer. (Ans : pp. 19-20) 
মনোবিদ্যার গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা কি ? উভয়ের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও | ) 
How does Mc Dougall Define Psychology ? Is this definition 
different from that of the behaviourist ? ( Ans : 17-18 ) 
(Caitegaita মনোবিদ্যার কিরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন? এই সংজ্ঞার 
সহিত চেষ্টিতবাদীর সংজ্ঞার পার্থক্য আছে কি?) 
How do Gestalt and personalistic psychology define 
psychology ? Examine these definitions. (Ans: pp. 18-19) 
( গেক্টাপ্ট এবং অস্মিতা মনোবিদ্যা কিরূপে মনোবিদ্যার সংজ্ঞ| নির্দেশ 
করিয়াছে? এই সংজ্ঞা দুইটি বিচার কর।) 
Define the scope of Psychology. Can Psychology he called 
the science of sciences ? (Ans : pp. 21-23) 


8. 


মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা ৩১ 


(মনোবিদ্যার ক্ষেত্র নির্দেশ কর। মনোবিদ্যাকে সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান 
বলা ata কি?) 

Write notes on (a) Child psychology ; (b) Experimental 
Psychology ; (c) Physiological psychology ; (d) Abnomal 
Psychology ; (e) Educational psychology and (f) Industrial 
psychology. ( Ans: pp. 24-30) 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর e — 

(ক) শিশু মনোবিদ্যা; (খ) প্রায়োগিক মনোবিদ্যা। (গ) শারীর- 
বৃতীয় মনোবিদ্যা। (ঘ) অস্বভাবী মনোবিদ্যা; (ও) শিক্ষা মনোবিদ্যা 


এবং (চ) শিল্পী মনোবিদ্যা। 


SAI পরিচ্ছেদ 
মনোবিদ্যান্র পদ্ধতি 
(Methods of Psychology) 
১। ভূমিকা 


(Introduction) 


বিজ্ঞান পদ্ধতিনিষ্ঠ (Methodical): নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনে! বিজ্ঞানই 
অগ্রসর হইতে পারে Ail বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যারও একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি 
আবশ্যক । কিন্ত মনোবিদ্যার পদ্ধতি বিষয়ে মনোবিদ্গণের মধ্যে গুরুতর মতভেদ 
afana | 

কেহ কেহ বলেন যে ASAA মনোবিদ্যার পদ্ধতি। আবার কেহ কেহ 
বলেন যে seria নিতান্ত ব্যক্তিগত (individualistic) পদ্ধতি । এই পদ্ধতি 
সাহায্যে কোনো সর্বজনগ্রাহ ফল লাভ করা যায় না, স্থতরাং মনোবিদ্যা বিজ্ঞান 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাদের মতে মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশগুলির 
পর্যবেক্ষণ সাহায্যেই মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। 
সুতরাং পর্যবেক্ষণই মনোবিগ্ভার অনুসরণীয় পদ্ধতি | 

তৃতীয় মতাবলম্বী মনোবিদ্গণ বলেন যে মনোবিদ্যার পদ্ধতি শুধু seria বা শুধু, 
পর্যবেক্ষণ নয়। পর্যবেক্ষণের সহিত যুক্ত অন্তদ'র্শন ইহার আদর্শ পদ্ধতি। 
এই পদ্ধতিই GFT প্রায়োগিক পদ্ধতি (Experimental method) এবং ইহার 
সাহায্যেই মনোবিদ্য। প্রায়োগিক বিদ্যায় উন্নীত হয়। 

কোনো কোনো মনোবিদ্‌ বলেন যে জনি পদ্ধতি বা বিবর্তনমূলক (Genetic 
Method) পদ্ধতি মনোবিদ্যার অবলম্বন। মনকে জানিতে হইবে উহার ক্রমবিকাশ 
লক্ষ্য করিয়া। কির্ূপে একটি মানসবৃত্ভি বিভিন্ন ক্রমবিকাশের স্তর অতিক্রম করিয়া 
পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়, এই ধারাবাহিক বিকাশ লক্ষ্য করিবার পদ্ধতিই 
মনোবিদ্যার অনুসরণ করা উচিত। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন মানস উপাঁদানগুলির 
বিশ্লেষণ (analysis) করিতে হয়। স্থতরাং বিবর্তন পদ্ধতির আহ্ষঙ্গিক বিশ্লেষণ 
পদ্ধতিই (analytical method) মনোবিদ্যার অভিপ্রেত। আবার মনের ক্রম- 
বিকাশকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে পণুর মনের সহিত শিশুর মন এবং শিশুর মনের 


মনোবিদ্যার পদ্ধতি তিতা 


সহিত শিশুর মন এবং শিশুর মনের সহিত পরিণত মনের তুলনামূলক আলোচনা 
করিতে হয়। স্থত্রাং কাহারও কাহারও মতে তুলনামূলক পদ্ধতিকেই 
(Comparative Method) মনোবিদ্যার অন্রুসরণ করা উচিত | 
মানসবৃত্তির দুইটি দিক 

মানসবৃত্তির দুইটি fas ৷ প্রথমটি উহার GEA বা অঙ্গভবগম্য দিক্‌ । শুধু 
জ্ঞাতা বা পাত্ৰ (subject), অর্থাৎ যাহার যানসবৃত্তি অনুসন্ধানের বিষয় সেই ব্যক্তিই, 
ইহার এই gaya দিকটি সাক্ষাৎ্ভাবে জানিতে পারে। দ্বিতীয়টি মানসবৃত্তির 
বহিঃগ্রকাশিত দিক্‌ । পাত্র বা জ্ঞাতা মানসবৃত্তির এই দিকটি অনুসন্ধান করিতে 
পারে না। ইহা জানিতে পারে অপর কোনো পর্যবেক্ষক ব্যক্তি (observer), 
যাহার পক্ষে MSTA বা অলুভবগমা রূপটি জানা সম্ভব নয়। 


21 পর্যঢবক্ষণ বা বহির্র্শনি পদ্ধতি 
(Observation or Extrospection) 

মনের বহিঃগপ্রকাশিত রূপটি পাত্রের serie ধরা পড়ে না। ইহা জানিবার 
উপায় একমাত্র পর্যবেক্ষণ। মনের বৃত্তিগুলির বহিঃপ্রকাশ (external 
manifestation) দেখিয়! উহাদিগকে জানিবার পদ্ধতিকে মনোবিষ্ভায় 
পর্যবেক্ষণ al বহি্দর্শন বলে। হানি, গান, নাচ, হাততালি প্রভৃতি দেখিয়! 
স্থখবোধের জ্ঞান হয়। কান্না, আকুলি-ব্যাকুলি, কপাল চাপড়ানো প্রভৃতি পধবেক্ষণ 
করিয়! ছুঃখান্সভূতি হইয়াছে বলিয়া বুঝা! যায়। আরক্ত চক্ষু, WS দন্তে ঘর্ষণ, আঁস্তিন 
গুটাইয় ঘুষি মারিতে যাওয়া প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া ক্রোধের জ্ঞান 
হুয়। পলায়ন করা, মুখচোখ ফ্যাকাশে হইয়া যাওয়া, গল! শুকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি 
বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ ভয়ের জ্ঞাপক। গায়ে হাত বুলানোঃ আদর করা চুম্বন 
করা, প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করিলে ভালবাসা জন্নিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। 
নিশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তপ্রবাহ, রক্তচলাচল, নাড়ির গতি, wes, গ্রীহা প্রভৃতির ক্রিয়া 
পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিলে মানসবৃত্তির জ্ঞান জন্মে। আবার গ্রন্থির রসক্ষরণ, পেশীর 
সৃক্ষোচন-প্রসারণ প্রভৃতি শারীরিক লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়াও উহাদের সহকারী 
মানসবৃত্তির জ্ঞান লাভ করা যায়। 

RI অন্তর্্শনকে মনোবিদ্যার বিশিষ্ট পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করেন না, 
হু মতে পর্যবেক্ষণই মনোবিদ্যার প্রকৃত পদ্ধতি। তাহার] বলেন যে পর্যবেক্ষণ 


৩৪ মনোবিদ্যা 


সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষভাবেই মানপবৃত্তির জ্ঞান লাভ করি। মানসবৃত্তি এবং উহার 
বাহপ্রকাশ আলাদা জিনিস নয়৷ পধবেক্ষণ সাহায্যে জানা যায় না এমন মন বা 
মানসবৃত্তি নাই Sa থাকিলেও, বহিঃপ্রকাশই উহার একমাত্র পরিচায়ক I 
qea পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির প্রত্যক্ষ বা সোজাসুজি জ্ঞান 
CB কাহাকেও কাদিতে দেখা এবং তাহাকে দুঃখিত বা শোকার্ত দেখা 
একই বস্তু । 
অপর পক্ষে সাধারণতঃ পর্যবেক্ষণ বলিতে মানসবৃত্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায় না, বুঝায় 
উহার পরোক্ষ জ্ঞান। বাহলক্ষণ মানসবৃত্তি নয়, কিন্ত মানসবৃত্তির প্রকাশ । আমরা 
বাহালক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়! থাকি, উহার অন্তনিহিত মানসবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করি না। 
বাহলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা অন্তনিহিত মানসবৃত্তির আন্দাজ করি মাত্র। কোনে 
ব্যক্তিকে হাসিতে a নাচিতে দেখিয়া আমর] অনুমান করি যে এ ব্যক্তি সুখ অনুভব 
করিতেছে । আবার কোনো ব্যক্তিকে কাঁদিতে বা কপালে করাঘাত করিতে 
দেখিয়া আমর] মনে করি যে সে দুঃখিত হইয়াছে। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির 
হাসি, কান্না প্রভৃতি বাহ্প্রকাশের পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষককে নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ENS অনেকটা সাদৃশ্য বা উপমান (analogy) ন্যায় 
অঙ্সারে পর্যবেক্ষক অনুমান করেন যে, অপর ব্যক্তি যখন তাহারই মত হাঁসিতেছে 
বা কাদিতেছে, অতএব সে তাহারই মত স্থখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছে। হাঁসি, কান্না 
প্রভৃতি বাহিরের লক্ষণগুলির মিল দেখিয়! সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তিরও 
মিল আছে, এইরূপ অন্মানই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ভিত্তি। 
পর্যবেক্ষণের অনুমান অংশটি স্পষ্ট ও পৃথকভাবে আমাদের মনে আসে এমন নয়। 
মানসবৃত্তি এবং উহার বহিঃপ্রকাশ এইরূপ অচ্ছেগ্চভাবে জড়িত, যে দ্বিতীয়টি দেখিয়া 
প্রথমটি মনে আসে। ফলে, হুখছুঃখের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া! উহাদের যে জ্ঞান হয় 
তাহা প্রত্যক্ষেরই সামিল, যদিও এই প্রত্যক্ষের সহিত মানসবৃতি এবং উহার প্রকাশের 
অতীত সাহচধজ্ঞান অচ্ছেছ্যভাবে জড়িত থাকে । একটি লোক হাসিতেছে সুতরাং 
সে স্থখী, আর একজন কাদিতেছে, সুতরাং সে ছুঃখিত-_পর্যবেক্ষণের তথাকথিত 
অন্থ্মান বা পরোক্ষ জ্ঞান নিশ্চয়ই এইরূপ স্পষ্ট অঙ্থমানের আকারে উপস্থিত হয় 
না। একটি স্থখী লোক হাসিতেছে অথবা একটি দুঃখী লোক কাদিতেছে__এই 
আকারে পর্যবেক্ষণ হয়। বহিংপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ এবং মানসবৃত্তির জ্ঞান দুইটি 
পৃথক্‌ অথবা! বিচ্ছিন্ন মানসপ্রক্িয়ার আকারে ঘটে না। 


মনোবিদ্যার পদ্ধতি ৩৫ 


পর্যবেক্ষণের গপ্তী বা পরিধি 

মনের যে কোন বহিঃপ্রকাশই বহিদর্শন বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির বিষয় হইতে পারে। 
আবার শুধু যে ব্যষ্টিমনের ( individual mind ) বহিঃপ্রকাশই পর্যবেক্ষণের বিষয়, 
তাহানয়। জমষ্টিমনের (collective mind) নানা বহিংপ্রকাশও ইহার বিষয় 
হইয়া থাকে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি উন্নত xPef নানা 
বহিঃপ্রকাশে আকার লাভ করে। অবনীন্ত্রনাথের শিল্পকীত্তি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য 
সম্পদ, জগণদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা অথবা আচার্য শঙ্করের দার্শনিক চিন্তা তাহাদের 
বহিঃপ্রকাশিত wea মধ্য দিয়া সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই সকল ছবি, কাব্য, 
আবিষ্কার, তত্ব যে সকল গ্রস্থে বা কাজে আকারিত হইয়াছে সেইগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়! 
অষ্টার মন সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি। তাজমহল দেখিয়া সাজাহানের মমতাজপ্রেম 
বুঝি। শ্বামীজীর মঠ সংগঠন দেখিয়া, তাহার বক্তৃতা, পত্রাবলী প্রভৃতি পাঠ করিয়া - 
তাহার এবং শ্ীশ্রীরামরুষ্ণ পরমহংসের মানসরাজ্য সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি | এইরূপে 
ব্যষ্টিমনের যে কোনো বহিঃপ্রকাশই পর্যবেক্ষণের বিষয়। যেহেতু মানুষ যাহা করে 
তাহাই তাহার কোনো না কোনো মানস অবস্থার পরিচায়ক, এই সকল কার্ষের 
ANAK] মনের জ্ঞান লাভে সহায়ক | 

ব্ষ্টিমনের মত সমষ্টিমনের নানা বহিঃগপ্রকাশও পর্যবেক্ষণের বিষয়। পরিবার, 
সমাজ, 1, জাতি প্রভৃতি সমষ্টিমনগুলির পরিচয় পাওয়া যায় উহাদের অন্তর্ভুক্ত 
ব্যক্তিমনের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ করিয়া । যেমন, সামাজিক ও রাস্্রী় 
রীতিনীতি, আচার-বিচার, বিধিনিষেধ, মন্দির, বিদ্যায়তন, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য 
প্রভৃতি সমষ্টিমনেরই RÀ প্রকশি। 


সমালোচন। 2 পর্যবেক্ষণের গুণ ( Merits of observation ) 

(১) মনের গতি স্বভাবতঃ বহিমু্খী। স্থতরাং মনের বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ 
করাই মনোবিগ্যার স্বাভাবিক পদ্ধতি। 

(২) নিজ মনের qari সম্ভব হইলেও, অপর ব্যক্তির মন সম্বন্ধে জানিবার 
প্রধান পদ্ধতি হইল পর্যবেক্ষণ। বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ. না করিয়া অপর ব্যক্তির 
WAGES প্রবেশ অথবা উহার অস্তর্শন অসম্ভব | 

(৩) অস্ত্শন সাহায্যে নিজ মনের যে জ্ঞান হয় তাহা অসম্পূর্ণ । মযানসবৃত্তির 


ASI বা ভিতরকার দিকৃটিই শুধু অস্তার্শন সাহায্যে জানা যাঁয়। অথচ মনের 
অন্তর ও বাহির না জানিলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাহিরের দিকটি জানিবার 


৩৬ অনোবিদ্যা 


অপরিহার্য উপায় পর্যবেক্ষণ। এই উদ্দেশ্যে অপর ব্যক্তির বা প্ধবেক্ষকের সাহায্য 
দরকার | VSAM মনের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্ত অন্তর্শনের মত পধবেক্ষণও আবশ্যক | 

(৪) Serf সমগ্রিমনের জ্ঞানলাভে সহায়তা করে না। সমষ্টিমনের, যেমন 
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি প্রভৃতির মানপিকক্রিপ্না-প্রণালীর জ্ঞান লাভ করিতে 
হইলে উহার্দের আচার-বিচার, রীতিনীতি, বিধিনিষেধ, সঙ্ঘজীবন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ 
করিতে হর। সুতরাং সমষ্টিমন জানিবার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হইল পর্যবেক্ষণ | 

(৫) শিশুর মন কিরূপে ক্রিয়া করে তাহ! অত্তর্শন সাহায্যে জানিবার উপায় 
+ নাই, কারণ শিশু নিজ মনের অন্তর্্শন করিতে পারে না। পর্বেক্ষণই শিশু-মনো- 
বিদ্যার একমাত্র পদ্ধতি । আবার AS মন গবেষণা করিবারও পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ | 

() জড়ুদ্বী (idiot) ব্যক্তির বুদ্ধি গর্দভের ন্যায় । অস্বভাবী (abnormaly 
ব্যক্তির বুদ্ধিও স্বাভাবিক নয়। ইহারা নিজ মনের অন্তর্শন করিতে পারে ay | কিন্ত 
উহাদের মনের বহিঃপ্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ সম্ভব | 

(৭) সংজ্ঞান বা চেতন মনের অন্তস্তলে একাধিক মানসস্তর রহিয়াছে, যেমন 
অবচেতন (subconscious) এবং নির্জান (unconscious) | এই স্তরগুলির aefa 
অসম্ভব । উহাদের বাহ প্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ সম্ভব৷ 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে পর্ববেক্ষণপদ্ধতি মনোবিদ্যায় একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। 
পর্যবেক্ষণের দোষ ( Defects of Observation ) 


পর্যবেক্ষণের উপরোক্ত গুণ থাকা সত্বেও উহার দোষগুলিও উপেক্ষণীয় ay | 

(১) পর্যবেক্ষণে বিশেষ সাবধানত। প্রয়োজন! বাহিরের প্রকাশ aria 
বা প্রত্যক্ষ করিয়া মনের স্বভাব ও প্রকৃতি বুঝিবার পদ্ধতিই পর্যবেক্ষণ । কিন্ত 
পর্যবেক্ষণলন্ধ মানসজ্ঞান প্রায়ই ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে। 

(ক) বিভিন্ন মানসবৃত্তির বাছিক প্রকাশ একই প্রকার হইতে পারে | 
দুঃখের মত আননেও অশ্রমোচন ঘটিতে পারে। স্থতরাং অশ্রযোচন দেখিয়া 
অন্তনিহিত মানসবৃদ্ভির জ্ঞান সঠিক না হইবার সম্ভাবনা । তেমনই দৌড়ানো দেখিয়া 
অন্তর্নিহিত মানসরৃভির জ্ঞান সম্ভব নয়, কারণ ক্রোধাস্ক, 
শোকার্ত ব্যক্তি একই প্রকারে দৌড়াইতে পারে | 

(খ) একই মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আকার ধারণ 
করিতে পারে। যেমন, সুখ অনুভূতি মানুষকে যেমন স্থির ও নিস্পন্দ করিতে পারে, 


TNE, আনন্দিত এবং 


মনোবিদ্যার পদ্ধতি ৩৭ 


তেমনই চঞ্চল ও আত্মহারা করিতে পারে। স্থতরাং বাহালক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া 
উহার অন্তনিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ অসম্ভব হইয়া দাড়ায় । 

গে) পর্যবেক্ষণের আরও একটি গুরুতর দোষ আছে। বাহ্‌ প্রকাশ দেখিয়া 
আমরা প্রায়ই উহার অন্তনিহিত মানসবৃত্তি সম্বন্ধে ভূল করিয়া বসি। এই ভুল 
মারাত্মক হয়, যখন পর্যবেক্ষণ সাহায্যে পর্যবেক্ষক তাহার মনের তুলনায় ভিন্ন মনকে 
জানিতে চেষ্টা করেন । কোনো ব্যক্তির হাসি কপট বা HI অথব1 সরল বা অমায়িক, 
ইহা সঠিকভাবে বুঝিতে পারা কঠিন। তাহা ছাড়া শিশুর এবং মনুষ্বেতর প্রাণীর 
বা পশুর আচরণের অন্তনিহিত মানস অবস্থা জানিতে গিয়া আমরা বিভ্রান্ত হইয়া 
পড়ি। ইহাদের ORS অথবা বাহ প্রকাশ দেখিয়! অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞান সেই 
পরিমাণে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা যে পরিমাণে ইহারা পরিণত মানুষ হইতে ভিন্ন। এই 
সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই শিশুর এবং পশুর মনকে পরিণত মনুষ্যমনের মানদণ্ডে 
বুঝিবার চেষ্টা হইয়া থাকে । এই দোষ পরিহার উদ্দেশ্যে লয়ে, মর্ান-এর সৃত্র 
(Lloyd Morgan’s Canon) অনুসরণ করিতে হয়। wale এই £ “কোনো নিয্নতর 
মনের চেষ্টিত মাঙ্ুুষের নিম্নতর মানসবৃত্তির আলোকে ব্যাখ্যা করা। সম্ভব হইলে, . 
উচ্চতর মানসবৃত্তির সাহায্যে উহার ব্যাখ্যা করা অনুচিত" | 

(C) পর্যবেক্ষণ স্বাধীন পদ্ধতি হইতে পারে না। আসলে ইহা অন্ত্র্শনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। বহিংগ্রকাশগুলি যে সকল মানসবৃত্তির প্রকাশ সেই মানসবৃত্তির সহিত 
প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলে, উহাদের পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির জ্ঞান সম্ভব হয় না 
হাসি যে আনন্দের অথবা কান্না যে দুঃখের বহিঃপ্রকাশ, এই জ্ঞান তাহার পক্ষেই লাভ 
করা সম্ভব, যাহার আনন্দের হাসি এবং দুঃখের কান্নার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় 
ঘটিয়াছে। যাহার সুখ এবং দুঃখ অনুভূতি হয় নাই এবং উহাদের বাহাপ্রকাশ হাসি 
এবং কান্নার অভিজ্ঞতা ঘটে নাই, তাহার পক্ষে হাসি যে সুখের এবং কান্না যে দুঃখের 
বহিঃপ্রকাশ, এই জ্ঞান লাভ করা TST) অথচ এই মানসবৃতিগুলির প্রত্যক্ষ 
পরিচয় পর্যবেক্ষণ সাহায্যে হয় না, কিন্তু হয় অস্তার্শন সাহায্যে । 

(৩) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির গণ্ডী বা প্রসার ব্যাপক হইলেও, মনের কতকগুলি 
অবস্থার জ্ঞান ইহার গণ্ডীর বাহিরে। যেমন, মনের চেতনবৃত্িগুলির পর্যবেক্ষণ সম্ভব | 
কিন্ত চেতনার qawa মনের গভীরতর স্তরগুলি, বিশেষ করিয়া নির্জান স্তরের 
পর্যবেক্ষণ অসম্ভব। নির্জন মনের বহিঃপ্রকাশ few স্বতরাং বহিঃপ্রকাশের 
পর্যবেক্ষণ করিয়া নিজ্ঞণন মনের গবেষণা সম্ভব নয়। 


৩৮ মনোবিদ্যা 


৩। Berea পদ্ধতি 
( Introspection or Inspection ) 


effas মনোবিগ্যার আসল বা মুল পদ্ধতি (psychological method 
Par excellence) বলা হইয়া atte seria বলিতে মানসবৃত্তির দর্শন বুঝায় | 
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ বস্তুর মত মানসবৃত্তির পর্যবেক্ষণ হয় না। 
মানসবৃত্তি মনে অথবা অন্তরে ঘটে বলিয়া উহাকে ‘দেখিতে’ অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে 
জানিতে হয় মনে অথবা অন্তরে । এই কারণে ইহাকে বলে Gaia, অন্তরবলোকন 
বা অস্তনিরীক্ষণ। 
এক ব্যক্তি অপরের মানসবৃত্তি সাক্ষা্ভাবে দর্শন করিতে পারে না। পাত্র বা 
wel স্বয়ং শুধু নিজ মানসবৃত্তির aera করিতে পারে । এই কারণে অন্তর্শনকে 
পাত্রগভ (Subjective) পদ্ধতি বলা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি qatta 
যাউক। পাঠক AWA পাঠ করিতেছেন। তাহার মন পুত্তকপাঠে মগ্ন রহিয়াছে | 
" হয়ত অপর কোনো ব্যক্তি পাঠককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি করিতেছেন 2” 
অমনি পাঠকের দৃষ্টিভ্দী বদ্লাইয়া যাইবে । এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি 
হয়ত বলিবেন, “আমি মনোযোগ দিয়া পুস্তকটি পাঠ করিতেছি।” পাঠকের যে 
দৃষ্টিভঙ্গী ইতংপূর্বে পুন্তকরূপ বিষয়ের দিকে ছিল, তাহা এখন মোড় ফিরিয়া "মনোযোগ 
দেওয়া” রূপ মানসবৃত্তির দিকে ঘুরিয়াছে। এখন তাহার মন আর RA নাই, 
কিন্তু অন্তমুখী হইয়াছে। একটি বাহ বিষয় হইতে মনোযোগ ফিরাইয়া তিনি এখন 
“মনোযোগ দেওয়া” রূপ মানসক্রিয়ার উপর উহা নিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠকের প্রথম 
দৃষ্টিভঙ্গীটি ছিল seria অথবা পর্যবেক্ষণমূলক, কিন্তু দ্বিতীয় Yeats হইয়া দাড়াইল 
seria বা অন্তনিগীক্ষণমূলক। এই দৃষ্টান্তে পাঠকের প্রথম মনোভাবটি বিষয়গত 
(Objective) কিন্ত পরবর্তী মনোভাবটি পাত্রগত (Subjective) | দ্বিতীয় qe- 
ভঙ্গীতে মন পুস্তকর্ূপ মনোযোগের বিষয়ে আর নিবদ্ধ নাই, কিন্ত এ মানসক্রিয়ায় 
নিবদ্ধ হইয়াছে। এই পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিদ্যার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী 1 এই বিষয়টি 
পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
আন্তদর্ণনের তিনটি wa 
মানসবৃত্তির যে কোনো প্রকারের দর্শনই অন্তর্শন নয়। বৈজ্ঞানিক অন্ত্দৰ্শন 
স্পষ্ট আত্মচেভনা বিশেষ BITE Tea, স্পষ্ট আত্মচেতনা বিকাশলাভ করে 
তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া। প্রথম স্তরটিতে মানসবৃততি স্পষ্টভাবে আত্মসচেতন হইলেও» 
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উহা নির্বিচার (non-reflective) | স্পষ্ট আত্মচেতনার (explicit self-conscious- 
ness) দ্বিতীয় স্তরটি afasta (reflective) এবং সর্বোচ্চ walt হইল সবিচার ও 
জ্ঞাননিষ্ঠ (theoretical) স্পষ্ট আত্মচেতনী। প্রথম স্তরে মন মানসবৃত্তির বিষয় 
হইতে মানসবৃত্তিতে অভিমুখী হয় (transition from the objective to the 
subjective point of view) মাত্ৰ| দ্বিতীয়টিতে মানসবৃত্তি সম্বন্ধে নান! a উদিত 
হয়। এই দুইটি স্তরই প্ৰাগ বৈজ্ঞানিক ( pre-scientific) এবং স্বতঃস্ূর্ত। 
তৃতীয় স্তরটিই বৈজ্ঞানিক অন্তরর্শনের শুর । ইহা মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্যে 
পরিচালিত হয়। 

ষে আন্তর দর্শন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাই 
বিশেষ অথবা নির্দিষ্ট অর্থে মনোবিদ্ঠা-সঙগত আন্তদর্ণন। ইহার পূর্ববর্তী ছুই 
প্রকারের warata সাধারণ অর্থে agfa হইলেও, মনোবিগ্ভার বিশেষ অর্থে 
অন্তদর্শন AT | 
সমালোচন!ঃ অন্তদর্শনের গুণ 

seria পদ্ধতির প্রধান গুণ এই যে (১) ইহাতে কোনো যন্ত্রপাতি বা 
প্রয়োগশালার প্রয়োজন হয় ন|। মনই অন্তর্দর্শন পদ্ধতির প্রয়োগশালা। 
বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর না করিয়াই অন্তরর্শন চলিতে পারে । যে কোনো 
সময়ে এবং স্থানে qefa পদ্ধতি সাহায্যে মানসিক বৃত্তির গবেষণাকার্য চালানে। 
যায়। তাহা ছাড়া, এইরূপ গবেষণায় অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নাই। 

(২) অন্ত্শন মাসনবৃত্তির অনুভবগম্য অথবা অন্তরঙ্গ স্বভাব জানিবার 
একমাত্র পদ্ধতি । gáa বা পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ জানা 
যায়। কিন্ত নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ যে নির্দিষ্ট মানসবৃত্তির বা অভিজ্ঞতার প্রকাশ, তাহা 
জানিবার একমাত্র উপায় হইল Goria! হাসি বা কান্না যে স্থখ বা দুঃখ অনুভূতির 
বহিঃপ্রকাশ, তাহা জানিতে হইলে এ এ অনুভূতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা দরকার | 
এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান শুধু অন্তর্শন সাহাযোই সম্ভব । স্থখ বা দুঃখের প্রত্যক্ষ অন্তর্শনলন্ধ 
জ্ঞান থাকিলে, উহাদের was যে হাঁসি বা কানন! তাহা জানা যায়। 

(৩) সুস্থ ও পরিণত অন্তর্শন যে শুধু মানুষের মন জানিবার প্রধান উপায় তাহাই 
নয়। শিশু, পশু, অস্বভাবী ব্যক্তি প্রভৃতির angie বা মানস অবস্থা জানিতে 
হইলেও পরোক্ষভাবে অন্তদর্শনের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহারা ইহাদের 
মানপ অবস্থা অন্ত্শন করিতে পারে নাঁ। কিন্তু ইহাদের মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ 
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দেখিয়াই পরিণত ও সুস্থ IINA জ্ঞানালোকে ইহাদের মানসবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান 
লাভ করিতে হয়। ইহাদের ক্ষেত্রেও, কোন্‌ বহিঃপ্রকাশ কোন্‌ মানসবৃত্তির 
বহিঃপ্রকাশ, তাহা জানিতে পারা যায় অন্তরর্শন সাহায্যে | 

সে যাহা হউক, seria যে মনোবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে 
তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই | অনেক মনোবিদই অন্তদর্শনকে মনোবিগ্ভার 
শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়াছেন | 

কিন্ত অন্ত্র্শনের গুণগুলির সঙ্গে উহার দোবগুলিও পরীক্ষা করা দরকার । 


অন্তদর্ণনের দোষ বা অস্থুবিধা 

নিজ মনকে নিজ মানসবৃত্তির উপর নিবদ্ধ করিয়া উহাকে জানিবার পদ্ধতিই 
অন্তর্দর্শন। এই পদ্ধতির কতকগুলি দোষ রহিয়াছে | 

(১) নিজ মনের উপর নিজ মন নিবদ্ধ করিবার অন্তমু“খী দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের 
স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়। মানবের স্বাভাবিক দৃষ্টিভ্দী বহিষূবী বা বিষরগত। 
অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ বা বহিদর্শনই স্বাভাবিক পদ্ধতি এবং অন্তর্শন অস্বাভাবিক। 

(২) প্রত্যেক মানসবৃত্তিই কোনো না কোনো বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ঘটে । 
বাহিরের বস্তু মানসবৃত্তির বিষয় হইতে পারে, যেমন “রং দেখা”-রূপ সংবেদনের বিষয় 
হুইল বাহিরের রংটি। আবার অন্য কোনো মানসবৃত্তিও মানসবৃত্তির বিষয় হইতে 
পারে, যেমন FA বা দুঃখের অনুভূতিতে সুখদুঃরূপ মানসবৃত্তি অনুভূতিরূপ মানসবৃত্তির 
বিষয়। মোটের উপর কোনো মানসবৃতিই সাধারণতঃ নির্বিষয় নয়। অন্তর্শনে যে 
মানপরৃত্তির উপর মনকে নিবদ্ধ করা হয়, সেই মানসবৃত্তির বিষয় থাকা চাই। কিন্ত 
মনের বিষয় মানসবৃত্তি, আবার মানসবৃত্তির বিষয় অন্য কোনো মানসবৃত্তি অথবা 
বাহিরের বস্তু । এইরূপ অবস্থায় অস্তর্্শেনে দুইটি বিষয়ে একই সময়ে নিবদ্ধ থাকিয়া 
মন দ্বিধাবিভক্ত ( bifurcated into two halves ) হইয়া পড়ে। 

মনের এই দ্বিধা বিভাগ ( bifurcation ) দুই প্রকারে ঘটে। (ক) প্রথমতঃ, 
aafia মানসবৃভিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে মনই জ্ঞাতা বা 
বিধয়ী ( Subject ), আবার মনই জ্ঞেয় বা বিষয় ( object ) । এই রূপে দুইটি ভাগে 
বিভক্ত হইবার ফলে মনের একত্ব ( unity) নষ্ট হয়। আবার একই মন বিষয়ী ও 
বিষয় হওয়ায় কর্মকর্ত-বিরোধ ঘটে । স্থতরাং অন্তর্শন অসম্ভব | 

(খ) অন্তর্দর্শনে মনের দ্বিধা বিভাগ আর এক প্রকারেও ঘটিয়! থাকে । মনের 
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বিষয় যেমন কোনো মানসবৃত্তি, আবার মানসবৃভির বিষয় অন্য কোনো বস্ত। 
মানসবৃত্তি না থাকিলে যেমন Seria অসম্ভব, মানসবৃত্তির বিষয় না থাকিলেও 
তেমনই মানসরৃত্তি অসম্ভব । কোনো fafaay ( objectless ) মানসবৃতি সম্ভবতঃ 
“বটে না। স্থতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে মনকে দুইটি কাজ করিতে হয়। প্রথমতঃ 
আনসবৃতি দর্শন করিতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ মানসবৃতির বিষয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে 
হয়। কিন্তু মনের পক্ষে এই দুইটি কাজ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব কি না তাহাতে সন্দেহ 
আছে। সুতরাং এই কারণেও অন্তরর্শন অসম্ভব হইয়| পড়ে। মানসবৃত্তির অস্তদর্শন 
করিলে উহার বিষয় হইতে মন সরিয়া যায় এবং মানসবৃত্তি নিধিষয় হইস্ণ পড়ায়, উহা, 
বিনষ্ট হয়। আবার অন্তদর্ণনের বিষয় মানসবৃতিটি নষ্ট হওয়ায়, অস্তরদর্শন অর্থহীন 
এবং বিষয়হীন হইয়া যায় । অন্য দিক দিয়া, বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে aer faa 
সুখ্য বিষয় যে মানসবৃত্তি, তাহা হইতে মন সরিয়া আসে । এইরূপে উভয় ক্ষেত্রেই 
'অন্তদর্শন অসম্ভব হইয়া ACG | 

(৩) তৃতীয়ত: Tae fa মনের আসল রূপ জানিতে পারে না । এই পদ্ধতিতে 
মনের যে রূপটি gal পড়ে সেটি উহার বিরুত রূপ । নিয়ত পরিবর্তনশীল অথবা নিত্য 
প্রবহমান নদীর স্থোতের মত মনও নিরন্তর অস্থির বা চঞ্চল। গাছ, পাথর প্রভৃতি 
স্থূল বস্তুর মত মনের সম্মুখে মানসবৃতিকে নিশ্চলভাবে রাখিয়া উহা দর্শন করা সম্ভব 
aal কোনো মানসবৃত্তিই এক মুহূর্তের বেশী স্থায়ী হয় না__ঘটিবার পরক্ষণেই উহা 
অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়! যায়। ফলে মানসবৃত্তির অন্তদ্শন অসম্ভব হইয়া 
দীড়ায়, কারণ মানসবৃতির aefa করিতে হইলে উহা ঘটিবার পরও উহাকে 
‘কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখা দরকার | 

(৪) স্থতরাং qar ia আসলে পশ্চাদর্শন (retrospection ) হইয়া দাড়ায়। 
মানসবৃত্ভি পরিবর্তনশীল। ঘটিবার পরমুহূর্তেই ইহা বিলীন হইয়া যায়। অথচ 
afata সঙ্গে সঙ্গে উহার Gena অসম্ভব এবং পরমূহূর্তে বিলীন হইয়া যায় বলিয়া 
“তখনও ইহার wera সম্ভব নয়। ঘটিবার পরে মিলাইয়া যাইতেছে এইরূপ 
“অবস্থায় উহার পশ্চাদবলোকন অথবা পশ্চানদর্শন সম্ভব, যেমন বেগে ধাবমান গাড়ি 
'দেখিতে না দেখিতেই চুটিয়া চলিয়া যায় বলিয়া উহাকে দেখিতে হইলে পিছন ফিরিয়া 
'দেখিতে হয়। স্থতরাং যাহাকে অন্তর্শন বলা হয় তাহা বস্তুতঃ পশ্চাদর্শনের সামিল | 

অস্তর্শনে মন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়, সুতরাং agr ia সম্ভব নয়_অগীস্ট 
কৌৎ ( Auguste 00015)-এর এই আপত্তির উত্তরে জন স্টার্ট, মিল ( John 
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Stuart Mill) বলিয়াছেন যে যদিও ঘটিবার কালে মানসবৃত্তির অস্তর্দর্শন সম্ভব নয়, 
কিন্তু ঘটিবার পর উহার qf (Memory) সম্ভব। মিল্‌-এর এই প্রকার যুক্তি 
অন্তদর্শনকে পশ্চাদ্দর্শনে ( retrospection ) পরিণত করাই নামান্তর | 


(৫) মিল্‌-এর উক্তির চূড়ান্ত রূপ দিয়াছেন অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেম্স্‌ ৷ 
পশ্চাদ্র্শনই যদি অস্তদর্শনের AFS রূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্তদ্ণন শব- 
ব্যবচ্ছেদে (post-mortem dissection) পরিণত হয় | জেমস (James) বলিয়াছেন, 
“শব-ব্যবচ্ছেদই মানসবৃত্ভির একমাত্র পরীক্ষা” এইরূপ আপত্তির তাৎপর্য বুঝানো? 

. যাইতেছে । কোনো মানসবৃত্তিকে উহার বর্তমান বা ঘটমান ARCS অন্তদর্শন করা? 
বায় না। উহা ঘটিয়| অদৃশ্য হইলে উহাকে স্মরণ করা যায় মাত্র। অর্থাৎ জীবন্ত বা 
বাস্তব মানসবৃত্তি আমাদের ধরাছে'য়ার বাহিরে। এই মানসনৃত্তি অনৃশ্ত হইয়া 
গেলেও উহা আমাদের মনে রাখিয়া যায় উহার প্রতিরূপ ( image ) যাহা উহার 
সজীব সত্তার মৃতাবশেষ মাত্র। এই মুতাবশেষ রাখিয়া মানসবৃত্তি মরিয়া যায় । 
aera বলিতে এই মৃত প্রতিরূপেরই স্মরণ এবং বিশ্লেষণ বুঝায়, সজীব মানসবৃত্তিরা 
অস্ত্শন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায় না। সুতরাং জীবন্ত মানসবৃত্তির অন্তদর্শন সম্ভব 
নয়, সম্ভব উহার মৃত-প্রতিরূপসত্তার অন্গব্যবচ্ছেদ মাত্র | 

(৬) এই প্রধান আপতিগুলি ছাড়াও ওয়াটসন, (Watson ) অন্তদর্শনেরা 
বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবল আপত্তি তুলিয়াছেন। 

(ক) তিনি বলিয়াছেন যে gania পাত্রগত ( subjective ) পদ্ধতি, goats 
উহার ফলাফল পাত্রের বা জ্ঞাতার মনেই সীমাবদ্ধ। qaa পদ্ধতি সাহায্যে 
আমরা এমন কোনে! সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি না যাহা সর্বজনগ্রাহা ( universal ). 
অথবা সার্বভৌম অন্তদর্ণন সাহায্যে লব্ধ ফলাফল সংশয়পূর্ণ। 

(3) একই/ সমস্যার সমাধানে অস্তর্শন বিভিন্ন এবং অনেক সময় পরস্পর- 
বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যেমন, “অপ্রতিরূপ চিন্তা” ( imageless thought > 
সম্ভব কি না, অর্থাৎ প্রতিরপের সাহায্য না লইয়া চিন্তা করা যায় কি না, এই প্রশ্নের 
অন্তদশিনিলন্ উত্তর পরস্পরবিরোধী। টিশ নার্‌ ( Titchener ) qeria পদ্ধতির 
সাহায্যে গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে “অপ্রতিরূপ চিন্তা” অসম্ভব। আবার 
একই পদ্ধতির সাহায্য লইয়া FTA (Kulpe ) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে “অপ্রতিরূপ' 
চিন্তা” সব । যে অন্তদৰ্শন পদ্ধতি এইরূপ পরস্পরবিরোধী ফল উৎপন্ন করে তাহ? 
কখনও নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। 
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(গ) অন্তর্্শন পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক। অন্যান্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে 
রহিয়াছে উহার বিষয়গত পদ্ধতি (objective method) অথবা পর্যবেক্ষণ | 
পক্ষান্তরে, অস্তর্দন পদ্ধতিকে আকড়াইয়া রাখিয়া মনোবিদ্ধা বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্টা 
লাভ করিতে পারে নাই। স্থতরাং এই পদ্ধতি মনোবিদ্ভার উন্নতির অন্তরায় এবং 
পর্যবেক্ষণই উহার অবলম্বনীয় পদ্ধতি। 

(a) ব্যক্তির বাঁচিক বিবরণ (Verbal Report) অথবা উদ্দীপকের 
প্রতিক্রিয়ায় পাত্র যাহা বলে তাহাই মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি হওয়| উচিত। 
প্রতিক্রিয়ায় কি কি মানসবৃত্তি ঘটে তাহা ওয়াট্সন প্রভৃতি চেষ্টিতবাদীর আলোচ্য 
নয়, কারণ তাহাদের মতে নার্ভতন্ত্র হইতে পৃথক্‌ মন নাই। মানুষের ক্ষেত্রে 
প্রতিক্রিয়া ভাষার আকারেই প্রকাশ পায়, এই ভাষ বা বাচিক বিবরণ মনোবিদ্যার 
পদ্ধতি | 

(৭) তাহা ছাঁড়া কতকগুলি মানসবৃত্তি আছে যাহাদের অন্তদর্শন অসম্ভব | 
প্রক্ষোভ বা আবেগ (emotion) এই শ্রেণীর মানসবৃত্তি। ইহাদের অন্তার্শন 
করিতে গেলেই ইহারা অন্তহিত হয়। যেমন, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে তাহার ক্রোধ 
অস্তর্দশন করা অসম্ভব, কারণ (ক) ক্রোধকালে ক্রোধের অন্তদর্শন করিবার মত 
মানসিক অবস্থা স্থষ্টি করা কঠিন, যেহেতু এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে যে শান্ত 
মনোভাবের প্রয়োজন, তাহা ক্রোধের মত চঞ্চল অবস্থার afgal আবার 
(a) এই শান্ত মানস অবস্থা VB করিতে গিয়া ক্রোধ অন্তৰ্হিত হয় এবং অস্তশিন 
বিষয়হীন হইয়া পড়ে। 

(৮) আর একটি কারণেও safa মনোবিদ্যার সাধারণ পদ্ধতি হইতে পারে 
না। যেমন ইহার সাহায্যে মন্থস্তেতর প্রাণীর, শিশুর এবং অস্বভাবী মনের (abnormal 
mind) গবেষণা কর! যায় না । ARIA প্রাণীর চেষ্টিত সম্বন্ধে চেতনা আছে কিনা 
সন্দেহ। আবার শিশু তাহার মানসবৃত্তি সম্বন্ধে চেতন হইলেও অন্তদর্শিনক্ষম নয় | 
অশ্বভাবী ব্যক্তিও তাহার মানসবৃত্তির TaN করিতে অক্ষম। RENS ae cat 
ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্ধীর্ণ, কারণ, ইহা শুধু পরিণত ও স্বভাবী ( normal ) মানবের 
মানসবৃত্তিতে প্রযোজ্য। 

(৯) অন্তর্দনের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে ইহা শুধু জংভ্ঞান মানস- 
বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ এবং অবচেতন ও নিজ্ঞীন মনে অপ্রযোজ্য। মনের এই স্তরগুলির 
এমন চেতনা থাকে না যাহার ফলে উহাদের অস্তর্দশন সম্ভব হইতে পারে | 
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BSI Cag দোষ পরীক্ষা 

কিন্তু অন্তদর্শনের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত দোবগুলির অধিকাংশই অযৌক্তিক | 

©) বলা হইয়া থাকে যে মনের স্বাভাবিক গতি বহিমুর্বী, aera অন্তমু'খী, 
স্থতরাং ইহা অস্বাভাবিক পদ্ধতি । কিন্ত তরবারির দুইটি পৃষ্ঠের মৃত বহিরূর্বী এবং 
'অন্তমুখী মনেরই দুইটি দিক, যাহাদের একটি অপরটিকে sten থাকিতে পারে না। 
প্রত্যেক মানসবৃত্তি যেমন কোনো বস্তুকে আশ্রয্ন করিয়া ঘটে, তেমনই এই মানসবৃত্তির 
সঙ্গে থাকে উহার চেতনা | 

(২) অন্তদর্শনের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই যে ইহা মনকে দ্বিধাবিভক্ত করে। 
উত্তরে বলা যায় যে এই আপত্তি স্বীকার করিলে সকল প্রকার মানসজ্ঞানই অসম্ভব 
হইয়া দাড়ায় । মনের পক্ষে নিজকে জানা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। অন্তর্দর্শনে 
মনের একসদ্দে দুইটি কাজ করিতে হয় সত্য। মন এক দিকে মানসক্তিয়ায় নিযুক্ত 
থাকে, অন্ত দিকে মানসক্রিয়ার অন্তদর্ণনে নিযুক্ত থাকে। আবার অন্য অর্থে মন 
“এক দিক্‌ দিয়া মানক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে এবং qy দিক্‌ দিয়া মানসক্রিয়ার বিষয়েও 
ব্যাপৃত থাকে। প্রশ্ন এই, দুইটি ক্রিয়া করিতে গিয়া মন বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হইয়া 

পড়ে কিন! । সাম্প্রতিক প্রায়োগিক মনোবিদ্যার ( Experimental Psychology ) 
গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে একই সময়ে একাধিক বস্তুতে মনোনিবেশ করা যায় 
এবং তাহাতে মনের একাস্থত্র ছিন্ন হয় না। atat (Myers) প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিক 
'দেখাইয়াছেন যে অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে মনকে দোলকের মত মানসবৃত্তি হইতে 
বিষয়ে, আবার বিষয় হইতে মানসন্বতিতে ক্রতভাবে দোলানো (oscillate ) qty | 
Rear অস্তর্শনের বিরুদ্ধে মনকে দ্বিধাবিভত্ত করিবার আপত্তি অযৌক্তিক 
বলিয়া মনে হয়। 

(৩) saffa বিজ্ঞানসম্মত হইলে মনের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে 
'না। অভ্যাস ও প্রস্তুতির ফলে মানসবৃত্তিকে অব্যাহত রাখিয়া উহার gafa 
সম্ভব। 

(৪, ৫) Seria পশ্চাদ্র্শন কিনা এবং মৃত মানসবৃত্তির শবব্যবচ্ছেদ কিনা 
আলোচন| করা যাউক। অন্তর্শনকে যাহারা এই আপত্তিতে খণ্ডন করিতে 
চাহিয়াছেন, তাহারা ভাবেন নাই যে অনধিগত বিষয়ের স্মরণ হয় না। ঘটিবার 
কালেই যদি মানসবৃত্তির কোন চেতন! না ঘটিয়া থাকে, তবে উহাকে স্মরণ করা যায় 
না। এই চেতনাকে বৈজ্ঞানিক অন্তরর্শন বলা যায় না বটে । কিন্ত ইহাকে অবশ্যই 
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প্রাগ বৈজ্ঞানিক অন্তদর্শন বলিতে হয় । স্থতরাং মানসবৃত্ির পশ্চাদ্র্শন সম্ভব হইলে, 
উহার sera অবশ্যই সম্ভব | 

আরও বলিতে হয় যে অন্তদর্শন মৃত মানসবৃতির, অর্থাৎ মানসবৃতি ঘটিয়া অন্তহিত 
হইলে উহার পরিত্যক্ত প্রতিরূপের অঙ্গব্যবচ্ছেদমাত্র নয়, কিন্ত ঘটিতেছে এমন 
বাস্তব মানসবৃত্তির অন্তদর্শনও বটে। অবশ্ত এই আপত্তির স্বপক্ষে স্বীকার করিতে, 
হয় যে এই qarta বৈজ্ঞানিক স্তরের ইচ্ছা এবং উদ্দেগ্যমূলক Gera নয়। কিন্তু 
Sel যে এক প্রকারের প্রাগ-বৈজ্ঞানিক অন্ত্শন তাহাতে সন্দেহ নাই । দ্বিতীয়তঃ, 
মানসনৃত্তি নিত্যচ্চল হইলেও, অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে, ঘটিবার AF সঙ্গ 
মানসবৃত্তিকে আংশিকভাবে দেখিয়া লওয়া যায়। আবার ভবিষ্যাতে এ মানসবৃত্তি 
ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্ত একটি অন্তন্শন করা যাইতে, পারে | এইভাবে পুনঃ 
পুনঃ একই মানসবৃত্তির বিভিন্ন দিক্‌ অন্ত্ন্শন করিয়া উহার একটি সম্পুর্ণ at 
সংকলন করা যায়। মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ একটি অস্তরর্শনে ধরা না পড়িলেও” 
& বিলীয়মান বৃত্তিকে পুনঃ পুনঃ feta দৃষ্টিতে দেখিয়া (casting 51065111095) 
উহাকে সমগ্রভাবে জানা যাইতে পারে । TIT এইরূপ Gane দীর্ঘ অভ্যাস ও 
অনুশীলনসাপেক্ষ। এই পদ্ধতিকে যত সহজ ও অনায়াসসাধ্য বলিয়া মনে করা 
হয়, ইহা সেইরূপ নয়। মানসবৃত্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অস্তর্দর্শনের জন্য প্রস্তুত 
থাকিতে হয়। তাহা ছাড়া, একই মানসবৃত্তিকে পুনঃ পুনঃ Gena করিবার ধৈর্য 
থাকা আবশ্যক | 

(৬) চেষ্টিতবাদী ওয়াট জন অন্তর্ণনের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন 
করিয়াছেন সেগুলিও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। 

(ক) aaia পাত্রগত বলিয়া উহার ফল শুযু পাত্রে বা জ্ঞাতাতেই সীমাবদ্ধ 
থাকে, এইরূপ আক্ষেপ করা হইয়াছে। কিন্ত শুযু এক ব্যক্তিমনের অন্তদর্শন মনো- 
বিদ্যার অবলম্বিত পদ্ধতি নয়। বিভিন্ন পাত্র একই প্রকারের মানসবৃত্তি অস্তদ্শন 
করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অস্তরর্শনলন্ধ ফলগুলি তুলনা করিয়া যে সম্মিলিত ফল 
(common results) লাভ করা যায় তাহাই অন্তরদ্শনের ফল। BSA aera 
ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল খুশীর ব্যাপার নয় এই পদ্ধতি কোনো একক ব্যক্তির 
প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ নয়। বহু মনোবিদের সমবেত প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব সর্বজন-গ্রাহথ 
সিদ্ধান্তে পৌছানোই অন্তদর্শনের লক্ষ্য | 

খে) ওয়াটসন একই সমস্যার সমাধানে অন্তদর্শিনের পরস্পরবিরুদ্ধ ফলের কথা 
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উল্লেখ করিয়াছেন। এই দোষটি war iraa নর, কিন্তু নির্দোষভাবে aerfa 
ন! করিবার FA 

গে) স্থতরাং aera অবৈজ্ঞানিক অথবা অবিশ্বাস্য এই আপতিও দুর্বল 
azaj পড়ে । তাহা ছাড়া অস্তদর্্শনই একক পদ্ধতি নয়। ইহার সহিত পর্যবেক্ষণ 
মিলিত হইয়া Genes অনেক দোষ হইতে মুক্ত করে। 

(a) ওয়াট্সন বলিয়াছেন যে ঝাচিক বিবরণই মনোবিদ্যার অঙ্থুসরণীয় 
পদ্ধতি । fsa বাচিক বিবরণ অন্তর iara একেবারে বাদ দিয়া! সম্ভব হয় কিনা তাহা 
‘ভাবিবার বিষয় । পাত্র তাহার মানস অবস্থার জ্ঞানকেই বাঁচিক বিবরণে প্রকাশ 
করে এবং এই জ্ঞান আন্তদ্শনসাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়। 

(৭) প্রক্ষোভ প্রভৃতি মানসবৃত্তির অস্তরদ্শন স্থকঠিন সন্দেহ নাই । এই ক্ষেত্রে 
পশ্চাদ্র্শনই অন্তদর্শনের স্থান গ্রহণ করে বলিয়া মনে হয়।. fee এই ক্ষেত্রেও 
মানসিক প্রস্তুতি ও অনুশীলনের ফলে aati অপেক্ষারুতভাবে সহজ হইতে 
পারে। 

(৮,৯) অন্তরদর্ণনের ক্ষেত্র যে সর্বব্যাপক নয়, তাহা ঠিক। মনুত্যেতর প্রাণীর, 
শিশুর এবং অন্বভাবী ব্যক্তির মন qafa সাহায্যে গবেষণীয় নয়। কিন্তু এই সব 
মনের বহিদ্রশন পরিণত মনের অন্তদর্শনের আলোকেই HET) আবার 


অবচেতন এবং AGIA মনের অন্তর্্শন সম্ভব না হইলেও উহাদের জ্ঞান নির্ভর করে 
সংজ্ঞান মনের অন্তর্দ্শন-লব্ধ জ্ঞানের উপর | 


৪1 মিলিত aar aa ও বহি্দ'্শন পদ্ধতি 

aafaa বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপতিগুলি afer বা পর্যবেক্ষণ হইতে 
বিচ্ছিন্ন অন্তর্শনের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে প্রযোজ্য হইলেও হইতে পারে। 
কিন্তু বর্তমানকালে বহিদর্শনকে বাদ দিয়া মনোবিদ্যায় অস্তদর্ণন পদ্ধতির প্রয়োগ হয় 
না বলিলেই চলে। অস্তদর্শন ও Rekar দৌষগুলি হইতে উহাদের মিলিত 
পদ্ধতি মুক্ত । sens ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথবা পাত্রের মনেই সীমাবদ্ধ। ইহা 
পাত্রের মানসবৃত্তির অস্তনিহিত বা অঙ্গভবগম্য রূপটির সন্ধান করে। কিন্তু মানস- 
ক্রিয়ার যেমন একটি অন্তনিহিত রূপ আছে, তেমন উহার একটি বহিঃগপ্রকাশিত রূপও 
আছে। এই দুইটি একত্রে মানসবৃত্তির সমগ্র F । 

অন্তদর্শন শুধু মানসবৃত্ভির অন্তরঙ্গ রূপটির সহিত পরিচিত। আবার বহিদর্শন 
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বা পর্যবেক্ষণ শুধু উহার বহিরঙ রূপের জ্ঞান। স্থতরাং পৃথকভাবে উহার উভয়েই 
মনের একদেশদশরশ। মানসবৃত্তির সমগ্র at দর্শন করিতে হইলে অন্তরঙ্গ এবং 
বহিরঙ্গ এই উভয় রূপেরই সন্ধান করা আবশ্যক । যেমন সুখ-অন্ভূতির একটি নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য বা অন্তনিহিত রূপ আছে, যাহা শুধু স্থখী ব্যক্তির অনুভবগম্য। কিন্ত 
অন্তনিহিত বা অন্তুভবগম্য দিকৃটির সঙ্গে সঙ্গে হুখ প্রভৃতি মানসবৃত্ির কতকগুলি 
বহিঃপ্রকাশও ঘটে, যেমন স্থখের হাসি, ধীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি শারীর লক্ষণগুলি। 
এই বহিঃপ্রকাশগুলি না জানিলে za, ক্রোধ প্রভৃতি মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ জানা 
বায় না। আবার বহিঃপ্রকাশগুলির cena করা যায় না, কিন্তু বহিদর্শন করা যায় 
এবং অন্তর্সিহিত অনুভবগমা রূপ বহিদর্শন করা যায় না, কিন্তু অস্ত্শন করা যাঁয়। 

দেখা যাইতেছে যে অন্তদর্শনের একদেশদর্ণিতা সংশোধন করে বহির্দশনি বা 
পর্যবেক্ষণ, আবার দ্বিতীয়টির একদেশদণিত৷ সংশোধন করে প্রথমটি_-এই ছুই 
পদ্ধতির মিলিত প্রয়োগে মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ জানা সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ 
aun “fa এবং বহিদর্শন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক (complementary) | সুতরাং 
ইহার্দের মিলিত পদ্ধতিই মনোবিদ্যার পদ্ধতি | 


ei প্রাঢয়াগিক পদ্ধতি (Experimental Method) 

প্রায়োগিক পদ্ধতিই মনোবিঘ্যার স্বীকৃত পদ্ধতি 1 অন্তদর্শন মানসক্রিয়ার 
মানস পর্যবেক্ষণ (internal observation, inspection), আবার পর্যবেক্ষণ উহার 
বহিদর্শন (Extrospection, external observation) | 

পরস্পর বিচ্ছিন্ন অস্তদ্ণন এবং বহিদর্শন অসম্পুর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ উভয় 
প্রকারের পর্যবেক্ষণই নির্ভর করে মানসবৃত্তির নিজন্ব ধারায় ঘটিবার উপর। কখন 
আনসবৃত্তিটি ঘটিবে, তাহার প্রতীক্ষায় নিশ্টেষ্টভাবে বসিয়া থাকা gafa ও বহিদর্শন 
এই ছুই পদ্ধতিরই সাধারণ ক্রটি। seria বা পর্যবেক্ষণের মানসক্রিয়াগুলি 
অনোবিদের ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুসারে ঘটে না, উহার! ঘটে উহাদের স্বাভাবিক 
নিয়ম অনুসারে । ফলে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন অন্থসারে উহাদের গবেষণা অসম্ভব হইয়া 
দাড়ায় । কাজেই মানসবৃতিগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্ৰয়োজনে কৃত্রিমভাবে ঘটাইবার বা 
উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। 

নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় (Controlled conditions) মানসবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক 
প্রয়োজনে উৎপন্ন করিয়া উহার অন্তদর্শ'ন এবং বহিদর্শনকে মনোবিগ্ার 


৪৮ মনোবিদ্যা 


প্রায়োগিক পদ্ধতি (Experimental method of Psychology) বলে। কিরূপে 
মানসবৃত্তির অন্তদর্শনলন্ধ অন্তরঙ্গ রূপকে বাদ না দির] নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উহার 
বাহ্ারূপকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, ইহাই মনোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতির আসল 
AID! যে মনোনিদ্যা প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে মানসবৃত্তির গবেষণা করে তাহাকে 
বলে প্রায়োগিক অনোবিদ্যা ( Experimental Psychology )। আজকাল 
মনোবিদ্যা বলিতে প্রায়োগিক মনোবিদ্যাই বুঝায় ৷ 
মনোবিদ্যায় প্রায়োগিক পদ্ধতি প্রয়োগের একটি উদাহরণ দিয়া উহা বিশদভাবে 
বুঝানোর চেষ্টা করা যাইতে পারে। যেমন একটি উদ্দীপককে কি পরিমাণে 
বাড়াইলে, সংবেদনরূপ প্রতিক্রিয়ার বৃদ্ধি ঠিক বোধগম্য হয়, এই হেববর-ফেক্নার 
` (Weber-Fechner) সমস্যাটির সমাধানে প্রায়োগিক পদ্ধতির etaa প্রদর্শন করা 
যাইতে পারে। 
একটি পাচ কিলোগ্রাম ওজনের জিনিস হাত দিয়া তুলিতে একটি ওজন সংবেদন 
হয়। পাঁচ কিলোগ্রামের জিনিসটিকে এক গ্রাম বাড়াইলে ওজন সংবেদনের ঠিক 
বোধগম্য বৃদ্ধি ঘটে না। উহাকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বাড়াইলেই ঠিক বোধগম্য 
ওজন সংবেদন বৃদ্ধি ঘটে ৷ 
গ্রয়োগকর্তা ও পাত্র 
মমোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতিতে সাধারণত: কমপক্ষে ছুই ব্যক্তির সহযোগিতা 
আবশ্যক | মনোবিদ স্বয়ং গ্রয়োগ্নকর্ত। বা পর্যবেক্ষক (observer, experimenter) 
এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি, ধাহার মানসবৃত্তি গবেষণার বিষয়, তিনি পাত্র (subject) ı 
দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিষয়ও (object) বলা হয়, কারণ তাহার মনই প্রায়োগিক 
পর্যবেক্ষণের বিষয় | 
SHAS বা পর্যবেক্ষকের কি কি করণীয় দেখা যাউক। 
কে) প্রয়োগকর্তা প্রয়োগের অবস্থাগুলি প্রয়োজনমত তৈয়ারী করেন বা 
সাজান। তিনি প্রয়োগশালার পারিপার্থিক অবস্থাগুলি আয়ত্তে লইয়া আসেন-_ 
যেমন উপযুক্ত আলোক, তাপ প্রভৃতি, পাত্রের বসিবার আরামদায়ক স্থান, প্রয়োগের 
যন্ত্রপাতি ও Baty উপকরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন_£এবং পাত্র যাহাতে হুচ্ছন্দভাঁবে 
এবং আরামে প্রয়োগ গ্রহণ করিতে পারে তাহার VATA অবস্থা সৃষ্ট করেন। 
(৭) তিনি পাত্রকে বুঝাইয়া দেন তাহার করণীয় কি। যেমন উদ্দীপক 
উপস্থাপিত হওয়া মাত্র তাহার কিরূপে প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে এবং প্রতিক্রিয়ায় 


যনোবিদ্যা পদ্ধতি sə 


পূর্ববর্তী (fore-period), মধ্যবর্তী (mid-period) এবং পরবর্তী (after-period) 
কালে তাহার মানস অবস্থার অস্তরদর্শন faqad (introspective report) দিতে 
হইবে। [ যেমন প্রতিক্রিয়ার পূর্ববর্তীকালে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রস্তুতি (readiness), 
তাহার জন্য মনোযোগ (attention) প্রভৃতি মানসিক অবস্থা ঘটিয়া থাকে । আবার 
উহার মধাবর্তীকালে অর্থাৎ প্রতিক্রিঘা করিবার সময় এবং প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হইবার 
পরবর্তী সময়েও পাত্রের বিভিন্ন মানসিক ব্যাপার ঘটে ।] 

(গ) প্রয়োগকর্তার আর একটি করণীয় রহিয়াছে, যাহ! পাত্রের পক্ষে করা সম্ভব 
হইতে পারে ail তিনি পর্যবেক্ষণ করিবেন প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন কালে পাত্রের 
বহিঃপ্রকাশ গুলি। 

(ঘ) সবশেষে প্রয়োগকতার প্রধান কাজ হইল পাত্রের অন্তর্শন এবং তাহার 
নিজ পর্যবেক্ষণ বিবরণের ভিত্তিতে কি কি ফল বা সিদ্ধান্ত বাহির করা যায় তাহা 
সঠিকভাবে নির্ণয় করা। এই উদ্দেশ্যে তাহাকে নানাপ্রকার পরিসংখ্যান পদ্ধতির 
(statistical method) সাহাযা লইতে হয়। 

আবার পাত্রের কর্তব্য হইল (F) IA. ও আরামে আসন গ্রহণ করা 
(খ) প্রয্নোগকর্তার সহিত সহযোগিতা করাঃ গে) তাহার নির্দেশ এবং উপদেশ ভাল 
করিয়া বুঝিয়া saata উপস্থাপিত উদ্দীপকের সাড়া দেওয়া বা প্রতিক্রিয়া করা এবং 
(ঘ) প্রয়োগ শেষ হইবার পর প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন কালে নিজ অভিজ্ঞতার বা মানস 
বৃত্তির aan fa বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। প্রচোগকর্তা বা পর্যবেক্ষক এবং পাত্রের 
সহযোগিতায় মানসক্রিয়ার অন্তর্নিহিত এবং বহিঃপ্রকাশিত এই দুইটি free বুঝিতে 
পারা যায়। প্রয়োগকর্তা পাত্রের বহিংপ্রকাশগুলি পবেক্ষণ করেন এবং পাত্র স্বয়ং 
তাহার মানসবৃত্তি বা অভিজ্ঞতার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ফলে মানসবৃত্তির 
একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় 


প্রায়োগিক পদ্ধভির অসুবিধা 

মহনাবিদ্যায় প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রয়োগ সহজপাধ্য ব্যাপার নয়। এই পদ্ধতির 
মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগে কতকগুলি অন্ুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। 

(ক) মানসবৃত্তি নিত্য চঞ্চল ৷ স্থূল বস্তর মত উহাকে নিশ্চল করিয়া রাখা 
যায় না। অথচ প্রয়োগকালে পর"ক্ষণীয় মানস্বৃতিকে নিশ্চল রাখিতে al পারিলে 
উহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসম্ভব । এই কারণে মনোবিদ্যায় প্রয়োগ পদ্ধতি কঠিন 
অন্থৃবিধার সম্মুখীন হয়। 

৪ 


zo মনোবিদা। 


(খ) প্রয়োগের এবং প্রয়োগশালার কৃত্রিম পরিবেশে মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া 
ব্যাহত হইতে পারে । কাজেই পগীক্ষণীয় যানসবৃতিগুলি বিকৃত হইবার জভ্ভাবনা 
"থাকিয়া যায় । ফলে, মনোবিদ্‌ প্রয়োগশালায় মনের প্রকৃত রূপ জানিতে পারেন 
কিনা তাহাতে সন্দেহ থাকে | 

গে) পাত্র হয়ত প্রয়োগকর্তাকে খুশী করিবার জন্য প্ররোগকর্তার অভীদ্দিত 
প্রতিক্রিয়া এবং উহার অন্তদর্ণন করিতে পারেন। প্রয়োগকর্তাও পাত্রকে তাহার 
বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তের ঘন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় প্রয়োগের 
মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায় ৷ 

(ঘ) সর্বোপরি এমন কতকগুলি মানসবৃত্তি আছে যাহাদের উপর প্রয়োগপদ্ধতি 

প্রায় অচল । এই মানসবৃত্তিগুলি প্রশ্নোগশালার কৃত্রিম পরিবেশে, এমন কি উহাদের 
পরীক্ষা করিতে গেলেই, বিরুত হয় অথবা একেবারে মিলাইয়া যায়। আবেগ বা 
প্রক্ষোভ এই শ্রেণীর মানসবৃত্ভি। যেমন ক্রোধ প্রক্ষোভের পরীক্ষা এবং অস্তদ্শন 
করিবার উপক্রম করিলেই উহা শান্ত হইয়া যায়। 

© প্রায়োগিক পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ অন্তর্শন। সুতরাং অন্তদ 


“cae 
অন্বিধাগুলিও প্রায়োগিক পদ্ধতিকে বিড়ম্বিত করে | 


অন্থবিধার প্রতিকার 


উত্তরে বলিতে হয় যে প্রয়োগ-পদ্ধতির অনেক অন্থবিধা আছে সত্য, কিন্ত 
প্রায়োগিক মনোবিদ্যা এই অঙ্থবিধাগুলি অনেকাংশে নিজ আয়ত্তে আনিতে 
পারিয়াছে। 

(কে) মানসবৃত্তি চঞ্চল হইলেও, উহা একবার ঘটিয়াই শেষ 33a যায় না, প্রয়োজন 
মত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উহার পুনরুৎপাদন সম্ভব। একই মানসবৃত্তিকে 
বারংবার উৎপন্ন করিয়! পরীক্ষার ফলে, Sata চঞ্চলতা সত্বেও উহাকে জানা যাইতে 
পারে। 

খে) আবার প্রয়োগের কৃত্রিম পরিবেশ স্বাভাবিক করিবার চেষ্টাও মনোবিদ্যার 
we নাই। পাত্র যাহাতে স্বচ্ছন্দে ও সুস্থ মনে প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন 
সেদিকে সযত্ব লক্ষ্য রাখিয়াই প্রয়োগে অগ্রসর হইতে হয়। স্বতরাং মানসবৃতির 
বিরুতির অন্থবিধাটিও অনেকাংশে দূর করা যাইতে পারে। 

গে) উপরন্ত, পাত্রকে প্রয়োগ সম্বন্ধে এমনভাবে সুশিক্ষিত করা যায়, যাহার 


মনোবিদ্যা পদ্ধতি ৫১ 


ফলে তাহার মধ্যে প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিলে, 
পাত্র তাহার প্রতিক্রিয়া এবং অন্তদর্শন যথাযথভাবে করিতে পারেন এবং প্রয়োগ- 
কর্তার অভীপ্গিত প্রত্তিক্রিয়া করিয়া তাহার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট হন না। তাহা ছাড়া, 
একটি মাত্র পাত্রের উপর একটি মাত্র প্রয়োগ করিয়াই প্রয়োগকর্তা নিরস্ত হন না। 
তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাত্রের উপর অসংখ্য প্রয়োগ করিয়া মনোবৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্তে পৌছাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন | কাজেই পাত্রকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত স্থাপনের 
বন্ত্ররূপে বাবহারের সম্ভাবন| কমিষা যায়। 

(ঘ) প্রক্ষোভ প্রভৃতি মানসবৃত্তি মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগে অস্থবিধা সৃষ্টি করে 
সত্য। কিন্তু এই অস্থৃবিধা দূর করিবার চেষ্টায় মনোবিদের বিরাম নাই। পাত্রকে 
পরীক্ষা করিবার অভি প্রায় না জানাইয়া, তাহার ক্রাধ বা অন্য প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণাধীন 
অবস্থায় উৎপন্ন কর] যাইতে পারে । তদুপরি, পাত্রকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়! যায়, 
যাহার ফলে তিনি প্রক্ষোভের অস্তুর্শন, অথবা উহা সম্ভব না হইলে, পশ্চাদর্শন 
করিতে পারেন। 

(ও) অন্তদর্ণনের অস্থবিধাগুলি দুরতিক্রম্য হইলেও অনতিক্রম্য নয়। অন্তদর্শন 
আলোচনায় ইহা দেখানো হইয়াছে। 


প্রায়োগিক পদ্ধতির গুণ বা সুবিধা 


প্রয়োগিক পদ্ধতির প্রধান গুণ অথবা স্থবিধা এই যে, ইহা মনোবিদ্যাকে দর্শন 
বা তত্ববিদ্যার পক্ষপৃট হইতে মুক্ত করিয়া বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। এই 
সাধারণ গুণটি ছাড়াও প্রায়োগিক পদ্ধতির নিম্নোক্ত গুণগুলি উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে | 

(ক) প্রায়োগিক পদ্ধতিতে মানসবৃত্তি কখন নিজ ম্বভাববশে ঘটিবে, তাহার 
afa? প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় না। যতবার প্রয়োজন ততবারই মীনস- 
বৃত্তি উৎপন্ন করিয়া উহা! বুঝিবার চেষ্টা করা যায়। প্রায়োগিক পদ্ধতির এই 
অসাধারণ গুণ বা সুবিধার জন্য মনোবিদ্যায় ইহা অপরিহার্য | 

(৭) দ্বিতীয়তঃ, সকল মানসবৃতিই অন্যান্য মানসবৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থায় 
ঘটিয়া থাকে । এমতাবস্থায়, শুধু qefa বা বহিদর্শন সাহায্যে উহাদের আসল 
রূপ এবং উহাদের কোন্টি কোন্টির কারণ বা কার্য তাহা নির্ণয় করা স্থকঠিন। 

এই পদ্ধতিতে জ্ঞাতব্য মানসবৃতিকে উহার অসংখ্য সহকারী অবস্থা হইতে পৃথক 


৫২ মনোবিদ্যা 


করিয়া দেখা যাস । ফলে মানসবৃত্তির আসল বা বিশুদ্ধ রূপটি এবং কোন্‌ মানসবৃভি 
কোন্‌ মানসবৃত্তির কারণ বা কাধ তাহা মনোবিদের নিকট ধরা পড়ে | 
(গ) প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে মানসবৃত্তির ভিতরকার এবং বাহিরের 
উভয় রূপই জান! যায় । ফলে উহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ হয়। মানসবৃত্তির অন্তরঙ্গ 
রূপটি ধরা! পড়ে পাত্রের Seer এবং উহার বহিরঙ্গ রূপটি ধর] পড়ে প্রয়োগ কর্তার 
পর্যবেক্ষণে । অর্থাৎ, প্রত্যেক মানসবৃত্তির দুইটি দিক থাকে, যথা মানস এবং শারীর ॥ 
প্রায্নোগিক পদ্ধতি মানস এবং শারীর» এই উভয় দিক গবেষণা করে। 

(a) এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন্‌ মানসবৃত্তির সহিত কোন্‌ শারীর প্রকাশ ঘটে 
অর্থাৎ মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি, তাহা জান। যায়। 

(ড) সর্বোপরি» প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত 
বা ফল লাভ করি, যাহাকে মাত্রিক (Quantitative) উপায়ে নির্ণয় করিয়া মনো 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম মাবিষ্ষীর করিতে পারি । গণিত ও পরিসংখ্যান সাহায্যে নির্ণাত 
হওয়ায়, প্রায়োগিক পদ্ধতিলন্ধ fare সঠিক বা নিশ্চিত এবং নিখুঁত হইতে পারে। 
প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহাযোই মনোবিদ্যাকে একটি তাত্বিক (theoretical ) বিষয় 
হইতে প্রায়োগিক ( experimental) বিষয়ে উন্নীত কর! যায়। 


৬। জনি aq বিবর্তন পদ্ধতি (Genetic Method) 

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি মনোবিদ্যার উপাত্ত (data) বা মালমশল] সংগ্রহের সহায়ক ৷ 
উহ্বাদিগকে পর্বেক্ষণমূলক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু উপাত্ত বা মাল- 
মশলা! সংগ্রহ করিলেই হইল না। উহাদের ব্যাখ্যা করাও দরকার। জনি বা 
বিবর্তন পদ্ধতি একটি ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি । ইহা মানসবৃত্তির উৎপত্তি ও ক্রম- 
বিকাশ ব্যাখা! করে | সুতরাং ইহাকে মনের পরিণাম বা বিকাশমূলক পদ্ধতিও 
বলা যাইতে পারে | 

মন স্থির বা অচঞ্চল সত্তা নয়। স্থির বা অচঞ্চল মন যদি বাঁ থাকেও), তাহা 
মনোবিদ্যার বিষয় নয়। মনোবিদ্যা মানসক্রিগার বিদ্যা। বিশ্বের অন্তান্ত বস্তুর 
মত মনও পরিণামী বা ক্রমবিকাশশীল। সাধারণ মনোবিদ্যা যে পরিণত মনের 
আলোচনা করে, তাহা সুদীর্ঘ পরিণাম বা বিবর্তনের ফল। স্থতরাঁং প্রশ্ন এই, 
অপরিণত মন কোন্‌ কোন্‌ অবস্থা বা স্তর অতিক্রম করিয়া পরিণত অবস্থা লাভ 
করিয়াছে? মনের প্রাথমিক অপরিণত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া উহার 


= 


/ 


মনোবিদ্যা পদ্ধতি ৫৩ 


পরিণত অবস্থায় ক্রমবিকাশের আলোচনাই জনি বা বিবর্তন পদ্ধতির 
বিষয় । 

জনি পদ্ধতির সহিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির ( Analytic Method) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
রহিয়াছে। পরিণত মনের বিশ্লেষণ করিয়া উহার ক্রমবিকাশের ধারা বুঝিবার 
চেষ্টাই জনি পদ্ধতির উদ্দেশ্য । ওয়ার্ড, ( Ward ), ম্যাকৃডুগ্যাল, (McDougall) 
প্রভৃতি মনোবিদ্‌ এই উভয় পদ্ধতির মিলিত পদ্ধতিতে মনোবিদ্যার আলোচনা 
করিয়াছেন | যে মনোবিদ্যা এই পদ্ধতির সাহায্যে মনের আলোচনা করে তাহাকে 
বিবর্তন বা জনি মনোবিদ্া ( Genetic Psychology ) বলা হয়। এই পদ্ধতিটি 
শিশু মনোবিদ্যায় ( Child Psychology) বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ মনের 
ক্রমপরিণতি বুঝিতে হইলে শিশুর অপরিণত মন হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করা 
আবশ্যক। 

জনি পদ্ধতি মন সম্বন্ধে যে সকল তথ্য এবং স্থত্র উপস্থিত করে সেইগুলি এই | 
(ক) মন নিয়ত পরিবর্তনশীল । মানসবৃত্তি এক মুহূর্তও স্থির হইয়া থাকে Al! 
(a) একটি মানসবৃত্তির সহিত অপরটির ধারাবাহিকতা (continuity) আছে। 
মানসবৃত্তিগুলির মধ্যে ছেদ বা ব্যবধান নাই। ইহারা একরূপভ! (uniformity) 
এবং কার্ধকারণস্ত্ (Law of Causation) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জনি পদ্ধতি প্রমাণ 
করে যে মন নিরবচ্ছেদ। (গ) ক্রমবিকাশের ধারায় প্রত্যেক পরবর্তী মানসবৃত্তি, 
উহার পূর্ববর্তী মানসবৃত্তির সহিত ধারাবাহিক হইলেও, উহা একটি নূতন মানসবৃত্তি। 
যেমন সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের ধারাবাহিকতা থাকিলেও, প্রথমটির তুলনায় 
দ্বিতীয়টি নৃতন। 

(a). জনি পদ্ধতি মানসবৃত্তির ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অপেক্ষাকৃত 
সহজ অথবা সরল মানসবৃত্তি হইতে অপেক্ষারুত জটিল মানসবৃত্তিকে পূর্ববর্তী এবং 
পরবর্তী রূপে সাজাইয়া ফেলে । যেমন, জ্ঞান কোন্‌ কোন্‌ সহজতর মানস 
“অবস্থার ক্রমিক পরিণতি? সংবেদন (Sensation) জ্ঞানের সহজতম বা AIEN 
স্তর, কারণ জ্ঞানের মৌলিক উপাদান শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, যাহা সংবেদন 
সাহায্যে সংগৃহীত হয়। আবার প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, অবধারণ এবং IRTA 
পূর্বাপর ক্রমে একটি অপরটির সহজতর অবস্থা | 

শিশু মনোবিগ্ঠায় এই পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ হইয়া থাকে। শিশুমনের 
আরম এবং ক্রমবিকাশ ইহার আলোচ্য । এই পদ্ধতি শিশুমন সম্বন্ধে নিয্ন-প্রকার 


৫৪ মনোবিদ্যা 


প্রশ্ন উত্থাপন এবং আলোচনা করে। শিশুর কোন্‌ কোন্‌ মানসবৃত্তি বংশগত 
(hereditary) অথব। সহজাত (native, innate) ? পরিবেশ (environment) 
শিশুমনের বিকাশে কি প্রভাব বিস্তার করে? শিশুর আচরণ বা চেষ্টিত কি সহজ 
agate (instinct) দ্বার! নিয়ন্ত্রিত, অথবা অজিত (acquired) এবং বুদ্ধির atat 
safes পরিমাণে প্রভাবিত? বুদ্ধির প্রকৃতি কি? বুদ্ধি কি উপায়ে নির্ণয় করা! 
যায়? বুদ্ধি অথবা নীতিবোধের অল্পতা কি কি উপায়ে দূর কর! যায়? সামাজিক 
বোধ কিভাবে,.বিকাশ লাভ করে ? 

বিবর্তন বা জনি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শিশুর আনসবিকাশের স্তরগুলিকে 
কয়েকটি খণ্ডে (period) ভাগ করা যায়। জন্ম হইতে প্রায় দেড় বৎসর পর্যন্ত 
অবস্থাকে বলে অপোগণ্ড (infancy) অবস্থা; পরবর্তী প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পর্যন্ত 
স্থামী শৈশব অবস্থা (babyhood) ; পরবর্তী প্রায় সাত বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী অবস্থা 
হইল পুর্ব বাল্যাবন্থাঁ (early childhood); তারপর বারে! বৎসর পর্যন্ত 
পন্চাৎ বাল্যাবস্থা। (ater childhood ); তৎপরবর্তী প্রায় কুড়ি বৎসর পথন্ত খণ্ড 
হইল কৈশোর বা নবযৌবন (8৫015505106) | শিশু মনোবিদ্যা ক্রমপরিণতির 
পরবর্তী অবস্থাগুলি আলোচনা করে না। তথাপি বলিয়া রাখা ভাল যে, পরবর্তী 
অবস্থাগুলি যৌবন (youth) প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত, মধ্যবয়স ( middle age ) 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত, পরিণত অবস্থা, (maturity) প্রায় যাট বৎসর পর্যন্ত” 
পুর্ব বৃদ্ধবয়দ (early old age) ata সত্তর বৎসর পর্যন্ত, বৃদ্ধাবস্থা 
(old age) প্রায় আশী বৎসর পর্যন্ত, স্থবির অবস্থা! (senile age) প্রায় নব্ব,ই বৎসর 
পর্যন্ত এবং সর্বশেষে মৃত্যু । 

জনি বা বিবর্তন পদ্ধতির সহিত তুলনামূলক পদ্ধতির (comparative 
method) ঘনিষ্ঠ aza রহিয়াছে! শিশুর মন বুঝিতে হইলে উহাকে পরিণত qi 
qag ব্যক্তির মনের সহিত তুলনা করিয়া! বুঝিতে হয়। আবার মন্য্যেতর অথবা 
নিশ্নতর প্রাণীর বা পশুর মন বুঝিতে হইলে উহাকে শিশুমনের সহিত তুলনা করিয়া 
বুঝিতে হয়। পরিণত মনুষ্যমনের সহিত তুলন! করিয়া শিশুমনের এবং 
দ্বিতীয়টির সহিত তুলনা করিয়। faasa প্রাণিমনের জ্ঞান লাভ করিবার 
পদ্ধতিকে বলা হয় তুলনামূলক পদ্ধভি। আবার যে মনোবিদা এইরূপ তুলনা- 
মূলকভাবে শিশু এবং প্রাণিযন বুঝিতে চেষ্টা করে তাহাকে বলে তুলনামূলক 
অনোবিষ্া (comparative psychology) | 


মনোবিদ্যা পদ্ধতি te 


জনি পদ্ধতির গুণ এই যে ইহা মনের সক্রিয়ত| (dynamism) লক্ষ্য করে। 
মনের সক্রিয়তা একটি ew সত্য । মনের এই যথার্থরূপের উপর আলোকপাত 
করিয়া জনি পদ্ধতি মনোবিদ্যার সহায়তা করে | 
৷ কিন্তু জনি পদ্ধতির দোষ এই যে (ক) মানপবৃত্তির অন্তরালে যে মানসসত্তা 
থাকিতে পারে, এই পদ্ধতি তাহাতে মূলা আরোপ করে না। অথচ স্টাউট্‌ প্রভৃতি 
মনোবিদ্গণের মতে একটি মানসসত্বা স্বীকার না করিলে মনের এঁক্য এবং ধারা- 
বাহিকতা ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহা ছাড়। (খ) ইহা শিশুর মনকে অনেক 
সময় পরিণত মনের মানদণ্ডে বিচার করিয়া বসে। এই প্রকার বিচার শিশুকে 
বৃদ্ধে পরিণত করার নামান্তর | 

কিন্তু এই অস্থৃবিধা জনি পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক মূল্য হ্রাস করে না। পরিণাম বাঁ 
ক্রমবিকাশ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। জনি পদ্ধতি মনের ক্রমোন্নতির উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়! বৈজ্ঞানিক পথই অন্থসরণ করে | 


অনুশীলনী (Exercise) 
1, Briefly state the different methods of psychological study. 
(Ans : pp. 32-33) 
মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ কর। 

2. Explain and examine the objective method of Psychology. 
What is its importance in psychology? (Ans : pp. 33-37) 
মনোবিদ্যার afar a বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা কর। মনৌবিদ্যায় 
উহার গুরুত্ব কি? 

3. What do you mean by the subjective method of Psychology ? 
Do you accept it? Explain the reasons for your answer. 

(Ans : pp. 38-47) 
মনোবিদ্যার Sena পদ্ধতি কাহাকে বলে? ইহা! গ্রহণযোগ্য কিনা 
বুঝাইয়] দাও | i 

4. Is introspection possible? If so, in what sense ọ 

ced t (Ans : pp. 40-47) 
qafa সম্ভব কি? যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কি অর্থে উহা সম্ভব? 

5. Isintrospection possible? Discuss the question in the 
context of the objections raised by Watson against 
introspection. (Ans : pp. 42-43 ; 45-46 ) 
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10. 


11. 


12. 


মনোবিদ্যা 


অন্তদর্শন সম্ভব কি? অন্তদর্শনের বিরুদ্ধে ওয়াটুসন যে আপত্তিগুলি 
উত্থাপন করিয়াছেন উহাদের প্রসঙ্গে প্রশ্নটির আলোচনা কর। 

Examine the Psychological method of introspection in the 
light of the behaviourist’s objections raised against it. 

(Ans : pp. 42-43 ; 45-46) 
মনোবৈজ্ঞানিক অস্তদর্শন পদ্ধতির বিরুদ্ধে চেষ্টিতবাদীর উপস্থাপিত 
আপত্তিগুলির আলোকে এই পদ্ধতিটি পরীক্ষা কর। 

What do you mean by the experimental method of 
Psychology ? Is it possible? Discuss. (Ans: pp. 47-52) 


মনোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধাত বলিতে কি বুঝ? ইহা সম্ভব কিনা 
আলোচনা কর। 


Explain the experimental method of Psychology. What are 
the functions of the experimenter and the subject in a 
psychology experiment ? (Ans : pp 47-52) 
মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগপদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগে 
প্রয়োগ-কতার এবং পাত্রের কাজ কি? 

Can the experimental method be applied to Psychology ? 
Explain the advantages and disadvantages of this method as 
applied to Psychology. (Ans: pp. 47-52) 
মনোবিদ্যায় প্রায়োগিক পদ্ধতি প্রযোজা কি? মনোবিদ্যায় প্রযুক্ত 
প্রায়োগিক-পদ্ধতির স্থবিধা ও অন্তবিধা আলোচনা কর। 
Explain and illustrate the application of the experimental 
method to Psychology. (Ans : pp. 47-52) 
উদ্াহরণসহ মনোবিদ্যায় প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রয়োগ বুঝাইয়া দাও ৷ 

Are the objective and subjective methods of Psychology 
opposed to each other? Discuss. ( Ans : pp. 46-47 ) 
বহিদর্শিন এবং অন্তদর্শন পদ্ধতি পরস্পরবিরোধী কিনা বুঝাইয়া দাও | 
Write notes on: (a) The Genetic Method. (6) Verbal 
Report. (c) Comparative Psychology. (d) The Comparative 
Method, (e) Lloyd Morgan’s Canon, 

(Ans ¢ pp, 52-55 ; 37) 

সংক্ষেপে fat: (ক) জনি পদ্ধতি, (2) বাচিক বিবরণ, (গ) তুলনা” 
মূলক মনোবিদ্যা, (ঘ) তুলনামূলক পদ্ধতি, (6) লয়েড্‌ মরগান za ৷ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


মানসজীবনেব্র শাৱীৱ ভিতি 
(Physiological Basis of Mental Life) 


১। মানসজীবনের শারীর ভিত্তি 
(ক) ভূমিক! এবং প্রমাণ (Introduction-Proofs) 

সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্তি বা বিচার পর্যন্ত, অনুভূতি হইতে 
আরজ করিয়া রসবোধ পর্যন্ত এবং স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া! হইতে আরভ করিয়া 
এচ্ছিক ক্রিয়া পধন্ত সকল মানসবৃত্তিরই মূল ভিত্তি শারীর গঠন এবং ক্রিয়া। যেমন 
বর্ণ সংবেদন (colour sensation), ga সাহায্যে ঘটে। ইথরতরঙ্গ চক্ষুর বিভিন্ন 
অংশের মধ্য দিয়া অক্ষিপটের (Retina) লীতবিন্দুতে (Yellow spot) প্রতিফলিত 
হয়। ফলে উহার সন্নিহিত দর্শন নার্ভের (optic nerve) বহিঃপ্রান্ত উদ্দীপিত হয়। 
এই উদ্দীপনা নার্ভ প্রবাহের আকারে fraa দৃষ্টিকেন্দ্রে (occipital lobe) বাহিত 
হইয়া রূপ সংবেদন উৎপন্ন করে । স্থতরাং বর্ণ সংবেদন কি তাহা বুঝিতে হইলে OHA 
বিভিন্ন অংশগুলির গঠন এবং ক্রিয়া বুঝিতে হয়। দর্শন নার্ভ, মস্তিক্ষের gerra 
এবং উহাদের কাজ বুঝিতে হয় | 

প্রত্যেক মানসবৃত্িই ঘটে বিশেষত: কেন্দ্রীয় নার্ভতত্রের (central nervous 
system) সহযোগিতায়। যুক্তি বা বিচার প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিও 
শরীরের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে । GARE (spinal cord) fafa হইলে প্রতিবর্ত 
(reflex action) প্রভৃতি অনৈচ্ছিক feral এবং স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র (autonomic 
Nervous system) নিক্রিয় হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি জৈব এবং প্রক্ষোভ প্রভৃতি 
যানসক্কিয়া ব্যাহত হয়। আবার, মস্তিষ্কের আনুষজ প্রদেশ (Association 
area) কার্যকরী না হইলে স্মৃতি, কল্পনা, ধারণা, অবধারণ।, বিচার প্রভৃতি 


faatafa সম্ভব হয় না। 
আবার সকল কর্মের প্রেরণ! (motivation) আমাদের জৈব প্রয়োজন, 


যেমন আহার, নিদ্রা প্রভৃতি। এই সকল জৈব প্রয়োজন দেহের প্রয়োজনও বটে। 


অধিকন্ত বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষণ প্রভৃতি দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে আশ্রয় করিয়া 
গঠিত এবং ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং দেহ ও মনের ঘনিষ্ট সমন্ধ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


ee মনোবিদ্যা 


মন শরীরের উপর নির্ভরশীল। ইহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। 

(১) নিয্নতম প্রাণী হইতে মানুষ পৰ্যন্ত সকল প্রাণীর নার্ভতন্ত্র তুলনামূলক. 
ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নার্ভতস্ত্রের ক্রমবিকাশের সহিত মানসিক. 
ক্রমবিকাশের ase রহিয়াছে। যে প্রাণীর নার্ভতন্ত্র যত উন্নত, তাহার আচরণ 
বা চেষ্টিতও তত উন্নত। 

(২) বিশেষ করিয়া মস্তিষ্কের ক্রমিক বিকাশের সহিত বৃদ্ধির ক্রমিক 
বিকাশ সমান তালে অগ্রসর হয়। যেমন এমিবা, erbia প্রভৃতি এককোষীয় 
জীবের (unicellular organism) মধ্যে বুদ্ধির ক্রিয়া নাই বলিলেই চলে এবং 
উহাদের কোনো মস্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার বানর বা শিম্পা্তী 
জাতীয় নরবানর প্রভৃতির বুদ্ধিবৃত্তি যেমন উন্নত, উহাদের মস্তি তেমন Baw | 

(৩) তাহা ছাড়া শরীরের ওজনের অনুপাতে মস্তিক্ষের ওজনের উপরও 
বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভরশীল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মানুষের শরীরের ওজনের 
অনুপাতে যেমন তাহার মস্তিষ্কের ওজন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশী, তাহার বুদ্ধিও’ 
তেমন অন্তান্ত প্রাণী অপেক্ষা বেশী । হাতীর মন্তিফ মানুষের মন্তিফ্ের তুলনায় ভারী 
হইলেও হাতীর বুদ্ধিমত্তা মানুষের তুলনায় কম, কারণ হাতীর দৈহিক ওজনের 
অনুপাতে মস্তিষ্কের ওজন মানুষের তুলনায় কম | 

(৪) অধিকন্ত, feces কোনে প্রদেশ রুগ্ন বা আহত হইলে কোনো না 
কোনো মানসক্রিয়া ব্যাহত হয়। যথা, দর্শনকেন্দ্র বিকল হইলে দর্শন সংবেদন ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়, অথবা ত্রোকা আবিষ্কৃত প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বাক্শক্তি এবং উহার সহিত 
TID অনেক শক্তি বিকল হইয়| পড়ে। মস্তিফ আহত হইলে, চেতনা বিলুপ্ত হয়। 
afe স্বাভাবিক থাকিলে, চেতনা অব্যাহত থাকে | এই সকল যুক্তি প্রমাণ করে যে 
শরীর মানসজীবনের মূল ভিত্তি ৷ 


(খ) সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ( Brief Analysis ) j 
মানসজীবনের শারীরভিত্তির প্রমাণ দেখানো হইয়াছে। এইবার উহার সংক্ষিপ্ত 
বিশ্লেষণ করা হইতেছে। 
(১) মানসজীবনের প্রধান শারীরভিত্তি ésa (Nervous System ), 
বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় ( Central) atSea । আবার কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের প্রধান 
ংশ মস্তিষ্ক, এবং মেরুদণ্ড বা FIMO! gear মাঁনসভীবনের শারীরভিতি 
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বুঝিতে হইলে, কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়া বুঝিতে হইবে । পরবর্তী পঞ্চম 
এবং ষষ্ট পরিচ্ছেদে উক্ত দুইটি অংশ আলোচিত হইয়াছে। 
ংবেদন, প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসক্রিয়ার মূলে 
রহিয়াছে মস্তিক্ষের নিয়ন্ত্রণ। মস্তি্ধের অনুষঙ্গ অঞ্চল ( Association Area ) 
উচ্চতর মানসজীবনের কেন্্র। তাহা ছাড়া, দর্শন, শ্রবণ” আস্বাদন এবং ঘ্রাণ 
ংবেদনের কেন্দ্র মন্তিফে অবস্থিত। তাই মানস জীবন-নংগ্রামে নার্ভতন্ত্রের অষ্যান্ত 
অংশগুলিকে যদি সৈনিক বলা যায়, তবে মস্তিফ এই সেনাবাহিনীর: 
সর্বাধিনায়ক ৷ 

আবার প্রতিবর্ত (Reflex action), অভ্যাস ( Habit ), wesfeat, 
( Automatic action) এবং সহজ প্রবৃত্তির (Instinct) কেন্দ্র অবস্থিত, 
স্থযুয্নাকাণ্ডে। গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ RÈI)! 

(২) যানসজীবনের মৌলিক ক্রিয়া সংবেদন। সংবেদনের একক (unit ) 
উদ্দীপক এবং উহার প্রতিক্রিয়া! ( Stimulus-response )। যে শক্তি কোনো 
ইন্রিয়যন্ত্রের সংলগ্ন নার্ভের বহিঃপ্রান্তকে ( Peripheral end) উত্তেজিত করে, 
তাহাকে উদ্দীপক বলে। উদ্দীপনাটি নার্ভ-প্রবাহের (nervous impulse )- 
আকারে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে অবস্থিত এ নার্ভের অন্তঃপ্রান্তে ( Central end } 
পরিচালিত হইলে সংবেদন উৎপন্ন হয়। তাই বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতপ্্ও মানস-. 
জীবনের শারীরভিত্তি। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদ Tea | 

(৩) উপরোক্ত সংবেদনের ফলে যে সকল ক্রিয়া ঘটে, তাহা কোনো পেশী 
( Muscle ) অথবা গ্রন্থি সক্রিয় হইবার ফল। পেশী প্রতিক্রিয়া করে কোনো! বিচলন 
(movement) ঘটাইয়া। গ্রন্থির প্রতিক্রিয়া ঘটে রসক্ষরণে (glandular 
Secretion ) গ্রন্থির রসক্ষরণ গ্রাক্ষোভ ( Emotion ), ব্যক্তিত্ব ( Personality ) 
এবং বুদ্ধির ( Intelligence ) উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে। প্রসঙ্গটি AYT 
পরিচ্ছেদেই আলোচিত হইয়াছে। 

(৪) অধিকন্ধ পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাসপ্রস্থাস, রক্ত চলাচল, প্রজনন প্রভৃতি - 
জৈবক্রিয়া ( Vital process ) মাননজীবনের অবিচ্ছেচ্য AF । এই সকল জৈবক্রিয়া 
Rafts হয় স্বতন্ত্র নার্ভতন্তরের ( Autonomic Nervous System ) দারা। এই 
কারণে qwa নার্ভতন্তরও মানসজীবনের গুরুত্বপূর্ণ শারীরভিত্তি ৷ 

(৫) ইন্দ্দিয়গুলি বহিৰিশ্বের সহিত সংযুক্ত হইবার দ্বার। ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলির, 


“vo মনোবিদ্যা 


সাহায্যেই কেন্দ্রীয় নার্ভতন্্র মাননজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার ইন্দ্রিযগুলির 
মাধ্যমেই মন ব্বিশ্বের সহিত যুক্ত হয় । কাজে কাজেই মানসজীবনের শারীর- 
ভিত্তি হিসাবে ইন্দ্রিয়যন্তরগুলির (sense-organs) কার্য এবং গঠন বুঝিতে হয়। 
গ্রন্থের ত্রয়োদশ এবং BSW পরিচ্ছেদে বিষয়টির আলোচনা করা হইয়াছে। 


২। মনোবিষ্ায় দেহ ও মনের সম্বন্ধ 
দেহ ও মনের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া মনোবিগ্ভার অনেক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কোনো কোনে! মনোবিদ্‌ মন বা চেতনার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। তাহাদের 
মতে মনোবিগ্যা চেষ্টিতের favi (Science of behaviour) এবং উদ্দীপক- 
প্রতিক্রিয়্াই চেষ্টিতের একক | তাহারা বলেন, মনোবিদ্যার মন বা চেতনার বালাই 
নাই | সুতরাং চেষ্টিতবাদী মনোবিদ্গণের পক্ষে শরীর ও.মনের সম্বন্ধ আলোচনা 
পণ্ডশ্রম মাত্র। সাম্প্রতিক কালের চেষ্টিতবাদ-প্রভাবিত মনোবিদ্যা গ্রন্থগুলিতে এই 
আলোচনার স্থান নাই। কিন্তু চেষ্টিতবাদীর জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিদ্যার একমাত্র 
দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ডবলু. কে. ক্লিফোর্ড (Clifford) প্রভৃতির মনোবাদ ( self- 
Psychology ) চে্টিতবাদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া ইহাদের মতে চেতনাই একমাত্র 
সত্য এবং জড় পদার্থও চেতন। এই মতেও দেহ-মনের সম্বন্ধ মনোবিদ্যার 
'আলোচা নয়। 
চরম মতবাদিগণের পক্ষে দেহ ও মনের সম্বন্ধ আলোচনা মনোবিদ্যায় অপ্রাসপ্সিক। 
অবৈজ্ঞানিক জড়বাদ ( Naive Materialism ) মনকে জড়পদার্থের বিকার বলিয়া 
মনে করে। যকৃৎ যেমন পিত্ত নিঃসরণ করে, তেমন মন্ডিফও চিন্তা নিঃসরণ করে 
‘(The brain secretes thought, as the lever secretes bile) ইহাই 
'এপিফেনমেনালিজ ম্‌ ( Epiphenomenalism ) নামধেয় জড়বাদের AS | 
দেহ-মন-সন্বন্ধ বিষয়ে মতবাদের অন্ত নাই | বিশেষ করিয়] দুইটি মত মনোবিদ্যায় 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে-_যথা অন্যযোন্ত-ক্রিয়াবাদ অথবা মিথক্রিয়াবাদ (In- 
teractionism) এবং জমান্তরালবাদ (Parallelism) | সুতরাং দেহ ও মনের সম্বন্ধ 
বিষয়ে এই দুইটি মতের বক্তব্য আলোচনা এবং ইহাদের দৌষগুণ বিচার করা 
বাঞ্চনীয় । 
৩। অন্যোন্যক্রিয়াবাদ (Interactionism) 
দেহ ও মনের অস্যোন্তক্রিয়াশীলত৷ বুঝিতে হইলে, উহাদের বিশ্লেষণ অপরিহার্য 
হইয়া পড়ে। মন বিস্তার এবং পরিমাণহীন পদার্থ । তবে বিস্তার ও পরিমাণশীল 
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দেহ কিরূপে মনের উপর এবং মন কিরূপে দেহের উপর ক্রিয়া করিতে পারে? অথচ 
ইহারা যে পরম্পর-ক্রিয়াশীল sare অনস্বীকার্য । সংবেদন হইতে আরভ্ত 
করিয়া চিন্তা প্রভৃতি উচ্চতম মানসবৃত্তি পর্যন্ত কোনটিই দেহের সাহায্য না লইয়া 
ঘটিতে পারে না। যেমন চক্ষু, দর্শন নার্ভ এবং মাশুফের দর্শনকেন্দ্র না থাকিলে দর্শন: 
সংবেদন ঘটিতে পারে না । আবার মস্তিষের অন্ুষন্দ এলাকা স্বাভাবিক না থাকিলে», 
স্মরণ, কল্পনা, চিন্তা প্রভৃতি উচ্চতর aag তগুলিও ঘটিতে পারে না। স্থতরাং 
দেহ যে ভাবেই মনের উপর, অথবা মন যে ভাবেই দেহের উপর কাজ করুঝ না কেন, 
ইহারা যে অস্ভোন্াক্রিয়াশীল তাহাতে সন্দেহ নাই। Shea, APT, eF 
এবং নার্ভতন্ত্র ক্রিয়া না করিলে, মনের ক্রিয়াগুলি সংঘটিত হইতে পারে না, এই 
অর্থে দেহ অবশ্যই মনের উপর ক্রিয়াশীল | 

মন দেহের উপর কিভাবে ক্রিয়াশীল হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত 
কঠিন। মনের বিস্তার নাই, স্থতরাং দেহের সহিত ইহার কোনো স্থূল সংস্পর্শ 
হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যদেহের সকল ক্রিয়াই কোনো মন-বিশিষ্ট' 
চেতন জীবের ক্রিয়।। এই অর্থে সকল দৈহিক ক্রিয়াই যে মূলতঃ আত্মরক্ষা এবং 
আত্মপ্রজননমূলক দুইটি জৈবিক প্রয়োজনে দাধিত হয়, এই বিষয়ে অনেকেই একমত ৷ 
স্থতরাং দৈহিক ক্রিয়াগুলি শুধু উদ্দেশ্যহীন অন্ধ ঘটনাপরম্পরা নয়, কিন্তু মন ও. 
প্রাণবিশিষ্ট জীবের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধনের সহায় বা উপায় | এই ORY বা 
প্রয়োজন সম্বন্ধে জীবের চেতনা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা অচেতন হইলেই 
যে মনের সম্পূর্ণ বাহিরে, এইরূপ মনে করিবার কোনো হেতু নাই | পক্ষান্তরে ইহা! 
অবচেতন অথবা AFIA মনের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হইতে পারে | 

স্থতরাং উল্লিখিত অর্থে মন শরীরের উপর ক্রিয়াশীল ৷ তাহা ছাড়া, সংজ্ঞান: 
উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনও দৈহিক ক্রিয়ার উপর প্রভাব [বস্তার করে। সকল এচ্ছিক 
ক্রিনাগুলিই কোনো না কোনো প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য সম্পন্ন হয়।' 
কাহারও afata, দাড়াইবার, কথা বলিবার বা চিন্তা করিবার ইচ্ছা হইলে, সঙ্গে 
সঙ্গে এই কাজগুলি সম্পন্ন হয়। 

IVP, ম্যাক্ডুগ্যাল প্রভৃতি মনোবিদ্গণ উদদেস্তাভিমুখিতাকেই (Teleolo~ 
gical determination) মানসক্রিয়ার অসাধারণ লক্ষণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন | 
তাহাদের মতে কোনো মানসক্রিয়াই উদ্দেশ্াহীনভাবে সম্পন্ন হয় না। যেহেতু স্বয়ং 
ক্রিয় দৈহিক ক্রিয়াগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতর এচ্ছিক ক্রিয়া পর্যন্ত সকল, 


৬২ মনোবিদ্যা 


দৈহিক ক্ৰিয়াই জীবের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে, FEAN ইহারা মনের 

দ্বারা অল্লাধিক নিমন্ত্রিত। আবার উদ্দেশ্য ব| প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে, 
‘দেহের সাহাব্যেই মন তাহা করিতে পারে। সুতরাং দেহ যেমন মনের উপর 
ক্রিয়াশীল, তেমনই মনও দেহের উপর ক্রিয়াশীল । অর্থাৎ দেহ ও মন অন্যোন্তক্রিয়াশীল 
বা অষ্তোন্যদাপেক্ষ । ইহাদের প্রত্যেকটি অপরটির উপর নির্ভর করে। কোনোটিই 
'অপরটিকে বাদ fist অথবা অপরটির উপর প্রতিক্রিয়া না করিয়া] সক্রিয় হইতে 
পারে না। 

TIRI হইলে দেহ-মন-সপদ্ধ বিষয়ে অস্যোন্তাক্রিয়্াবাদের বক্তব্য এই যে (>) 
দেহ মনের উপর এবং মন দেহের উপর ক্রিয়া করে । দেহ মানসিক ars বা পরিবর্তন 
এবং মন দৈহিক কাৰ্য বা পরিবর্তন উৎপন্ন করিয়া থাকে | (২) দেহের বিভিন্ন 
পরিবর্তন মনের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটায় । দেহ স্বস্থ বা অস্থস্থ হইলে মন, এবং মন 
সুস্থ বা অসুস্থ থাকিলে দেহও এরূপ হয়। মস্তিদ্ধে আঘাতের ফলে চেতনালোপ 
ঘটে। দেহের নানারূপ বিশৃঙ্খল অবস্থার, যেমন অজীর্ণে, আফিং, কোকেইন প্রভৃতি 
Su সেবনে, মনের পরিবর্তন সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। প্রক্ষোভের দৈহিক 
পরিবর্তন, ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ করা বা দাতে দাত qal, ভয়ে বক্ষম্পন্দমন বা দ্েহকম্পন, 
TUA অশ্রাবিসর্জন, সুখে হাসি প্রভৃতি অস্টোন্তক্রিয়াবাদের প্রমাণ | (৩) শারীর- 
স্থান (Anatomy) প্রমাণ করিয়াছে কিরূপে মস্তিফবিকূতি মানসিক বিরূতি ঘটায়। 
এই গবেষণায় বিভিন্ন মানসবৃতিগুলির মন্তিফকেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। (8) তাহা 
ছাড়া, তুলনামূলক শ'রীরস্থান (Comparative Anatomy) প্রমাণ করিয়াছে যে 

“দৈহিক ক্রমোন্নতির সহিত মানসিক ক্রমোননতির সম্বন্ধ রহিয়াছে। 
"সমালোচনা 

অন্টোস্থক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে ইহার বিরোধী মনোবিদ্গণ নিম্নলিখিত আপত্তি 
' তুলিয়াছেন। 

(১) অস্োস্ক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রবল আপত্তি এই যে মন ও দেহ 
পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তু, সুতরাং ইহারা অস্তোস্ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। মন চেতন, 
দেহ অচেতন। আবার দেহ বিস্তার ও পরিমাণশীল, কিন্ত মন বিস্তার ও পরিমাণহীন। 
সুতরাং ইহাদের পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা অযৌক্তিক | 

এই আপত্তির উত্তর এই যে (ক) দেহ ও মনের পার্থক্য অনস্বীকার্য হইলেও, 

ইহাদের পরস্পরক্রিয়াশীলতাও অনস্বীকার্য। মনোবিদা ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞান। দেহ 
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“ও মনের অন্যোন্তক্রির়া একটি বাস্তব ঘটনা। এই বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করিয়া 
সনোবিদ্যা ইহার আলোচনায় অগ্রসর হয়। (A দেহ ও মন পৃথক হইলেও, ইহারা 
জীবের স্বভাবে অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হইয়াছে । ইহার ফলে মন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে 
দেহ এবং দেহ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে মন কাজ করিতে পারে না। (গ) দেহ ও মনের 
সম্বন্ধ বিষয়ে মতগুলি মনের ক্রিয়া বুঝিবার অথবা ব্যাখ্যা করিবার a বিশেষ। যে 
মত স্বীকার করিলে মনের ক্রিয়। সন্তোষজনকভাবে বুঝা যায়, সেই মতই মনোবিদ্যা- 
সম্মত। অষ্তোষ্যক্ৰিয়াবাদ দেহ ও মনের যে সম্বন্ধ নিরূপণ করে তাহার সাহায্যে 
মানসবৃতিগুলিকে বুঝিবার চেষ্ট। করা যায় । প্রত্যেক বিজ্ঞানই কতকগুলি মূলস্থত্র 
মানিয়া লয়। মনোবিদ্যাও অস্তোন্তক্রিয়াবাদকে qaza হিসাবে মানিয়া লইয়া 


বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অগ্রসর হয়। 
(২) অস্তোন্তক্ৰিয়াবাদের বিরুদ্ধে আর একটি প্রচলিত আপত্তি এই যে, ইহা 


পদার্থবিদ্যার শক্তিসংরক্ষণ সূত্র ( Law of Conservation of Energy) লঙ্ঘন 
করে। শক্তির সংরক্ষণ-স্ত্র অন্ুপারে কোনো শক্তিরই হ্রাসববদ্ধি নাই । একটি শক্তি 
আর একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু বিনষ্ট হইতে পারে না। যেমন 
পেশীয় শক্তি (muscular energy) wifes (electrical) অথবা রাসায়নিক 
(chemical) শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। বিশ্বশক্তির নানা রূপান্তরের মধ্যেও, 
উহার পরিমাণ অক্ষুণ থাকে, ইহা বাড়েও না, কমেও না। কিন্তু মন যদি দেহের উপর 
feu করে, তাহা হইলে মনের শক্তি মন হইতে ব্যয়িত হইয়া দেহের শক্তিতে 
রূপাস্তরিত হয় এবং দেহের শক্তি বাড়িয়া wat আবার দেহ মনের উপর ক্রিয়া 
করিলে» দেহের শক্তি দেহ হইতে ব্যগ্িত হইয়া মনের শক্তিতে ক্বপান্তরিত হয়। 
উভয় ক্ষেত্রেই শক্তি-সংরক্ষণ কুত্র--অর্থাৎ বিশ্বশক্তির ate নাই বৃদ্ধিও নাই, 
ইহার পরিমাণ অপরিবর্তনীয়-:এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। স্থতরাং অস্তোস্যক্রিয়াবাদ 
অসমর্থনীয়। - 

এই আপত্তিটিও মনোবিদ্যার দিক হইতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। অষ্তোন্ত- 
ক্রিয়াবাদ শক্তির সংরক্ষণ-সথত্রকে লঙ্ঘন করে না। (ক) শক্তির সংরক্ষণ-স্ত্র 
পদার্থবিদ্যার সুত্র। ইহাকে জোর করিয়া মনোবিদ্যায় টানিয়া না আনাই সঙ্গত। 
(খে) জড়শক্তি বা দৈহিক শক্তিই পদার্থবিদ্যার শক্তিসংরক্ষণ স্থত্রের লক্ষ্য-_মানস 
শক্তি ইহার লক্ষ্য নয়। স্থতরাং মনের উপর ক্রিয়ার ফলে দৈহিক শক্তি বাড়ুক কি 
Ffa যাউক, তাহাতে পদার্থবিদ্যার এই কুত্রটি ক্ষুণ হয় না। (গে) শক্তি-সংরক্ষণ 
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সুত্র শুধু যদি জড় বা দৈহিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়| মানস বা চেতন শক্তিতেও 
প্রযোজ্য হয়_অবশ্য এই প্রয়োগ পদার্থবিদ্যায় aferas নয়_তাহা হইলেও 
অন্তোন্তক্রিয়াবাদ এই সুত্রের বিরোধী হয় না। শক্তি কথাটিকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে 
গ্রহণ করিলে শক্তির হ্বাস-বৃদ্ধি প্রসঙ্গ ওঠে নাঁ। এইরূপ ক্ষেত্রে মন দেহের উপর, 
অথবা দেহ মনের উপর ক্রিয়াশীল হইলে, শক্তির রূপান্তর হয় মাত্র, হ্বাসবৃদ্ধি হয় all 
এই স্থলে মানদশক্তি দৈহিক শক্তিতে এবং দৈহিক শক্তি মানসশক্তিতে ates হয় 
মাত্র, শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। 
81 সমান্তরালবাদ (Parallelism) 
সমান্তরালবাদ মতে মন ও দেহ__কোনটিই অপরটির উপর নির্ভরশীল নয়, অথবা 
কোনটিই অপরটির কারণ বা কার্য নয়। দেহ মনের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া ইহার 
কার্ধ হিসাবে কোনো মানসবৃত্তি উৎপন্ন করে ali আবার মনও দেহের উপর 
ক্রিয়াশীল হইয়৷ উহার কার্য হিসাবে কোন দৈহিক পরিবর্তন ঘটায় al) শরীর ও মন 
পরস্পরনিরপেক্ষ । কিন্ত ইহা সত্বেও দেহ ও মনের ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি বা মিল 
(correspondence) আছে, যাহার ফলে একটি অপরটির উপর নির্ভর না করিয়াও 
একযোগে বা সমতালে কাজ FTA | 
দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার কোনোটি অপরটির উপর নির্ভর করে না, অথবা 
একটি আর একটিকে কোনো বিন্দুতে ছেদ করে না, অথচ উহার! সমান তালে একই 
দিকে অগ্রসর হয়। তেমনি দেহ, এবং মনও পরম্পরকে কোনো বিন্দুতেই ছেদ at 
করিয়া, কোনোটি অপরটির উপর নির্ভর না করিয়া অথবা অপরটির সহিত সংযুক্ত না 
হইয়া, একযোগে অগ্রসর বা পরিবন্তিত হইতে থাকে। 
faa প্রদর্শিত নক্সা দুইটির সাহায্যে এই মতবাদ দুইটির মৌলিক পার্থক্য দেখানো 
যাইতে পারে। 
soy 


Sy a 
1 ae or 


২ নং চিত্র 
২ নং চিত্রে ‘শ’ চিহ্নিত শরীর এবং “ম” 
চিহ্নিত মন দুইটি সরল রেখার দ্বারা zis 
হইয়াছে । শরীর এবং মন ‘ক’ এবং এ+ 
ছেদবিন্দুতে পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া 
উৎপন্ন করিয়াছে। 


৩ নং চিত্র 
৩ নং চিত্রে ‘শ’ চিহ্নিত শরীর এবং 
‘ম’ চিহ্নিত মন কোথাও পরম্পর মিলিত 
হয় নাই কিন্তু দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার 
WS পারস্পরিক ব্যবধান বা দুরত্ব সমান 
রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছে। 


মানসজীবনের শারীর ভিত্তি oe 


সমান্তরালবাদ মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তির জমানুপাতিক দৈহিকবৃতি এবং 
প্রত্যেক দৈহিকবৃত্তিরও সমানুপাতিক মানপবৃত্তি থাকে । এমন কোনো দৈহিকবৃত্তি 
ঘটে না, যাহার সমানুপাতিক মানসবৃত্তি নাই, আবার এমন কোনো মানসবৃতিও 
ঘটে না, যাহার সমাহ্গপাতিক দৈহিকবৃত্তি নাই। উহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত yas | 
অথচ উহাদের মধ্যবর্তী পার্থক্য বা ব্যবধান অক্ষুণ্ন । 

তাহা হইলে অন্যোন্তক্রিয়াবাদের সহিত সমান্তরালবাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট | 
প্রথম মত অনুসারে দেহ ও মন পরস্পর ক্রিগ্নাশীল, কিন্তু দ্বিতীয় মত অনুসারে একটি 
আর একটির উপর ক্রিয়া না করিয়াই পারস্পরিক সঙ্গতি বজায় রাখে । সমান্তরাঁলবাদ 
দেহকে মনের কারণ বা কার্য অথবা মনকে দেহের কারণ বা কার্য বলিয়া নির্দেশ 
করে না। এই মতান্ুসারে দৈহিক কারণ দৈহিক কাধই উৎপন্ন করে এবং মানস 
কারণ মানস sts ঘটায়, একটি অপরটির কারণ বা কার্য হয় না। প্রত্যেক - 
মানসবৃত্ভিকেই দৈহিক দিক হইতে, আবার প্রত্যেক দৈহিক অবস্থাকেই মানস দিক 
হইতে দেখা যায়। মানস দিক হইতে যে বেদনাকে আমরা দুঃখ এবং স্থখরূপে 
অন্গভব করি, তাহাই দৈহিক দিক হইতে ক্রন্দন বা অশ্রবিসর্জন এবং হাসি 
বা নৃত্যরপে দেখিতে পাই । অথবা (Every psychosis has its corresponding 
Neurosis and every neurosis has its corresponding psychosis ) প্রত্যেক 
মানসবৃত্তিরই সমান্গুপাতিক দৈহিক পরিবর্তন এবং প্রত্যেক দৈহিক পরিবর্তনেরই 
সমানুপাতিক মানসবৃতি আছে। দেহ এবং মনের প্রত্যেকটি পরিবর্তনই (one-to- 
one correspondence) সমানুপাতিক, একটি অপরটির কারণ বা কার্য না gate, 
সমান্তরাল বা সমালগুপাতিক। কিরূপে ইহা সম্ভব” এই প্রশ্ন মনোবিদ্যার 
নয়, কিন্তু তত্ববিদ্যার। মনোবিদ্যার বিবেচনায় ইহা শুধু সম্ভব নয়, কিন্তু বাস্তব। 
সমান্তরাল সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই, মনোবিদ্যার আলোচনা বোধগম্য হয়, এই 
স্বীকৃতির দার্শনিক মূল্য যাহাই হউক না কেন। 


সমালোচনা 
(১) সমান্তরালবাদ মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তির সমানুপাতিক দৈহিক বৃত্তি আছে। 
কিন্ত প্রত্যেক maaga সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি থাকিলেও, উহা নিৰ্ণয় করা 
দুঃসাধ্য । যেমন Geta মানসবৃত্তির সমাস্তরাল দৈহিক বৃত্তি কি? উত্তরে বলা 
যাইতে পারে যে নিজ্ঞান মানসবৃত্তিরও দৈহিক gis অবশ্যই আছে-_ইহা IEA 
মধ্যবর্তী কোনে! অস্পষ্ট সক্রিয় বা নিক্রিয় অবস্থা, যেমন মস্তিষ্ধীয় কোষগুলির অবিশ্রাম 
৫ 


৬৬ মনোবিদ্যা 


স্পন্দন বা fen (vibration -of brain-cells', অথবা মস্তিষ্ধের কোনো কোনো 
অংশের স্থারী পরিবর্তন (Permanent modification); কিন্তু এই উত্তরের বিরুদ্ধে 
"আপত্তি কর! যাইতে পারে যে fasta মনের এই জাতীয় সমান্তরাল মস্তিদ্ধীয় 
পরিবর্তন বা স্পন্দন কোনো যন্ত্রে ধরা পড়ে না। আবার, এই আপত্তির বিরুদ্ধে 
এবং সমান্তরালবাদের স্বপক্ষে বল! যাইতে পারে, নিজ্ঞণন মনের সমান্তরাল দৈহিক 
বৃত্তি বাহির কর! বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে। J 
(২) সকল সংজ্ঞান বৃত্তির সমান্তরাল শারীরবৃত্তি নিরূপণ করাও যে 
সহজ, SA নয়। যেমন একটি কঠিন অঙ্ক কবিবার অথবা কোনো জটিল 
দার্শনিক সমস্য! সমাধান করিবার জন্য যে উচ্চ চিন্তা বা ভাবনার প্রয়োজন হয়, উহার 
সমান্তরাল শারীরবৃত্তি সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয় | 
এইরূপ আপত্তির উত্তরও পূর্বটির অনুরূপ । জটিল মানসবৃত্তির সমান্তরাল শারীর- 
বৃত্তিও অবশ্যই জটিল হইবে। উহাদের শারীরভিত্তি হয়ত মস্তিফ্ষের অন্য 
এলাকায় অবস্থিত | 
(৩) আকম্মিক অভিজ্ঞতায় (Sudden experience) যে মানসবৃতি ক্রি 
করে উহার সমাস্তরাল শারীর অবস্থা কি তাহা Ada করাও ছুঃসাধা। আকস্মিক 
অভিজ্ঞতায় উহার সমান্তরাল দৈহিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে, যদি এই দৈহিক 
অবস্থার কারণ হিসাবে কোনো পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থা থাকে ।১ অথচ আকস্মিক 
অভিজ্ঞতায় এমন কোনে পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা উহার 
সমানুপাতিক দৈহিক অবস্থার কারণ হইতে পারে। 
এই আপত্তির উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, যেমন আকস্মিক মানসবৃতিও 
কোন্‌ পূর্ববর্তী মানসৰ্ববত্তির কার্য, তাহা জানিতে পারা যায় না, তেমন উহার 
সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তিও আকস্মিক বলিয়া, উহা কোন্‌ পূর্ববর্ত দৈহিক বৃত্তির কার্য, 
তাহা নিরূপণ করা নাও যাইতে পারে। অবশ্য ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! 


অনুচিত যে আকস্মিক মানস অভিজ্ঞতার এবং দৈহিক অবস্থার কোনে! সমানুপাতিক 
কারণ নাই । 


(৪) সমান্তরালবাদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে উহার 


21! সমান্তরালবাদ মতে মন দেহের এবং দেহ মনের কারণ বা কার্য হইতে পারে না। প্রত্যেক 
পরবতী মানস অবস্থার কারণ উহার পূর্ববর্তী কোন মানস অবস্থা। আবার প্রত্যেক পরবর্তা 
দৈহিক অবস্থার কারণ উহার পূর্ববর্তী কোন শারীর অবস্থা | 


যানসজীবনের শারীর ভিত্তি Ss 


পরিণতি র্বমানসবাদ (Panpsychism)) প্যান্সাইকিজ্ম্‌ অনুসারে MITET 
পর্যন্ত সব কিছুই মন বা আত্মা। অবশ্য সমান্তরালবাদ নিশ্চয়ই বলে না যে দেহও 
আত্মা বা মন। এই অর্থে সমান্তরালবাদের বিরুদ্ধে সর্বমানসবাদের আপত্তি 
অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি প্রত্যেক দৈহিক অবস্থারই সমান্তরাল মানস 
অবস্থা থাকে, তবে প্রত্যেক ধূলিকণারও মন আছে, যেহেতু উহা! জড় পদার্থ_এইরূপ 
আপত্তি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া! মনে হয় না। 

উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এইরূপ আপত্তি দার্শনিক দিক হইতে সমীচীন 
হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মনোবিগ্যায় ইহার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলিয়া 
মনে হয় না। মনোবিদ্া জড়পদার্থ এবং মানসপদার্থ কিরূপভাবে সন্বদ্ধ, ইহার 
আলোচন! করে না, কিন্ত মন ও দেহ কিরূপে AVA, তাহাই আলোচনা করে | 


el উপসংহার 

উপরের আলোচনা হইতে অসন্তোন্তক্রিয়াবাদ এবং সমান্তরালবাদের মধ্যে কোন্টি 
গ্রহণীয় এবং কোন্টি বর্জনীয়, এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় না। বাস্তবিকপক্ষে, 
এইরূপ কোনো সমাধান মনোবিগ্ার পক্ষে অপরিহার্য ও নয়। মনোবিদ্যা বস্তুনিষ্ঠ 
বিজ্ঞান। যে মত অন্থসারে মানসবৃত্তিগুলিকে ভাল করিয়া বুঝা যায়, মনোবিদ্ঠার 
পক্ষে সেই মতটিই MII অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন যে অনস্টোন্যক্রিয়াবাদই 
মানসবৃত্তির সস্তোষজমক ব্যাখ্যা করিতে পারে । আবার কোনো কোনো মনোবিদ্_ 
এবং সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ মনোঁবিদই-_সমান্তরালবাদকে অধিকতর 
সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় এই প্রশ্নটির কোনো সঠিক উত্তর না 
দিয়া এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই মনোবিদ্যা গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত যে, যে মতটি 
অধিকতর সন্তোষজনক বলিয়া অধিকাংশ মনোবিদ্‌ গ্রহণ করেন সেইটিই 
গ্রহণীয় । এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে অস্তোন্তক্রিয়াবাদ অপেক্ষা সমাস্তরালবাদই 
অধিক বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মনে হয়। সাম্প্রতিক মনোবিদ্গণের মধ্যে অনেকেই, 
যেমন Re, টিশ নার প্রভৃতি সমান্তরালবাদী। আবার ম্যাক্ডুগাল প্রমুখ মনোবিদ্গণ 
অষ্তোন্তক্ৰিয়াবাদী। পক্ষান্তরে, স্টাউট প্রভৃতি মনোবিদ্গণ কোনো মতবাদেরই পূর্ণ 
সমর্থক নহেন, যদিও স্টাউট্‌-এর উদ্দেশমূলক নিয়নত্রবাদ হইতে তাহার আস্টোন্াক্রিয়।- 
বাদের দিকে ঝোঁক অন্থমিত হয় । 


মনোবিদ্যা 


অনুশীলনী (Exercise) 


Explain with Broo’ the physiological basis of mental life. 
( Ans: pp. 57-58 ) 
(মানসজীবনের শারীরভিত্তি প্রমাণ সহ ব্যাথ্যা কর।) 
Give an analysis of the physiological basis of mental life. 
(Ans : pp. 58-60 ) 
(মানসজীবনের শারীর ভিত্তি বিশ্লেষণ sa 1 ) > 
Explain Interactionism as a theory of mind-body relation. 
( Ans: pp. 60-62 ) 
(cre ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে অন্তোন্ত ত্রিয়াবাদ আলোচনা FA 1 ) 
Are mind and body parallel to each other? Discuss. 
( Ans 2 pp. 64-67) 
(মন এবং দেহ পরস্পরের সমান্তরাল কিনা তাহা আলোচন! কর। ) 
How are mind and body related to each other? Diseuss, 
( Ans : pp. 60-67 ) 
(দেহ এবং মনের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা আলোচনা কর।) 
Which of the theories of Interactionism and Parallelism do 
you accept, and why ? ( Ans : pp. 60-67 ) 
( অন্যোন্তক্রিগাবাদ এবং সমান্তরালবাদের মধ্যে কোন্‌ মতবাদটি তোমার 
HVAT, এবং কেন গ্রহ্ণীয়? ) 


পঞ্চম পরিচ্চ্ছেদ 
কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্ব_মতিক্ এবং সুযুন্নাকাণ্ড 
( Central Nervous System—Brain and the Spinal Cord ) 


১। ভুমিকা 


( Introduction ) 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র সমগ্র নার্ভতন্ত্রের ( Nervous System ) প্রধান অংশ ৷ Bais 
ইহা যে সমগ্রের অংশ সেই সমগ্র ASTRA আলোচনা আবশ্যক | 

নার্ভতন্ত্র বলিতে বুঝায় শরীরের যাবতীয় নার্ভ গঠনগুলি, যাহা শরীরের বিভিন্ন 
অংশগুলিকে পারস্পরিক যোগস্ত্রে আবদ্ধ করে। শুধু তাহাই নয়। নার্ভত্ন্তর 
জীবশরীরকে বহির্জগৎ অথবা পরিবেশের সহিত যুক্ত এবং অভিযোজিত (adjusted) 
করে। এইজন্যই জীব বিশ্বের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে | 

বহিখিশ্বের সহিত অভিযোজনের sw বহিবিশ্বের অথবা পরিবেশের শক্তি 
উদ্দীপকের (stimulus ) আকারে সংবেদীয় নার্ভকে ( sensory or afferent 
nerve ) উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনা (excitation ) নার্ভপ্রবাহের ( Nerve 
impulse) আকারে প্রবাহিত হইয়া কেন্দ্রীয় নার্ভকেন্দ্রে ( মন্ডিফে অথবা স্থষুয্ন 
কাণ্ডে) পৌছায় । এ কেন্দ্রের সন্নিহিত চেষ্টীয় নার্ভের (motor or efferent nerve) 
উদ্দীপনা হইলে উহা চেষ্টায় নার্ভপ্রবাহের আকারে কোন মাংসপেশীতে অথবা aioe 
প্টেছিয়| যথাক্রমে fasaa (movement ) এবং রসক্ষরণ ( Secretion ) উৎপন্ন 
করে। এইরূপে জীবদেহের সহিত পরিবেশ অথবা বহির্জগতের অভিযোজন 
ঘটে। 

কেন্দ্রীয় নার্ভ তন্ত্রের গঠন এবং কার্য বুঝিতে হইলে faae ধাপগুলি বুঝিতে হয়। 
(১) ইন্দ্ৰিয়ে অবস্থিত কতকগুলি সংগ্রাহক qa ( receptor organs ), (২) সংগৃহীত 
উদ্দীপনা যে নার্ভ দিয়া প্রবাহিত হয় সেই সংবেদীয় নার্ভ, (৩) এই উদ্দীপনা 
যে স্থানে পৌছিয়া সংবেদন উৎপন্ন করে সেই, afes বা স্ুষুন্সাকাগুরূপ 
কেন্দ্রস্থল (centre), (৪) আবার এই সংবেদনের ফলে যে চেষ্ীয় নার্ভ উদ্দীপিত 
হইয়া গতি অথবা ক্ষরণ ঘটায় সেই, COME নার্ভ সম্বন্ধে জ্ঞান আবশ্তক। সাধারণ 
নার্ভতত্ত্রের অষ্তান্য অংশও আলোচনা করা দরকার ৷ 
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অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র বুঝিবার পক্ষে নার্ভ কাহাকে বলে, উহার গঠন কি” 
উহার কাজই বা কি, নার্ভ কত প্রকার, প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্য | 


২। নার্ভতন্তরের প্রধান অংশ 
( Parts of the Nervous System ) 


নার্ভতন্ত্রের অংশগুলি কি কি তাহা জানা দরকার। সাধারণ নার্ভভন্ত্র প্রধানতঃ 
তিনভাগে বিভক্ত | 

(১) প্রথম ভাগটি কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র ( Central Nervous System )। ইহা 
afes ( Brain ) এবং মেক্ুমজ্জ! ( Spinal Cord ) 42a) গঠিত । qfy এবং 
মেরুমজ্জাই শরীরের সুলকেন্দ্র। এই কারণে এই দুইটিকে cela নার্ভতন্ত্র বলা হয়। 

(2) সাধারণত নার্ভতত্ত্ের দ্বিতীয় ভাগটি বহিঃপ্রাস্তীয় নার্ভপুণ্। (peripheral 
nerves)! ইহা কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রপ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখারূপে সমগ্র দেহে 
ছড়াইয়া আছে। এই নার্ভগুলি কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের সহিত শরীরের বিভিন্ন অংশের 
সংযোগ স্ত্র। 

(৩) সাধারণ নার্ভতন্ত্রের তৃতীয় ভাগটি qoa নার্ভভন্্ ( Autonomic ` 
Nervous System ) | এই নার্ভতন্ত্রকে স্বতন্ত্র বলা হয় কারণ ইহা কেন্দ্রীয় নার্ভ 
তন্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া মোটামুটি স্বাধীনভাবে সন্িয়। স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র যকৃৎ, 
হৃদয় প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অন্গগুলিকে ( visceral organs ) মস্তি ও মেরুমজ্জার, 
সহিত সংযুক্ত করে। 

এইবার নার্ভতন্তরের উপরোক্ত তিনটি প্রধান অংশের গঠন ও ক্রিয়া আলোচ্য ॥ 
প্রথমে নার্ভ কি, কয় প্রকার এবং উহাদের কার্য কি প্রভৃতি প্রশ্ন আলোচিত 
হইতেছে। 


৩। নিউরোন.-এর গঠন এবং faai 


( Structure and Function of Neurones ) 


নার্ভতন্্র অসংখ্য নিউরোন_এর mai জড়পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে 
নৃনতম বিভাজ) পরমাণু পাওয়া যায়। তেমনই নার্ভতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করিলে কতগুলি 
ন্যূনতম বিভাজ্য অংশ পাওয়া যায় যাহাদের সংযোগে অথবা সমন্বয়ে সমগ্র AISTE 


গঠিত। 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র_মন্তিফ এবং স্থযুয্নাকাণ্ড 

নিউরোন, ae eras ন্যুনতম বিভাজ্য অংশ। অসংখ্য নিউরোন্-এর 
সমন্বয় বা সংযোগবৈচিত্র্যে asea গঠিত। গঠনের দিক্‌ হইতে নিউরোন্ই 
নার্ভতন্ত্রের মৌলিক একক। অন্যান করা হয় যে মানুষের নার্ভতন্ত্র অন্তত: এক কোটি 
নিউরোন্‌ লইয়া গঠিত। ইহারা আকারে এত ক্ষুদ্র যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যেও উহাদের দেখা ছুরূহ। ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং চিত্রগুলিতে কয়েকটি নিউরোন্‌ 
দেখানো হইয়াছে। 
নিউরোন-এর অংশত্রয় 

সাধারণতঃ প্রত্যেক নিউরোন্‌ তিনটি অংশ লইয়া গঠিত £ (১) প্রথম অংশটিকে 
বলে aayi) কোষদেহ্‌ ( Central cell-body, Nerve-cell) (২) দ্বিতীয় 
অংশটি হইল কোষদেহের কেন্দ্র (৩) আবার তৃতীয় অংশটির নাম SCS 
(merve-fibre)| ইহা কোষদেহের কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন হয়। এই অংশগুলি 
৬ ও ৭ নং চিত্রে দেখানো হইল। 
(কোষদেহের অংশ 

কোষদেহ আবার চারটি অংশে গঠিত। যথা (১) ইহার কঠিন বহিরাবরণ বা 
কোষপ্রাচীর (cell-wall); (২) ইহার wifes তরলাক্কৃতি অংশের নাম 


৪১ ৫, ৬ ও পনং চিত্র । ৪,৬৩ ৭নং চিত্র বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর এবং 
4 eat চিত্র উপরে রহিয়াছে 


জীবকোষ ( protoplasm )। ইহাকে অনেকটা! ডিমের শ্বেতাংশের ( albumen ) 


—— 


৭২ মনোবিদ্যা 


মত দেখায়; (৩) এই জীবকোষের cease একটি অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত কেন্দ্রের 
নাম নিউক্রিক্লাস্‌ এবং (৪) নিউক্লিয়াস-এর মধ্যে ভাসমান ক্ষুদ্রতম অংশগুলির 
নাম নিউক্রিওলাই। 
সম্ভবতঃ কোষদেহের কার্য নিউরোন্‌-এর পুষ্টি জোগানো। কোষদেহ অসুস্থ 
হইলে নিউরোন্‌ কাজ করিতে পারে না। কোষদেহ আবার নার্ভ প্রবাহের শক্তি 
উৎপন্ন (evolve) করে এবং প্রয়োজন মত উহাকে বাড়াইয়া ( reinforce ) বা 
ব্যাহত করিয়া ( inhibit ) দেয় । 
নিউরোন_এর শাখা__আ্যাকৃসন, ও ডেনড্রেন, ( Axon and Dendron ) 
শাথাপ্রশাখা-সমন্বিত কোষদেহকে নিউরোন. বলে। নার্ভতন্ত্র অসংখ্য 
নিউরোন্-এর সমষ্টি । অধিকাংশ নিউরোন্-এর ছুই শ্রেণীর শাখা থাকে-_যথা একটি 
WIA এবং একাধিক ডেন্ডন্। সকল নিউরোন্-এরই একটি করিয়া আযাক্সন্‌ 
থাকে, কিন্ত কোনো কোনো নিউরোন্-এর ভেন্ডন্‌ নাও থাকিতে পারে। IFAT 
কোবদেহ হইতে প্রন্থত একটি ata ইহা অপেক্ষাকৃত I, দীৰ্ঘ এবং প্রশাখাহীন। 
ARAL I তুলনায় ডেন্ড্ন্‌ অপেক্ষাকৃত FI বা ক্ষুদ্র, অসম এবং অধিকসংখ্যক । 
কোনো কোনো SITAR দৈর্ঘ্য কয়েক কুট পর্যন্ত হইতে পারে। ডেন্ড্ুন্গুলি 
অনেকটা বৃক্ষপন্লবের মত দেখায় । FAT এবং COA এই উভয়েরই প্রান্তসীমায় 


কেশের মত ব্রাশ, থাকে--এই আকারের জন্য উহাদের প্রান্তপীমাকে প্রান্তমার্জনী 
( end-brush ) বলে। 


81 নিউরোন.এর শ্রেণীভেদ 

নিউরোন্‌ fute তিন শ্রেণীতে Ree | 

(১) অন্তৰ্মুখী বা সংবেদীয় (sensory, afferent ) নিউরোন্‌। Bal কোনো 
ইক্জিয়ন্তর হইতে বহির্গত হইয়া! নাৰ্ভতন্তরের কেন্দ্রে, অর্থাৎ IRTE বা মেরুমজ্জান্ 
পৌছায় এবং সংবেদন উৎপন্ন করে। ইহার কোষদেহ ইন্দ্রিঃযন্ত্রে অবস্থিত | 

(২) ARKA বা! চেষ্টীয় motor, efferent ) নিউরোন্‌। ইহা নার্ততন্তের 
কোনো কেন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া কোনো পেশীতে বা গ্রস্থিতে পৌছায় এবং পেশীর 
বিচলন (movement ) অথবা গ্রন্থির রসক্ষরণ (secretion ) উৎপন্ন করে । এই 
নিউরোন্-এর কোবদেহ নার্ভতত্ত্রের কোনো কেন্দ্রে, যথা মস্তিষ্কে অথবা বেরুমজ্জায়ন, 
অবস্থিত | } 

(০) সংযোজক বা সংযোগকারী (connective) নিউরোন্‌। ইহা 


কেন্দ্রীয় নার্ভতত্ত্র_মস্তিষ এবং স্থযুয্নাকাণ্ড ৭৩ 
asoga কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া সংবেদীয় এবং coda নিউরোন্-এর সংযোগ 
সাধন করে। 

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর নিউরোন্ই ৫, ৬ ও ৭নং চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে | 

ক্রিয়া এবং গঠন, এই ছুই দিক হইতেও নিউরোন্এর শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে 
পারে। 
নিউরোন-এর ক্রিয়াগত শ্রেণীভেদ 

ক্রিয়ার (function ) দিক দিয়া নিউরোন্‌ প্রথমত: ছুই শ্রেণীর-__যথা সংব্দৌয় 
বা অন্তমুখী (sensory, afferent) এবং চেষ্্রীয় বা বহিঘূর্থী (motor, 


var চিত্র__সংবেদীয় এবং চেষ্টায় নিউরোন্‌ 

efferent) সংবেদীয় বা অন্তৰ্মুখী নিউরোন্‌-এর কোষদেহ কোনো না কোনো 
ইঞ্জিয়যস্ত্রের ( sense-organ ) মধ্যে অবস্থিত। আবার চেষ্টায় বা RLA নিউরোন্‌- 
এর কোষদেহ মন্তিষ্ষের বা মেরুমজ্জার কোনো চেষ্টীয় কেন্দ্রে অবস্থিত। এ কেন্দ্র 
হইতে বাহির azal উহা কোনো পেশী অথবা গ্রস্থিতে পৌছায়। 

৮নং চিত্রে সংবেদীয় এবং চেষ্রীয় নিউরোন্-এর নক্সা দেখানো হহাছে। 

সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় এই ছুই শ্রেণীর অতিরিক্ত একটি তৃতীয় শ্রেণীর নিউরোন্ও 
আছে। ইহাকে সংযোজক (connective ) নিউরোন্‌ বলা যায়, কারণ ইহা 
সংবেদীয় এবং চেষ্টায় নিউরোন্‌-এর মধ্যে যোগস্থত্র স্থাপন করে। সংযোজক 
নিউরোন্গুলি কেন্দ্রীয়, কারণ ইহারা নার্ভৃতপ্তরের কেন্দ্রে অবস্থিত। ৭নং চিত্রটি 
সংযোজক নিউরোন্-এর চিত্র | 
নিউরোন এর গঠনগত শ্রেণীভেদ 

আবার গঠনের (structure ) দিক হইতেও নিউরোন্‌ তিন শ্রেণীতে বিভত্ত_ 
বথা, একশাখা বিশিষ্ট (unipolar ), দ্বিশাখা বিশিষ্ট (৮10918) এবং বন্ছশাখা- 
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বিশিষ্ট ( multipolar);  একশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্‌ উহার কোষদেহ এবং উহা! 
হইতে নিঃস্থত একটি শাখা লইয়া গঠিত। বাস্তবিকপক্ষে এই নিউরোন্‌ IIIT 
দ্বিশাখাবিশিষ্ট, কারণ কোবদেহ হইতে এককভাবে নিঃস্থত হওয়া সত্বেও একটু দূরো 
fa ইহা দুই দিকে বিভক্ত হইয়| ata) বহুশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্-এর একটি 
SPAT এবং একাধিক ডেন্ড্রন, থাকে | উপরে এই ছুই শ্রেণীর নিউরোন্-এর নক্সা! 
দেওয়া হইয়াছে। যেমন, ৫, ৬, ৭নং চিত্রগুলি বহুশাখাবিশিষ্ট এবং ৮নং চিত্র 
দ্বিশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্-এর চিত্র | 


Gl AFAN ও ডেল ড্রন-এর ভিন্ন ক্রিয়া 

আ'যাক্সন, ও ডেন্ডুন-এর ক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মত। ডেন্ড্রন্-এর 
কাজ হইল নার্ভপ্রবাহ গ্রহণ কর! এবং একটু দূরে অবস্থিত কোষদেহে উহাকে গ্রেরণ। 
Fai কিন্তু আক্সন্এর কাজ ইহার বিপরীত। ইহার কাজ হইল নার্ডপ্রবাহকে 
কোবদেহ হইতে দূরে, অর্থাৎ নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে প্রেরণ কর|। অর্থাৎ, CCGA, 
নার্ভপ্রবাহের সংগ্রাহক (receptor) এবং ariga, উহার নিঃসারক, 
( discharger ) বা প্রেরক (transmitter) বিষয়টি এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী 
অনুচ্ছেদে স্পষ্ট তর হইবে | 


আাকৃঘন-এর গঠন 


ANTAL অথবা নার্ভতন্ত (nerve-fibre) সাধারণতঃ তিনটি অংশের দ্বারা গঠিত | 
(>) ইহার কঠিন বহিরাবরণটির নাম আদিম কোষ (Primitive or Schwann 
Sheath, Neurilemma); এই কোষটি একপ্রকার শ্লেত্সা-বিল্লী পদার্থ 
(membranous substance) দ্বারা এবং (২) ইহার অন্তরাবরণটি একপ্রকার শুভ্র 
GRR পদার্থ (fatty matter) atai নিগিত। ইহাকে মধ্যস্থ আবরণ (medullary: 
or myelin sheath) বলে । এই দুইটি আবরণের দ্বিতীয়টি প্রথমটির দ্বারা আবৃত | 
(৩) ইহাদের দ্বারা স্থদৃঢ়ভাবে রক্ষিত কোমল সারাংশ (core) রহিয়াছে। উহার 
নাম Axis cylinder | ইহা জীবকোষীয় পদার্থ (Protoplasmic substance) দিয় 
fafa | 

সকল প্রকার আযাকৃসনেই যে উপরোক্ত তিনটি অংশ থাকে তাহা aq) যেমন 
মেড়ুলেটেড, ALS সব অংশগুলিই থাকে, কিন্তু নন্-মেড়ুলেটেড, নার্ভে তৃতীয় অংশটি 
থাকে Ay | 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র_ মস্তি এবং হুযুম্নাকাণ্ড ৭৫ 
৬। নাভ প্রবাহের বা নিউরোন, কার্ধের নিয়মাবলী 


(Laws of Nervous Impulse) 

নিউরোন্‌ কি কি নিয়মে কাজ করে তাহার আলোচনা করিলে নিউরোন্-এর 
শ্রেণী ও ক্রিয়াভেদ আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে । নিউরোন্-এর ক্রিয়া 
কতকগুলি নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে । নিয়ে ইহার ক্রিয়ার প্রধান নিয়মাবলী 
আলোচিত হইতেছে। 

(১) উদ্দীপনশীলতা৷ নিউরোন-এর একটি প্রধান ধর্ষ। প্রত্যেক নিউরোন্‌ 
উহার যোগ) উদ্দীপকের দ্বারা SHAS হয়। যেমন ইথর তরঙ্গ দর্শন-নিউরোন্‌্কে 
উদ্দীপত করে। এই নিয়মকে উদ্দীপনশীলতার নিয়ম (Law of 
Irritability) বলে | 

(২) Brae এই উদ্দীপনা নিউরোন্‌ এর মধ্য দিয়াপ্রবাহিত হয়। এই নিয়মকে 
পরিবহনশীলতার নিয়ম (Law of Conductivity) বল! হইয়া থাকে | 

(৩) সাধারণতঃ উদ্দীপনা এবং পরিবহনের ফলে নিউরোন্-এর অবসাদ আসে h 
তখন কোনো উদ্দীপকই উহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না। এই অবস্থাটিকে 
অবসাদ কাল (Refractory Period) বলে। অনেক শারীরবৃত্তবিৎ মনে করেন 
যে ইহা ঘটে প্রান্তসন্িকর্ষের প্রতিকূলতার (Synaptic resistance) জন্য । বর্তমান 
পরিচ্ছেদের অষ্টম অনুচ্ছেদে প্রাস্তসন্নিকর্ষের প্রতিকূলতা আলোচিত হইয়াছে! 

আবার প্রান্তসন্নিকর্ষের সন্ধিস্থল অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে নার্ভপ্রবাহের 
বিলম্ব হয়। এই কালবিলম্বকে প্রান্তস্সিকর্ষজ বিলম্ব (Synaptic Delay) 
বলা হয়। 

(৪) নার্ভপ্রবাহের আর একটি প্রধান নিয়মের নাম অগ্রে পরিবাহিত হইবার 
নিয়ম (Law of Forward Conduction) | নার্ভপ্রবাহের অগ্রগতি হয় নিউরোন্‌- 
এর আক্‌সন হইতে ভেন্ডুনে, অথবা Saya হইতে নার্ভতন্ত্রের কোনে! কেন্দ্রে এবং 
এ কেন্দ্র হইতে কোনো পেশীতে বা গ্রস্থিতে। ইহার বিপরীতত্রমে, অর্থাৎ গ্রন্থি বা 
পেশী হইতে কেন্দ্রে অথবা! কেন্দ্র হইতে ইন্তরিয়যন্ত্রে, অথবা ডেনড্ুন্‌ হইতে ALPACA 
নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত হয় না। নার্ভপ্রবাহ সংবেদীয় নার্ভের নিউরোন্‌ হইতে চেষ্টায় 
নিউরোনে প্রবাহিত হয়, কিন্তু ইহার বিপরীত গতিতে হয় না। 

এই নিয়মটিও সাইনাপ্ম-এর প্রতিকূলতা বা বাধা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে ॥ 
যে নিউরোন্পথে কোন নার্ভপ্রবাহ পুন: পুনঃ পরিচালিত হইয়াছে, সেই নিউরো ন্- 
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পথই এ নার্ভ প্রবাহের চলাচল করিবার পক্ষে faasa বাধাসঞ্কুল পথ (Path of 
deast resistance) হইয়া দাড়ায়, কারণ সাইনাপ্দ, এই পথে নার্ভপ্রবাহকে AIET 
ata দের। আবার নার্ভপ্রবাহ যে নিউরোন্পথে সর্বপ্রথম পরিচালিত হয়, এ পথের 
সাইনাপ্দ, নার্ভপ্রবাহের গতিতে সর্বোচ্চ বাধা সঞ্চার করে। সুতরাং এই নিউরোন্‌- 
পথ সর্বোচ্চ বাধাসম্কুল পথ (Path of greatest resistance) 334] দাড়ায় | 

এই frags ম্যাকডুগঠাল্-প্রদপণিত agaga নিয়ম (The Law of 
‘Neural Association) অনুলারেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে | 

(৫) আবার যদি দুই বা ততোধিক নাভপ্রবাহ একযোগে একই প্রতিক্রিয়া 
উৎপন্ন করে, তাহ! হইলে এ নাভ প্রবাহগুলি যুক্ত বা সম্মিলিত ata প্রতিক্রিয়াটিকে 
প্রবলতর করিয়া তোলে । এই নিয়মটিকে যোগী নিয়ম (The Law of 
‘Summatlon) বল] 223] থাকে | 

(৬) একই নিউরোন্-পথে একটানা ভাবে নাভ প্রবাহ চলিতে থাকিলে & পথের 
সাইনাপ্ন, বা! প্রান্তসন্িকর্ষ এ নাভ'প্রবাহের অগ্রগমনে বাধা দিয়া থাকে। এই 
প্রতিকূলতার কারণ হয়ত পুনঃ পুন: ক্রিছার ফলে সাইনাপ্পে সঞ্চিত কোনো বিষাক্ত 
(toxin) পদার্থ। নাভ প্রবাহের অন্থকূলতা এবং প্রতিকূলতা এই দুইটি বিপরীত 
fan? সাইনাপ্সের ধর্ম । এই নিয়মকে অনুকুলত| এবং গ্রতিকূলত। নিয়ম 
“(The Law of Facilitation and Inhibition) বল! aq | 

(৭) ছুই বা ততোধিক নাভ প্রবাহ একযোগে বিপরীত প্রভিক্রিয়া-মুখে চালিত 
হইলে, একটি অপরটিকে অবরুদ্ধ (Inhibit) করে এবং উহারা একযোগে একই 
প্রতিক্রিয়া-মুখে চালিত হইলে, একটি অপরটিকে সাহায্য (Facilitate) করে 1! 

(৮) নিউরোন্‌ ক্রিয়ার আরও একটি প্রধান নিয়ম হইল পুর্ণ-বা-শুন্য নিয়ম 
(All or None Law), নিউরোন উত্তেজিত হয়, নতুবা হয় না। উত্তেজিত 
হইলে, নিউরোন্‌ পূর্ণশক্তিতে ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু কিছু শক্তি ব্যবহার করিয়া এবং 
বাকীটুকু সঞ্চিত রাখিয়া ক্রিয়াশীল হয় না। আবার উহা উত্তেজিত না হইলে 
একেবারেই ক্রিয়াশীল হয় না। 

৭। নাভপ্রবাহের প্রকৃতি (Nature of Nervours Impulse) 
শারীরবৃত্তবিদ্গণ বলেন যে নাভপ্রবাহের স্বরূপ আংশিকভাবে wifes 
(electrical), রাসায়নিক (chemical) এবং ভাপীয় thermal); তড়িৎ 
পরিমাপক (Galvanometer) যন্ত্রে নাঁভপপ্রবাহের তড়িৎ-ক্রিয়া ধরা পড়ে। 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্__মন্তিফ এবং স্থযুয্নাকাণ্ড ৭৭ 


আবার তাপপরিমাপক যন্ত্রে (Thermopyle) নাভপ্রবাহের উদ্দীপনাকালে 
এবং উদ্দীপনার পর বিরামকালে উহার তাপীয় ক্রিয়া পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া», 
নার্ভ প্রবাহ যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়, তাহাতেও সন্দেহ'নাই। নিউরোন্‌- 
এর পরিপুষ্টি ক্রিয়ার ফলে উহা সক্রিয় থাকে ৷ 

নাভ'ক্রিয়াকে নাভ প্রবাহ (nerve-current, nerve-impulse) বলা হয়) 
কারণ সম্ভবতঃ এই ক্রিয়ায় নিউরোনে তাড়িৎ্-রাসায়নিক তরঙ্গের (electro chemi- 
cal waves ) হাট হয়। এই তরঙ্গ খুবই Yl ইহাতে নিউরোন্-এর খুবই কম 
শক্তি বায়িত হয়। কিন্তু তৎসত্বেও ইহা পেশীকে বা নার্তকেন্দ্রকে afer করিয়া 


তুলিতে পারে। 
জোহানেস্‌ মুয়েলার-এর মতে নার্ভ প্রবাহের গতিবেগ তড়িৎ এবং আলোকের 


গতিবেগের সহিত তুলনীয়। কিন্ত নার্ভপ্রবাহ যে পূর্ণভাবে তাড়িৎ নয়, তাহা Sata 
গতিবেগ (velocity ) দ্বার! প্রমাণিত হয়। তড়িৎপ্রবাহ আলোকের গতিতে 
অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। পক্ষান্তরে হেল্মহোলজ. 
দেখাইয়াছেন যে মানুষের বড় নার্ভগুলির প্রবাহের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৩১ 
গজের অথবা ১২০ মিটারের কাছাকাছি, অর্থাৎ শব্দের গতিবেগ অপেক্ষা কম। 
তাহা ছাড়া, নার্ভপ্রবাহের জন্য অশ্জানের (Oxygen) দরকার, কারণ অগশ্রজানের 
অভাব ঘটিলে, নিউরোন্‌ পরিবহন ক্রিয়া চালাইতে পারে না। 

নার্ভগুলি সহজে ক্লান্ত হয় না! উহাদের ক্লান্তি জন্মিলেও, উহার! ইহাকে দ্রুত 
কাটাইয়৷ উঠিতে পারে। নার্ভপ্রবাহের তথাকথিত অবসাদ আসলে নাভের Sw 


নয়, কিন্তু সাইনাপ্স -এর প্রতিকূলতার জন্য ঘটে। 


wi প্রান্তলম্নিকৰ্খ (Synapse) 


মেরুমজ্জাবিশিষ্ট প্রাণীর (vertebrates) নার্ভ প্রবাহ সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়যন্ত্র (receptor 
sense-organ) হইতে সম্পাদক (effector) পেশী বা গ্রন্থি পর্যন্ত চক্রাংশ (arc) 
পরিভ্রমণ করে অন্ততঃ দুইটি নিউরোন্-এর মধ্য দিয়া। ইন্দরিয়যন্ত্র বলিতে চক্ষু, কর্ণ” 
নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা বুঝায় । ইন্জরিয়যন্ত্র সংগ্রাহক, কারণ ইহাতে অবস্থিত সংবেদীয় 
নার্ভের বহিঃপ্রান্ত উহার উপযোগী উদ্দীপক দ্বার! উত্তেজিত হয় এবং উহা এ উত্তেজনা, 
গ্রহ করিয়া নার্ভপ্রবাহের আকারে নার্ভতস্ত্রের কেন্দ্রে-_যেমন মস্তিষ্কে বা মেরুদণ্ডে- 
প্রেরণ করে। . কেন্দ্রে অবস্থিত চেষ্টীয় নার্ভের অন্ত:প্রাস্তে এ প্রবাহ পরিচালিত হয়|, 


ae মনোবিদ্যা 


‘উহ! চেষ্টীয়-নাৰ্ভ fea কোন মাংসপেশী বা গ্ল্যাভে অবস্থিত এ নার্ভের বহিঃপ্রান্তে 
‘পৌছিয়| উক্ত মাংসপেশী অথবা গ্ল্যাণ্ডকে সক্ৰিয় করে । ফলে কোন বিচলন (move- 
ment) অথবা! নিঃসরণ (secretion) ঘটে । উক্ত নার্ভপ্রবাহের পথকে একটি বৃত্ত 
বা চক্র (circle) বল! চলে না, কারণ উহা উহার যাত্রাপথে ফিরিয়া আসে না। 
কাজেই Cal একটি circuit বা arc, অর্থাৎ চক্রাংশ । প্রথম এবং দ্বিতীয় নিউরোন্‌- 


এর মধ্যে একটি সংযোগস্থল না থাকিলে এই দুইটি নিউরোন্‌ একই চক্রাংশের 
“অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে না। 


একটি নিউরোন-এর শেষ প্রান্তের সহিত অপর একটি নিউরোন-এর 
প্রথম প্রান্তের সংযোগ সন্ধিকে সাইনাপ্ন, বা প্রান্তসঙ্মিকর্ষ বলে। অবশ্য 


এই afaa নিউরোন্‌ দুইটির সংস্পর্শ স্থুল কিনা অথবা ক্রিম্াত্মক* এই বিষয়ে 
সন্দেহ রহিয়াছে। কোন কোন শারীরতত্ববিদ্‌ মনে করেন যে সাইনাপ্দে দুইটি 
নিউরোন্-এর স্থূল বা গঠনাত্মক সংস্পর্শ হয় না, কিন্তু যে সংস্পর্শ হয় তাহা faras 


(functional contact) | কিন্ত za সংস্পর্শ ঘটুক বা না ঘটুক, এই সন্ধিস্থলে যে একটি 
নিউরোন্এর মধ্য দিয়া পরিচালিত নার্ভপ্রবাহ বাধা অতিক্রম করিয়া! পরবর্তী 
_নিউরোন্টিতে সঞ্চারিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই | 


৮ নং চিত্রে একটি চেষ্টীয় এবং একটি সংবেদীয় নিউরোন্-এর প্রাস্তসন্নিকর্ষ 
'দেখানো হইরাছে। 


্রান্তসননিকর্ষ নিউরোন্-এর মত কোনো! স্থুল ay নয়। 


নিউরোন্‌ নষ্ট হইয়া 
_ “গেলে উহার ক্ষয় প্রান্তসন্িকর্ষকে অতিক্রম করিয়া পরবর্তী নি 


উরোন্-এ সংক্রামিত 
হয় না। প্রান্তসন্িকর্ষ পূর্ববর্তী নিউরোন্‌এর আযাক্সন এবং পরবর্তী নিউরোন্-এর 


ডেনডন-এর সামিধ্যস্থল। নার্ভ প্রবাহের আ্যাক্সন হইতে ডেনডুনে প্রবাহ 
পথে মধ্যবর্তী সন্ধিস্থানটিই প্রান্তমস্িকর্ষ। 


নারভপ্রবাহের MV হইতে ডেনডুনে যাত্রাপথে প্রান্তসন্িকর্ষ উহার গতিবেগকে 
বাধা দিয়া থাকে। fee এই বাধার পরিমাণ বা মাত্রা অবস্থান্সারে পরিবর্তিত 
হইতে পারে। ইহার একটি বিশেষ ধর্ম এই যে নার্ভপ্রবা 


হ যতবার প্রান্তসন্নিকর্ষকে 
' অতিক্ৰম করিয়া অগ্রসর হয়, 


উহার বাধা বা প্রতিকূলতা সেই পরিমাণে কমিতে থাকে | 
এইরূপে নিউরোনে এ নার্ভপ্রবাহের একটি অবাধ বা নিম্নতম বাধাসন্কুল পথ তৈয়ারী 


হয়। এঁ নিউরোন্-পথে নার্ভপ্রবাহটি যখন সর্বপ্রথম পরিচালিত হইয়াছিল, তখন 


কেন্ত্রীক্ নার্ভতন্ত্র__মস্তিফ এবং স্থযুক্নাকাণ্ড ৭৯ 


Baz ছিল ইহার পক্ষে :সর্বোচ্চ বাধাসন্কুল পথ, কারণ তখন প্রান্তসন্নিকর্ষের বাধা 
অতিক্রম করা উহার পক্ষে কষ্টকর ছিল। 


অভ্যাস এবং ক্লান্তি বা অবসাদ এবং নিদ্রা 

নার্ভতত্ত্রের দিক দিয়া সকল প্রকার অভ্যাস বা শিক্ষা বলিতে বুঝায় প্রান্ত- 
সন্নিকর্ষের বাধ! দূর হওয়া। প্রথমে যে নিউরোন্-পথ প্রান্তসন্নিকর্ষে প্রতিকূলতার 
ae দুর্গম ছিল, তাহাই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের জন্য প্রান্তসন্নিকর্ষের বাঁধা বা 
প্রতিকূলতা কমিয়া যাইবার ফলে স্থগম হইয়া দাড়ায় । অনেকের মতে নিউরোন্- 
পথে পুনঃ পুনঃ নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত হইবার দরুন প্রান্তসন্নিকর্ষে এক প্রকার বিষাক্ত 
মল (toxic product) সঞ্চিত হয় এবং তাহার ফলে নার্ভপ্রবাহের পক্ষে প্রান্ত- 
সন্নিকর্ষের বাধা বা প্রতিকূলতা প্রায় দুর্লজ্ঘয হইয়া পড়ে বলিয়া ক্লান্তি বাঁ অবসাদ 
(fatigue ) এবং নিদ্রা ( sleep ) উৎপন্ন হয়। 


৯1 মস্তিক্ষের বিভিন অংশ ও গঠন 
( Parts and Structure of Brain ) 

Ra এবং মেরুদণ্ড মিলিত হইয়। কেন্দ্রীয় aiseq (Central nervous 
system ) গঠন ata মস্তিফের প্রধান বিভাগগুলি fica প্রদর্নিত হইতেছে। 

(>) মস্তিষ্কের প্রথম বিভাগ পশ্চাদ্দেশীয় মস্তিক্ষ ( Hind Brain ) ইহার 
তিনটি অংশ। গ্রীবার উপরে মেরুদণ্ড ক্রমশঃ প্রশস্ত ও স্থূল হইয়া একটি পৃশ্পবৃন্তের 
আকারে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে এবং এই বৃত্তের উপর ভর করিয়! ষেন পুষ্পারৃতি 
afeet বিরাজ করিতেছে। মস্তিষ্কের এই নিম্নতম পুষ্পবৃতীকার অংশকে আয়ভ- 
ei বা সুঘন্নাশীর্বক ( Medula oblongata, Brain-stem, Bulb ) বলে। 
স্বযুয়াশীর্যকের সম্মুখে একটি বৃহৎ নলারুতি স্ফীতাংশ সেতুর মত আড়াআড়িভাবে 
চলিয়া গিয়াছে। ইহার নাম যোৌজক (Pons)| আবার যোজক ও স্থযুয়াশীর্ষযকের 
দুই পার্খে এবং অধোভাগে রহিয়াছে মন্তিক্ষের আর একটি eats অংশ Yates 
বা ক্ষুদ্রমস্তিক ( Cerebellum )। মস্তিফ্ের পশ্চাতে অবস্থিত লঘু মস্তিষ্ককে 
‘খোপার মত বেণীবদ্ধ দেখায়। 

(২) মস্তিষ্কের দ্বিতীয় বিভাগটি মধ্যমস্তিকষ ( Mid-brain) | পশ্চাদ্দেশীয় 
মস্তি উপরের দিকে আরও বিস্তৃত হইয়া মধ্যমস্তিফের আকার ধারণ করিয়াছে। 
atga মস্তিষ্কে এই অংশটি অতি ক্ষুদ্র । 


৮৩ মূনোবিদ্যা 


agafa PAI চারটি ঢিবি, পিণ্ড বা Beata Corporta Quadri- 
gemina ) এবং ভিতর দিকে দুইটি অত্যন্ত মোট। Seer বা মন্ডিফের ডাট। 
( Peduncles ) আছে। এই দুইটি পিভাংক্ল্দএর মধ্যে কিছু নার্ভতন্ত্র আছেঃ 
যাহার নাম টেগমেন্টাম (Tegmentum )। ইহার মধ্যাংশে দুইটি সুস্পষ্ট অংশ 
আছে। ইহারা লোহিত নিউক্লিয়াস (Red nucleus ) নামক ধূসর পদার্থ এবং 
সাবস্ট্যানসিয়! নাইগ্রা। ( Substantia nigra ) নামক কৃষ্ণ উপাদান | 
(৩) সন্মুখ মস্তিক্ষই ( Fore-brain ) মন্ুষ্য-মন্ডিদ্ের বৃহত্তম অংশ | ইহার 
পশ্াদংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অন্তঃ মস্তি (Inter-brain)) অন্তঃমস্তিফে 
রহিয়াছে বেজ্যাল, গ্যাংলিয়া, (Basal Ganglia) ইহ aafe থ্যালামাস 
(Optic Thalamus ), উহার নিম্রদেশে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাস ( Hypo- 
thalamus) এবং দুইটি কর্পোর। Xitab] ( Corpora Striata ) লইয়] গঠিত | 
কিন্তু অন্তঃমন্তিফের প্রধান সম্মুখ আশ হইল গুরুমন্তিস্ক ( Ceredrum ) | 
গুরু মস্তিষ্ের আবরণকে বলে কর্টেকস ( Cortex ) ı 


গুরুমন্তি্ধ ( cerebrum) মনতিকের অন্যান্য অংশের তুলনায় আকারে সর্বাপেক্ষা 


Wi ইহা আদ্যোপান্ত দুইটি 
গৌলকার্থে ( hemisphere ) 
বিভক্ত প্রত্যেক গোলকার্ধের 
উপরিভাগ ভাজে (০০০9 
lutions) পূর্ণ ' দুই গোলকার্ধর 
(ভিতরে কর্পাস কেলোগাগ 
(corpus calosum ) যোগ 
স্থাপন করিয়াছে। যোগ 
পন্স বা যৌজকের উপরে । 


are 
মেরুদণ্ডের মত গুরু 


tet 

ও ধু rey mar” 

wht *নং চিত্ত-_মন্তিদের feat a thee c whit? 
er ) আছে। .গুরুমস্তিকে à এবং শুভ্র দণ্ডের 


বিপরীত। emfas উপ ই দুইটি পদার্থের সন্নিবেশ OT gi 
পক্ষান্তরে কর অংশ ag এবং ডি = পদার্থে পু 
মেরুদণ্ডে উপরের অংশই ২1ভতরের অংশ শুভ af! 


Sa কিন্তু ভিতরের অংশ ধূসর M 


কেন্দ্রীয় নার্ভতস্ত_মস্তি ও BETIS ৮১ 


এই বিপরীত বিন্যাসের কারণ এই যে, গুরুমস্তিফ্বের অনেক সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় 
নাভ“গুচ্ছ স্ুযুন্নাশীর্ষকে পরস্পর ছেদ করিয়া মেরুদণ্ডের বিপরীত দিকে চলিয়া যায় । 
পারস্পরিক ছেদ হেতু নাভগুচ্ছের এই দিক্‌ পরিবর্তনকে ডিকাসেশন_ অফ. 
পিরামিড a Decussation of Pyramids) বলে | 

গুরুমত্তিফে করেকটি চির (8550165) আছে। এই চিরগুলির মধ্যে দুইটি 
প্রধান-যথা, সম্মুখের রোলাণ্ডো চির (Fissure of Rolando) এবং পশ্চাতের 
পার্শ্ববর্তী (lateral) সিল ভিয়স্‌ চির (Fissure of Sylvius)) ফিসার অফ, 
রোলাণ্ডোকে মধ্য চিরও central fissure) বলা 24 | 

উপরোক্ত চির দুইটি গুরুমস্তিফকে প্রধানতঃ চারটি অঞ্চলে (lobes) বিভক্ত 
করিয়াছে । ইহাদের নাম ললাটাঞ্চল (Frontal lobe , রগাঞ্চল (Temporal 
lobe), শিরকুভ্তলাঞ্চল (Parietal ioe) এবং শিরনিন্ধাঞ্চল (Occipital lobe) | 

মস্তিফ্ধের বিভিন্ন অংশ ৯নং চিত্রে এবং উহার ভাজ, চির এবং অঞ্চলগুলি ১০ নং 
চিত্রে দেখানো হইছে | 

১০। মস্তিক্ষের বিভিন্ন অংশের কাজ বা ফাংশন, 
(Function of the Brain parts) 

(১) পশ্চাৎ মন্তিক্ষের (Hind Brain) কাজ 

(ক) লুষুল্লাশীর্বকের (Medulla oblongata) কাজ _যোজকের facy বড় 
খাঁজ (convolution) হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুমজ্জার প্রথম গ্রীবাদেশীয় নার্ভের 
উদগম স্থান পর্যন্ত AVIA অংশকে সুযুয়াশীর্যক Wa | SWAT কাজ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ | 

০) ইতর প্রাণীর afera সর্বপ্রধান কেন্দ্র ্ুযুন্সামীর্বক। মানুষ এবং 
অস্তান্ত উচ্চতর প্রাণীদের উচ্চতর কার্ধাবলীর প্রধান কেন্দ্র গুরুমন্তিফ | উহাদের 
স্থযুয়াশীর্ধক জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক কাজগুলির কেন্দ্র ৷ 

(২) স্থযুয়াশীৰ্যক যে স্থানে অবস্থিত তাহ! আহত হইলে সংজ্ঞালোপ, এমন 
কি মৃত্যু ঘটিতে পারে। 

(৩) মেরুদণ্ডের পশ্চাদংশ হইতে যে সকল সংবেদীয় প্রেরণ আসে তাহা 
Rs দ্বারা গৃহীত হয় এবং এই স্থান হইতে উহা গুরুমস্তিফ্ের বহিরাবরণে 
(cortex) যায়। eaa, করোটির চর্ম এবং মুখগহবরের Cal বিল্লি হইতে 
অন্তৰ্মুখী বা সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ এই স্থানে পৌছায়। 


৬ 


va মনোৰিদ্ধা 


(৪) আবার এই স্থান হইতে বহিমুবী বা চেষ্টায় নার্ভ প্রবাহ পেশীসমূহের 
এবং লালাগ্রস্থিতে (Salivary gland) প্রেরিত হর। 


১* নং চিত্র -মন্তিন্কের গোলকার্ধের ভাঁজ, চির এবং অঞ্চল। 


(৫) তাহা ছাড়া, দ্বিতীয় স্তরের এবং তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত এই কেন্দ্র দিয়া 
চলাচল করে। F 

(৫) শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, মুখের পেশীগুলির মুখভাঁব প্রকাশ, 
গলাধঃকরণ বা উদগীরণ, বমন, হাচি, কাশি, লালা-নিঃসরণ, পরিপাক প্রভৃতি জৈব 
ক্রিয়াগুলির কেন্দ্র aatis অবস্থিত। যে সকল যন্ত্র এই ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন 
করে, উহাদের সহিত স্থমুয়াশীর্ষকের যোগস্থত্র কাটিয়া! ফেলিলে, ক্রিয়াগুলি বন্ধ হইয়া 
যায় এবং যোগস্ত্র অক্ষুণ্ন থাকিলে, ক্রিগ্নাগুলি অটুট থাকে। 

(৭) ক্লড,বার্নাড ( Claude Bernard ) বলেন যে যক্ৃতে শর্করার প্লাইকোজেনে 
WATS ঘটে স্বযুয়াশার্যকের নিয়ন্ত্রণে । 

(৭) যোজকের (Pons) কাজ-_ যোজকের মধ্যে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত 
নার্ভগুচ্ছগুলি গুরুমন্তিদ্বের বহির্মখী বা oda নাভ গ্রবাহ agfa পৌছায় । 
তাহা ছাড়া এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া লংবেদীয় ও CORT নাভ প্রবাহ ইহার উপরে 
ও নীচে চলাচল করে। 

যোজক আরও কতগুলি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমতঃ স্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকা; 
কণ্ঠনালী এবং বাগযন্ত্র প্রভৃতির ক্রিয়া এবং কথা বলিবার কালে বাগযন্ত্রের ক্রিয়াও 


কেন্দ্রীর নার্ভতন্ত্র-_মস্তি এবং স্থযুয্নাকাণ্ড চত 


যোজক নিয়ন্ত্রণ করে। তদুপরি আহার করিবার সময় “মুখের ও গলাধঃকরণের 
পেশীগুলির ক্রিয়া এবং og, কর্ণ, ও গ্রীবার সংস্থানও এই অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
তাহা ছাড়া নাসিকা, নেত্রবত্মকলা (conjunctiva), পিচুটি-গ্ৰন্থি (lachrymal 
glands) এবং নিম্নচোয়াল-সংশ্রিষ্ট নানা প্রতিবর্তিত ক্রিয়াও ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া থাকে 1” 

(গে) লঘুমস্তিক্ষের (Cerebellum) কাজ 

অঙ্গবিষ্যাসের (posture) জন্য আবশ্যক প্রতিবর্ত (916: action) নিয়ন্ত্রণ করে 
APSE! তাহা ছাড়া, দেহের ভারসাম্য বোধ (Equilibrium sense) ও 
Aas পেশীচালন] (coordinated movement) এবং শীতিবিধির নিয়ন্ত্রণ 
কেন্দ্র লঘুমস্তিষ্ষ। যে অঙ্গের বিন্যাস আবশ্যক সেই দিকের পেশী Fea (tendon), 
অস্থিসন্ধি ও বন্ধনী এবং বিপরীত দিকস্থ অন্তঃকর্ণের অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী 
(Semiciroular canal ) প্রভৃতি হইতে সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ aqafece পৌছায়। 
তারপর এই প্রবাহগুলি তিনটি সংযোজক বৃত্তের সাহায্যে যথাক্রমে গুরুমস্তিষে, 
যোজকে এবং স্থযুগ্নাকাণ্ডে পরিচালিত হয়। ফলে অঙ্গবিন্যাস, দেহের ভারসাম্য, 
সুসংবদ্ধ পেশীচালনা এবং গ্রভিবিধির নিয়ন্ত্রণে দেহের শ্মিতিশীলতা। এবং 
গতিশীলতা সম্ভব হয়। i 

লঘুমস্তিফ নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, হুস্তপদ বিচ্ছুরণ, টলায়মানতা, অজ-কম্পন 
প্রভৃতি দেখা দেয়। এই অঙ্গের বিকৃতি ঘটিলে, গতি বা ৰিচলন শক্তি, লিখিবার, 
দেখিবার এবং কথা বলিবার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। যে দিকের লঘুমস্তিধ fees 
হয় সেই দিকের ভন্গ প্রত্যজের বিকলতা (Ataxia) জন্মে | 

(২) মধ্যমস্তিক্ষের (Mid-Brain) কাজ 

কর্পোরা কোয়োড্রিজেমিনা এবং দুইটি সেরিক্র্যাল্‌ পিভাংক্ল্স-এর মধ্যে যে 
টেগ মেন্টাম্‌ নামক নার্ভতন্ক আছে, উহার ভিতর দিয়া বড় বড় সংবেদীয় HSCS 
উহার উপরে অবস্থিত থ্যালামাসে উঠিয়া গিয়াছে । আবার পিডাংক্ল্স্‌ হইতে 
সংবেদীয় নার্ভ রেড, নিউক্লিয়াসে পৌছিয়াছে। রেড, নিউক্লিয়াস পেশীর ক্ষমতা, 
Bae ও অঙ্গসংস্থান ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে । আবার এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া চেয় 
নীভ প্রবাহ উপর হইতে নীচে CAST | 

কর্পোরা কোয়াড়রিজেমিনা চারটি পিণ্ড লইয়া গঠিত। উপরের পিণ্ড দুইটি 
নীচের দিকে দৃষ্টি নিযগ্রিত করে। তীব্র আলোকে চোখের.তারা ছোট হওয়া, চোখের 


= মনোবিদ্যা 


পাতা বুজিয়া আস! প্রভৃতি প্রতিবর্তের কেন্দ্র ইহারা । এই কারণে ইহাদিগকে 
নিন্বদৃষ্টিকেন্দ্র বলা হয়। আবার faa পিও ছুইটিকে বলা হয়, নিন্মশ্রুতিকেন্দ্র 
কারণ সংবেদীয় SAS গুলি এই কেন্দ্রে পরিসমাপ্ত । 

লোহিত নিউক্লিয়াস এবং কৃষ্ণ উপাদানের (Substantia nigra) কাজও 
উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমটি পেশীর বিশেষ সঞ্চালনক্রিয়া সাধন করে।. erates, 
লঘুমন্তি প্রভৃতি হইতে আগত চেষ্টার নাভ প্রবাহ এই কেন্তরেপ্রঘ়োভন মত পরিবর্তিত 


হয়। কৃষ্ণ উপাদান নামক অংশও নৃত্য, Dat প্রভৃতিতে প্রয়োজনীয় নিপুণ 
অঙ্গসঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করে | 


(৩) জন্মুখ-মভ্তিক্ষের (Fore-Brain) কাজ 

(ক). থ্যালামীল (2119197003)-এর কাজ-_সম্মুখ মন্তিফের একটি অংশ হইল 
অন্তঃমন্তিক্ষ বা থ্যালামাস্‌। শগীরের বিভিন্ন অংশ হইতে অন্তমুখী বা সংবেদীয় 
নাভ প্রবাহ এবং উহাদের পেশী বা গ্রস্থিতে পরিচালিত বহিমু“খী বা চেষ্টায় নাভ প্রবাহ 
নার্ভ কোষের সংযোজক নিউরোন্গুলির সাহায্যে fga সম্মুখভাগে. বিশেষতঃ 
কর্টেক্সে পৌছায় অথবা এঁ কেন্দ্র হইতে বহির্গত হয়। কিন্ত attra এবং পেশীতে 
ও গ্রন্থিত পৌছিবার পূর্বে উহার! অন্তঃমস্তিষ্কের, বিশেষতঃ থালামাস্-এর মধ্য দিয়া 
যায়। থ্যালামাস্‌-এ অবস্থিত নাভ'কোষ হইতে নাভ তশ্থসমূহ গুরুমন্তিদ্কের কর্টেক্স-এ 
এবং কর্টেব্স-এর ভিতরে অবস্থিত চেষ্টীয় বা মোটরকেন্তরগুলিতে প্রেরিত za 

থ্যালামাস্‌ আদিম অংবেদীয় Comat পরিচিত। ইহা তীব্র অনুভূতির 
GAI যেমন তীব্র শীত, প্রখর তাপ, অত্যন্ত caval প্রভৃতির চেতনা এই কেন্দ্র 


afal থাকে । আবার ক্রোধ, লজ্জা» অনুরাগ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনার ফলে 
যে সকল প্রতিবর্ত ঘটে, সেইগুলিকে থ্যালামাস্‌ নিয়ন্ত্রিত করে। 


(খ) কর্পাস্‌ স্ট্রায়াটাম্‌ A বেজ্যাল, গ্যাংলিয়াকে সমন্বয় কেন্দ্র বলা 
হয়, কারণ ইহার ভিতরের নার্ভকোব cla ও সংবেদীয় নাভপ্রবাহগুলির সমন্বয় 
সাধন করে। কর্পাস্‌ স্রায়াটামে থ্যালামাস্‌ হইতে exe} বা সংবেদীয় প্রেরণা 
আসে এবং TTT বা চেষ্টীয় প্রেরণা হাইপোথ্যালামাসে ata | ম'নুষের মন্তিষে 
কর্পাস্‌ স্টায়াটাম আকারে ক্ষুদ্র এবং কম ক্রিয়াশীল, কিন্ত এচ্ছিক fofa 
(voluntary movement) ইহার দ্বারা নিয়মিত। কর্পাস্‌ স্টায়াটাম্‌ বিকৃত হইলে 
পেশীর বিচলন ক্ষমতা ব্যহত হয়। 


(গে) থ্যালামাসূ-এর নিয়ে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাস্‌ বা নিয়থ্যালামাস্‌ 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র মস্তি ও স্থযুয়াকাণ্ড ৮৫ 


পরিপাক ক্রিয়া এবং পেশায় বা চেষ্টীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তাহা ছাড়া, ইহা 
অন্কুভূতি বা প্রক্ষোভের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। পরাসমবেদী 
এবং সমবেদী-নাভের (Parasympathetic and Sympathetic nerves) আত্ম- 
রক্ষামূলক বা আক্রমণাত্মক ক্রিয়া aana ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার 
পিটুইটারি গ্রন্থি (pituitary gland) কতগুলি মৃত্রপ্রতিরোধক ও জরায়ুসঙ্কোচক 
উত্তেজক উপাদান ক্ষরণ করে। এই ক্ষরিত উপাদান দেহের জলীয় ভাগ, স্নেহ ও 
শর্করাজাতীয় উপাদানের বিপাক (metabolism) ঘটায় । নিয়নথ্যালামান্‌ উপরোক্ত 
বিপাক প্রক্রিয়ার কেন্দ্র। তাহা ছাড়া, নিদ্রা এবং দেহের তাপসংরক্ষণে নি্থ্যালামাস্‌- 
এর নিয়ন্ত্রণ অনস্বীকার্য ৷ 

(৪) গুরুমস্তিক্ষের (Cerebrum) কাজ 

cafaaty বা গুরুমত্তি্ধ নাভ'তন্তরের প্রধান এবং সর্বোচ্চ নিয়ামক কেন্দ্র ৷ 
নার্ভ'তন্তের নিয়স্তরগুলির সহিত ইহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও, গৌণ সহন্ধ 
রহিয়াছে। সৈন্যবাহিনীর সর্বময় কর্তা প্রধান সেনাপতি। তিনি প্রত্যেকটি 
সৈনিকের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন না, অথচ তাহার অধস্তন কর্মচারিগণের 
পর্যায়ক্রমিক মধ্যস্থতায় প্রত্যেকটি সৈনিকের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেন।  গুরুমন্তিফও 
প্রতোকটি faga নাভন্তরকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্তু ‘উহার অধস্তন 
নাভ্তরগুলির পর্যায়ক্রমিক সহায়তায় সর্বনিম্ন যে কোনে! নার্ভ“ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। এই কারণে উডওয়ার্থ গুরুম স্তিককে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের 
সহিত তুলনা করিয়াছেন। eR বা সেরিত্রাম্‌ মনের সকল উচ্চত্তর 
বৃত্তিগুলির caer) ইচ্ছাশক্তি volition, চিন্তা, বিচারশক্তি, জ্ঞান, এমন কি 
উচ্চতর অন্গৃভূতি এবং রস (Sentiment) নিয়ন্ত্রিত হয় ইহা ata | 

মোটের উপর গুরুমস্তিফের কাজগুলি এই £ (১) মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি 
উচ্চতর বৃতিগুলির কেন্দ্রস্থল গুরুমস্তিফ। (২) গুরুমস্তি্কের বহিরাবরণ বা কর্টেক্সে 
সকল প্রকার সংবেদন, অনুভূতি ও ইচ্ছামূলক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। বাগিন্জিয়, কথা 
বলা, লেখা পড়া প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট চেষ্টীয় সংবেদনগুলির কেন্দ্র এই স্থানে 
অবস্থিত। (৩) শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি বা বিচলন কেন্দ্র সেরিব্রামেই 
অবস্থিত। এক কথায় জ্ঞানাত্মক, অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক সকল 
মানসক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে সেরিত্রাম বা গুরুমত্তিক্ক ৷ 


৮৬ মনোবিছ্যা 
১১। মস্তিক্ষের কেন্দ্র বা অঞ্চলের fern এবং স্থান নির্দেশ 


(Localization of Brain centres, Lobes or Areas 


and Their Functions) 


পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে গুরুমস্তিদ্ধে (Cerebrum) তিন প্রকার 
কেন্দ্র বা অঞ্চল (Centre, area) রহিয়াছে। ইহার! বিভিন্ন অস্তিক্ষ-ক্রিয়ার 
নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্ৰ । 

(ক) চেষ্টায় cam (Motor Arৎ৭৷_ গুরুমন্ডিস্থ ফিসার্‌ অফ. রোলাণ্ডো বা 
সম্মুখ চিরের সন্মুখে ললাটাঞ্চলে (Frontal lobe) চেষ্টায় কেন্দ্র অবস্থিত। পায়ের 
আঙুল হইতে আরম্ভ করিয়া হাটু, জঙ্ঘা, পেট, বুক, ঘাড়, কন্ঠ, কন্ডি, হাত, গলা” 
মুখ, ঠোট, জিহ্বা, স্বরনালী, চোখ, কপাল, মাথা প্রভৃতি অংশগুলির কেন্দ্র 
RAAST এই অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ সর্বোচ্চ অঙ্গ প্রত্যন্মগুলির বিচলন 
নিয়ন্ত্রিত হয় এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সম্মুখাংশীয় বা নিগ্নে অবস্থিত CITEA দ্বারা এবং 
সর্বনিয় অঙ্বপ্রত্যদগুলির বিচলন নিয়ন্ত্রিত হয় ইহার সর্বাপেক্ষা পশ্চাদংশীয় বা উচ্চে 
অবস্থিত কেন্দ্রগুলির ata: ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাম অন্ধের মোটর কেন্দ্র 
দক্ষিণ সেরিত্রামে এবং দক্ষিণ অঙ্গের মোটর কেন্দ্র বাম সেরিব্রামে অবস্থিত! 
ARRS ডিকাসেশন্‌ অফ. পিরামিড স্ই ইহার stad | 


১০ এবং ১১নং চিত্রে aferra উপরোক্ত ক্রিয়াঞ্চলগুলি দেখানো হইয়াছে | 

ডাঃ ব্রোকা Boe প্রদেশে ‘কথা বলার কেন্দ্র (motor speech centre) 
আবিষ্কার করেন। সেই কারণে এই প্রদেশকে ব্রোকার প্রদেশ’ (3০০85 Area) 
বলা হয়। দর্শন, শ্রবণ, মনন, লিখন ও পঠন, এই সংবেদনগুলি লইয়া 
বাগিন্জিয় গঠিত। এই সংবেদনগুলির কেন্দ্র যথাক্রমে টেস্পোর্যাল, BPA এবং 
প্যারারেট্যাল্‌ লোবে অবস্থিত | এই কেন্দরগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে নানাপ্রকার শব্দরোগ 
(aphasia) উৎপন্ন হয়। দর্শনকেজ্রে আঘাত লাগিলে লেখা অক্ষর বুঝা যায় না | 
আবার শ্রবণ এবং দর্শনের মোটর কেন্দ্রে আঘাত লাগিলে মোটর আযফেপিয়া ঘটে, 
অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণ এবং লিখন শক্তি নষ্ট হয়। : 

থে) সংবেদীয় ক্ষেত্র (Sensory 41৩8)__রোলাপ্ডো চিরের ( Fissure of 
Rolando) ঠিক পশ্চাতে শিরকুন্তলাঞ্চলের ( Parietal lobe ) সম্মুখে রহিয়াছে 
চেষ্টাবেদন (Kinaesthetic) সংবেদন এবং স্পর্শ সংবেদনের কেন্দ্র ইহাকে 
সোমাটিক্‌ বা সোমেস্থেটিক্‌ (Somatic, Somaesthetic) অঞ্চল বলে। দর্শন 


কেন্দ্রীয় নার্ততন্ত্র_মস্তি ও সুষুয্নাকাণ্ড ৮৭ 


ংবেদনের কেন্দ্র সিল্ভিয়াস্‌ চিরের ( Fissure of Sylvius ) ঠিক নীচে-__অন্তঃ- 
মন্তিদ্কের রগাঞ্চলে (Temporal lobe) অবস্থিত । আস্বাদন এবং'ম্রাণ সংবেদনের 


১১নং চিত্র__মস্তিকের ক্রিয়াঞ্চল 


কেন্দ্র সঠিকভাবে জানা যায় নাই, সম্ভবতঃ ইহা ললাটাঞ্চলের পশ্চাদংশে অবস্থিত 
হিগ্নোক্যাম্প্যাল্‌ অঞ্চলে (Hippocampal Area) অবস্থিত। বেদনার মসত্তিফকেন্দ্ 
এখনও FETS | 

(গ) agag অঞ্চল (Association Area) সম্বন্ধে জ্ঞান এখনও অত্যন্ত 
অস্পষ্ট oF অঞ্চলের কাধ AWS কোনো সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায় নাই । এই 
জাতীয় প্রধান প্রধান অঞ্চলের সংখ্যা চারটি ৷ প্রথমটি ফ্রণ্ট্যাল লোব-এর অধিকাংশ 
asa গঠিত। দ্বিতীয়টি রহিয়াছে চেষ্টাবেদন, স্পর্শ এবং দর্শন কেন্দ্রের স্থানগুলিতে 
প্যারায়েটেল্‌ লোবে। তৃতীয়টি টেস্পোর্যাল্‌ লৌব-এর অধিকাংশ লইয়া গঠিত। 
চতুৰ্থ ্ষেত্রটি রহিয়াছে রেইল্‌ এলাকায় অথবা STATS, অব. রেইলে (Island 
of Reil) | 

কিন্তু পৃথক্‌ ক্রিয়াসকল সেরিব্রাম-এর পৃথক্‌ পৃথক্‌ কেন্্রগুলি ছারা প্রধানত; 


নিয়ন্ত্রিত হইলেও, সেরিত্রাম-এর বিভিন্ন aaefa বিচ্ছিন্নভাবে কার্য করে না, 
অর্থাৎ একটি ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের একাধিক 
উহার 


কিন্তু কার্য করে সংযুক্ত ও সমবেতভাবে। 
ংশ একযোগে ক্রিয়াশীল হয়। ফলে, কোনো একটি কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, 


পাশাপাশি কেন্দ্রগুলি উহার কাজ আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার AT | 


ee মনোবিদ্যা 


যেমন, ফ্লীউরেন্স, (Flourens) প্রভৃতি শারীরবৃত্তবিদ মনে করেন যে মস্তিষ্কের 
উপরোক্ত বিভাগগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। তাহাদের মতে মস্তিক্ষ 
সমগ্র হিসাবে কাজ করে (The brain acts as a whole); ইহার অর্থ এই নয় 
যে, প্রত্যেক কার্ধে মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি অংশই একযোগে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে | 
যেমন, হেরিক (Herrick) দেখাইগ়াছেন, ইহার অর্থ এই যে মস্তিদ্ধের কয়েকটি 
এলাকা বা অঞ্চল জুড়িয়া একটি বিস্তৃত প্যাটার্ন, বা! নক্সা! গঠিত sa এই প্যাটার্ন - 
এর কোনো ক্ষুদ্র অংশ বিকল হইলে, উহার সন্নিহিত কোনো অংশ উহার কাজ 
সম্পাদন করে । কিন্তু উহার কোনো বৃহৎ অংশ RA হইলে, কোনে! সন্নিহিত অংশ 
উহার কাজ সম্পাদন করে না, ফলে কাজটি ব্যাহত হয়। ইহাই ফ্রান জ_ (Franz) 
এবং ল্যাশ লে (Lashley) প্রদর্শিত মস্তিফ্কের সমশক্তিমূলক faal za (Law of 
Equipotential Function) এবং সমষ্টিগত ক্রিয়া সুত্র (Law of Mass Action) | 
মত্তিদ্ধের উপরোক্ত কেন্দ্রনিদেশ অথবা উহাদের ক্রিপ্াস্থানগুলি নিরূপণের 
জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ares হইয়াছে সেইগুলি আলোচনা করা 
যাইতেছে :— | 

ক] তুলনামূলক পদ্ধতি Comparative Method) ভণবিদ্য| পদ্ধতি 
(Embryological method) ইহার অন্তভুক্তি। নার্ভতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের 
আবিভণব ও ভ্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ 
লক্ষ্য করিলে, নাভ তিস্ত্ের কোন্‌ অংশের সহিত কোন্‌ ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা 
Reasta না হইলেও মোটের উপর বুঝা যাইতে পারে। 

(a) রোগ্িপরীক্ষামূলক (Clinical) এবং রোগবিগ্তামূলক (Patholo- 
gical) পদ্ধতি_দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন অস্বভাবী লক্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট নাভ তন্ত্রের 
বিভিন্ন অংশের অসুস্থতা বা বিরুতি অনুসন্ধান করিয়াও উহার কেন্ত্রগুলি নিরূপণ 
করা যাইতে পারে। 

(গ) শারীরবৃন্তীয় (Physiological) পদ্ধতি _ এই পদ্ধতিটি তিন প্রকারের 
হইতে পারে_যথা (১) নাভতিন্তর উৎস সন্ধান (bre-tracing) প্রণালী সাহায্যে 
নাভক্ষয় (nerve degeneration) গবেষণা করিয়া শারীরবৃত্তবিদেরা এ নাভে'র গতি 
যে ধ্বংসপ্রাপ্ত নাভরপ্রান্তে শেষ হইয়াছে, তাহ! নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
€২) অজব্যবচ্ছেদ (Extirpation) প্রণালী সাহায্যে শারীরবৃত্তবিদেরা sacar 
পচারের ফলে ন1ভ ey হইতে বিভিন্ন কেন্দরগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া গবেষণা পরিচালনা 


কেন্দ্রীয় AIS FRAPS ও স্থযুয়াকাণ্ড ৮৯ 


করিরাছেন। তাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, এই ব্যবচ্ছেদের ফলে কোন্‌ ক্রিয়া ব্যাহত 
হয়। যে অংশ বিচ্ছেদের ফলে যে ক্রিয়া লুপ্ত বা বিকৃত হয় সেই অংশ সেই ক্রিয়ার 
cea! তৃতীয় শারীরবৃতীর গবেষণা প্রণালী হইল তাড়িত উদ্দীপনা! (Electrical 
Stimulation) |  শারীরবৃতীয়বিদেরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে মন্তিফের 
কোনো কোনো স্থানকে বিদ্যুতের সাহাযো উদ্দীপিত করিলে, কোনো কোনো ক্রিয়া 
সংঘটিত হয়। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, প্র এ স্থানগুলি এ ও ক্রিয়াগুলির 
নিয়নত্রণকেন্দ্র। 


১২। স্ুষ্ল্াকাণ্ড (Spinal Cord) 
(১) ভূমিক! 

যে কারণে স্থযুগ্নাকাণগুডকে কেন্দ্রীয় ATS CAT অংশ বলা হয় তাহা এই । 
উধ্ব‘ৰাহী (ascending, অর্থাৎ সংবেদীয়) এবং নিন্বাহী (descending, অর্থাৎ 
coda) নার্ভ'পমূহ দিয়া স্থযুয্নাকাণ্ড উচ্চতর মন্তিদকেন্দ্রে উদ্দীপনা প্রেরণ করে, 
"আবার È কেন্দ্র হইতে উদ্দীপনা গ্রহণ FTA | 

উপরোক্ত উদ্দেশ্টাটি ছাড়া স্থযুগ্নাকাণ্ডের আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। RIFTS 
প্রতিবর্তের (reflex) সংযোজক কেন্দ্র এবং জীবশরীরের সামশ্রিকতার (integration) 
প্রথম স্তর। Aes জটিলতম সামশ্রিক চেষ্টিতের বা আচরণের কেন্দ্র! কিন্ত 
Ae প্রতিবর্তেণ মত সহজ (Simple) চেষ্টিতের কেন্দ্র 

সুযুয়াকাণ্ডে প্রবিষ্ট নার্ভপ্রবাহ উহাতে সীমাবদ্ধ থাকে না। অধিকাংশ নার্ভপ্রবাহ 
অস্তিফে উর্ধাবাহিত হয়। এই প্রবাহগুলি মন্তিফের অসংখ্য বক্রপথ (circuits) 
পরিভ্রমণের ফলে যে চেষ্টায় প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহা নিম্নবাহিত হইয়া সুষুয়াকাণ্ডে 
পৌছায় ৷ 

agirre উধ্ব'বাহী এবং নিয়বাহী পথ নির্দিষ্ট । উহাদের অধিকাংশেরই 
শরীরের বিপরীত পার্মে স্থানপরিবর্তন ঘটে। যেমন, ASE হইতে যে সকল COP 
নার্ভ প্রবাহিত হয়, সেইগুলি স্থযুগ্নাকাণ্ডে পৌছিয়া, পারস্পরিক ছেদের ফলে, বিপরীত 
পার্শের চেষ্টায় নার্ভে পরিচালিত হয়। আবার, AAMAS হইতে যে সকল সংবেদীয় 
নার্ভপ্রবাহ মস্তিষ্কে উর্ঘববাহিত - হয়, সেইগুলিও পারস্পরিক ছেদের ফলে 
বিপরীত পার্খের সংবেদীয় নার্ভে পরিচালিত হয়। এই বিপরীত গতির কারণ 
স্যুয্নাশীর্ষকে decussation of Pyramids অথবা নার্ভ গুচ্ছের কোনাকুনি বিভাগ | 
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২) মেরুদণ্ডের গঠন 
(Structure of the Spinal Cord) 

agste মলদ্বার বা বস্তিগহবরের (rectum) একটু উপর হইতে আরম্ভ হইয়া 
স্বযুয্নাশীর্ষযকের (medulla oblongata) নিম্নে স্বন্ধদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত । অথবা 
RIMS সুযুন্াশীর্ষকের বৃহৎ ছিত্রের (Foramen Magnum) সমভূমিতে উৎপন্ন 
হইয়া! নীচে কটিদেশীয় ( lumbar ) দ্বিতীয় অস্থির সমভূমিতে প্রলদ্িত হয় | 

মোটের উপর ৩৩ অথবা ৩৪ খানি netfa বা কশেরুকা। (vertebrae) atat 
মেরুদণ্ড গঠিত। কশেরুকাগুলি একটি আর একটির উপর সমভাবে সাজানো | 
ফলে agatate একটি দণ্ডের (Spinal column) আকার ধারণ করে। এই কারণে 
ইহাকে মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে। আবার প্রতোকটি wife বা কশেরুকা 
"fee অথবা গহ্বরবিশিষ্ট। উহারা একটি আর একটির: উপর সমভাবে স্থাপিত | 
ফলে, মেরুদণ্ডের নিগ্রতর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ডিষের অধোভাগ পর্যন্ত একটি 
ছিদ্র ব| নালিকার সৃষ্টি হইয়াছে। ছিদ্র বা নালিকাটি একপ্রকার কোমল পদার্থে 
পরিপূর্ণ। মেরুদণ্ডের মধাস্থিত এই কোমল পদার্থকে মেরুমজ্জা (spinal cord) 
বা সুযুয়কাণ্ড বলে। মেরুমজ্জা একটি সূত্রের মত সমস্ত মেরুদণ্ড-নালিকায় (spinal 
canal) ব্যাপ্ত হইয়া আছে। 

প্রস্থচ্ছেদ (dissection) করিলে দেখা যায় 
আছে_উহার ভিতরের অংশটি ধুসর এবং 
যে অংশটি আছে তাহা শ্বেত। 
কঠিন বাহ্বিল্লি (tough outer 
(dura mater) | 


যে মেরুদণ্ডে ছুই প্রকার পদার্থ 
ধূসর পদার্থকে বেষ্টন করিয়া উহার বাহিরে 
যে বহিরাবরণ মেরুদণ্ডকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে তাহা 


membrane) এবং ইহার নাম fosa মাতের৷ 
মাধ্যমিক আবরণী স্তরটির নাম আ্যারাকৃনয়েড (arachnoid) এবং 
আভ্যন্তরীণ আবরণটির নাম পায়! মাতের (pia mater) | ধূসর এবং শ্বেত পদার্থ টিকে 


আকুতিতে একটি প্রজাপতির মত অথবা ইংরাজী এইচ, ম)-এর মত দেখান gag 
পদার্থ নার্ভকোষগুচ্ছ (nerve-cell) এবং শ্বেতপদার্থ নার্ভতন্ত দিয়া গঠিত | ধূসর এবং 
খেত মজ্জার উপাদান হইল লসিকার (lymph) মত একপ্রকার তরল পদার্থ। তরল' 
পদার্থে সংযোজক নিউরোন (connector neurons) এবং অ্তায্য কোম বিদ্ধায়ার ॥ 
আনার Asm উধ্র বাহী এবং fi asai asn ael aeface 
সাদ! দেখায়, কারণ উহাদের মধ্যে যে তন্তগুলি (fibre) রহিয়াছে, সেইগুলি মাচছেলিন। 
সীদরগ (myelin sheath) একটি সাদা মেয় আবরণে আবৃত। 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র_মন্তি্ এবং স্থযুয্নাকাণ্ড ৯১. 


মেরুদণ্ডের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ সেটিমিটার। দুইটি অবনমিত অর্থনালী (fissure) 
বা খাঁজ দ্বারা মেরুদণ্ড দক্ষিণ ও বাম অংশে (lateral halves) বিভক্ত । এই ফিসার্‌ 
অথবা চির দুইটিকে সম্মখের মধ্যচির (anterior or ventral median fissure) এবং 
পশ্চাতের মধ্য খাজ (posterior or dorsal median sulcus) বলে। এই চির 
দুইটি থাকিবার ফলে, মেরুমজ্জার একটি সঙ্ধীর্ণ সেতু ইহার দুইটি অর্ধকে যুক্ত করে। 
এই সেতুটির নাম ট্রযানস্ভার্স কমিসার্‌ (transverse commissure) | ইহার মধ্যে 
একটি নালি (central canal) একটানাভাবে চলিয়া গিয়াছে। এই নালিটি 
মেরুদগুস্থিত চতুর্থ গহবরের (ventricle) উপরের দিকে উন্মুক্ত হয় এবং ফাইলাম্‌ 
টাখিনেলে বদ্ধভাবে শেষ হয়। 

উপরে সাধারণন্ডাবে মেরুদণ্ডের গঠন আলোচিত হইরাছে। ইহার গঠন আর 


একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাউক। 
মেরুদণ্ডের পাঁচটি ভাগ আছে_যথা গ্রীবাদেশীয় (cervical), বক্ষোদেশীয়, 


(thoracic), কটিদেশীয় (lumbar), নিন্সদেশীয় বা fasia (sacral) এবং 
অনু-ভ্রিকাস্ছি (coccyx) | এই পাঁচটি যথাক্রমে ATS, বার, পাচ, পাচ এবং চার 
বা পাচখানি অস্থি বা কশেরুকা লইয়া ABS! তাহা হইলে, মেরুদণ্ড তেত্রিশ ৰা 
চৌত্রিশখানি অস্থি লইয়া গঠিত হইয়াছে দেখা যায়। আবার প্রতি দুইটি 
কশেরুকার মধাস্থলে একটি করিয়া নমনীয় উপাস্থির চাক্তি (disc) থাকায় কশেরুকা-- 


গুলি মজবুত অথচ নমনীয়ভাবে সংবদ্ধ থাকে। 
মেরুদণ্ডের বিভিন্ন দেশে অস্থিসংখ্যার বণ্টন নিষ্নতালিকাঁয় দেখানো হইল ৪ 


মেরুদণ্ডের পাঁচটি ভাগ অস্থিসংখ্য। 
গ্রীবাদেশীয় সাত 
বক্ষোদেশীয় বার 
কটিদেশীয় পাচ 
ত্রিকাস্থিদেশীয় পাচ 
অনুত্রিকাঁস্থিদেশীয় চার বা পাচ 


উপর হইতে নীচে ক্ুযুাকাণ্ডের আকার অল্প হ্রাস পায়। ইহাতে দুইটি বধিত 
reta (enlargement ) afeatte, একটি ভ্রীবাদেশীন ( eervieal ) এবং অপরটি 
কটিদেশীয় (lumbar), অর্থাৎ এই ছুইটি অঞ্চলে স্থমুয়াকাণ্ড বর্ধিত আকার ধারণ 
করিয়াছে। শেষোক্ত স্থল হইতে নামিয়া কোনাম্‌ মেডুলারিম্‌ (conus medullaris } 


D 


মনোবিদ্যা 


নামক স্থানে উহার আকার ছোট হয় এবং এই স্থানে অসংখ্য অ-নার্ভায় ( non- 
nervous) zaa মত বস্ত বাহির হয় যাহার নাম ফাইলাম্‌ টাগ্সিনেল ( filum 
terminale); এই zasi দ্বিতীয় ত্রিকাস্থিদেশীয় অস্থির (sacral vertebra ) 


সমভূমিতে ডিউরা মাতেরকে বিদ্ধ করে এবং প্রথম অন্ুত্রিকাস্থিদেশীয় অস্থিতে 
( coccygeal vertebra ) শেষ হয় | 


প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ধিত স্থলের নার্ভগুলি যথাক্রমে বাহুর এবং পায়ের সহিত 
যুক্ত। স্বযুগ্নাকাণ্ড প্রথম এবং দ্বিতীয় কটিদেশীয় অস্থির বিপরীত পার্শ্বে শেষ হয়। 
অথচ অস্থিগুলির অন্তর্দেশে যে ছিদ্র রহিয়াছে, কটিদেশীয়, ত্রিকাস্থিদেশীয় এবং 
স্ত্রিকাস্থিদেশীয় নার্ভগুলির তাহার মধ্যে যথাস্থানে প্রবেশ করার উপায় থাকা চাই । 


১২নং চিত্র-_ মেরুদণ্ডের পাঁচটি 
ভাগ দেখানো হইয়াছে 


বক্ষোদেশে (Thoracic) বার জোড়া, 


Rea এই নার্ভগুলি কঠিন আবরণস্থ থলিতে 
(dural sac ), ফাইলাম্‌ টামিনেল সহ নামিয়া 
আসে। তন্তর এই গুচ্ছের নাম কড়া ইকুইন! 
( cauda equina ), কারণ Ba দেখিতে ঘোড়ার 
লেজের মত। 

মেরু-নার্ভ' (spinal nerve) মেরুদণ্ডের উভয় 
দিক হইতে বাহির হয়। মেরুদণ্ড প্রবেশ করিবার 
মুখে প্রত্যেক নার্ভের দুইটি মূল,বা কুট থাকে__ 
একটি সম্মুখের ( anterior, ventral ) এবং অপরটি 
পশ্চাতের পৃষ্টদেশের ( posterior, dorsal ) 1 
ইহাদের প্রথমটি বহিরমু্খী বা চেষ্টীয় এবং দ্বিতীয়টি 
অস্তমু'খী বা সংবেদীয় নার্ভের উৎসমূখ | 

দেখ! গেল যে, প্রতিটি মেরুনার্ভ মেরুদণ্ড হইতে 
একটি সম্মুখ ও একটি পশ্চাৎ_ এই ছুইটি মূল 
লইয়া বাহির হইয়াছে। ‘অথবা মেরুদণ্ডের দক্ষিণে 
ও বামে প্রত্যেক জোড়া কশেরুকার সংযোগস্থল 
হইতে মেকনার্তগুলি নির্গত হইয়াছে। 

মেরুনাভগুলির সংখ্যা একত্রিশ জোড়া | 
মেক্দণ্ডের জীবাদেশে ( Cervical ) আট জোড়া, 
কটিদেশে ( Lumbar) পাঁচ জোড়া, 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র__মস্তিফ এবং মেরুদণ্ড ৯৩, 


ত্রিকাস্থি দেশে (Sacral) পাচ জোড়া এবং অন্ুত্রিকাস্থি দেশে (Coccygeal) এক: 
জোড়া করিয়া মেরুনার্ভ মেরুদণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অংশে প্রবেশ করিয়াছে। 

যেহেতু মেরুনার্তগুলি বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রের অংশ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের বহিঃপ্রাস্তীয় 
নার্ভতন্ত্র শীর্ষক ২য় অনুচ্ছেদে উহাদের তালিকা দেওয়া হইল | 

মেরুদণ্ডের শ্বেত ও ধূসর পদার্থ myat (anterior) এবং পশ্চাদ্বতী 
( posterior ) হর্ন দ্বারা তিন ভাগে (column ) বিভক্ত হইছে যথা, সম্মুখবরতী, 
পাৰ্শ্ববৰ্তী ( lateral ) এবং পশ্চাদ্বতী ভাগ | এই তিনটি ভাগের নার্ভগুলি গুচ্ছাকারে 
সজ্জিত হইয়| মেরুদণ্ডের অঞ্চল (tract) গঠিত করে-__যথা, CRNA অঞ্চল৷ 
( ascending tracts ) এবং নিম্নবাহী অঞ্চল ( descending tracts ) | 

মেরুনার্ভগুলি বধিঃপ্রান্তীয় নার্ভ । কাজে কাজেই উহাদের আরও বিস্তৃত 
আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদের বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র শীর্ষক ২নং অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য | 


(৩) মেরুদণ্ডের গতিপথ 
( The Pathways of Spinal Cord ) 


মেরুদণ্ডের গতিপথ প্রথমতঃ: কে) Beastial (ascending) (a) এবং 
নিন্নগামী ( descending ) ভেদে ছিবিধ | 


কে) Beast গতিপথ £ 

মেরুদণ্ডের উত্বগামী গতিপথ চারিটি, যথা (১) stash ( Dorsal ), 
(২) মেরুথ্যালামীয় (Spinothalamic), (৩) siñ যেরুলঘুমস্তিদীয় 
( Dorsal Spinocerebellar ) এবং (৪) সম্মুথবর্তী মেরুলঘুমন্ডিীয় ( Ventral 
Spinocerebellar ) গতিপথ | 

(১) পশ্চাদ্বৰ্তী সংবেদীয় নার্ভের কতকগুলি মেরুমজ্জার পশ্চাদংশের মধ্যভাগ 
(medial ), আবার কতকগুলি ইহার Atf (lateral) হইতে উধ্বগামী হইয়া 
খ্যালামাস-এ শেষ হয় এবং তথা হইতে গুরুমন্তিষ্কের সংবেদীয় কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। 
প্রথমোক্ত নার্ডগুলি ত্রিকাস্থি, কটি এবং নিয় বক্ষোদেশীয় পশ্চাৎমূলের নার্ভগ্রস্থি হইতে 
উৎপন্ন হইয়া উধ্বগামী হয়। আবার শেষোক্ত নার্ভগুলি উপরের বক্ষোদেশীয় এবং 
গ্রীবাদেশীয় নার্ভগ্রহ্ি হইতে উৎপন্ন হইয়া Saath হয়। উভয় নার্ভগুলিই 
খ্যালামাস-এ পৌঁছিবার পূর্বে এই নার্ভগুলি পরস্পরকে ছেদ করিয়া বিপরীত দিকে , 


as 


স্থান পরিবর্তন করে। মেরুমজ্জায়ই স্থান পরিবর্তন ( Decussation ) ঘটে । সকল 
.মেরুনার্ভই মস্তিষ্কে পৌছিবার পূর্বে স্থান পরিবর্তন করে | 

উপরোক্ত উভয় গতিপথই পেশী, কণ্ডর! এবং সন্ধি প্রভৃতি গতিসংবেদয়ী সংগ্রাহক 
ag হইতে নার্ভপ্রবাহ পরিচালনা করে। তাহা ছাড়া, দৈশিক বিনিশ্চয় (spatial 
discrimination ), স্পর্শংবেদনের স্থান নির্দেশ ( tactile localization ), স্পন্দন 
সংবেদন ( vibratory sensation ) এবং ছিবিন্দু অথবা আপেক্ষিক বিনিশ্চয় ( two- 
point or relative discrimination ) প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট নার্ভপ্রবাহ এই 
গতিপথে সঞ্চরণ করে | 

(২) মেকথ্যালামীয় নার্ভ মেরুমজ্জার পশ্চাদ্বত্তী ধূসর পদার্থস্থ বড় নার্ভকোষ 
হইতে উদ্ভৃত। ইহার! পার্শ্ববর্তী এবং সম্মুখবর্তী মেরুথ্যালামীয় গতিপথে উধ্বগামী 
হয় এবং থ্যালামাস-এ শেষ হয়। পার্শ্ববর্তী গতিপথ বেদনা এবং তাপের নার্তপ্রবাহ 
বহন করে এবং TAIT গতিপথে বাহিত. হয় স্পর্শ এবং চাপ সংবেদনের 
নার্ভপ্রবাহ। 

(৩) মেরুমজ্জার মধ্যভাগীর ধূসর পদার্থ (gray matter ) হইতে পশ্চাদস্ভ 
'মেরুলঘুমস্তিদ্কীর গতিপথ আরম্ভ হয়। ইহা স্থান পরিবর্তন করিয়া! মেরুমজ্কার 
শ্বেতপদার্থে (white matter) আসে এবং সুযুয়াশীর্ষকে উধবগামী হইয়া লঘু- 
aferra বহিঃস্তরে (cortex) শেষ হয়। এই গতিপথ সকল দেহাংশের, বিশেষতঃ 
দেহকাণ্ডের এবং নিয় দেহপ্রান্তের পেশী এবং কগুর1হইতে নার্ভপ্রবাহ পরিচালনা করে | 

(৪) জম্মুখবর্তা মেরুলঘুমস্তিক্ষীয় গতিপথও আরম্ভ হয় মেরুমজ্জার মধ্যভাগস্থ 
ধূসর পদার্থের নার্ভকোব হইতে । অধিকাংশ নার্ভই মেরুমজ্জায় পরস্পরকে ছেদ করিয়া 
উধ্বগামী হয় এবং afus পৌছায়। এই নার্ভগুলি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের 
( internal organs ) নার্ডপ্রবাহ বহন করে সকল দেহাংশ হইতেই | 

শেষোক্ত দুইটি মেরুলঘুমন্ডিদ্ধীয় গতিপথই পেশী, কগুরা, সন্ধি প্রভৃতি সংগ্রাহক 


যন্ত্র হইতে নার্ভপ্রবাহু বহন করে। ফলে, এচ্ছিক পেশীর উপর লঘুমস্তিফ প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে | 


(a) faatt গতিপথ ৪ 
মেরুদণ্ডের Faith গতিপথও প্রধানতঃ চারটি, যথা (১) ছিন্ন (crossed ) 


পিরামিভাল* (২) অ-ছিন্ন (uncrossed) পিরামিভাল, 


(৩) অ-্পিরামিভাল 
(৪) sate নিশ্গামী গতিপথ | 


কেন্দ্রীয় AISTA— APSE এবং মেরুদণ্ড ৯৫ 


(১) এই গতিপথকে মস্তি্ধীয়-মেরুদণ্ডীয় ( cortico-spinal ) বলা হয়। ইহার 
নার্ডগুলি eper হইতে শুরু হইয়া মধ্যমস্ডিক, যোজক ও তুষুস্াশীর্ষকের মধ্য faa 
নামে এবং মেরুমজ্জায় স্থান পরিবর্তন করিয়া ছিন্ন পিরামিভাল গতিপথ রূপে 
নিম্নগামী হয়। 

(২) অ-ছিন পিরামিডাল গতিপথের নার্ভগুলি স্থান পরিবর্তন না করিয়া একই 
পাশে caret পিরামিডাল গতিপথ রূপে fata হয়। ইহার নার্তগুলি মেরুমজ্জার 
gig পদার্থে শেষ হয়। ইহারা ধচ্ছিক বিচলনের ( movements ) নার্ভপ্রবাহ 
বহন করে। 

(৩) অ-পিরামিডাল নার্ভ সকল স্থযুয্নাশীর্ষকে উদ্ভূত Sa অ-ছিন্নভাবে মেরুমজ্জায় 
Hanh হয়। ইহারা মধ্যকর্ণ এবং লঘুমস্তিফ হইতে গৃহীত নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত 
করে। এই নার্তপ্রবাহ দেহকাণ্ডের এবং দেহপ্রান্তের পেশীকে প্রভাবিত করিয়া \ 
দেহসাম্য ( body equilibrium ) এবং অবস্থান (posture ) সংরক্ষণে সহায়ক হয়। 

আরও কতকগুলি অ-পিরামিডাল নার্ভ মধ্যমস্তিফের লোহিত কোষদেহকেন্দ্র (Red 
Nucleus ) হইতে উৎপন্ন হইয়া পারস্পরিক ছেদের পরে মেরুমজ্জায় নিম্নগামী হয়। 
ইহার] বক্ষোদেশীয় মেরুমজ্জার সম্মুখস্থ ধূসর পদার্থের পশ্চাদ্দেশীয় অংশের কোষের 
নিকট শেষ হয়। অবস্থানমূলক প্রতিবর্ত ( postural reflex) এবং প্রয়োজনীয় 
সমন্বয় (co-ordination) সাধনে ইহারা সহায়তা FTA | কারণ লোহিত কৌষ- 
দেহকেন্দ্র লখুমন্তিফ এবং ভেষ্টিবিউল হইতে প্রাপ্ত নার্ভপ্রবাহ মন্তিকবৃত্তে অথবা 
'আয়তমজ্জায় ( brain stem ) এবং মেরুমজ্জীয় প্রেরণ FCA | 

আবার তৃতীয় শ্রেণীর অ-পিরামিভাল নার্ভমকল মধ্যমস্তিদস্থ কোষ হইতে বাহির 
হুইয়া মেরুমজ্জায় নাগিয় স্থানবদল করে এবং উহার সন্মুখস্থ ধূমর পদার্থের চারিপাশের 
কোষে শেষ হয়। ইহারা দর্শন এবং শ্রবণ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় মন্তি্ীয় এবং 
গ্রীবাদেশীয় প্রতিবর্তের নার্ভ প্রবাহ বহন FCA | 

চতুর্থশ্রেণীর অ-পিরামিভাল নার্ভগুলির উৎপত্তি হয় awe এবং উচ্চতর 
প্রদেশের কোষ হইতে । আবার ইহারা শেষ হয় মেরুমজ্জার CATT agast 
qa পদার্থে। এই নার্ভপ্রবাহ afes হইতে গৃহীত হয়, আবার এ কেন্দ্রে 
প্রেরিতও হয়। 

(৪) মেবরমজ্জার কতকগুলি Rasta নার্ভ vem নার্ভতন্ত্রের চে্ীয় নিউরোন-এ 
শেষ হয়। ইহারা মন্থণ পেশী, BEAT পেশী এবং গ্রন্থির বহিঃস্তরকে ( epithelium ) 
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সক্রিয় করে৷ হাইপোখ্যালামাস স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের প্রধান সমন্বয় কেন্দ্র । আবার 
হাইপোথ্যালামাসের সমন্বয় কেন্দ্র থ্যালামাস এবং গুরুমস্তিফ। উক্ত নার্ভগুলি হাই- 
পোথ্যালামাস হইতে নিম্নগামী হইয়া মেরুমজ্জার সন্মুখবর্তী ধূসর পদার্থে অবস্থিত স্বতন্ত 
কোষে শেষ হয়। 
(8) মেরুদণ্ডের কার্য ( Functions ) 

প্রথম অন্চচ্ছেদে (ভূমিকার ) মেরুদণ্ডের উধ্ববাহী এবং নিগ্নবাহী নার্ডপ্রবাহ 
দেখানো হইয়াছে। মেরুদণ্ডের কার্য আলোচনায় উহারও আলোচনা আবশ্যক। 
পুনরাবৃত্তি আশঙ্কায় উহা এই অনুচ্ছেদে বাদ দেওয়া হইল | 
গ্রতিবর্তের কেন্দ্র ( Reflex Centre ) 

মেরুদণ্ড প্রতিবর্তের প্রধান কেন্দ্র ( Reflex Centre) এবং মেরুদণ্ডের প্রধান 
কাজ হইল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করা। ইহা প্রতিবর্ ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ FE | 
মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিবর্ত নিয়োক্ত প্রকারের। (১) aata অথবা 
অবনমন প্রৃতিবর্ত (flexion reflexes), যেমন হাটা অথবা সরাইয়া লওয়া প্রভৃতি, 
এই প্রতিবর্তগ্ুলিতে পেশীর অবনমন ( bending) ঘটে । after উদ্দীপক হইতে 
সরিয়া যাওয়াই এই প্রতিবর্তের সারকথা। (২) প্রসারণ প্রতিবর্ভ ( extensor 
or stretch reflexes ) qqa জান্তুক্ষেপ ( knee-jerk) এবং অঙ্গবিন্যাস ( posture ) 
ও পেশীর বল বজায় রাখা প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রতিবর্ত | (৩) স্থানীয় উত্তেজনার 
(local irritation ) ফলে scratch reflex অথবা আঁচড় প্রতিবর্ত। 

প্রাথমিক স্তরের প্রতিবর্তকে canst গ্রতিবর্ত (Spinal Reflex) অথবা 
প্রাথমিক স্তরের প্রতিবর্ত (Reflex of the primary level) বলা হয়। ইহ] 
সম্পূর্ণভাবে মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন। আগুনে হাত লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়] 
একটি মেরুদণ্তীয় প্রতিবর্তের উদাহরণ। আবার, নাকে সুড়সুড়ি লাগিব! মাত্র 
হাচি আসা ইহার আর একটি উদ্নাহরণ। এই প্রতিবর্ত ছুইটিকে কেন মেরুদণ্ডীয় 
গ্রতিবর্ত বলা যাইতে পারে, উহাদের একটিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহা বুঝানো 
হইতেছে। - 


আগুনে হাত লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া__-এই প্রতি 


বর্তটির শারীরবৃতীয় 
বিশ্লেষণ এইরূপ | 


স্পর্শ নার্ভের afate থাকে ত্বকের ঠিক নীচে | আবার ইহার 
অন্তঃপ্রান্ত থাকে মেরুদণ্ডে। স্পর্শ-নার্ভের বহিঃপ্রাস্ত আগুনের স্পর্শে উত্তেজিত হইল | 


এই উত্তেজনা নার্ভ-প্রবাহের আকারে অন্তর্গামী (incoming) অথবা সংবেদীয় 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র-মস্তিষ্ধ ও স্ুযুগ্রাকাণ্ড ৯৭ 


(sensory) নিউরোন্‌ দিয়া মেরুদণ্ডে পৌঁছিল। আবার মেরুদণ্ডেই রহিয়াছে 
সংবেদীয় স্পর্শ-নার্ভের অন্তপ্রান্তের সন্নিহিত বহিগীামী (outgoing) অথবা 
ada (Motor) নিউরোনের অন্তঃপ্রান্ত। উত্তেজনাটিকে এই চেষ্টায় নার্ভের 
অন্তঃপ্রান্ত গ্রহণ করিল এবং ইহা oA নার্ভ-প্রবাহের আকারে পরিচালিত 
হইল হস্তের ANS, যাহার ফলে হাত সরাইয়া-লওয়াবূপ বিচলন উৎপন্ন হইল | 
আগুনে-হাত-দেওয়ারপ উদ্দীপক এবং আগুন হইতে-হাত-সরা ইয়া-লওয়ারপ 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী এমন চেতনা বা এচ্ছিক ক্রিয়া থাকে না, যাহা এই প্রতিক্রিয়াকে 
সংযত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ইহা একটি চেতনা-নিরপেক্ষ, অনৈচ্ছিক 
প্রতিবর্ত, বাহার নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র মেরুদণ্ড । এই কারণে ইহা একটি মেরুদণ্তীয় প্রতিবর্ত। 

om চিত্রে এই প্রতিবর্তটি প্রদর্শিত aata | 

অসংখ্য প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় মেরুদণ্ডের অন্তমূ্থী বা সংবেদীয় (saison 
এবং বহিমু্থী বা চেষ্রীয় ( Motor ) মেরুনার্ভের সাহায্যে | চক্ষুর পাতার ( eye-lid ) 
স্পন্দন, কনীনিকার (itis) স্পন্দন, শরীরের ভারসাম্য ( balance) রক্ষার জন্য 
বিভিন্ন, বিচলন, উদগীরণ ( swallowing ), ঝাকানি ( knee-jerk ), পায়ের অঙ্গুলির 
স্পন্দন, হাচি প্রভৃতি যে সকল প্রতিক্রিয়া প্রধানতঃ বিপজ্জনক উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন 
হয়, সেই সকল প্রতিক্রিয়া! বা প্রতিবর্ত মেরুদণ্ডের নিয়নত্রণাধীন। 

তাহা ছাড়া, কতকগুলি শিক্ষালন্ধ ক্রিয়া, যাহা পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে 
অভ্যাসে বা অভ্যস্ত ক্রিয়ায় ( habitual actions ) পরিণত হইয়াছে, মেরুদণ্ড দ্বারা 
অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । হাটা, সাতীর কাটা, সাইকেল চালনা, টাইপ 
করা প্রভৃতি যে সকল প্রতিক্রিয়া প্রথমে বাঁ মুখ্যভাবে এচ্ছিক ( primarily 
voluntary ) থাকে কিন্ত পুনঃপুনঃ অনুশীলনের বা শিক্ষার ফলে গৌণভাবে স্বতঃক্রিয় 
( secondarily automatic ) অভাসে পরিণত হয়, সেই সকল ক্রিয়ার কেন্দ্রও 
মেরুদণ্ডে অবস্থিত। 

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেখানো! হইয়াছে যে প্রত্যেক মেরুনার্ভের দুইটি মূল আছে। 
প্রথমটি অন্মুখের মূল । এই মূলটি RLA বা চেষ্ীয় মেরুনার্ভের উৎস। দ্বিতীয়টি 
পশ্চাতের মূল। এই মূলটি aayi বা সংবেদীয় মেরুনার্ভের উৎস । একটি 
পরীক্ষা ঘারা এই দুইটি মূলের পার্থক্য প্রমাণিত হয়। 

পরীক্ষাটি এই । একটি ব্যাঙের মেরুদণ্ডের দক্ষিণাংশস্থ সম্মুখের নাভমূল 
কাটিয়া! ফেল! হইল । এইবার উহার দক্ষিণ দিকের পিছনের পা উত্তেজিত করিলে 

গ 


মনোবিগ্যা 


উহার কোনো! বিচলন হয় না, কারণ এই অবস্থায় মেরুদণ্ড হইতে পেশীয় ienei 
ছিন্ন হইয়াছে । কিন্তু উহার চর্মের উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন মেরুদণ্ডের অন্তমূ্থী বা 
সংবেদীয় নার্ভ প্রবাহ AEA থাকে । আবার, যদি ব্যাঙটির মেরুদণ্ডের বামভাগ্ের 
.পশ্চাদ্দেশীয় ATS JA কাটিয়া ফেল! হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, উহার বাম দিকের 
“পিছনের পায়ে উত্তেজনার ফলে কোনো! প্রতিক্রিয়া ঘটে না।১ এইরূপ পরীক্ষায় 
প্রমাণিত হয় যে, মেরুদণ্ডের সন্মুখের নার্ভমূলগুলি বহিমু'খী বা চেষ্টীয় এবং পশ্চাতের 
নার্ভমূলগুলি aay at বা সংবেদীয়। 

মেরুদণ্ডের দ্বিতীয় কাজ হইল সংবাদ প্রেরণ করা (transmission of 
messages) | মেরুদণ্ড সংবেদীয় (afferent) নার্ভপ্রবাহ উর্ধে এবং coda 
নার্ভপ্রবাহু নিয়ে প্রেরণ করে। মেরুদণ্ডের পম্চাদংশীয় ( posterior) নার্ভ 
গুচ্ছ স্পর্শ ও রূপের জ্ঞান AE প্রেরণ করে। উহার পার্শ্ববর্তা (lateral ) 
নার্ভগ্ুচ্ছ পেশী ও সন্ধিসমূহের বার্তা ও বেদনসংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ afore লইয়া 
যায়। আবার, এই নার্ভগ্চচ্ছ মন্তিদ্ধের চেষ্টায় কেন্দ্র (motor centre ) হইতে 
চেষ্টার নার্ভপ্রবাহ মেরুদণ্ডের সম্মুখ (anterior ) ভাগে পৌছাইয়া দেয় এবং সেখান 
হইতে এ প্রবাহ পেশীতে পৌছায় । 

মেরুদণ্ডের শ্বেত এবং ধুসর পদার্থদ্বয়ের কাজ দুই প্রকার । gaa পদার্থ 
প্রথম স্তরের সামগ্রিকতা (first level of integration ) সাধনের সহিত সংশ্লিষ্ট । 
কারণ ইহাতে সংযোজক নিউরোন্‌ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে শ্বেত পদার্থে যে উধ্ববাহী 
এবং নিম্নবাহী তন্তগুলি রহিয়াছে, প্রতিবর্তের পক্ষে অত্যাবশ্যক সেইগুলি মেরুদণ্ডের 


দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। ইহারা মস্তিষ্কে এবং APSE হইতে নার্তপ্রবাহ প্রেরণ 
করিয়া থাকে | 


অনুশীলনী (Exercise) 


1. Sketch out the parts of the Central nervous system. 


i ( Ans : pp. 69-70 ) 
aaa নাভ তন্ত্রের অংশগুলি আকিয়া দেখাও | 


১. আমাদের হস্তে অবস্থিত মেরুনার্ভের পশ্চাদ্বতী মূলগুলি নষ্ট হইলে হস্তের বেদনা বা স্পর্শান্ুভৃতি 
লুপ্ত হয়, যদিও উহা নাড়াচাড়া বা সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা অটুট থাকে । আবার উহার সম্মুখবর্তা মূল 
নষ্ট হইলে অনুভুতি AFA থাকিয়া হস্ত ঞ্চালনের ক্ষমতা লোপ পায় | 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রমস্তিষ্ক এবং নার্ভতন্্ ৯৯ 


2. What is the neuron? Explain its structure and function. 
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( Ans 2 pp. 70-74 ) 
নিউরোন্‌ কাহাকে বলে? উহার গঠন এবং কাধ বুঝাইয়া দাও ৷ 
State and explain the laws of nervous impulse, 

( Ans: pp. 75-77 ) 
নার্ভপ্রবাহের স্থত্র উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দাও | 
Define the synapse and explain its function. 

( Ans : pp. 77-79 ) 
সাইনাপ স্‌ বা প্রান্তসন্রিকর্ষ কাহাকে বলে? উহার std ব্যাখ্যা কর । 
What are the principal parts of the brain? Explain their 
function. ( Ans 2 pp. 79-85 ) 
মস্তিষের প্রধান অংশগুলি কি কি? উহাদের ক্রিয়া আলোচনা কর । 
What are the evidences in favour of localisation of functions 
in the brainy What are the functions localised 7 

( Ans pp. 86-89 ) 
মস্তিষক্রিয়ার স্থাননির্দেশের প্রমাণ কি? স্থাননির্দেশিত মস্তিফক্রিয়াগুলি 


কিকি? 
Explain the different parts of thc spinal cord with their 
functions. ( Ans: pp. 89-93 ) 


সুযুয়াকাণ্ডের বিভিন্ন অংশ এবং তাহাদের কার্য বুঝাইয়া দাও। 
Describe the ascending and descending pathways of the 
spinal cord. 

( Ans ¢ pp. 93-96 ) 

মেরুদণ্ডেয় উধর্ববাহী এবং নি্নবাহী গতিপথগুলি বর্ণনা কর। 
What part does the spinal cord play in central nervous 
system ? ( Ans ৪ pp. 96-98 ) 
কেন্দ্রীয় ate Cry সযুয়াকাণ্ড কি অংশ গ্রহণ করে? 

Explain how the spinal cord helps the integration of the 
organism, ( Ans : pp. 97-98 ) 
জীবশরীরের সামগ্রিকতায় agatate যে সাহায্য করে তাহা আলোচনা, 
কর। 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
বহিঃপ্রান্তীয় এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র; পেশী ; গ্রন্থি 


( Peripheral and Autonomic Nervous System ; Muscles ; Glands ) 
১। ভূমিকা ( Introduction ) 


_ সাধারণ নাভ তন্ত্রের তিনটি প্রধান বিভাগ, যথা কেন্দ্রীয় aS ee (মস্তিষ্ষ এবং 
agite) বহিঃপ্রান্তীয় ACR এবং Bee SSA পঞ্চম পরিচ্ছেদে 
কেন্দ্রীক TIS SE আলোচিত হইয়াছে । বর্তমান পরিচ্ছেদে সাধারণ ate eras 
বাকী দুইটি বিভাগ-_যথা বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ব এবং স্বতন্ত্র নাভতন্ব আলোচিত 
হইতেছে। 

বহিঃপ্রান্তীর নাভ তন্ত্রের তন্তগুলি মন্তিদ-খুলি অথবা সুযুয্নাকাণ্ড হইতে বাহির 
হইয়| শরীরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়ে। উহারা নার্ভপ্রবাহ কেন্দ্র হইতে 
প্রান্তে লইয়| যায়। এই জাতীয় নার্ভ’ সংগ্রাহক অথবা সম্পাদক যন্ত্রের বহিঃপ্রান্তের 
সহিত সংযুক্ত থাকে। সাধারণতঃ সংগ্রাহক বলিতে বুঝায় বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্তের 
কোন সংবেদীয় অথবা অন্তর্গামী (afferent) নিউরোন্‌-এর মুক্তপ্রাস্ত। সংবেদীয় 
বহিঃপ্রান্ত নিউরোন্‌ (peripheral sensory neurone) সংগ্রাহক যন্ত্রকে কেন্দ্রীয় 
নার্ততন্ত্রের সহিত যুক্ত করে। কাজেই একটি নিউরোন্‌-এর বহিঃপ্রাত্তীয় we ai 
কয়েক ফুট হইতে পারে, কারণ ইহার প্রসার cea নার্ভতন্ত্র পর্যন্ত, যদিও ইহার 
প্রস্থ অতি zm এই নিউরোন্‌-এর তন্বগুলি ( fibres) উহাদের আবরণ (sheath) 
দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইলেও অন্য কল! ( tissue ) দ্বার! সমষ্টিভূত হইয়া একটি বহিঃপ্রাত্তীয় 
নার্ভ গঠন করে। এই সকল বিষয় পরবর্তী অনুচ্ছেদে স্পষ্টতর হইবে | 

স্বতন্ত্র নাভতিন্্র একপ্রকার চেষ্রীয় নার্ভতন্ত্র। ইহা কেন্দ্রীয় এবং বহিঃগ্রান্তীয় 
নাভতিন্্রের অধীন নয়, কিন্তু অনেকাংশে দ্বাধীন। অন্থঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির ক্ষরণের 
সহিত স্বতন্ত্র SGA যুক্ত হইলে, একটি নার্ভীয়-গ্রন্থীয wy (neurohumoral 


system ) গঠিত হয়। এই vab শরীরের জৈব ক্রিয়াবলী, যেমন পরিপাক ক্রিয়া, 
শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে | 


স্বতন্্র-নার্ভতন্ব শরীরের অভাব (needs ) মিটাইবার Gy শ্বাসক্তিয়ার উপযোজন 
(adjustment), হৃদ্যপ্রের ক্রিয়া, হজমক্রিয়ার oy রূসক্ষরণ, ক্রমসক্ষোচ ক্রিয়া 


বহিঃপ্রান্তীক্ন এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র ; পেশী $ গ্রন্থি ১০১ 


(Peristaltic action) প্রভৃতি আভ্যন্তরীয় পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। পক্ষান্তরে 
কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশের পরিবর্তন এবং উহার প্রতিক্রিয়া | 


২। বহিঃপ্রান্তীয় ate oa ( Peripheral Nervous System ) 


বহিঃপ্রান্তীর নার্ভতন্ত্র বা শাখা-নার্ভতন্ত্র বলিতে বুঝার সেই সকল নার্ভের সমষ্টি, 
যেগুলি কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রকে সংগ্রাহক ( receptors ) এবং সম্পাদক ( effectors ) 
ম্ত্রগুলির সহিত সংযুক্ত করে। ইহা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথাঁ (১) করোটি 
(cranial ) নার্ভ এবং (২) মেরুনার্ভ (Spinal ) 1 

মস্তিফের বিভিন্ন অংশ হইতে বারে। জোড়। করোটি নার্ভ বাহির হয় এবং 
করোটির বিভিন্ন ছিদ্রপথে নাক, কান, চোখ, মুখ» হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, অন্তর, জিহ্বা 
প্রভৃতিতে গিয়া শেষ হয়। আবার স্থযুম্নাকাণ্ডের উভয় দিক হইতে একত্রিশ জোড়া 
মেরুনার্ বাহির হইয়া হাতে, পায়ে, বুকে» পিঠে এবং পেটে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে | 

উপরোক্ত নার্ভগুলি মস্তি এবং স্ুযুয়াকাণ্ডের ভিতরে উৎপন্ন হইলেও, উহাদের 
বাহিরে নান! অলপ্রত্যঙ্গের বহিঃপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়। থাকে afin উহা- 
দিগকে বহিঃপ্রান্তিক নার্ভতন্ত্র বলা হয়। বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্্ সম্বন্ধে মনে রাখিতে 
হইবে যে ইহা সংযোগকারী (co-ordinating) তন্ত্র নয়। ইহার কাজ হইল 
সংযোগকারী কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্ব হইতে সংবাদ লইয়া আসা এবং এ স্থানে সংবাদ 
পৌছাইয়া দেওয়া | 
ক্র্যানিয়াল নার্ভ ( Cranial Nerves ) 

করোটির ( skull ) যে অংশ afore রহিয়াছে তাহাকে ক্র্যানিরাম্‌ (cranium ) 
বলা হয়। সেই কারণে মন্ডিদ্কের করোটি হইতে উদ্ভূত বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভগুলির নাম 
ক্র্যানিয়াল ( cranial ) বা করোটি নার্ভ। মস্তিষ্ষের, গ্রীবার এবং শরীরের বিভিন্ন 
অংশ হইতে Fatal সোজাস্থজি করোটির গহ্বরে প্রবেশ কবে এবং উহার ছিত্রপথে 
সুখ, নাক, কান, চোখ প্রভৃতি অঙ্বপ্রত্যঙ্গে শেষ হয়। 


ক্রযানিয়াল নার্ভগুলির বিবরণ নিম্নতালিকায় প্রদশিত হইল। 
ক্র্যানিয়াল্‌ নার্ভ ক্রিয়া প্রকৃতি ' উৎপত্তি স্থান 


১। অল্ফ্যাক্টরি বা ভ্রাণেক্ডিয সংবেদীয় নাকের অল্ফ্যাক্টরি 
atta . বাহ 


১০২ 


মনোবিদ্যা 


:ক্র্যানিয়াল নার্ভ ক্রিয়া প্রকৃতি 
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বহিঃপ্রান্তীয় মন্তিঘ-নার্ভের তালিকাটিতে চারটি সারি রহিয়াছে | প্রথম সারিতে 
নার্ভগুলির নাম, দ্বিতীয় সারিতে উহাদের ক্রিয়া, তৃতীয় সারিতে নার্ভগুলির প্রকৃতি, 
এবং চতুর্থ সারিতে নার্ভগুলির উৎপততিস্থান অথবা উৎস দেখানো! হইয়াছে | 

প্রথম জোড়া দর্শন ভ্রাণীয় ( Olfactory ) নার্ভ। ইহা নাসিকার ভ্রাণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন 
হয় এবং ভ্রাণ সংবেদন ঘটায় নার্ভপ্রবাহকে হাইপো-ক্যাম্পাস-এ পৌঁছাইয়া fin 
দ্বিতীয় জোড়া দর্শন ( optic ) নার্ভ। এইটি অক্ষিপট (retina) হইতে আরম্ভ হয় এবং 
নার্ভপ্রবাহকে গুরুমস্তিফের অক্সিপিটাল লোব, নামক দর্শনকেন্দ্ে CARER দেয়। 
তৃতীয় জোড়া ( occulo-motor nerve ) অক্ষি-গোলকের ( eye-ball ) পেশীসমূহের 


বহিঃপ্রান্তীয় এবং স্বতন্ত্র নার্ভত্ন্ব ; পেশী; গ্রন্থি ১০৩ 


চেষ্টায় নার্ভ। ইহার সাহায্যে চক্ষু উপরে, নীচে ঘুরানো যায়। আবার ইহার 
সাহায্যে চোখের উপরের পাতা উঠানো যায় এবং তীব্র আলোকে চোখের তারা ছোট 
করা যায়। চতুর্থ জোড়া (trochlear nerve) অক্ষিগোলকের পেশীর ats 
ইহার সাহায্যে চক্ষু নীচের দিকে ঘুরাঁনো যায়। পঞ্চম জোড়ার ( trigeminal ) 
সাহাযো মুখমগুলের সংবেদনগুলি অর্ধচন্দ্রাকার নার্ভগ্রন্থিতে পরিচালিত হয়। ষষ্ঠ 
নার্ভ (abducens ) সাহায্যে এক চোখকে বাহিরের দিকে এবং অপর চোখকে 
একই সঙ্গে নাকের দিকে ঘুরাঁনো যায়। সঞ্চম নার্ভ (facial ) মুখের সকল পেশীর 
feu ঘটায়। অষ্টম নার্ভ সাহায্যে শ্রবণ (auditory ) নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত হয় 
এবং শ্রবণ CTH ( temporal lobe ) পৌছায় | নবম নার্ভ (glosso pharayngeal) 
গলবিলের পেশীর সংকোচন ঘটায় এবং স্বাদ সংবেদন কেন্দ্রে বহন করে। দশম 
নার্ভদ্য় (vagus) পরাসমবেদী। ইহারা হৃৎস্পন্দন হ্রাস করে, পাচকান্নরস ও . 
অগ্নযাশয়-রসের ক্ষরণ ঘটায়, পাকস্থলী ও অন্ত্রের সঙ্কোচন করে এবং শ্বাসক্রিয়ার 
ংবেদন শ্বাদকেন্দ্রে বহন করে । একাদশ নার্ভ (accessory ) ঘাড়ের পেশীর ক্রিয়া 
নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বাদশ নার্ভদ্বয় ( hypoglossal ) জিহ্বার নিয়বর্তী। ইহারা জিহ্বার 
পেশীগুলির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। 

ক্র্যানিয়াল নার্ভগুলি প্রধানতঃ মস্তিষ্কের সংগ্রাহক (receptors) এবং সম্পাদক 
( effectors ) yaara কাজ করে। বিষয়টি পূর্বেই বলা হইয়াছে | 


স্পাইনাল নার্ভ ( Spinal nerves ) 
বারো জোড়া করোটি-নার্ত ছাড়া আরও একত্রিশ জোড়া বহি'প্রান্তীয় মেরুনার্ভ 
(Spinal nerves ) আছে । ইহাদের প্রত্যেক জোড়াই মেরুদণ্ডের কোন না কোন 
ংশে প্রবিষ্ট। পঞ্চম পরিচ্ছেদে স্ুযুগ্নাকাণ্ডের কোন্‌ স্থান হইতে কয় জোড়া স্পাইনাল 
নার্ভ বাহির হইয়াছে তাহার উল্লেখ আছে । তথাপি নিক্নতালিকায় এই নার্ভগুলির 
বন্টন দেখানো যাইতেছে। y 


স্পাইনাল নার্ভ 
উৎপত্তিস্থান সংখ্যা 
গরীবাদেশীয় ( Cervical ) আট জোড়া 
বক্ষোদেশীয় ( Thoracic ) বারো জোড়া 


কটিদেশীয় ( Lumbar ) পাঁচ জোড়া 


সে o মনোবিদ্যা 


ত্রিকাস্থিদেশীর ( Sacral ) পাঁচ জোড়া 
অন্ত্রিকাস্থিদেশীর ( Coccygeal) এক জোড়া 
মেরুনার্তগুলি যুগ্ম (compounded, কারণ ইহাদের মধ্যে লংবেদীয় এবং 
চেষ্টায়, এই উভয় ase রহিয়াছে। সংবেদীয় নার্ভগুলির কোবদেহ স্থযুগ্নাকাণ্ডের 
পশ্চান্দেশীয় ( posteior, dorsal) মূলে এবং চেষ্টায় নার্ভগুলির কোবদেহ উহার 
সম্মুখবর্তা ( anterrior, ventral ) মূলে অবস্থিত। 
বেদীয় নার্ভ আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের ( viscera), পেশীর এবং ত্বকের বহিঃপ্রাভীন্ 
যন্ত্রের (end organs) সহিত সম্পক্ষিত আবার চেষ্টায় নার্ভ পেশীর চেষ্টীয় 
বহিঃপ্রান্ত যন্ত্রের সহিত সম্পক্ষিত। অধিকাংশ নার্ভ মায়েলিন সীদ দ্বার! পরম্পর- 
বিচ্ছিন্ন। কাজেই উহাদের সংমিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই। 
সংবেদীয় নার্ভ এবং সমবেদী নার্ভ এই সীদ্‌ ( sheath ) বা আবরণ হইতে বঞ্চিত | 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বহিঃপ্রাস্তীয় নার্ভগুলিকে ছুইশ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে 
পারে, যথা সংবেদীয় ( sensory ) নার্ভ এবং চেষ্টীয় ( motor ) ars | 
দেহের ত্বকে স্পর্শ, বেদনা, চাপ এবং তাপ প্রভৃতির ইন্দ্রিয ছড়াইয়া আছে। 
সংবেদীয় নার্ভ এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে নার্ভপ্রবাহ মস্তিফের কেন্দ্রে বহন করিয়া স্পর্শ, 
বেদনা, চাপ এবং তাপ সংবেদন উৎপন্ন করে। তেমনই সংবেদীয় নার্ভ সাহায্যে 
চোখ, কান, নাক, জিহব। হইতে নার্ভপ্রবাহ উহাদের মন্তি্-কেন্দ্রে নীত হইয়া দর্শন, 
শ্রবণ, স্রাণ ও আস্বাদন সংবেদন ঘটায়। 


আবার মস্তি অথবা মেরুনণ্ডীয় কেন্দ্র হইতে ca নার্ভপ্রবাহ শরীরের নানা 
FFAS, পেশী ও গ্রন্থিতে পৌছায় এবং তাহাদের বিচলন বা রসরক্ষণ উৎপন্ন FTA | 


অবশ্য বেদনা 


৩। স্বন্্র বা স্বতঃক্রিয় নাৰ্ভতন্ত 

( Autonomic Nervous System ) 
নার্ভতম্তরের তৃতীয় বিভাগ wey নাভ তত্্। স্বতন্ত্র বা স্বতঃক্রিয aiser মস্তি 
এবং মেরুদণ্ড হইতে অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করে। সেই কারণে ইহাকে 
স্বতন্ত্র বা স্বতঃক্রিয় Ésa বলে। অবশ্য স্বত্ত নার্ভতন্ কেন্দীয় নার্ভতন্ত্ব হইতে 
র্বাংশে স্বাধীন নয়। ইহার স্বাধীনতা আংশিক মাত্র। 
স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র atoaga (visceral) অথবা অনৈচ্ছিক (involuntary) নার্ভতন্্ 
নামেও পরিচিত। মস্তি্-মেরুদণ্ডীয় (cerebrospinal) অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নার্ভ 


বহিঃপ্রান্তীঘ এবং স্বতন্ত্র নাভ তন্ত্র ; পেশী ; গ্রন্থি ১০৫ 


ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন । কিন্ত স্বতন্ত্র নার্ততন্ত্র ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। নার্ভতন্ত্রের যে 
সকল অংশ রক্তবাহের (blood vessel ) এবং আন্তর যন্ত্রগুলির মস্থণ পেশী সক্রিযন 
করে সেইগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত ৷ 


স্বতঃক্রিয় ato oa তিনটি অংশ লইয়া! গঠিত, যথা ০) মস্তিষ্ধীয়-গ্রীবা- 
‘দেশীয় ( Cranial-Cervical ), (২) বক্ষোদেশীয়-কটিদেশীয় ( Thoracico- 
Lumbar ) এবং (৩) বস্তি বা ত্রিকাস্থিদেশীয় (Sacral) | ইহাদের মধ্যে 
দ্বিতীযটিকে, অর্থাৎ বক্ষো্দেশীয়-কটিদেশীয় অংশটিকে বলা হয় অমবেদী 
(Sympathetic ) অথবা Thoracico-Lumbar নার্ভতন্ত্র। আবার, প্রথম এবং 
তৃতীয়টি, অর্থাৎ মস্ডিদ্ধীয়-গ্রীবাদেশীয় এবং ত্রিকাস্থিদেশীয় sete লইয়া 
পরাসমবেদী (Parasympathetic ) অথবা! Cranio-Sacral নার্ভতন্তর গঠিত | 
এই অংশ দুইটি মস্তিষ্ষের নির্দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়া 
অনুক্রিকাস্থি ( Coccyx ) পৰ্যন্ত প্রলস্বিত। যেহেতু ইহারা সমবেদী তন্ত্রের চারিপাশে 
অবস্থিত, ইহাদিগকে পরাপমবেদী ajea ( Parasympathetic Nervous 
‘System ) বলা হয়। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে স্বভঃক্রিয় নার্ভ oraa দুইটি বিভাগ__যথা, 
সমবেদী এবং পরাসমবেদী | 

স্বতন্ত্র নার্ততন্ত্রের চেষ্টায় (efferent, motor) এবং সংবেদীয় (afferent, 
Sensory ) বিভাগ এইরূপ । ইহার চেষ্টার নার্ভগুলি পরাসমবেদীয় এবং সমবেদীয়, 
এই  উভগশ্রেণীতুক্ত। আত্তরযন্ত্রের cols vaefa দেহপ্রাচীরে (Somatic) 
তত্বগুলির সঙ্গে থাকে । দেহপ্রাচীরের এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের সংবেদীয় তন্বগুলির 
কোবদেহ ( Cell-bodies ) মেরুদণ্তীয় নার্তগ্রন্থিতে (ganglion) থাকে I ইহারা 
পশ্চাতের মূল ( dorsal root ) দিয়া মেরুদণ্ড প্রবেশ করে। 


স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র এক দিকে যেমন মেরুদণ্ডের সহিত AR আবার তেমনই 
পাকস্থলী, হৃদয়, FET প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির ( Visceral organs ) সহিত 
qiza ve) তাহা ছাড়া, গ্রন্থি (sland) ও মহ্থণ পেশীর ( Smooth 
muscles) ক্রিয়াও স্বত:ক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উপরন্ত ইহা রক্ত 
সরবরাহেরও ( Blood supply ) নিয়ামক কেন্দ্র । আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির উপর ইহার 
নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকার ফলে প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশগুলিও-_যেমন» ক্রোধে দন্তে WS 


১০৬ মনোবিগ্া 


ঘর্ষণ বা আক্রমণ, ভয়ে পলায়ন, SS বক্ষস্পন্দন প্রভৃতি-_এই নার্ভতন্ত্রের উপর 
অনেকাংশে নির্ভর করে। 

হতন্াং স্বতন্ত্র নার্ভতত্ত্ের ক্রিয়া প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা মহুণ পেশী» 
হৃদয় এবং গ্রস্থিগুলিকে সক্রিয় করা। ইহাদের নার্ভ গ্রন্থি যেমন wifes, যোজক; 
EMME এবং মেরুদণ্ড হইতে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে, আবার তেমনই 
উহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াও কাজ করিতে পারে | BHA, ধমনীয় সংকোচন,. 
গলাধঃকরণ» বমন, আযাড়িনেলিন অথবা ইনস্থলিনের অস্তঃক্ষরণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণকেন্দ্ 
মস্তিষ্কে অবস্থিত। হাইপোথ্যালামাসের উত্তেজনায় এই সকল ক্রিয়ার আংশিক 
পরিবর্তন ঘটে। কাজেই মন্তিফ্ের এই অংশের স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়ার উপর 
প্রভাব রহিয়াছে বলিতে হয়! শুধু তাহাই নয়, গুরুমত্তিদ্ও স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের' 


উপর প্রভাব বিস্তার করে হাইপোথ্যালামাস এবং অতিরিক্ত পিরামিড গুচ্ছের) 
সাহাযষে]। 


৪। সমবেদী এবং পরাসমবেদী নাভ'ত্প--তুলন৷ 
স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্তের TBI এবং বস্তিদ্েশীয় বা ত্রিকাস্থি বিভাগকে 
পরাসমবেদী ( Parasympathetic ) SSH বলা হয়। আবার ইহার বক্ষ এবং 
কটি-দেশীয় অংশকে বলা হয় সমবেদী ( Sympathetic ) নার্ভভন্্র। ইহাদের 


মন পৃথক, ইহাদের কার্য প্রণালীও, 
( functions ) তেমন অনেকাংশে বিপরীত। 


অধঃমস্তিক্ষের যে অংশ পরাসমবেদী এবং সমবেদী নার্ভতন্ত্রে ক্রিয়া নিয়মিত করে 


তাহা হইল হাইপোথ্যালামাঁপ। পরাসমবেদী ক্রিয়া নিয়মিত করে হাইপোখ্যালামাস-. 


এর TIS এবং মধ্যবর্তী অংশ । আবার সমবেদী ক্রিয়া নিয়মিত করে হাই- 
পোথ্যালামাস-এর পশ্চাদ্বর্তা এবং পাৰ্শ্ববৰ্তী অংশ | 


Caer বা মস্তিফীয় পরাসমবেদী বিভ 
PACS এবং পাকস্থলী ও অস্ত্রের ( intestines ) 
secretion ) সহায়তা করিবার ফলে পরিপাক 
এই বিভাগ অশ্রগ্রন্থির অশ্রবর্ধণ, লালাগ্রস্থির 
faa বা ত্রিকাস্থিদেশীয় পরাসমবেদী বিভাগ 
(rectum ) এবং যৌনযন্ত্রের সহায়তা করে। 


taf পরিপাক ax । gastric juice ), 
ক্রিয়ার, যেমন fig নিঃসরণে ( bile: 
বা হজম ক্রিয়া সম্ভব হয়। আবার; 
লালানিঃসরণ প্রভৃতি উদ্দীপিত করে । 


টি মৃত্রাশর ( bladder )» যলনালী 


বহিঃপ্রান্তীর় এবং স্বতন্ত্র নাভ তন্ত্র ; পেশী ; গ্রন্থি ১০৭. 
অপর পক্ষে মধ্যদেশীঘ বা সমবেদী বিভাগটি পরিপাক রসক্ষরণ, পিত্ত নিঃসরণ, . 
প্রভৃতি হজমক্রিয়া এবং যৌন উত্তেজনা সংযত করে। আবার সমবেদীতন্্ অশ্রবর্ষণ, 


লালানিঃসরণ প্রভৃতি গ্রস্থিক্রিয়াও ব্যাহত করে | 
অন্য দিকে সমবেদীতন্ত্র সাহায্যে চক্ষুমণি প্রসারিত হয়, হৃদস্পন্দন বর্ধিত হয়». 
ঘর্মগ্রন্থির ঘর্মনিঃসরণ, গ্ুকোজক্ষরণ প্রভৃতি ঘটে । কিন্তু পরাসমবেদীতস্ত্রের প্রভাবে 


১৩নং চিত্র স্বতন্ত্র নার্ভতস্ত্রের ইজিত 
চক্ষমণির সংকোচন ও হৃৎস্পন্মনের হ্রাস ঘটে এবং ঘর্মনিঃসরণ ও গ্রকোজক্ষরণে 


কোন পরিবর্তন ঘটে না। 
পরাসমবেদী নার্জতন্তের ক্রিয়াকে ব্যাহত করাই সমবেদীত্ত্রের একটি 


প্রধান কাজ। অনুভূতি বা প্রক্ষোভ প্রতিক্রিয়ার সহিত গ্রন্থির রসক্ষরণ এবং 


১৩৮ মনোবিদ্যা 


আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির কার্ধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু পরাসমযেদী এবং সমবেদী 
নাভতিন্ত্রের প্রক্ষোভপ্রতিক্রিরা» বিপরীতভাবে প্রকাশ পায়। যেমন সুখজনক 
দৈহিক প্ৰতিক্ৰিয়া, পরিপাক এবং যৌনক্রিয়া মস্তিদ্বী্ঘ এবং বস্তিদেশীয্ অথবা 
উধ্বাধোভাগীয় পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে ARs) আবার দুঃখজনক 
দৈহিক afefe, Si ক্রোধ প্রভৃতি অঙ্ুভূতির প্রতিক্রিয়া বক্ষ এবং কটিদেশীয় 
অধবা মধ্যভাগীয় সমবেদী Ae waa সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। aay এই 
বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলি একই সময়ে চলিতে পারে না,_যেমন একই সময়ে Ge 
“এবং CAMPAS হওয়া যায় না। 

মোটের উপর বলিতে হয় যে, পরাসমবেদী এবং সমবেদী নাভতিন্ত্রের সম্পর্ক 
পরম্পরবিরুজ্ধ। একটির ক্রিয়াকে ব্যাহত করাই অপরটির প্রধান কাঁজ। 

১৩ নং চিত্রে স্বতন্ত্র ate erga ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে | 


৫। পরাসমবেদী নাভ oraa গঠন ও ক্রিয়]। 


মধ্যমন্তিফ, aue, যোজক (Pons) ব্রিকাস্থিদেশ হইতে উদ্ভূত সব 
নাত তত্তগুলিই পরাসমবেদী অথবা মস্তিক্ধীয়-ত্রিকাস্থিদেশীয় (Cranio.sacral) 
নাভ তন্ত্রের egm pafe (midbrain) হইতে Sew weef মধ্যবর্তী 
গতিপথ অতিক্রম করিয়া চক্ষুর সিলিয়ারি (ciliary) এবং চক্ষুমণির 
(Pupil) পেশীতে যুক্ত হয়। আবার স্থযুয্াশীর্ষক এবং যোজক হইতে উদ্ভূত নাভ 
তত্তগুলি অশ্রত্রাবী ( Lachrymal ) ও নাসিক ( nasal) অস্থি এবং নিমহহুস্থ atat- 
গ্রন্থি (Sub-maxilary) ও জিহ্বানিয্নস্থ লালাগ্রস্থি (Sublingual), কর্ণমূলগ্রস্থি 
(Parotid), হৃতপিও, REF, কঠনালী (oesophagus), পাকস্থলী, Taia (Small 
intestines), gamcaq (colon, large intestines) নিকটতম অর্ধাংশ, পিত্তকোষ 
(gall bladder), যকৃৎ (liver) এবং ক্লোম বা পাচনগ্রন্থির (Pancreas) সহিত 
যুক্ত হয়। 

ফুসফুসত্পাকাশয়িক alga (Vagus nerve) কতকগুলি we শ্বাসনালীর উধ্ব 
'ভাগে (Larynx) এবং গলকোষে (Pharynx) পরিবেশিত হয়। অধিকন্ধ ভেগাস্‌- 
এর আর একটি কাজ হইল ধমনীর (arteries) সংকোচনী সংগ্রাহক (pressor 
receptors ) এবং ফুসফুসের প্রসারণী সংগ্রাহক ( stretch receptors ) হইতে 
সংবেদীয় MSSS সুযুয়াশীর্যকে বহন করা। 


বহিঃপ্রান্তীর় এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্্র ; পেশী : গ্রন্থি ১০৯. 


কতকগুলি ব্রিকাস্থিদেশীয় মেরুনার্ত ( Sacral spinal nerve ) বস্তিতে (pelvis). 
তন্ত প্রেরণ করিয়া বস্তিকোটরীয় (pelvic) নাভ-এ পরিণত হয়। এখান হইতে 
cotta we নিম্নগামী qacan maata বা মলনালী (rectum), মলদ্বার ( anus ); 
qata (bladder) এবং প্রজনন যন্ত্রের (reproductive organs) মন্থণ পেশীতে 
অতিক্রম করে৷ রক্তবাহের স্ফীতিকর (vasodilator) weefa পরিবেশিত হয়, 
গ্রজননযন্ত্রে এবং বাহা জননেন্দরিয়ে (genitals) | 


৬। সমবেদী নাৰ্ভতন্তের গঠন ও ক্রিয়া 


মেরুদণ্ডের সমবেদী কেন্দ্রগুলি যে সকল কোবদেহ (Cells) লইয়া গঠিত, সেইগুলি 
বক্ষোদেশীয় এবং কটিদেশীয় মেরুমজ্জার পাশ্ববর্তী (lateral) ধূসর পদার্থে অবস্থিত | 
এই কোধদেহগুলি হইতে যে সকল TS SES হয় সেইগুলি শেষ হয় সমবেদী ATS 
afco (88215) | সমবেদী নাভ ্রস্থিতে রহিয়াছে জোটবদ্ধ নাভগ্রস্থির শৃঙ্খল। 
এইগুলি কশেরুকার (vertebral) সম্মুখস্থ পাশ্ববর্তী দিকে অবস্থিত এবং করোটি, 
(skull) fact হইতে চঞ্চ অস্থি অথবা অন্ুত্রিকাস্থি (coccyx) পর্যন্ত IFS | 

সমবেদী aie aR শ্রীবাদেশীয়, THORNS, কটিদেশীয় এবং ত্রিকান্ছি- 
দেশীয়__এই চার শ্রেণীর । ইহাদের অধিকাংশের সংখ্যা, ইহারা যে কশেরুকা- 
গুলির সন্নিহিত তাহাদের সংখ্যার সমান। ইহাদের সংখ্যা ATA £ | 
গ্রীবাদেশীয় বক্ষোদেশীয় ,কটিদেশীয় ত্রিকাস্থিদেশীয 
তিন cate] দশ হইতে বার জোড়া চার জোড়া চার হইতে পাচ জোড়া 

ককতগুলি নার্ততন্ত্র সমবেদী নাভ গ্রস্থিগুলিকে সংযুক্ত করে এবং কতকগুলি 
শাখা ইহাদিগকে মেরুনার্ভের সহিত সংযুক্ত করে। বক্ষোদেশীয় এবং 
কটিদেশীয় অঞ্চলে ইহাদের যোগাযোগ ঘটায় একটি শ্বেত শাখা এবং একটি 
ধূসর শাখা । শ্বেত শাখার তন্তমকল কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র হইতে সমবেদীয় নার্ভগ্রন্থিতে 
উত্তরণ করে। 

এই নার্ভগ্রস্থির তন্তগুলি হৃদ্যন্ত্র, ফুসফুস এবং রক্তবাহে (blood vessels) 
প্রেরিত হয়। কতকগুলি Se অন্তঃকোঠীয় নার্ভগঠন FTA | কতকগুলি কণনালী, 
বৃহ্যন্ত্র, সরলাপ্ত, ws এবং পিত্তকোষে পরিবেশিত হয়। আবার কতগুলি ws 
জনন-মৃত্র (genito urinary) wa পরিবেশিত হয়। 

gaa শাখাতন্তসকল সমবেদীয় নাভ গ্রশ্থিকৌষের আযাকসন (axon) এবং উহার : 


রি মনোবিদ্যা 


-মেরুনার্ভের বহিঃপ্রান্তিক শাখার সঙ্গে সঙ্গে বহিংগ্রান্তে পরিবেশিত হয়। ইহারা 
মেরুনার্ভ হইয়া (via) ধমনী, শিরা, শ্বেতগ্রস্থি এবং কেশসঞ্চালকপেশীতে 
- পরিবেশিত হয়। 
বিভিন্ন সমবেদী নাভ গ্র্থি রক্তবাহ, গ্রন্থি এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের তন্তু পরিবেশন 
করে। আবার মস্তিষ্ক অঞ্চলের তন্তু সমবেদীতন্ত্রে প্রবেশ করিয়া গ্রীবাদেশে 
পরিচালিত হয় 
সমবেদী তন্ত্রের গ্রন্থিগুলি (Plexuses) পাঁচ প্রকার | 
(১) হৃৎপিপ্তীয় ( Cardiac ) গ্রন্থি হৃদযন্ত্রের মূলদেশে অবস্থিত এবং হৃদ্ধমনীর 
(aorta) উব্বগামী অংশে শায়িত | 
(২) উদরদেশীয় গ্রন্থিটিকে স্নায়ুবতু'ল (Solar plexus ) বলা হইয়া থাকে। 
‘ এই বতুলিটি উদরদেশীয় ধমনী এবং Ba qag ধমনীর মূলদেশকে ঘিরিয় 
অবস্থিত। (৩১ ৪, ৫) মধ্যাল্তত্বক গ্রন্থি (mesenteric) কটিদেশীয় শেষ কশেরুকা 
এবং ত্রিকাস্থির প্রবর্ধিত অংশের সম্মুখে অবস্থিত। 
সমবেদীভন্ত্র এবং আল্তিকতন্ত (Enteric System) 
আন্রিকতন্ত্র বলিতে বুঝায় পরিপাক প্রণালীর গায়ে অবস্থিত তন্ত্রের পেশীয় 
আস্তরণ গ্রন্থি (myenteric) এবং অধঃশ্লেম্াঝিল্লীর (submucous) গ্রন্থি । ইহারা 


গলনালীর উধ্বদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মলনালী পৰন্ত বিস্তৃত। প্রথমটি eq. 
প্রাচীরের সঙ্কোচন এবং রসনিঃসরণের শক্তি বিধান করে | 


৭1 পেশীর গঠন ও ক্রিয়া 
(Structure and Function of Muscles) 

কি বাহিক, কি আভ্যন্তরীণ, সকল শারীরবৃতীয় ক্রিয়াই গতি অথবা বিচলনের 
“(motion ) সহিত সংশ্লিষ্ট । বিচলন প্রাণীর (living Organism ) একটি 
অপরিহার্য ধর্ম। বহিবিশ্ব বা পরিবেশের সহিত সমতারক্ষা করিবার একটি প্রধান 
উপায় বিচলন। শুধু তাহাই নয়। আভ্যন্তরীণ নত্রগুলির (visceral organs ) 
বিচলন, যেমন হৎস্পনদন, TEAK AA, যকৃতের পিত্ত নিঃসরণ, বিভিন্ন গ্রন্থির রসক্ষরণ 
প্রভৃতি শারীরবৃতীয় ক্রিয়া পেশী সাহায্যে fal থাকে। আবার বিচলন ঘটে পেশীর 

সংকোচনের ফলে। কাজেই শারীরবৃতীয় ক্রিয়ায় পেশীর ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
চর্ম (skin) দেহকে আবৃত করিয়া রাখে এবং ভিতরের কোমল fg অথবা 
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কলাগুলিকে রক্ষা করে। চর্ের দুইটি স্তর রহিয়াছে | প্রথমটি উপত্বক বা উপচর্ম (epi- 
dermis) এবং দ্বিতীয়টি অধস্তক্‌ (dermis) অথবা aask | Pasca ঠিক নীচের চৰি- 
আবরণের নীচে প্রত্যেকটি হাড়ের সহিত সংযুক্ত অনেকগুলি মাংসপেশী (muscle) 
থাকে । চবি-আবৃত মাংসপেশী থাকে বলিয়াই দেহ BASS ও কোমল দেখায়। 
«আমাদের দেহে এরূপ পেশীর সংখ্যা প্রায় পাচশো। সাধারণতঃ ইহাদের মধ্যভাগ 
পুষ্ট এবং সরু ও পাতলা! প্রান্তভাগ হাড়ের সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে; এজন্যই 
এদের সাহায্যে দেহের যে কোন অংশকে ইচ্ছামত চালনা করা যায়। ইচ্ছাধীন 
.এরূপ পেশীকে এচ্ছিক পেশী (voluntary muscle) qal উপযুক্ত ক্রিয়া ও 


পরিমিত চালনায় এই পেশীগুলি পুষ্ট ও বর্ধিত হয়।” 
কতকগুলি নাভ্তন্ত (॥eve-দ) একত্র বা গুচ্ছবন্ধ হইবার ফলে পেশী 


(muscle) নির্মিত হয়। পেশীয় নার্ভতন্তর ধর্ম হইল (১) উদ্দীপন-প্রবণতা 
(irritability), (২) সংকোচনশীলতা (contractility) ও (৩) প্রসারণশীলতা 
(extensibility) এবং নমনীয়তা (elasticity) | পেশী উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং 
প্রতিক্রিয়া করে । এইরূপ করিতে গিয়া পেশী ক্ষুদ্রতর অথবা কঠিনতর হয়। 
প্রতিক্রিয়ার পর পেশী উহার নিজস্ব আকারে ফিরিয়া আসে | 

মন্যাদেহে তিন শ্রেণীর মাংসপেশী আছে। যথা, (ক) এঁচ্ছিক (voluntary), 
(a) অনৈচ্ছিক (involuntary) এবং গে) মিশ্রিত (mixed)| তৃতীয় শ্রেণীর 
.পেশীকে হৃৎপিণ্ডের পেশী (Cardiac muscle) বলা হয়। 

যে পেশীগুলির বিচলন আমাদের ইচ্ছাধীন, সেগুলিকে এচ্ছিক বলে। এচ্ছিক 
,পেশীগুলি রেখাস্কিত (Striped, Striated) | এচ্ছিক পেশী চলাফেরা» কথা৷ বল! 
প্রভৃতি এচ্ছিক কার্য সম্পাদনে সক্রিয় হয়। এরচ্ছিক পেশীতে বিপরীতধর্মী এক এক 
জোড়া পেশী থাকে । ইহাদের একটি সংকোচনী (fiexor) এবং অন্থটি প্রসারণী 
(extensor)| একটি পেশী সঙ্কুচিত হইলে, অন্যটি প্রসারিত হয়। যেমন, দ্বিমূল 
পেশীর (bicep) সাহায্যে বাহু সঙ্কুচিত এবং FANE পেশী (triceps) সাহায্যে বাহু 
প্রসারিত হয়। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় reciprocal innervation অথবা 
“পারস্পরিক নার্ভ-ক্রিয়া। 

প্রত্যেক পেশীকোষের বিশ্রামকালীন আকুঞ্চন (tonus) আছে। মেরুদণ্ড এবং 
স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের প্রভাবে পেশীর আকুঞ্চন বজায় থাকে। আবার প্রক্ষোভের ফলে 
ইহা Fad হয়। 


১১২ মনোবিদ্যা 


যে সকল পেশীর ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তাহাদের অনৈচ্ছিক পেশী 
বলে। ইহার! রেখাবিহীন (unstriped )1 এচ্ছিক পেশীর মত অনৈচ্ছিক crite 
কেশের মত লম্বা ও সরু we fia তৈয়ারী | কিন্ত ইহ! এচ্ছিক পেশীর তুলনায় বেশী 
ধীরে এবং সমতালে সক্রিয় হয়। ইহার আকুঞ্চনও বেশী এবং অধিক স্থারী। ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, মলত্যাগ প্রভৃতি স্থাবর (vegetative) ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । 
কণ্ঠ, অন্ননালী, শ্বাস ও বাযুনালী, পিত্তকোষ ও পিত্তনালী, qaa, জননেন্ডরিয, চর্ম, 
স্বেদগ্রন্থি প্রভৃতি যন্ত্রের মাংসপেশী এই শ্রেণীর। এই সকল পেশী শিরা, ধমনী, 
পাকস্থলী, অন্তর, মৃত্রগ্রন্থি প্রভৃতি যন্ত্রের fea নিয়ন্ত্রণ করে। 

সকল অনৈচ্ছিক পেশীই যে রেখাবিহীন এমন নয় |. যেমন, হৃৎপিণ্ডের পেশী 
রেখাস্কিত অথচ অনৈচ্ছিক। এই পেশী মিশ্রিত (mixed) বলিয়াই ইহার! আংশিক- 
ভাবে রেখাস্কিত। হৃত্যন্ত্রীয় পেশীর সংকোচন ফলেই স্ৃত্যন্ত্রের সমতালিক (rhythmic) 
ক্রিয়া bl gs (cardiac) পেশীর সংকোচন সর্বাপেক্ষা বেশী (maximal) 
এবং উহার অবসাদ অথবা বিশ্রামকালও (refractory period) তুলনামূলকভাবে 
বেশী । এচ্ছিক পেশীর সংকোচন এবং অবসাদকাল অপেক্ষাকৃত কম। 

সকল পেশীই কুঞ্চনশীল। নার্ভতন্ত্র হইতে আগত চেষ্টায় নার্ভপ্রবাহই পেশী 
সঙ্কোচনের কারণ। পেশী অত্যধিক ক্রিয়া করিলে ক্লান্ত 
মাংসপেশীর অতাধিক ক্রিয়ায় উহার মধ্যে দুষিত পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলেই 


উহাতে অবসাদ বা ক্লান্তি উপস্থিত হয়। পরিশ্রমের ফলে দেহের তাপ বাড়ে এবং 
ঘর্মনিঃসরণের সাহায্যে এই তাপ নিয়মিত হয়। 


বা অবসন্ন হইয়া পড়ে। 


৮। গ্রন্থি বাঁ গ্লাগু-এর শ্রেণীভেদ এবং অবস্থান 
মোটর বা চেষ্টায় নাভ প্রবাহ যে শুধু পেশীকেই সক্রিয় করে তাহা নয়, 
বা ateges সক্রিয় করিয়া তোলে। গ্রন্থির fa বলিতে Sai হইতে 
শক্তিশালী রসের ক্ষরণ বুঝায়। গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে হরমোন্‌ (Hormone) 
বা অটাকয়েড, (Autacoid) বলে। afa ছুই শ্রেণীর যথা অন্তঃক্ষর] বা নালিকা- 
বিহীন গ্রন্থি (Ductless Glands) এবং বহিঃক্ষরা বা নালিকাযুক্ত গ্রন্থি (Duct : 
Glands) | 
থাইরয়েড (Thyroid), এড্রিনেল (Adrenal), পিটুইটারি (Pituitary) প্রভৃতি 
afasfaa কোনো নল (duct) নাই, যাহার মধ্য দিয়া উহাদের ক্ষরিত রস শরীরের 


ইহা গ্রন্থি 


af 
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বাহিরে নিঃস্থত হইতে পারে । উহাদের ক্ষরিত রস শরীরের মধ্যেই থাকে । শরীর 
এ ক্ষরিত রস শোষণ করিয়া লয় এবং 4 রস হইতে নিজ বল ও পুষ্টি আকর্ষণ করে । 


১৪ নং চিত্র-.প্রধান অস্তঃক্ষর! গ্রন্থগুলির অবস্থান এবং নাম 


আবার যৌন গ্রন্থি (Gonads) লালাগ্রন্থি (Parotid gland), অশ্রগ্রন্থি 
(Lachrymal gland), স্বেদ গ্রন্থি (Sweat gland) প্রভৃতি নলযুক্ত গ্রন্থিগুলি বে 
রসক্ষরণ করে, তাহা কোনো নলপথের মধ্য দিয়া শরীরের বাহিরে উপ চাইয়া 
পড়ে। 

থাইরয়েড বা গলগ্রন্থি গ্রীবাদেশে স্বরযস্ত্রের কিছু Aa অবস্থিত। ইহার কোনো 
রসনিঃজ্রাবী ডাক্ট, বা নল নাই। থাইরয়েড, যে আঠাল, শ্লেম্সাজাতীয় তরল পদার্থ 
ক্ষরণ করে, তাহাকে থাইরক্মিন্‌ (thyroxin) বলে। থাইরয়েড-এর অধিক এবং 
অল্প রসক্ষরণ TINCT মন ও শরীরের উপর অসামান্য প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করে। 

পিটুইটারি আর একটি নলহীন গ্রন্থি । ইহা মস্তিষ্কের নি্নদেশে অপটটিক্‌ বা দর্শন 
নার্ভের নির্গমন পথের নিকট অবস্থিত। ইহা ডিম্বারুতি এবং পরিমাণে একটি ছোলার 
মত। ইহা পিটুইটিন (pituitin) নামক এক প্রকার শক্তিশালী হরমোন্‌ ক্ষরণ করে। 


v৮ 


১১৪ মনোবিদ্যা 


এই গ্রন্থির অতিরিক্ত ও অল্প ক্রিঘাশীলতা মনুত্ব-মন ও দেহের উপর অসীম প্রভাব 
“বিস্তার করে। 
আবার, এড্রিনেলও একটি নলহীন গ্রন্থি । ইহা মৃত্রযন্ত্রর মাথায় টুপীর মত 
অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার Fates এড্রেনেলিন্‌ (adrenelin) বলে। এই 
হরমোনকে আপৎকালীন বা এমার্জেন্সী হরমোন্‌ বলা হয়, কারণ ভয়ের বা ক্রোধের 
উত্তেজনায় পলায়ন বা আক্রমণ করিয়া আত্মরক্ষার শক্তি জোগায় এই হরমোন্‌। 
উপরের গ্রন্থিগুলির সাধারণ পরিচয় দেওয়া হইল মাত্র। এইবার গ্রস্থিগুলির 
বিস্তৃততর আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক । এই গ্রন্থিগুলির অবস্থান ১৪নং চিত্রে 
রষ্টব্য। অধিকাংশ বহিংক্ষরা গ্রন্থি দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। কাজেই, Carface 
দেখানো সম্ভব নয়। 


৯। অন্তঃক্ষর। গ্রন্থি (Ductless glands) 


aapa গ্রন্থিগুলি শরীর ও মনের ক্রিয়াকে অসামান্য ভাবে প্রভাবিত করে। 
ইহাদের ক্ষরিত রস শরীরের বাহিরে নির্গত হইবার কোনো পথ বা দ্বার পায় না। 
কাজেই এই রস রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়। পড়ে। 
অস্তঃক্ষর! গ্রস্থিগুলির ক্ষরিত রস একপ্রকার বিশেষ শক্তিশালী পদার্থ। এই রসগুলি 
শরীরের সকল যন্ত্রে ক্রিয়া করে বলিয়া ইহাদিগকে বল! হয় রাসায়নিক বার্তীবহ 
(chemical messengers), হরুমোন্‌ বা অটাকয়েড | 
o অস্তঃক্ষরা গ্রস্থিগুলিকে এন্ডোক্রিন্‌ অর্গ্যান (Endocrine organs) বলা হয়, 
কারণ ইহারা ইহাদের ক্ষরিত রস শরীরের দ্বারগুলি দিয়া বাহির না করিয়া রক্তের 
সহিত মিশাইরা দেয়। aaa গ্রন্থির সংখ্য। অনেক-_-যেমন থাইরয়েড, 
প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস, পিনিয়াল, পিটুইটারী, স্থপ্রারেনাল্‌ বা এড্রিনেল, 
প্যান্ক্রিয্যাজ-এর অংশ, যৌনগ্রন্থির অংশ প্রভৃতি । মান্ুষের আচরণ ও ব্যক্তিত্বের 
উপর সকল অস্তঃক্ষর! গ্রন্থির রদক্ষরণই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ইহার উপর 
থাইরয়েড, এড়িনেল এবং পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণই সমধিক প্রভাবশালী | 

(ক) থাইরয়েড, ও প্যারাখা ইরয়েভ, Ate (Thyroid and Parathyroid 
818105)__থাইরয়েড, গ্রন্থি দুইটি বেগুনী: রং-এর ভিম্বাকৃতি অংশ। ইহার! 
স্বরযন্র এবং শ্বাসনালীর ছুই face অবস্থিত। উহার প্রত্যেকটির পাশে দুইটি 
করিয়া, সাকুল্যে চারটি প্যারাথাইরয়েড, গ্রন্থি: অবস্থিত। থাইরয়েড এবং 


বহিঃপ্রান্তীক্ এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র ; পেশী গ্রন্থি ১১৫ 


প্যারাথাইরয়েডের ক্রিয়া বিভিন্ন। মাথা পিছনে ঝু'কাইয়া ঢোক গিলিলে, আয়নায় 
খাইরয়েড, fete সহজেই দেখা ata | 

থাইরয়েভ-এর ক্ষরিত রসকে থাইরক্সিন্‌ (Thyroxin) বলে । এই রস কম বা 
বেশী পরিমাণে ক্ষরিত হইলে ব্যক্তিত্বের নানারপ বিকৃতি ঘটে । থাইরক্সিন কম 
হইলে (Hypo-Thyroidism) শিশু বামন (dwarf) হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে 
বলে খর্ব'কায়ত! (Cretinism)| ক্রেটিন্‌ শিশুর বুদ্ধি কমিয়া যায় এবং সে উচ্চ 
শিক্ষালাভ করিতে অসমর্থ হয়। আবার বয়স্ক লোকদিগের থাইরক্সিন কম হইলে 
তাহাদের মাইক্সিডেম। (Myxoedema) নামক রোগ হয়। এই সকল ব্যক্তি অলস, 
কর্মবিমুখ এবং নিস্তেজ হয়। তাহাদের যৌন ক্ষমতার বিকাশ হয় না এবং তাহার] 
বিনা কারণেই ঝিমাইয়া বা ঘুমাইয়া পড়ে | 

আবার থাইরঝ্সিন অধিক পরিমাণে (Hyper-Thyroidism) নিঃ:হত হইলেও, 
শরীর ও মনের নানা বিরত অবস্থা ঘটে। এই রসের আধিক্য হইলে গলগণ্ড 
(Exophthalmic Goitre) দেখা দেয় । ইহার ফলে অনিদ্রা (Insomnia), সর্বান্গীণ 
অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য ঘটে । তাহা ছাড়া» শরীরের ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুততালে চলিতে 
থাকে, যেমন হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি জৈবক্রিয়াগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, থাইরয়েড গ্রন্থি দেহ ও মনের উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে। ইহার স্বাভাবিক ক্ষরণের উপর শরীর ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ 
নির্ভর করে। থাইরয়েড -এর ক্রিয়াকে হাপরের বাতাসের সহিত তুলনা 
কর! বায়। বাতাস না থাকিলে আগুন নিভিয়! যায়। বাতাস থাকিলে 
আগুন গ্রথরভাবে QCA | 

আবার প্যারাথাইরয়েড-এর রসক্ষরণও সাধারণভাবে শরীর ও মনের নিয়ন্ত্রণকে 
প্রভাবিত করে। ইহার অভাব হইলে চরম অস্থিরতা, অবসাদ, পেশীর দুর্বলতা 
প্রভৃতি দৈহিক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটে 1 ফলে শরীর ও মনের অবনতি হয়। আবার, 
ইহার আধিক্য হইলে, বিপরীত কুফলগুলি উৎপন্ন হয়। 

কেহ কেহ মন ও ব্যক্তিত্ব-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে খাইরয়েড, গ্রন্থির উপর অত্যধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেন, যেন ইহাই একমাত্র মন ও ব্যক্তিত্বের নিয়ামক । অনুভূতি বা 
প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে থাইরয়েড, গ্র্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সত্য, কিন্ত 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুভূতি বা প্রক্ষোভও থাইরয়েড, aicea ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত 
করে, অর্থাৎ ইহারা পরস্পর নির্ভরশীল | 


১১৬ মনোবিদ্য 


প্যারাথাইরয়ে, গ্রন্থিও যে প্রক্ষোভের সাম্য (emotional stability) নিয়ন্ত্রণ 
করে, তাহা দেখা গিয়াছে । তাহা ছাড়া, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থি চারটি দেহের ক্যাল সিয়াম 
ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে । ক্যালসিয়াম ব্যবহারের ফলেই দন্ত এবং অস্থি ঠিক মত 
গঠিত হয় । Wate প্যারাথাইরয়েড, গ্রন্থির গুরুত্ব অবস্তই স্বীকার্ষ | 

(a) এড্রিনেল, অথবা সুগ্রারেনাল গ্রন্থি (Adrenal or Suprarenal 
gland _-এডরিনেল্‌ গ্রন্থি বলিতে দুইটি ae, পীতাভ ত্রিভুজাকৃতি যন্ত্র বুঝায়। 
ইহারা বৃন্ধ a মৃত্রগ্রন্থির (kidney) উপর দুইটি টুপীর মত চাঁপানে। থাকে। 
ইহাদের প্রত্যেকটির আবার স্বতন্ত্র ক্ষরণশীল অংশ রহির়াছে। যথা, উহাদের কেন্দ্রকে 
qa] হয় এড়িনেল cage (medulla) এবং বহিরাবরণকে বল! হয় এডিনেল কটেজ 
(cortex) | এড়িনেল কর্টেক্স কতকগুলি পদার্থ নিঃসরণ করে এবং এইগুলিকে একসঙ্গে 
কর্টিন্‌ (Cortin) বলা হয়। কর্টিনএর fen সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে । তবে 
ইহা ঠিক যে জীবনের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে কর্টিন্‌-এর দরকার । 
কর্টিন বেশী নিঃস্থত হইলে নারীদের দেহে ও মনে পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অথবা 
অত্যধিক কর্টিন কি নারী কি পুরুষ উভয়েরই যৌন বিকাশ ব্যাহত করে। আবার 
কর্টিন-এর ক্ষরণ কম হইলে, শরীরের FAT, অবসাদ ও দূর্বলতা ঘটে। 

এড্রিনেল মেড়ুলা যে পদার্থ ক্ষরণ করে তাহার নাম এড্রিনেলিন, এড়িনিন্‌ 
বা এপিনেক্রিন্‌। জীবন ধারণের পক্ষে এড়িনিন তেমন প্রয়োজনীয় নয়! আপৎ- 
কালীন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে, ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এড়িনিন, 
প্রাণীকে বিপদের সন্মুখীন হইতে প্রস্তুত করে। এই কারণে ক্যানন্‌ (Cannon) 
এড়িনেল্‌ face আপওকালীন (Emergency sland) গ্রন্থি বলিয়াছেন। তাহা 
ছাড়া, এই গ্রন্থি সমবেদী নার্ভত্ত্ের দ্বারা পরিচালিত হয়। আবার সমবেদী 
নার্ভতন্ত্রের দ্বারা উদ্দীপিত প্রায় সকল প্রা্তীয় যন্ত্রের ক্রিয়াকেই ইহা সাহায্য FTA | 

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, এড়রিনিন দেহের বিভিন্ন অ 
(pigment), চর্মে চুলের উন্মেষ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। বেদনা, ক্রোধ, 
প্রবল প্রক্ষোভগুলির প্রকাশও ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাপক ক্যানন, 
দেখাইয়াছেন যে, প্রবল প্রক্ষোভে রক্তের এড্রিনিন পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তিনি 
আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, এড্রিনিন aps হইতে aega (Blood-Sugar) 
রেথাঙ্কিত পেশীতে সরবরাহ করিয়া উহার শক্তি বাড়ায়, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের পেশীর 
ক্রিয়াকে fra করে, রক্তের চাপবাধা (Coagulation 


ংশের রং 
ভয় প্রভৃতি 


of blood) বাড়া, 


বহি:প্রান্তীয় এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র; পেশী $ গ্রন্থি ১১৭ 


হৃৎস্পন্দন এবং ফুসফুসের ক্রিয়া দ্রুততর করে, শ্বেদগ্রন্থির ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং 
আরও নান! পরিবর্তন ঘটায়। মোটের উপর, ক্যানন, দেখাইয়াছেন যে এড্রিনেল 
ate, একটি জরুরী বা আপৎকালীন গ্রন্থি। ইহ! মানুষকে যুদ্ধে, অথবা - 
AMAA প্রস্তুত FTA | 

এই গ্রন্থির ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এই খণ্ডের “ব্যক্তিত্ব 
শীর্ষক নবম পরিচ্ছেদ RÈT | 

(4) পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)—fapettfa গ্রন্থি একটি ax 
aa) ইহা আকারে একটি ডিমের যত এবং পরিমাণে একটি মটর দানার মত। ইহার 
অবস্থান মন্তিষ্ষের ঠিক নীচে, অপ টিক নার্ভের নিকটে। পিটুঃটারি গ্রন্থির দুইটি 
অংশ-সামনের অংশটিকে বলা হয় aa (Anterior) পিটুইটারি এবং 
পেছনের অংশটিকে বলা হয় পষ্টিরিয়র্‌ (Posterior) পিটুইটারি । 

এই গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে বলা হয় পিটুইটিন (Pituitiny | সামনের অংশটির 
ক্ষরণ কম হইল, শরীরের তাপ (body temperature) কমিয়া যায়ঃ চলন 
(movement) অস্থির হয়, শীর্ণতা, উদরাময় প্রভৃতি রৌগলক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার 
ইহার ক্ষরণ অত্যধিক হইলে, বিরাটকায়তা (Gigantism) ঘটে । দেহের পূর্ণ 
বিকাশের পর ইহার ক্ষরণ বেশী হইলে এক্রমেজেলি (Acromegaly) নামক অবস্থা 
প্রকাশ পায়। এক্রমেজেলি ঘটিলে দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক থাকিয়া 
হাত, পা, নাক প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অতিমাত্রায় বড় হয়। 

আবার পিটুইটারি গ্রন্থির পেছনের অংশটিও গুরুত্পূর্ণ কাজ Fral ইহা 
আভ্যন্তরীণ অঙ্গের পেশীশক্তি। মৃত্রগ্রন্ধি, স্তনগ্রন্থি এবং অন্তান্য গ্রন্থিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। ইহার রসক্ষরণ কম হইলে শরীর স্থুল হয়, মানসিক এবং যৌন বিকাশ 
বাধাপ্রাপ্ত হয় A 

থাইরয়েড, গ্রন্থির মত পিটুইটারি গ্রস্থিও শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ ও আচরণ এই গ্রন্থির 
স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। 

পিটুইটারি গ্রন্থি যে শরীর ও মনের স্বাভাবিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে, শুধু 
তাহাই নয়। ইহা কতকগুলি শক্তিশালী পদার্থ বা হরমোন নিঃসরণ করে, যাহা 
অন্তান্ গ্রন্থির রসক্ষরণকে সাহায্য করে বা বাধা দেয়। এই জন্ত পিটুইটারি গ্রন্থিকে 
প্রধান বা অভিভাবক গ্রন্থি (Master gland) বলা হইয়া থাকে | 


১১৮ : মনোবিদ্যা 


পিটুইটারি গ্রন্থি আরও কতকগুলি রসক্ষরণ করে এবং সেইগুলি শারীর বিপাকেরা 
(body metabolism) উপর প্রাধান্য বিস্তার করে| এই রসগুলির মধো একটির 
নাম বৃদ্ধিমূলক রস (Growth Hormone) | ইহা শিশুর বৃদ্ধিহারকে নিয়ন্ত্রণ FTA | 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই হরমোন্‌-এর অভাব ঘটিলে শিশু বামন বা খর্বকায় হইয়া 
থাকে এবং ইহার আতিশয্য ঘটিলে শিশু বিরাটকার za | 


পিটুইটারি গ্রন্থি ব্যক্তিত্বকে কিরূপে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা ‘afew শীর্ষক 
নবম পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে | 


(ঘ) থাইমাস গ্রন্থি (Thymus ৪1৭0) থাইমাদ গ্রন্থি আর একটি অস্তক্ষরা 
বা নলবিহীন (08001955) গ্রন্থি । ইহা গলার নাচে অবস্থিত। ইহার রাসায়নিক 
ক্রিয়া এখনও অজ্ঞাত। তবে ইহার রসক্ষরণের উপরও যে শরীর ও মনের বিকাশ 
নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই | এই গ্রন্থির বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার ক্রিয়া শৈশবেই 
সীমাবদ্ধ। এই গ্রন্থিটি কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষঘপ্রাপ্র হয় | 

(ও) পিনিয়াল aif (Pineal 81970)__-পিনিযাল গ্রস্থিও একটি অন্তক্ষর] বা 
নলবিহীন গ্রস্থি। ইহা দেখিতে অনেকটা বেগুনী রং-এর অঙ্কুরের মত। ইহা 
মস্তিক্ষের পশ্চাতে অবস্থিত। সম্ভবতঃ পিনিয়াল্‌ গ্রন্থির ক্ষরণ জননযন্ত্রের বিকাশকে, 
নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রস্থিটির ক্রিয়াও থাইমাস গ্রন্থির gis শৈশবে সীমাবদ্ধ, কারণ 
ইহা কৈশোরে ক্ষ়প্রাপ্চ হয়। কতকগুলি নিয়নস্তরের মেরুদপ্ুবিশিষ্ট প্রাণীতে ইহা 
তৃতীয় মধ্যক চক্ষু (third median eye) রূপে বর্তমান বলিয়া মনে হয়। ইহাদের 
- মধ্যমস্তিফের কর্পোর1 কোরাউ্রিজেমিনা অংশের উপর ইহা অবস্থিত | দেকাতে মনে 
করেন যে আত্মার অধিষ্ঠান (Location of the soul) হইল পিনিয়াল ame: 
তাহার মতে ইহাই আত্ম। এবং দেহের সংযোগস্থল । 

(6) প্যান্ক্রিয়াজ, গ্রন্থি (Pancreas 8190৫)- প্যান ক্রিয়াজ, গ্রন্থি পাকস্থলীর, 
fay প্রাচীরে অবস্থিত। ইহা দুইটি অংশে বিভক্ত । ইহার বাহিরের অংশ একটি 
বহিঃক্ষরা গ্রন্থি । কিন্তু ইহার কেন্দ্রীয় অংশ অস্তঃক্ষরা গ্রস্থি। কেন্দ্রীয় অংশটি কতকগুলি, 
কোধ-গুচ্ছ দিয়া তৈয়াবী। ইহার নিঃসৃত gata re ইনস্থুলিন (Insulin) বলে | 
ইনজুলিন-এর আবিফার চিকিৎসা-বিগ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে ॥ 
যেমন ডায়াবিটিস্‌ রোগীর দেহে ইন, স্লিন-এর অভাব হয় এবং তাহার দেহে কৃত্রিম 
উপায়ে ইনসুলিন, দিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে হয়। ইনসুলিন কম হইলে 


বহিঃপ্রান্তীঘ্ was eee নাভ ee; পেশী ; গ্রন্থি ১১৪ 


রক্তশর্করার বৃদ্ধি হয়, আবার ইহা বাড়িয়া গেলে রক্তশর্করা কষিয়া যায়। 
স্বাস্থ্যের পক্ষে রক্তশর্করার পরিমাণ ঠিক সেইটুকুই হওয়া দরকার, নার্ভতন্তর ইন্ধন 
( Fuel ) জোগাইবার জন্য যতটুকু লাগে । শরীরে রক্তশর্করা বেশী হইলে বুঝা যায়, 
মস্তিষ্ক উহার প্রয়োজনীয় খাদ্য পাইতেছে না। আবার শরীরে রক্তশর্করা কম হইলে 
বুঝায় যে ইন স্থলিন, হর্মোন, বাড়িয়া গিয়াছে। প্যানক্রিয়াজ-এর বহিরংশ 
একটি বহিঃক্ষরা গ্রন্থি। ইহার কাজ হইল হজমি রস (gastric juice) নিঃসরণ 
কর1। এই রস হজম ক্রিয়ার সহায়তা FTA | 


ছে) chafa (9078৫5)-_পুরুষের যৌনগ্রন্থি বলিতে বুঝায় অণ্ডকোষ 
(testes) এবং নারীর যৌনগ্রন্থি বলিতে বুঝায় ডিম্বাশয় (ovaries) প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই উহারা জোড়ায় জোড়ায় থাকে । যৌনগ্রস্থিগুলি কয়েকটি পরস্পরস্বন্ধ 
শক্তিশালী পদার্থ বা হর্মোন, নিঃসরণ করে। পুরুষের যৌন হরমোন, নারীর যৌন 
হরুমোন্‌ হইতে পৃথক | 


যৌন হর্মোন, শিশুতে সক্রিয় হয় না। কৈশোর আরম হইবার সঙ্গে সঙ্গে যৌন 
গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে, তাঁহার ফলে যৌবন লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই যৌবন 
লক্ষণগুলিকে গৌণ যৌনলক্ষণ (Secondary sexual characters) বলে। গৌণ 
যৌন লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের গৌফের রেখা এবং রোম দেখা 
দেয়, গলার স্বর গভীরতর হয়_ন্ত্রীলোকের মাসিক aes আরম্ভ হয়, তাহার 
বক্ষ:স্থল প্রশস্ত হয় এবং মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত শরীরের অংশ এবং নিতম্ব বৃদ্ধি 
পাঁয়। এই পার্থক্যগুলি প্রকাশিত হইলেই কিশোর-কিশোরীর আচরণে মৌলিক 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 

পুরুষের অণ্ডকোষ হইতে যে শক্তিশালী পদার্থ বা হরমোন, নিঃসারিত হয়, তাহার 
নাম আযান ড্রোজেন (androgen) এবং নারীর ডিম্বাশয় হইতে যে শক্তিশালী পদার্থ 
বা হরমোন, নিঃসারিত হয় তাহর নাম এস্ট্রোজেন, (aestrogen) | প্রধান 
আআন.ডড্রোজেনকে বলে.টেস্টোস্টেরোন,। ইহারই প্রভাবে বালক যুবকে পরিণত হয়” 
তাহার যৌনযন্ত্র পরিণত হয় এবং গৌণ যৌনলক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। কাজেই 
আযান ডোজেন,কে শুধু যৌন পদার্থ বা হরমোন, বলা যথেষ্ট নয়। ইহা পুরুষের বিপাক 
(metabolism) ক্রিয়াকে সাহায্য করে এবং শরীর ও মনের নানা লক্ষণ নিয়ন্ত্রিত 
করে। আবার নারীর এক্টোজেন, সম্পর্কেও একই কথা খাটে ৷. 


১২০ মনোবিদ্যা 


দেখা যাইতেছে যে যৌনগ্রন্থি শুধু বহিঃক্ষরা গ্রন্থিই নয়, অন্তংক্ষরা afse বটে । 
ইহার রস কতক পরিমাণে দেহ্যন্ত্রের বাহিরে উপচাইয়া পড়িলেও, এই রসের কিছু 
অংশ ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বিকাশে ব্যবহৃত হয়। যৌনগ্রন্থির স্বাভাবিক 
বিকাশের উপর দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ যথেষ্ট নির্ভর করে। এই গ্রন্থির অল্প 
বা অধিক ক্ষরণ নানাপ্রকার যৌন ও সামাজিক বিরতি বা অসামন্তস্য ঘটায় । অবশ্য 
যৌনগ্রন্থি যে একক ভাবে কাজ করিতে পারে, তাহা নর। আরও কয়েকটি গ্রস্থিও 
স্বাভাবিক যৌন বিকাশের সহায়তা করে । আমরা দেখিয়াছি যে ইহারা প্রধানত: 
পিনিয়াল, থাইমাঁস্‌ এবং পিটুইটারি গ্রন্থি । 
১০ অন্তঃক্ষর! গ্রন্থির পরস্পরসাপেক্ষতা 
(Interaction of the Ductless Glands) 
্রন্থিগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্টভাবে কাজ করে না, কিন্তু একটি দলবদ্ধ সংগঠনের মত 
পরস্পর সহযোগিতায় কাজ করে। প্রমাণস্বরূপ গোনাড স্‌ গ্যাণ্এর থাইমাস গ্র্যা্ড- 
এর ARII উল্লেখ করা যাইতে পারে। “শৈশবের গ্রন্থি (Gland of child- 
hood)” থাইমাস্‌ কৈশোরের পূর্ববর্তী বৃদ্ধি অথবা বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। তের হইতে 
উনিশ বৎসর পর্যন্ত থাইমাস জ্রুতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। থাইমাস গ্রন্থির ক্ষয়ই যৌন- 
গ্রন্থির ক্রিচাকে নিয়মিত acai থাইমাস যদি অতি Te ক্ষীণ হয়, তবে নবযৌবন 
(adolescence). ত্বরাস্িত হর, আবার ইহা! অপেক্ষাকৃত বিলম্বে fafa হইলে, 
নবযৌবন বিলম্বিত হইয়া থাকে ।১ তাহা ছাড়া, স্বাভাবিক যৌন বিকাশে যৌন গ্রন্থির 
সহিত পিনিয়াল এবং পিটুইটারি গ্রন্থির সহযোগিতা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ।২ 
আবার, প্যানক্রিরাজ, গ্রন্থি পিটুইটারি গ্রন্থির ক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং আযাড়িনেল্‌ 
ta faata aa fate ব্যাহত করে | যৌনগ্রস্থির ক্রিয়াকে যে শুধু থাইমাস এবং 
পিনিয়াল্‌ গ্রন্থি ব্যাহত করে তাহা নয়, আ্যাড়িনেল, থাইরয়েড, এবং পিটুইটারি 
গ্রস্থিও যৌনবিকাঁশকে বাধা দেয়। অধিকন্ধ থাইরয়েড অত্যধিক ক্রিয়াশীল হইলে 
ifya বেশী এবং পিটুইটারি কম সক্রিয় হয়। 
১১। asma গ্রন্থিগুলির পরিণতি (Maturation) 
এগডক্রিন, গ্রস্থিগুলির পরিণতি লাভে অনেক সময় লাগে, ইহারা চট্‌ করিয়া 
পরিণতি লাভ করে না। ইহার আংশিক কারণ সম্ভবতঃ 


১ জি. মাফি__জেনার্যাল সাইকলজি-_পৃঃ ৫৫-৫৬ 
২ জি. এল্‌. ক্রীমযান--ফিজিয়লজিক্যাল সাইকলজি-_পৃঃ ১২৪-১২৫ 


এই যে মাতাই ভ্রণকে 


বহিঃপ্রান্তীর এবং স্বতন্ত্র নার্/তন্ত্র ; পেশী ; গ্রন্থি ১২১ 


(foetus) হর্মোন্‌ বা শক্তিশালী অস্তঃক্ষরা রসগুলি পরিবেষণ করিয়া থাকেন, যাহার 
ফলে ভ্রণকে স্বয়ং রূসক্ষরণ করিতে হয় না। তাহা ছাড়া, বেশীর ভাগ হরমোন ই 
প্রাথমিক জীবনে দরকার হয় না। 
যৌনগ্রন্থি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ | কৈশোরের পূর্বে এই গ্রন্থি পরিণতি লাভ 
করে না - প্রায়ই বার বৎসরের পূর্বে বালক-বালিকাদের পুরুষ ও নারীর ভূমিকা গ্রহণ 
করিতে হয় না। এই সময়ে বালকদের গৌঁফের উদগম এবং কণম্বরের গভীরতা এবং 
বালিকাদের স্তনবিকাশ ঘটিয়া থাকে। এই পরিবর্তনগুলি ঘটে যৌনগ্রস্থির বিকাশের 
FPA | 
১২। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Duct Glands) 
অস্তঃক্ষরা! গ্রস্থিগুলির রসক্ষরণ মন ও শরীরের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে 
সন্দেহ নাই কিনস্তু বহিঃক্ষরা প্রস্থিগুলির রসক্ষরণও যে উহাদের উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে, State Matt) বহিঃক্ষর] গ্রন্থি প্রধানত: এইগুলি :__লালাগ্রন্থি 
(Parotid, Salivary), হজমি গ্রন্থি (Gastric), aps, প্যান্ক্রিয়াজ, as, 
স্বেদগ্রন্থি (Sweat gland), অশ্রগ্রন্থি (Lachrymal gland), শ্রেম্মাগ্রন্থি (Mucus), 
যৌনগ্রন্থি (Sex) প্রভৃতি । অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে বলা হয় এণ্ডোক্তিন্‌ (Endocrine) 
এবং বহিংক্ষর! গ্রন্থিগুলিকে বলা হয় এক্সোক্রিন (Exocrine) ate 
এই গ্ৰন্থিগুলিকে বহিংক্ষরা গ্রন্থি বলা হয়, কারণ উহাদের ক্ষরিত রস নালিকা বা! 
প্রণালী দিয়া দেহের বাহিরে নিঃস্থত হয়। ইহার! অধিকাংশই হজমের অথবা দূষিত 
পদার্থ নিঃসরণের কাজ করে। অধিকাংশ বহিঃক্ষরা গ্রন্থিই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
বলিয়া অক্ষত দেহের উপর উহাদের গবেষণা চলে না। শুধু লালা এবং স্বেদগ্রন্থি 
সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াই wea পাওয়া গিয়াছে । এই গ্রন্থির উপর প্যাভ লো-এর 
গবেষণা প্রসিদ্ধ। তিনি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-গবেষণাম্ম কুকুরের লালানিঃসরণের 
'অনুসন্ধান করিয়াছেন ৷ হজমক্রিয়ার সহিত লালাক্ষরণের সম্বন্ধ অনন্বীকার্ধ। এমন 
fe আহার করিবার ব্যাপারেও এই ক্ষরণ বিশেষ প্রয়োজনীয়! স্বেদক্ষরণ দৈহিক 
বিপাকের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। স্বাভাবিক স্বেদক্ষরণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। 
গযাল্ভ্যানিক্‌ চর্ম-প্রতিক্রিয়া (Galvanic Skin Response) স্বেদক্ষরণের উপর নির্ভর 
করে। গ্যাল্ভানোমিটার যন্ত্রের চক্র (Circuit) দিয়া যে তড়িত্প্রবাহ চর্মের উপর 
ক্রিয়া করে, হ্েদক্ষরণের জন্যই চর্ম তাহাতে প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। এই প্রতিক্রিয়া 
প্রক্ষোভের স্থচক বলিয়া গৃহীত। 


১২২ 


10. 


যনোবিদ্যা 


অনুশীলনী (Exercise) 

Give a sketch of the peripheral nervous system. 

( Ans : pp. 100-104 } 
বহিঃপ্রান্তীয় নাভ তন্ত্রের are আলোচনা কর। 

What are the principal peripheral nerves? What are their 
functions ? ( Ans : pp. 101-104 } 
প্রধান বহিঃপ্রান্তীর নাভগুলি কি? উহাদের কার্য কি? 

Distinguish between cranial and spinal nerves. 

( Ans : pp 101-104 ) 
মস্তি্ধীয় নার্ভ’ এবং মেরুনার্ভে'র পার্থক্য প্রদর্শন FA l 

What do you mean by the autonomic nervous system ? 
What are its different parts 7 ( Ans : pp. 104-106 } 
স্বতন্ত্র নাভ তন্ত্র বলিতে কি বুঝায় ? ইহার বিভিন্ন অংশগুলি কি? 
Compare the Parasympathetic and Sympathetic nervous. 
system. Are they antagonistic 7 ( Ans : pp. 106-108 ). 
পরাসমবেদী এবং সমবেদী নাভ তন্ত্রের তুলনা কর। উহারা বিপরীত কি? 
Explain the structure and functions of the parasympathetic: 
nervous system, _ ( Ans £ pp. 108-109 ), 
পরাসমবেদী নাভ তন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়া আলোচনা কর | 
Explain the structure and functions of the Sympathetic 
nervous system, ( Ans : pp. 109-110 } 
সমবেদী নাভ তন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়া আলোচনা কর। 


Is the autonomic nervous system really 


‘autonomous’ ? 
Discuss. 


$ ( Ans : pp. 104-105 ) 
স্বতন্ত্র নাভ তন্ত্র বাস্তবিকই ‘acy কিনা তাহা আলোচনা কর। 


Explain the structure and functions of muscles. 


( Ans : pp. 110-111 $ 
পেশীর গঠন এবং ক্রিয়া আলোচনা কর ৷ 


What are the different kinds of muscle? How do they 
differ 7 


( Ans : pp. 110-111 ) 
পেশী কত প্রকার ? তাদের পার্থক্য কি? 
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বৃহিঃপ্রান্তীর এবং স্বতন্ত্র নাভ তন্ত্র; পেশী; গ্রন্থি ১২৩ 


What are the endocrine organs ? Point out their position in 
the body. ( Ans 3 pp. 112-114 ) 


অন্তক্ষরা গ্রন্থিগুলি কি কি? দেহে উহাদের স্থান নির্দেশ কর। 
Explain the structure, position and function of the thyroid 


and parathyroid glands. ( Ans: pp. 114-116 ) 
থাইরয়েড এবং প্যারাথাইয়েড গ্রন্থির স্থান, গঠন এবং ক্রিয়া বুঝাইয়া 


দাও। 
What do you know of the adrenal gland; Why is it 


called the emergency gland’ ? ( Ans : pp. 116-117 ), 
আযাঁডিনেল গ্রন্থি সম্বন্ধে কি জান? উহাকে “বিপৎকালীন গ্রন্থি. বলা 
হয় কেন? 


Point out the structure, position and function of the: 
pituitary gland. Why is it called the ‘master gland’ ? 

( Ans 3 pp. 117-118 ) 
পিটুইটারি গ্রন্থির গঠন, স্থান এবং ক্রিয়া নির্দেশ কর। ইহাকে 'প্রধান 
গ্রন্থি বলা হয় কেন? 

Explain the interaction of the endocrine organs and their 
maturation. i (Ans: p. 120) 
aera গ্রন্থিগুলির পরস্পর-সাপেক্ষতা এবং বিকাশ ব্যাখ্যা কর | 

Distinguish between the endocrine and cxocrine glands. 

(Ans: p. 121 ) 


অন্তঃক্ষর! এবং বহিঃক্ষরা গ্রন্থির পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
প্রতিবত এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত 
(Reflex and Conditioned Reflex) 


১। প্রতিবর্ত (Reflex Action) 
(১) ভূমিকা 
পঞ্চম পরিচ্ছেদের ১২। (৪) অন্তচ্ছেদ প্রতিবর্তের কেন্দ্র হিসাবে মেরুদণ্ডের 
কার্য আলোচিত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে নানাপ্রকার প্রতিবর্ত উদাহরণ সহ বুঝানো 
গিয়াছে ! 
এই পরিচ্ছেদে প্রতিবর্তের স্বরূপ, প্রকারভেদ এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত আলোচিত 
হুইতেছে। 
(২) প্রতিবর্তের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ 
(Definition and Nature of Reflex Action) 
উদ্দীপক ইন্দ্ৰিয়ের বহি:প্রান্তকে উদ্দীপিত করিলে, চেতনার সাহায্যে 
না উহার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই, অতীত শিক্ষার উপর নির্ভর a করিয়া, একরূপ- 
ভাবে (uniformly), সোজাসুজি (immediatly) যে প্রতিক্রিয়া Bera 
হয় তাহাকে প্রতিবর্ত (Reflex) বলে। যেমন আগুনে হাত লাগিব! মাত্র হাত 
সরাইয়া লওয়া হয়, অথবা নাকে goals লাগিবা মাত্র হাচি আসে। এই ছুইটিই 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া। আগুনে হাত লাগিবা মাত্র হাত সরাইয়। লওয়া,__-এই প্রতিবর্তের 
শারীর ধাপ বা স্তরগুলি বুঝিতে পারিলেই প্রতিবর্ত বুঝিবার স্থুবিধা হইবে। এই 
স্তরগুলি বর্তমান অনুচ্ছেদের (৩) চিহ্নিত অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে । পরবর্তী ১৫নং 
চিত্রে প্রতিবর্তের শরীর ধাপ বা স্তরগুলি দেখানে! হইল । 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া, স্বরূপ ai বৈশিষ্ট্য 
প্রতিবর্ত একপ্রকার (ক) সহজ (Simple) প্রতিক্রিয়া, কারণ ইহাতে fen 
শীল নিউরোন, পেশী বা গ্রন্থির সংখ্যা এচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় কম। (a) 
প্রতিবর্ত সহজাত ( Hereditary ), অর্থাৎ জন্মের মুহূর্ত হইতেই ইহার গঠন এবং 
প্রকৃতি সম্পূর্ণ থাকে । (গ) প্রতিবর্ত শিক্ষালন্ধ নয় এবং ঘে) ইহা অভিজ্ঞতা 
সাহায্যে সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না ( not easily modified by 
experience ) | (ও) প্রতিবর্ত ক্রিয়ার আকার নির্দিষ্ট ( Definite, Stereotyped, 


প্রতিবর্ত এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ১২৫ 


Fixed) —aqyq আগুনে হাত সরাইয়া লওয়া একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া । (5) একরূপতী' 
(uniformity) গ্রতিবর্তের আর একটি বিশেষ ধর্ম_যেমন সকল নবজাত শিশুই 
একরপে স্তন্তপাঁন করে । ছে) উদ্দীপক ক্রিয়াশীল হইবামাত্র (immediately) সঙ্গে 
সঙ্গে প্রতিবর্ত ঘটিয়া থাকে | ইহা দ্রুত (prompt) অথবা! ত্বরান্বিত । (জ) চেতনা বা 
ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রতিবর্ত সংযত বা নিয়ন্ত্রিত হয় না। 
গ্রতিবর্তের বিশ্লেষণ 

উপরে প্রতিবর্তক্রিয়ার সহজে সংশোধন বা পরিবর্তন ঘটে না, এইরূপ বলী' 
হইয়াছে। কিন্ত জটিল অবস্থায় ইহার পরিবর্তন বা সংশোধন ঘটিয়া থাকে। 
এই দিক দিয়া প্রতিবর্তকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে | 

(১) কতকগুলি বিশুদ্ধ প্রতিবর্ত কোনক্রমেই পরিবর্তন হয় না_যেমন 
তারারক্ীয় প্রতিবর্ত (Pupillary Reflex), উত্তাপে বা ব্যথায় হাত সরাইয়া লওয়া” 
পাকস্থলীয় হজমক্রিয়া, নাক ডাকা প্রভৃতি । আবার, (২) কতকগুলি afew 
গ্রধানতঃ বিশুদ্ধ হইলেও, ব্যাহত বা বর্ধিত হইতে পারে_যেমন কাশি» 
হাইতোলা, বমন, লালাশীনি:সরণ প্রভৃতি । আবার, (©) আরও কতগুলি প্রতিবর্ত 
প্রায়ই বিশুদ্ধ হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশোধিত হইয়া থাকে_ যেমন হাসি, 
কান্না, হাপানো প্রভৃতি । (৪) কতকগুলি প্রতিবর্ত শৈশবে বিশুদ্ধ থাকিলেও, 
পরিণত বয়সে অবশ্যই পরিবর্তিত হয়__যেমন VTA কামড়ানো, থুথু ফেলা 
প্রভৃতি 1 ইহা ছাড়াও, (৫) কতকগুলি দেহভদ্দিমা ( posture ) সংক্রান্ত প্রতিবর্ত 
সর্বদা পরিবর্তিত হইয়া থাকে_-যেমন মাথা সোজা করিয়া রাখা, বসা, দাড়ানো, 
দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রভৃতি | 


(৩ প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ ( Reflex Arc ) 

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজ হইলেও, ইহা নার্ভতন্ত্রের একাধিক অংশ সাহায্যে ঘটিয়া 
থাঁকে। এই অংশগুলি চিত্রাকারে আকিলে, উহাদিগকে একটি বৃত্তাংশের (Arc) 
মত দেখায়। সেই কারণে যে নার্ভ-পথ সাহায্যে প্রতিবর্ত ঘটে, তাহাকে বলা হয় 
এঁতিবর্ত quiet (Reflex Arc)! এই নার্ভুপথ বুঝিতে হইলে, Ate Cra 
যে যে অংশ ক্রিয়া করিবার ফলে প্রতিবর্ত ঘটে, তাহা বুঝা দরকার | 

প্রতিবর্ ক্রিয়ায় প্রথমতঃ কোনো ইন্দরিয়যন্ত্রের সংবেদীয় বা অন্তর্গামী নাভের 
বহিঃপ্রাস্ত উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনার ফলে একটি নাভ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। 


১২৬ মনোবিদ্যা 


নাভ প্রবাহটি উত্তেজিত ate frat প্রবাহিত হইয়া এ নার্ভের অন্তঃপ্রান্তেঃ যাহা 
মেরুদণ্ডে বা মস্ডিফ্কের কোন অংশে অবস্থিত রহিয়াছে সেইখানে, পৌঁছায় । সংবেদীয় 


2l 


জগ, নিউরোনবিশিষ্ট সহজ প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ 
(ক) সংবেদীয় নিউরোন, (a) চেষ্টায় নিউরোন, গে) সংযোজক নিউরৌন। আগুন (উদ্দীপক ), 

মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে এবং পেশীর প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ইহা একটি মেরদণ্তীয় প্রতিবর্ত 
(স্পাইনাল faga )। 
নার্ভের cA অন্তঃপ্রান্তের পাশেই রহিয়াছে চেষ্টায় বা বহির্গামী নাভের 
FRAG! এ নার্ভপ্রবাহ এইবার চেষ্রীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্তকে উত্তেজিত করে। 
এই উত্তেজন! চেষীয় নার্ভপ্রবাহের আকারে চেষ্টায় নার্ভ দিয়া প্রবাহিত হইয়া উহার 
বহিঃপ্রান্তে, Wel কোনো পেশীতে বা গ্রস্থিতে অবস্থিত রহিয়াছে সেইখানে, 
পৌছায়। ফলে পেশীর বিচলন বা গ্রন্থির রসক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে | 

ংবেদীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া! চেষ্টীয় নার্ভের 
বহিঃপ্রান্ত পর্যন্ত নার্ভ-পথকেই প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ বলে। 

গ্রতিবর্ত বৃত্তাংশে পাঁচটি বিভাগ থাকে। (১) সংগ্রাহক atesa 
(Receptive nerve-ending )—ইহ| কোনো ইন্দৰিয়য্ৰের বহিঃপ্রান্তে অবস্থিত। 
(২) Bee সংবেদীয় না্ভ_ উদ্দীপকের দার! ইহার বহিঃপ্রান্ত উত্তেভিত 
হওয়ার ফলে, ইহাতে নার্ভ প্রবাহের WP হয়, যাহ! কেন্দ্রীয় নার্ভতন্তে পরিচালিত হয়। 
(৩) কেন্দ্রীয় নাভতিন্ত্র, অর্থাৎ মেরুদণ্ড বা মস্তিষ্ক__সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ এই 
স্থানে পৌছায়। (৪) বহিমুখী বা চেষ্টীয় নার্ভ_ইহার অস্তঃপ্রান্ত সংবেদীয় 
নার্ভের অন্তঃপ্রান্তের সংবেদীয় নার্ভের অন্তপ্রান্তের সংলগ্ন থাকে | ফলে সংবেদীয় 
নার্ভপ্রবাহ চেষ্টীয় ates পরিচালিত হয়। (৫) সম্পাদক যন্ত্র (Effector organ), 
যেমন পেশী, এন্থি, প্রভৃতি-চেষ্টায় নার্তপ্রবাহ পেশী বা afire পরিচালিত হইয়া 
যথাক্রমে বিচলন এবং রদক্ষরণ ঘটায়। 
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(৪) প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের স্তরভেদ 

প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের কয়েকটি স্তরভেদ রহিয়াছে | এই স্তরভেদের উপর প্রতিবর্ত 
বৃত্বাংশের সহজতা বা জটিলতা নির্ভর করে। সাধারণতঃ প্রতিবর্ত একাধিক 
বৃত্তাংশের একসঙ্গে কাজ করবার ফল। সহজতর প্রতিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম এবং 
জটিলতর প্রতিবর্তে অপেক্ষারুত বেশী বৃত্তংশ থাকে | 

নিম্নতর প্রতিবর্তের কেন্দ্র হইল নার্ভতন্ত্রের কোনো নিম্নতর অংশ, যেমন মেরুদণ্ড 
বা লঘুমস্তি্ষ। উচ্চতর প্রতিবর্তের কেন্দ্র হইল ইহার কোনো উচ্চতর অংশ, যেমন 
গুরুমস্তিফ। সহজতর বৃত্তাংশগুলি Aasa এবং জটিলতর বৃত্তাংশগুলি উচ্চতর | 
যেমন জানুক্ষেপ (knee-jerk) একপ্রকার সহজতর এবং নিম্নতয় অথবা মেরুদণ্ডীয় 
(Spinal) প্রতিবর্ত। আবার স্তন্যপান একপ্রকার জটিলতর এবং উচ্চতর মস্তিষীয় 
(Cerebral) প্রতিবর্ত | 

আগুনে হাত লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া একটি সহজ ও নিম্স্তরের 
গ্রতিবর্ত। এই প্রতিবর্তে নার্ভপ্রবাহ যে বৃত্তাংশ (Reflex Arc) দিয়! পরিচালিত 
হয় তাহ! ১৫ নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে । 

উপরোক্ত প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের মত চোখের পাতার স্পন্দন, দেহের ভারসাম্য 
বজায় রাখা, জান্ক্ষেপ, হাচি প্রভৃতি যে সকল প্রতিবর্ত বিপজ্জনক উদ্দীপকের ফলে 
উৎপন্ন হয়, উহার! ছোট বৃত্তাংশের সাহায্যে ঘটিয়া ace এইগুলি মেরুদণ্তীয় 
প্রতিবতে রই Gates | 

উপরে তিনটি স্তরের বৃত্তাংশ উল্লিখিত Aa এই তিনটি স্তরের ব্যাখ্যা 
না করিলে, ইহার! সহজবোধ্য হইবে AN | 

প্রাথমিক স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (Reflex Arc of the Primary Level 
Or Spinal Reflex) মেরুদণ্ডের উপরে ওঠে না। এইরূপ সহজতম বৃভাংশ 
বিপজ্জনক উদ্দীপকের ফলে দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য আবশ্যক হয়। ইহাকে স্থানীয় 
টেলিফোনের ডাকের সহিত তুলনা করা যায়। আগুনে হাত দেওয়া মাত্র হাত 
সরাইয়। লওয়ার উদাহরণ দেখানো হইয়াছে। এরূপ পায়ের পাতা বিদ্ধ 
হইলে, এ উত্তেজনা পায়ের পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ড পর্যন্ত ছড়াইয় 
পড়ে এবং চেষ্টায় নার্ভ দিয়া পরিচালিত হইয়া পায়ের পেশীতে পৌছায় এবং 
উহার সঙ্কোচন উৎপন্ন করিয়া পায়ের অপসারণ ঘটায়৷ 

সর্বাপেক্ষা সরল বৃত্তাংশে একটি সংবেদীয় এবং একটি চেষ্টীয়, মাত্র এই 


১২৮ মনোবিদা। 
দুইটি নিউরোন থাকে। অবশ্য মাত্র দুইটি নিউরোন-এ গঠিত বৃত্তাংশ কদাচিৎ 


দৃষ্ট হয়। ataa বামদিকে আঘাত করিলে SIRs পেশী-দঙ্কোচ হয়। ইহাকে STR 


কম্পন বা হাটুর ঝাকানি (knee-jerk) বলে। পায়ের তলায় চিম্টি কাটিলে 
তৎক্ষণাৎ পা সরাইস্বা লওরা হয় । এই দুইটি ক্রিয়ার চক্রাংশও দুইটি নিউরোন দ্বারা 
গঠিত। ইহাদিগের কেন্দ্র মেরুদণ্ড । এইজন্য ইহাদিগকে বল! হয় মেরুদণ্তীয় 
প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ ৷ 

দ্বিতীয় স্তরের (Secondary Level) প্রত্িবর্ভ বৃত্তাংশ প্রাথমিক স্তরেরটির 
তুলনায় অপেক্ষাক্কৃত জটিল । ইহা গঠিত হয় মেরুদণ্ডীয় বৃত্তাংশের সংবেদীয় নার্ভের 
শাঁখাপ্রশাখা সাহায্যে । এইজন্য এই প্রতিবর্ড বৃত্তাংশকে সংবেদীয় স্তরের বল! হয়। 
ইহ! উদ্দীপিত নাভের বহিঃপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়| মেরুদণ্ডের উপরাংশে 
ুযুননাশী্বক এবং মস্তিদ্কের বহি:স্তর বা ধূসর পদার্থের (Cortex) মধ্যবর্তী কেন্দ্রে 
পৌছায় এবং চেষ্টায় নার্ভের মধ্য দিয়া কোনো পেশীতে বা গ্রন্থিতে শেষ হয়। 

দ্বিতীয় স্তরের বৃত্তাংশে তিনটি বা তাহার বেশী নিউরোন থাকে । এই 
স্তরে সংবেদীয় এবং চেষ্টায় নিউরোন-এর মধ্যবর্তী নারভ'কোধ_সংযোগকারী 
নিউরোনগুলি মেরুদণ্ডে এবং মন্তিকষে ছড়াইয়! পড়ে । দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা” 
হাটা, দৌড়ানো প্রভৃতি জটিল সমন্বয় (coordination) মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তাংশ 
সাহায্যে সম্পন্ন হয়। PaCS আলো পড়িয়া চক্ষু উদ্দীপিত হইবার ফলে তারারন্ধের 
সংকোচন এই স্তরের প্রতিবর্ত। এইরূপ প্রত্তিবর্তকে দুরাগত টেলিফোন ডাকের 
সহিত তুলন করা যাইতে পারে। 

তৃতীয় স্তরের মস্তি ক্ধকেন্দ্রিক প্রতিবর্ত quiet দ্বিতীয়টির তুলনা আরও 
জটিল । ডউচ্চস্তরের চিন্তনকে তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্বাংশ বল! যাইতে পারে। 
Sal দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষা আরও উন্নত ও জটিল নার্ভসংযোগ সাধন করে। ইহাতে 
মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তাংশের সহিত আরও জটিল সন্বন্ধপথ রচিত হয়। মাধ্যমিক স্তরটি 
যেমন প্রাথমিক স্তরের সমন্বয় সাধন করে, তৃতীয় স্তরটিও তেমন মাধ্যমিক স্তরের 
সমন্বয় সাধন করে । ফলে মস্তিষ্কের আকার আরও বড় হয়। মানুষ এবং অন্যান্য 
উচ্চতর প্রাণীর evra অনুষঙ্গ এলাকাই তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের 
কেন্দ্র । উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলি এই বৃত্তাংশের ক্রিয়া । এই অঞ্চলের উন্নতির 
সহিত মানুষের সেই উচ্চতর মানস শক্তিগুলি সংশ্লিষ্ট, যাহার ফলে মানুষ WT 
প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই অঞ্চলগুলির উপর শিক্ষালন্ধ উন্নতি নির্ভর করে। তৃতীয় 


প্রতিবর্ত এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ১২৯ 
স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশকে বহু দূর হইতে আগত টেলিফোন ডাকের সহিত তুলনা 


করা যায়। 
প্রাথমিক স্তরের বৃত্তাংশ সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং স্থায়ী । তৃতীয় স্তরের বৃতাংশ 


যেমন সর্বশেষে বিকাশ লাভ করে, তেমনই ইহারা সর্বাপেক্ষা জটিল। প্রাথমিক 


১৬নং চিত্র পাঁচ শ্রেণীর প্রতিব্ত বৃত্তাংশ 


(ক) সহজ প্রতিবর্ত। ১, ২ যথাক্রমে উহার সংবেদীর এবং চেষ্ীয় নিউরোন । 
থে) প্রতিবত:শৃঙ্খল (চেইন-রিফ্রেক্স )। ইহাতে প্রথম প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক 


হইয়াছে। 
(গ) একটি উদ্দীপক দুইটি সম্পাদকের ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে। 


(ঘ) দুইটি উদ্দীপক একটি সম্পাদকের ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে I 
(ঙ) দুইটি অনুযক্ত afers getoa foal একটি বৃত্তাংশের সংগ্রাহক অপর বৃভাংশটির সম্পাদকের 


সহিত যুক্ত হইয়াছে অনুঙ্গ নিউরোন্‌ চ-এর সাহায্যে। 
এবং মাধ্যমিক সুরের getar প্রধানতঃ সহজাত কিন্তু তৃতীয় স্তরের বৃভাংশ শিক্ষার 
ফলে অজিত এবং মানুষের জীবিতকালে গঠিত হয়। স্থতরাং নবজাত শিশুর মধ্যেই 


d 


১৩০ মনোবিদ্যা 


হৎস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি জৈব বৃত্তির নিয়ন্ত্রণকারী প্রাথমিক বৃত্তাংশগুলি সম্পূর্ণ 
কর্মক্ষম থাকে । মাধ্যমিক বৃত্তাংশ্রগুলি অল্পকাঁলের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে। কিন্ত 
তৃতীয় স্তরের বৃত্তাংশ শিশুর জীবন ও অভিজ্ঞতার ফলে বিকশিত হয় এবং জীবনের 
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে | 

১৬নং চিত্রটি দেখিলে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের প্রকারভেদ বুঝ যাইবে | 

শরীর ও চেতন প্রতিবর্ত (Physiological and Conscious Reflex)— 
প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে প্রধানতঃ শারীর এবং চেতন এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। 
গ্রথমটির উদাহরণ হইল তীব্র আলোকে চক্ষুতারার সঙ্কোচন। ইহাতে চেতনার 
কোনে! ক্রিয়া নাই । এই প্রতিবর্ত চলিতে থাক! কালে এবং ইহা৷ ঘটিবার পরেও 
উহার কোনে! চেতনা হয় না। 

কিন্তু চেতন প্রতিবর্তে, প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকা কালে, উহার কম বেশী চেতনা 
থাকে । প্রতিক্রিয়ার উৎপাদনে চেতনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তথাপি 
চেতনা প্রতিক্রিয়াকে অল্লাধিক নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন কাশি এক প্রকার চেতন 
প্রতিবর্ত; যাহা চেতনার দ্বারা অল্লাধিক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । কাশি চেতনা 
দ্বারা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে থামানো যায় এবং প্রতিক্রিয়াটি স্বেচ্ছায় উৎপাদনও 
করা যায়। 


গ্রতিবর্ত__নার্ভক্রিয়ার একক (unit of nerve-function) 

নিউরোন যেমন নার্ভতন্্র সংগঠনের একক, প্রতিবর্ত তেমনই নার্ভ-ক্রিয়ার 
একক । প্রতিবর্ত বলিতে সংবেদ-চেষ্টীয় (Sensori-motor) একক বুঝায় । কোনো 
সংগ্রাহক যন্ত্র হইতে কার্যকরী যন্ত্রে পরিচালিত হইতে হইলে, নার্ভপ্রবাহের পক্ষে 
অন্ততঃ দুইটি নিউরোন-এর সংযোগ আবশ্যক । নার্ভপ্রবাহ কোনো! গ্রান্ত-সন্নিকর্ষের 
মধ্য দিয়া একটি নিউরোন হইতে অপরটিতে পরিচালিত হয়। নার্ভতন্ত্রের সহজতম 
কর্মীর একক (functional unit) হইল একটি সংবেদ-চেষ্টীয় বৃত্তাংশ (Sensori- 
motor Arc) | i 

যদিও দুইটি নিউরোন-এর দ্বারা গঠিত প্রতিবর্ত আছে, কিন্তু সাধারণতঃ এই 
দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি কেন্দ্রীয় নিউরোন থাকে এবং এই নিউরোনটি উহাদের সহিত 
্রান্ত-সন্নিকর্ষের সাহায্যে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ, প্রতিবর্ত সাধারণতঃ দুইটির বেশী 
নিউরোন লইয়া গঠিত হইয়া থাকে | 


প্রতিবর্ত এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত . ১৩১ - 


al সাপেক্ষ গ্রভিবর্ত (Conditioned Reflex) 

প্রতিবর্তকে আরও ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে-__যথা» সহজ নিরপেক্ষ 
বা অপ্রতিবন্ধ গ্রতিবর্ত (Simple or unconditioned) এবং সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ 
(Conditioned) প্রতিবর্ত। 

উজ্জল আলোকের উদ্দীপনায় তারারন্ধীয় প্রতিবর্ত (Pupillary Reflex) একটি 
নিরপেক্ষ ব। সহজ প্রতিবর্ত। আবার ঘণ্টাধ্বনির সহজ প্রতিবর্ত Gal শুনিয়া কান খাড়া 
কর! | কিন্তু উজ্জল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘণ্টা বাজাইলে ঘণ্টাধ্বনিই তারারন্ধীয় 
প্রতিবর্ত উৎপন্ন করিতে পারে । এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিবর্তটি সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ। 
কারণ ঘণ্টাধ্বনি স্বাধীনভাবে এই প্রতিবর্ত ঘটাইতে পারে ali কিন্তু এই 
প্রতিবত্তের সহজ বা স্বাভাবিক উদ্দীপকের (এই ক্ষেত্রে উজ্জল আলো!) সহিত 
BRIS হইবার ফলে পারে। কোন সহজ বা স্বাভাবিক উদ্দীপক অন্য কৌন 
বস্তুর সহিত অনুযক্ত হইবার ফলে, উহা এ বস্তুটির AS (condition) হইয়া 
WOT! সেজন্য এ বস্তুটি এ স্বাভাবিক উদ্দীপকের কাজ করিতে পারে। যেমন 
Bean আলোকের সহিত ঘণ্টাধ্বনি চলিবার ফলে উজ্জল আলোকের স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টাধবনিতে সংক্রামিত হয়। ফলে উজ্জল আলোকের সাহায্য ছাড়াই 
ঘণ্টাধবনি উজ্জল আলোকের সহজ প্রতিক্রিয়া_-যেমন তারারন্ধের সন্কোচন-_সাপেক্ষ- 
ভাবে ঘটাইতে পারে । আবার, যেমন উচ্চ শব্দের প্রতি শিশুর ভীতি স্বাভাবিক | 
কয়েকবার উচ্চ শব্দ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিশুকে একটি খেলার পুতুল 
দেওয়া হয়, ক্রমে উচ্চ শব্দের ভীতি খেলার পুতুলে সংক্রামিত হইবে । ফলে যে 
খেলার পুতুল তাহার নিকট কৌতুকের বস্তু ছিল, তাহাই ভয়ের বস্তু হইয়া 
দাড়াইবে। 

তাহা হইলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বলিতে বুঝায় সেই প্রতিবর্ত, যাহ! উহার 
স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অনুষক্ত অন্য কোনো বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হয়, 
অথবা বাহু। যে বস্তুর দ্বারা স্বভাবতঃ বা নিরপেক্ষভাবে Serta হয় নাঃ 
তাহা দ্বারাই উৎপন্ন হয় সাপেক্ষভাবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপর 
নির্ভর করিয়া। নিরপেক্ষ উদ্দীপক স্বাভাবিকভাবে উহার প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে, 
অন্ত কোনো উদ্দীপকের উপর নির্ভর করিয়া। এই কারণে নিরপেক্ষ প্রতিবর্তকে 
স্বাভাবিক অথবা সহজ প্রতিবর্ত (natural or simple reflex) বলা wa! কিন্ত 
সাপেক্ষ উদ্দীপক অস্বাভাবিকভাবে প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে, নিরপেক্ষ উদ্দীপকের 


es মনোবিদ্যা 


উপর নির্ভর thai এই কারণে সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে অস্বাভাবিক afst 
(unnatural or-artificial reflex) বলা যাইতে পারে। 

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অস্বাভাবিক উদ্দীপকের 
agama ফলে। এই প্রতিবর্ত অন্বাভাবিক উদ্দীপকের নিজস্ব শক্তিপ্রস্থত। 
কাজেই অস্বাভাবিক উদ্দীপকটি যদি মাঝে মাঝে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত পুনরায় 
অনুষক্ত হইয়া, উহা হইতে উহার শক্তি আহরণ না করে, তাহা হইলে উহার দ্বারা 
উৎপন্ন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে বিলুপ্ত হইয়। যায়। 
যেমন উজ্জল আলোকের সহিত AAAS হইবার ফলে, ঘণ্টাধ্বনি saga সক্কোচন 
উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু যাহাতে এই অস্বাভাবিক উদ্দীপকটির পক্ষে 
অস্বাভাবিক তারারন্ধীয় সস্কোচন উৎপন্ন করা সম্ভব হইতে পারে, সেইজন্য মাঝে মাঝে 
উজ্জল আলোকের সহিত ঘণ্টাধ্বনি করা প্রয়োজন । নতুবা উজ্জল আলোক হইতে 
উহার ধার করা শক্তি ফুরাইয়া যায়। 

৩। প্যাভলো-উদ্ভীবিভ সাপেক্ষ গ্রতিবর্তবাদের পরীক্ষা 

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ রুশ শারীরবৃত্ববিৎ আই. পি. প্যাভলো! (I. P. Pavlov) 
এবং তাহার সহকমিগণের আবিষ্কার | 

একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে মাংসখণ্ড দিলে, উহার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া 
হইবে লালাগ্রন্থি হইতে লালানিঃসরণ। এই লালানিঃসরণ একটি স্বাভাবিক 
প্রতিবর্ত। ইহা উৎপন্ন হয় gt এবং স্বাদের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় এবং লালানিঃসারক 
গ্রন্থির সম্বন্ধ থাকিবার ফলে । এইবার যদি, যতবার কুকুরটিকে মাংস খাওয়ানো হয় 
ততবারই উহার পূর্বে অথবা সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘণ্টা বাজানো যায়, তাহা হইলে 
শীন্রই ঘণ্টার শব্দ শুনিবামাত্র তাহার লালানিঃসরণ আরম্ভ হইবে। শব্দ-সংগ্রাহক 
ইন্দ্রিয়ের এবং লালানিঃসারক গ্রন্থির এই সম্বন্ধ স্বাভাবিক নয়, কিন্ত ইহা একটি 
অভিজ্ঞতা বা শিক্ষালন্ধ সন্বদ্ধ। এই সম্বন্ধ নিম্নলিখিত ভাবে দেখানো৷ যাইতে পারে! 
এখানে ভি” এবং প্র” যথাক্রমে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে বাবহৃত 
হইয়াছে। উ, মাংসের এবং উ২ ঘণ্টাশবের OF | 

Bs (মাংস )--_-__-৯প্র২ (লালানিঃসরণ-_নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত) 

উ. (ঘণ্টাশব )_-_প্ৰ২ ( 44 প্রতিক্রিয়া__নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ) 

BL +B, (যুগপৎ উপস্থাপিত as (লালানি:সরণ প্রতিক্রিয়া )— 


কয়েকবার দেওমু| হইল” 


প্রতিবর্ত এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ১৩৩ 


S, ( ঘণ্টাশব )-----৯প্র১ (লালানিঃসরণ _ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ) 

দেখা যাইতেছে যে ঘণ্টাশব্দের ফলে লালানিঃসরণ হইতেছে, অর্থাৎ লালানি;সরণ 
প্রতিবর্তটি সাপেক্ষ হইয়াছে | 

কুকুরকে মাংস দিবার পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘণ্টা বাজাইলে, অথবা কয়েকবার 
ণ্টা-ও-মাংস, ঘণ্টা-৪-মাংস, এই SEAT পুনরাবৃত্তি করিলে, মুখে মাংসের সংস্পর্শ- 
জনিত লালানিঃসরণ এ ঘণ্টাধ্বনির state সংঘটিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি 
করিবামাত্র লালানি:সরণ হইতে থাকে | 

শুধু যে ঘণ্টাধ্বনির দ্বারাই লালানিঃসরণরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উৎপন্ন হয় তাহা 
নয় । মাংসের সহিত অন্থ্যক্ত যে কোন অবস্থা দ্বারাই ইহা উৎপন্ন হইতে পারে। 
যেমন যে ব্যক্তি মাংস দেয়, অথবা যে পাত্রে মাংস দেওয়া হয়, তাহার দর্শন মাত্র 
লালানিঃসরণ ঘটিতে পারে । আবার যে ব্যক্তি মাংস দেয়, তাহার পদধ্বনি শোনা 
মাত্র লালানি:সরণ আরম্ভ হইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লালানিঃসরণেরপম্বাভাবিক 
উদ্দীপক মাংসের শক্তি, উহার আনুষঙ্গিক অবস্থায় সংক্রামিত হওয়ার ফলে, a 
ataafis অবস্থাগুলি স্বাভাবিক উত্তেজকের অনুরূপ ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে | 

কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে সাপেক্ষ উদ্দীপকের নিজস্ব শক্তি নাই। উহা 
স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপর নির্ভর না করিয়া সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উৎপন্ন করিতে পারে 
না । উহা যে শক্তিতে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাহা নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক 
উদ্দীপক হইতে ধার করা শক্তি । যদি কয়েকবার ঘণ্টাধ্বনির পরেই বা সঙ্গে সঙ্গে 
মাংসখণ্ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা উৎপন্ন লালানিঃসরণ কয়েকবার 
বটিবার পরে আর ঘটিবে ন!। উহা কমিতে কমিতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে। এই 
ঘটনাটিকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তের লোপ (Extinction) qal সুতরাং মাঝে মাঝে 
মাংসখণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা ধ্বনি উপস্থাপিত করিয়া উহার লালানিঃসরণের উৎপাদন- 
শক্তি বর্ধিত করিয়া লইতে হয়। নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত সাপেক্ষ উদ্দীপককে 
এইরূপ মাঝে মাঝে অন্যক্ত করিয়া উহার শততিবৃদ্ধিকে বর্ধনক্রিয়া (Re 
inforcement) বলা হয় | 
সাপেক্ষ গ্রাতিবর্তের প্রকারভেদ 

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত অনেক প্রকারের হইতে পারে। দুইটি প্রকারভেদের উল্লেখ 
করা যাইতেছে। যদি ঘণ্টাধ্বনি কিছুকাল চলিতে থাকিবার পর, যেমন পীচ, দশ 
বা পনর মিনিট পর, কুকুরকে মাংসখগ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে লালানিঃসরণ আরম 
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হইবে ঘন্টাধ্বনি আরস্তের এবং মাংসথগ্ড দেওয়ার মধ্যবর্তী সময় অতিবাহিত হইবার 
পর। এইরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে বল! হয় বিলম্ষিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত 
(Delayed Conditioned Reflex); এই ক্ষেত্রে লালানিঃসরণ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে 
acy না ঘটিকা কিছু বিলম্বে ঘটে | 

আর এক প্রকার সাপেক্ষ প্রতিবর্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঘণ্টাধ্বনি 
খানিকক্ষণ চলিবার পর থামানো হইল এবং Gal থামানোর কিছুক্ষণ পরে AAAS 
দেওয়া হইল । এইরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লালানিঃসরণ উৎপন্ন হইবে না 
কিন্তু ঘণ্টাধবনি থামিয়া যাইবার পর মাংলখণ্ড দিবার ঠিক পূর্বে এই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া 
আরম্ভ হইবে । এইরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে রেখাত্মক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত 
(Trace Conditioned Reflex) বলে | 

সহজ অথবা নিরপেক্ষ প্রতিবর্তকে যেমন সাপেক্ষ বাঁ সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তে 
রূপান্তরিত করা যার, তেমন সাপেক্ষ প্রতিবর্তকেও নিরপেক্ষ গ্রভিবর্তে 
ফিরাইয়া আন! বায়স। যেমন ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা লালানিঃসরণরূপ যে সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে নিরপেক্ষ (unconditioned) করা যাইতে 
পারে । যদি ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার যাংসথণ্ড না দেওয়1 যায়, তবে উহার 
ফলে লালানিঃসরণ ক্রমশঃ কমিয়া কমিরা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনি 
আর লালানিঃসরণ উৎপন্ন করিতে পারিবে ay | 


sı ওয়াটসন. ও সাপেক্ষ গ্রুতিবর্ত 

শিশুর স্বাভাবিক অনুভূতি বাঁ প্রক্ষোভকে কিরূপে সাপেক্ষ করা যাইতে পারে, 
চেষ্টীতবাদী ওয়াটসন তাহ! অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাহার মতে ক্রোধ (anger), 
ভয় (fear) এবং ভালবাসা (love), এই ভিনটিই শিশুর নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক 
প্রক্ষোভ | ক্রোধের স্বাভাবিক উদ্দীপক হইল শিশুর স্বাধীন বিচলনকে বাঁধা 
(interference of movement) দেওয়া । এইরূপে উচ্চ শব্দ (loud sound) বা 
আশ্রণচ্যুতি (loss of support) ভয়ের এবং আদর করা (fondling) বা গায়ে হাত 
qatta] (patting), ভালবাসার স্বাভাবিক উদ্দীপক | 

উপরোক্ত তিনটি নিরপেক্ষ ব। স্বাভাবিক প্রক্ষোভকে সাপেক্ষ (conditioned) 
করা যাইতে পারে । যেমন উচ্চ শব্দ স্বভাবতঃ শিশুর ভীতি উৎপাদন করে। শিশুর 
এই ভয় একটি সহজ অথবা নিরপেক্ষ প্রক্ষোভ। কিন্তু যে বস্তুতে শিশুর শ্বাভাবিক 
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ভয় নাই, যেমন শাদা BGA বা খেলনা, যদি সেইরূপ কোনো বস্তু উচ্চ শব্দ করিবার 
পূর্বে শিশুকে দেওয়া হয়, তবে এ বস্তুতেও শিশুর ভীতি জন্মিবে। আবার এই 
সাপেক্ষ ভীতিকে নিরপেক্ষ (unconditioned) করা যাইতে পারে। এ সাপেক্ষ 
ভীতিজনক বস্তুটি উপস্থাপিত করিবার পূর্বে যদি নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক ভীতিজনক 
qe উপস্থাপিত করা না হয়, তাহা হইলে ওঁ সাপেক্ষ ভীতি দূর হইবে। aw 
কার্ধকালে দেখা যায় যে শিশুর সাপেক্ষ প্রক্ষোভ সহজে যায় না। 

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত একটি বিশাল আলোচ্য বিষয়। প্যাঁভ্‌লো ইহার উপর 
বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন এবং বিছটেরিও (Bechterev) প্রভৃতি ইহার 
উপর আলোকপাত করিয়াছেন।  বিছটেরিও সাপেক্ষ প্রতিব্তের নাম 
দিয়াছেন qgar প্রতিবর্ত ( Associated Reflex ), কারণ নিরপেক্ষ উদ্দীপকের 
সহিত অনুষঙ্গ হইবার ফলেই সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রথমটির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিতে 
পারে। সাপেক্ষ কথাটির বদলে পরিবর্তিত’ বা 'প্রতিকল্প' (transferred or 
substitute) প্রতিবর্ত নামটিও ব্যবহার করা যাইতে পারে, কারণ সাপেক্ষ প্রতিবর্তে 
নিরপেক্ষ উদ্দীপকের ক্রিয়া সাপেক্ষ উদ্দীপকে সঞ্চারিত হয় এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটি 
প্রতিকল্প হইয়া দীড়ায়। 

ci সাপেক্ষ প্রতিবর্তের সাধারণ ধর্ম 

সাপেক্ষ প্রতিবর্তের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । (১) সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত যে কোন শিক্ষালন্ প্রতিক্রিয়ার মত অল্লাধিক অস্থায়ী বা অস্থির। 
(২) সাপেক্ষ গ্রতিবর্ত একটি বিশেষ সাপেক্ষ উদ্দীপকের দ্বারাই উৎপন্ন হইতে 
পারে, যে কোনে! উদ্দীপকের দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে না। (৩) সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত যোগাত্মক নিয়ম (Law of Summation) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
একই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া দুইটি সাপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত যুক্ত হইলে 
প্রতিক্রিয়াটি প্রবলতর হয় । (৪) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত কালক্রমে ক্ষীণ হইয়া অবলুপ্ত 
হয়, বিশেষতঃ aff সাপেক্ষ উদ্দীপক নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত উপস্থাপিত হইয়া 
শক্তিশালী না হয়। (৫) কয়েকটি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে, একটির 
বিলুপ্তিতে অপরটির বিলোপ হয় না। (৬) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটিবার সময় অথবা 
ঠিক পূর্বে অ্য কোন উদ্দীপক উপস্থাপিত করিলে, সাপেক্ষ প্রতিবর্তটি সাময়িকভাবে 
দুর্বল হয়। (৭) এই বাধাকে (Inhibition) আবার বাধ! দেওয়া (Dis-inhibi- 
tion) যায়। যেমন প্রতিকূল উদ্দীপকটিকে ব্যর্থ বলিয়া বুঝিলে, ইহা বাধা 


Ne মনোবিদ্যা 


জন্মাইতে পারে না। ৮) বৃদ্ধ ব্যক্তিদের তুলনায় অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত সহজতরভাবে উৎপন্ন করা যায়। 
25 খণ্ডের শিক্ষণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


vl প্যাভলো-অন্ুস্থত পদ্ধতি 

প্যাভলে কুকুরের সাহায্যেই সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের গবেষণা, করিয়াছেন। 
তাহার অনুস্থত পদ্ধতি এইরূপ । (ক) শব্দ ঢুকিতে পারে না, এমন বদ্ধ ঘরে 
পশুটিকে ঢিল! করিয়া বাধিয়া রাখা প্রয্মোজন। থে) ঘরের বাহির হইতে একটি 
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সাহায্যে কুকুরটিকে খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা কর] বিধেয়। (গ) প্যারোটিভ, 
afa হইতে লালানিঃসরণের পরিমাপ করা দরকার (D এই উদ্দেশ্যে প্যাভলে| 
তাহার কুকুরের গণ্ডদেশ. কাটিয়া উহার ভিতরে একটি পরিমাপ-নল স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। fares লালা এই নলে সঞ্চিত হয় এবং নলের দাগ বা চিহ্ন দিয়া উহার 
পরিমাণ স্থির করা যায়। (ঙ) আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, পশুটিকে 
পরীক্ষাগার বা প্রয়োগশালার অবস্থায় অভ্যস্ত করিয়া লইতে ay | 
ANS Coa উদ্দেশ্য 

প্যাভ্‌লো একজন প্রসিদ্ধ শারীরবৃত্তবিৎ | তিনি সাপেক্ষ প্রতিবতের গবেষণায় 
কোনো মনেবৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহেন নাই। তাহার উদ্দেশ্য ছিল 
সাপেক্ষ প্রতিবর্তে ক্রিয়াশীল উচ্চতর মস্তিষ্ক পথগুলি আবিষ্কার করা এবং ক্লান্তি, 
নিদ্রা প্রভৃতি শারীরবৃতীয় সমস্যার সমাধান বাহির কর! । 

কিন্তু তাহার গবেধণা-ফল শুধু শারীরবৃত্তে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। শিক্ষণ মত 


axa বিপ্লবাত্মক পরিবতন ঘটাইয়াছে সাপেক্ষ প্রতিবতবাদ। পূর্বোক্ত শিক্ষণ 
শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। যথাস্থানে wear | 


অনুশীলনী (Exercise) 


What is reflex action ? Explain its characteristics, Show how 
reflex action is controlled by the spinal cord. 


( Ans 2 pp. 124—125) 
প্রতিবর্তকাহাকে বলে? উহার বৈশিষ্ট্য কি কি? প্রতিবর্ত কিরূপে 
সুযুয্নাকাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা দেখাও | 
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Explain, with a diagram, the reflex arc. Show the reflex arc 
of different levels. (Ans 2 pp 125—130) 
aay সাহায্যে প্রতিবতচিক্র বুঝাইয়া দাও। বিভিন্ন স্তরের প্রতিবতচিক্র 


প্রদর্শন কর । 
Bring out the importance of reflex action in psychology. 


Distinguish between physiological and conscious reflexes. 
(Ans: p. 130) 
মনোবিগ্ঠায় প্রতিবর্তের সাধারণ গুরুত্ব আলোচনা কর। শারীরবৃত্তীয় এবং 
চেতন প্রতিবতের পার্থক্য দেখাও। 
Explain with examples the conditioned reflex. How does it 
differ from the simple reflex ? (Ans : pp. 131—1 32) 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ 
প্রতিবতের পার্থক্য আলোচনা FA | 
How is a conditioned reflex establis 
carried on his C. R. experiments. (Ans : pp. 132—134) 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত কিরপে প্রতিষ্ঠিত হয়? প্যাভ্‌লো প্রদর্শিত উপায়ে 
ইহার ব্যাখ্যা কর। 
Write short notes on (a) Re-inforcemegt ; (0) Extinction ; 
(c) Inhibition and Disinhibition; (4) ‘Delayed Condi- 
tioned Reflex’ ; and (e) Trace Conditioned Reflex. 
(Ans 5 PP. 133— 136) 
(ক) বর্ধন ক্রিয়া খে) লোপ; গে) বাধা 
বিলম্বিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত; এবং (6) রেখাত্মক 


hed? Show how Pavlov 


সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর £ 
এবং বাধার বাধা ; (ঘ) 
সাপেক্ষ গ্রৃতিবর্ত। 
Point out briefly Watson's con 
of emotions. 

প্রক্ষোভের সাপেক্ষকরণে ও 
Explain the general con 


tributions to the conditioning 
(Ans: pp. 134—135) 

ম্লাটসন্-এর অবদান নির্দেশ কর। 

ditions of the conditioned reflex. 

(Ans : pp. 135—136) 

শিষ্ট্য আলোচনা কর। 

urpose of Pavlov’s experiments on 

(Ans 8 p. 136) 


-র উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বর্ণনা কর। 


সাপেক্ষ প্রতিবতের ধর্ম বা বৈ 
Explain the method and p 
the conditioned reflex. 

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সম্বন্ধে প্যাভ্‌লো 


অক্টম পরিচ্ছেদ 


সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস 
(Instinct and Habit) 


১। সহজ প্রবৃত্তি-_কথাটির অর্থ 


আধুনিক মনোবিদ্যার “সহজ প্রবৃত্তি” তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, (>) 
fasa প্রাণীর অন্ধ আবেগ, (২) শিক্ষালন্ধ নর, এমন জটিল প্রতিযোজক প্রতিক্রিয়া 
এবং (৩) বিশেষ প্রক্ষোভের উত্তেজনাযুক্ত সহজাত আবেগ | 

সকল সহজ প্রবৃতিই সহজাত বা ভন্মগত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গেই পরিণত অবস্থায় থাকে। যেমন মুরগীর বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াই এক 
প্রকার ক্ষুদ্র বস্তু ঠোকরাইতে পারে, অথবা হাসের বাচ্চা ডিম হইতে বাহির 
হইয়াই জলে সাতার কাটিতে পারে। কিন্তু আরও কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্ত 
দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ করে। এইগুলিকে 
বিলম্ঘিত সহজ প্রবৃত্তি (Delayed instinct) বলে। বিলম্বিত সহজ প্রবৃত্তির 
পরিণতির জন্য aat উপযুক্ত বিকাশ দরকার, যাহার ফলে সহজ পরিপাক 
(Instinctive maturation) ঘটে |“ 

আবার কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তি আছে যেগুলি প্রাণীর স্থায়ী ধর্ম নয়। ইহার! 
প্রাণীর ক্রমবিকাশের কোনো! বিশেষ অবস্থার দেখা দিয়া পরে লোপ ্পায়। এই 
জাতীয় সহজ প্রবৃত্তিকে অস্থারী সহজ প্রবৃত্তি (transitory instinct) বলে। 
মেনন বখসরের কোনো! নির্দিষ্ট ঝতুতেই অভিপ্রয়াণকারী পাখী (Migratory bird) 
দেশান্তরে উড়িয়া যার, আবার আসন্নপ্রসবা পক্গিণী ভাবী সন্তানের আশ্রয় বা বাসা 
নির্মাণে ব্যস্ত হয়। 

কতকগুলি জটিল ক্রিয়া প্রত্যেক প্রাণীরই অন্ততঃ একবার করিতে হয়। 
গুটিপোক! গুটি বাহির করিবেই, পাখী বাসা তৈয়ারী করিবেই, মৌমাছি ডিম 
পাড়িবার উপযুক্ত জায়গা খু'ঁজিবেই। 


২। সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা ও উদ্দাহুরণ 
কোনে! সমগ্র পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমগ্র অবয়বীর al অঙ্গীর 
(organism) যে জটিল এবং অনৈচ্ছিক ক্রিয়া-সমষ্টি বা যৌগিক ক্রিয়। 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৩৯ 


অচেভনভাবে ও অজ্ঞাতসীরে আত্মরক্ষা বা বংশ বিস্তারমূলক কোনো twa 
উদ্দেশ্য সাধন করে এবং বাহ! পূর্ববর্তী শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অজিত 
হয় নাই, কিন্তু বংশগত q সহজাতভাবে একই শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাণীতে 
একই গ্রকারে বর্তমান, তাহাকে সহজাত Sighs বলে | 
সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ 
As) সহজ agfa জটিল বা৷ যৌগিক (Compound) ক্রিয়া। ইহা কতকগুলি 
ক্রমিক বা ধারাবাহিক Tears সমন্বয়। 
Aa) একটি সমগ্র বা! গোটা উদ্দীপক বা পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে 
সহজ প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে | 
(৩) সহজ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া সমগ্র অবয়বীর প্রতিক্রিয়া | 
K) সহজ প্রবৃত্তি অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তভূ্ত। 
42) সহজ প্রবৃত্তির জটিল প্রতিক্রিয়া কোনো উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া ঘটে নী, 
অথবা ইহা চেতনভাবে বা জ্ঞাতভাবে উদ্দেশ্যমূলক নয় | 
*(৬) কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি চেতনভাবে উদ্দেশ্তহীন হইলেও» 
উদ্দেশ্টমূলক। ইহা আত্মরক্ষা এবং বংশবিস্তারমূলক কোনো জৈব উদ্দেশ্য 
সাধন করে। অর্থাৎ সহজ প্রবৃতি চেতনভাবে না হইলেও, জৈবভাবে Tray- 
মূলক (Biologically purposive ) | 
(৭) সহজ প্রবৃতি বংশগত ( hereditary ) | 
জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীতে সঞ্চারিত হয়। 

(৮) সহজ প্রবৃত্তি একই জাতীয় প্রত্যে 
বা একর্ূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে | 
4/0৯) সহজ agfa কোনো শিক্ষা 
জন্মের প্রথম মুহূর্ত হইতেই অনেকগুলি 

প্রকাশ পায়। 
(১০) fya শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার TT 
সহজ প্রবৃত্তির বিকাশে শিক্ষা ও অভিজ্ঞভা 4 
(১১) সহজ agfa প্রায়ই অন্বস্তিবোধ 
অস্পষ্ট অভাব বা প্রয়োজন বোধই অস্বস্তির কারণ | 


অচেতনভাবে 


ইহা বংশপরস্পরাক্রমে একই; 
ক প্রাণীতে প্রায় সমভাবে 


বা অভিজ্ঞতার ফলে অজিত হয় না। 
সহজ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অথবা পরিণতভাবে 


ল অজিত না হইলেও, কোনো কোনো 
taas করিতে পারে। 
হইতে উৎপন্ন হয়। কোনো 


S50 মনোবিদ্যা 


উদাহরণ 

জাইভার (Sneider) সহজ প্রবৃত্তির উদাহরণ দিয়াছেন। GAITA পোকা 
{ Dung beetle) গলিত মাংস দেখিয়া উহার দিকে অগ্রসর হয়, উহার 
উপর ডিম পাড়িতে এবং উহ! মাটির ভিতর afer রাখিবার ক্রিম্নাগুলি করিতে 
প্রবৃত্ত হয় । পাখী তাহার স্ত্রীপাথীকে দেখিয়া উহাকে আদর করিতে, উহার 
চারিদিকে গর্বিতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে, উহার সম্মুখে নাচিতে অথবা অন্ত প্রকারে 
উহার নিকট প্রেম নিবেদন করিতে প্রবৃত্তি হয় । আবার বাঘ হরিণ দেখিয়া গোপনে 
উহার নিকট আসিতে, উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে এবং উহাকে খ্বাসরুদ্ধ করিয়া 
মারিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হয়। 


দর্জি মৌমাছি গোলাপ পাত৷! টুকরা টুকরা করিয়া, এগুলি নোয়াইয়| গাছে 
গুটি পোকার গর্তে অথবা মাটিতে ইছরের গতে” লইয়া যায় ; এ টুকরায় দুই ধারের 
ফাকগুলি qg টুকরা! দিয়া ঢাকিয়া ফেলে ; এইরূপে অন্স্তান! বা আহ্কুলের টুপির 
মত একটি পাত্র তৈয়ারী করে এবং উহা মধুপূর্ণ করিয়া উহাতে ডিম পাড়ে। পূর্বোক্ত 
উদ্দাহরণগুলির মত মৌমাছির সহজ প্রবৃতিও কতকগুলি ধারাবাহিক ক্রিয়ার সমষ্টি । 
ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলেই দঞ্জি-মৌমাছির! যন্ত্রটালিতের মত এই fa- 
গুলিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে কোন গুটিপোকার বা ই'ছরের গর্ত এবং গোলাপ 


পাতা দেখার সহিত উহার অন্যান্য প্রতিক্রিপ্নাশীলগুলি এমনভাবে সম্বন্ধ যে উহারা 
যেন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। 


এই জাতীয় ক্রিয়াগুলি সহজাত, জটিল এবং অনৈচ্ছিক। যে পরিস্থিতিতে 
ইহারা উৎপন্ন হয় তাহা একটি গোটা বা সমগ্র পরিস্থিতি এবং প্রাণী তাহার সমগ্র 
সত্তা দিয়াই ইহাতে প্রতিক্রিয়া করে। তাহা ছাড়া এই ক্রিয়াগুলি আপাতদৃষ্টিতে 
afar হইলেও ইহারা আত্মরক্ষা বা বংশরক্ষামূলক জৈব উদ্দেশ্য সাধন করে, afte 
এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাণীর কোনো স্পষ্ট চেতনা থাকে a | আবার, এই বভ্রিয়াগুলি 
পমজাতীয় প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সমভাবে বা একইরূপে প্রকাশিত হয়। WITA 
পোকা, পুরুষ পাখী, বাঘ, বা দর্জি-মৌমাছি আবহমান কাল হইতে একই প্রকারে 
উল্লিখিত ক্রিগ্াগুলি করিয়া আসিয়াছে। এই ক্রিয়াগুলি শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ফলে 
অজিত নয়_ইহারা বংশাহুক্রমিক। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ইহাদের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিলে, ই'হাদের আসল রূপ বদলাইতে পারে না। আবার, এই ক্রিয়াগুলি 


সহজ প্রবৃতি ও অভ্যাস cas 


aad কোনো অস্পষ্ট অভাব বা প্রয়োজনবোধ এবং তজ্জনিত অস্বস্তি অনুভব 
হইতে উৎপন্ন হয়। | 
৩। সহজ প্রবৃত্তির শ্রেশীভেদ 

সহজ প্রবৃত্তি প্রাণীর জীবনযাত্রায় যে উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন 
করে সেই অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইহা (১) WIAA, ২) আত্মরক্ষা 
(৩ সন্তান পালন এবং (৪) বংশরক্ষা_-এই চারিটি উদ্দেশ্য সাধন করে। 
উক্ত চারিটি উদ্দেশ্যকে আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষা এই দুইটি উদ্দেশ্যে সংক্ষেপিত করা 
যাইতে পারে। তথাপি বুঝিবার স্থবিধার জন্য চারিটি উদ্দেশ্য অনুযায়ী চার 


শ্রেণীর সহজ প্রবৃতি আলোচিত হইতেছে। 
(১) Wawa s 


খাছসংগ্রহ-সংক্রান্ত সাধারণ সহজ প্রবৃত্তি নানা প্রকারের হইতে পারে। শিকার 


অথবা খাছ্-সন্ধান, $S পাতিয়া থাকা, শিকারের অনুসরণ করাঃ উহার উপর লাফাইয়া 
বা বীপাইয়া পড়া, শিকার ধরিয়া ফেলা, উহাকে অধিকার বা আয়ত্ত করা? ফাদ পাতা. 
শিকারকে ভয় দেখাইয়া উহার আশ্রয় হইতে তাড়া দিয়া আনা, প্রভৃতি জটিল far- 
গুলি খাগ্যসংগ্রহাত্মক সহজ প্রবৃত্তির TERS | 

মাকড়সা zasta বিস্তার করিয়া ফাদ পাতে। ডারুইন বলিয়াছেন যে বড় 
পোকা উহার জালে আটকাইলে বৃহৎ ইপাইর! জাতীয় মাকড়সা অতি নিপুণভাবে 
স্থতা গুটাইয় লয় এবং অতি সন্তর্পণে অন্য স্থতা বাহির করিয়! গুটিকাধারে উহাকে 
জড়াইয়া ফেলে । তারপর এই মাকড়সা ধৃত পোকাটিকে খুব সাবধানে পরীক্ষা করিয়া 


দেখে এবং উহাকে মৃত্যুদংশন করিয়া উহার উপর দংশনের বিষক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত 


দূর হইতে ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করে | 
(২) আত্মরক্ষা ই 

শত্রুর কাছে গুড়ি মারিয়া থাকা, লুকানো, পলায়ন করা, যুদ্ধ করা» উপযুক্ত: 
তৈয়ারী করা, সতর্কভাবে আশ্রয় হইতে বাহিরে আসা” 


জায়গায় গর্ত খোঁড়া, আশ্রয় 
পরীক্ষা করা, FIST বা! শবদ করিয়া, 


অজানা অথবা অপরিচিত বস্তুকে সাবধানে 
শত্রুর অনুকরণ প্রভৃতি ক্রিয্াগুলি আত্মরক্ষামূলক সহজ প্রবৃতির অন্ততুক্তি। 

প্রাণীরা বাস৷ বা গর্ভ তৈয়ারী করিতে গিয়া বিশেষ গঠনমূলক শক্তির পরিচয় দিয়া 
থাকে। বাবুই পাখীর বাসা নির্মাণের চাতুর্ধ প্রসিদ্ধ। পিপীলিকা মাটির নীচে 


"TR মনোবিগ্া 


বিস্তৃত জায়গা জুড়িয়া বাসা তৈয়ারী করে। ইহাতে ঘর, উচ্চ মঞ্চ প্রভৃতি থাকে | 
বীবর বাধ নির্নাণ করে। এক জাতীয় কৌশলী মাকড়সা মাটিতে নালী তৈয়ারী 
করে-_এই নালীর আবার প্রবেশদ্বারও থাকে | কোন শক্ত দ্বার খুলিতে চেষ্টা! করিলে 
এই মাকড়সা নালীর প্রাচীরে পা দিয়া বাধা দের । 
(৩) জন্তান-পালন ঃ 
সন্তান-পালনের সহিত সংশ্লিষ্ট সহজ প্রবৃত্তি বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়। উপযুক্ত 
স্থানে ডিম পাড়িয়া উহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, বাস! তৈয়ারী করা, ডিমে তাপ 
দেওয়া, ডিম এবং গুটিক! স্থান হইতে স্থানান্তরে সরাইয়া লওয়া, বাচ্চাগুলিকে 
খাওয়ানো এবং পরিচ্ছন্ন রাখা, ডিম এবং বাচ্চাগুলিকে নানাভাবে লুকাইয়া রাখা 
প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে এই সহজ প্রবৃত্তি প্রকাশিত ay | 
যেমন এক শ্রেণীর গুয্‌রে পোকা ডিম পাড়িদ্না সন্তানের আশ্রয় এবং Ata- 
সংস্থানের নিম্নরূপ ব্যবস্থা করে। পুরুষ এবং À গুবরে পোকা একতাল গোবর হইতে 
উহার খানিকটা অংশ লইয়া পায়ের সাহায্যে গোবরের বল তৈয়ারী করে। এইবার 
একটি পোকা ও বলটিকে সামনের পা দিয়া সামনের দিক হইতে ঠেলে এবং অপরটি 
উহাকে পিছনের পা দিয়া পিছন দিক হইতে টানে । এখানে উহার একটি গর্ত 
খুড়িয়া লয়। ত্ত্রী-পোকাটি গোবরের বলের উপর একটি ডিম পাড়ে এবং ছুইটি 


পোকা মিলিত চেষ্টায় বলটিকে গর্ভের ভিতরে প্রবেশ করায়। সর্বশেষে AGE ভরাট 
করিয়া উহার] @ স্থান ত্যাগ করে। i 


(৪) aia] £ 

বংশরক্ষামূলক সহজ প্রবৃত্তি প্রাণীর একটি সাধারণ বা সার্বভৌম ধর্ম স্ত্রী পুরুষের 
মিলনই এই সহজ প্রবৃত্তির স্থুল প্রকাশ । সমজাতীয় প্রাণীর! মূলতঃ একরপভাবে 
মিলিত eq) যেমন ইঁদুরের এই সহজ প্রবৃত্তির ক্রিযাপদ্ধতি কুকুর, বিড়াল, বানর 
প্রভৃতি প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ এবং স্্রী-প্রাণীই কোনো প্রকার 
শিক্ষা অথবা অভিজ্ঞতার সাহায্য না লইয়া স্বজাতির বিশেষ বিশেষ মিলন-পদ্ধতি 
অনুসরণ করে। এই ক্রিয়াকে সহজ প্রবৃত্ভিই বলিতে হয়, কারণ ইহা অনেকগুলি 
ক্রিয়ার জটিল এবং ধারাবাহিক সমষ্টি_বংশরক্ষারূপ জৈব উদ্দেশ্-সাধন ইহার লক্ষ্য, 
একটি শারীর এবং মানস অস্বস্তি ইহার উৎপত্তি এবং একটি সমগ্র পরিস্থিতিতে সমগ্র 
প্রাণীর প্রতিক্রিয়াই ইহার বৈশিষ্টয। | 

aay মান্য, PAA প্রভৃতি উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তিকে পুরাপুরি 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৪৩ 


সহজ প্রবৃত্তি বলা যায় কিনা সন্দেহ । কারণ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা উহাদের এই সহজ 
প্রবৃত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 


৪। সহজ প্রবৃত্তির জৈব মতবাদ 
( Biological theory of Instinct ) 


জৈব. মতবাদে সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াগুলির উপর গুরুত্ব দিয়া মানস অভিজ্ঞতা বা 
অনুভূতিকে গৌণ করা হয়। সহজ প্রবৃত্তি ক্রিয়াগুলি জৈব প্রতিযোজনে (adaptation) 
সাহায্য করে। অর্থাৎ ইহারা প্রাণীকে আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় 
অবস্থার সহিত মানাইয়া লইতে সাহায্য করে। এই ক্রিঘ়াগুলি যে সকল মানস কারণে 
ঘটিতে পারে সহজ প্রবৃত্তির জৈব ব্যাখ্যায় উহাদের স্থান ate | 
সহজ প্রবৃত্তির জৈব মতবাদ অনুসারে প্রাণীর সহজাত উপকরণ--যেমন মাকড়সার 
সুত্র বাহির করিবার অঙ্গ, অথবা কাকড়ার নখ বা থাবা, নার্ভতন্তর প্রভৃতি__এই; ক্রিয়া 
সম্পাদন করিবার পক্ষে যথেষ্ট । এই সকল AHA বা উপকরণ আছে বলিয়াই 
একটি সমগ্র পরিস্থিতির vada হইয়া প্রাণী ধারাবাহিকভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে 
পারে। 
স্থতরাং জৈব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি বলিতে বুঝায় নার্ভতন্ত্ে 
পুর্ব-উপযোজন ( Pre-adaptation ), যাহা জন্মগত এবং যাহার ফলে উপযুক্ত 
উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া -রূপে বিশেষ প্রকারের দৈহিক ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। এই ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার অনুকুল, যদিও 
এইরূপ উদ্দেশ্য জন্বন্ধে তাহার কোনে! ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকে না। 
প্রশ্ন এই যে, প্রাণী জীবন ধারণের পক্ষে অনুকূল উপকরণ জন্মগতভাবে পায় কি 
করিয়া। ইহার উত্তরে ডারুইনীয় মতবাদের প্রধান কুত্রগুলি উল্লেখ করিতে হয়। 
= খাত্ত-ভাণ্ডারের তুলনায় প্রাণীর বংশবৃদ্ধি বেশী হইতে থাকায়, প্রাণীদের 
ধা বাচিয়| থাকিবার জন্য যুদ্ধ অথবা জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence ) 
+o ৷ এই সংগ্রামে সেই সকল প্রাণীই জয়লাভ করে বাহার মধ্যে বীচি 
এবং সেই NF অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা উপকরণগুলি থাকে ( Survival of = ee ) 
of “the ae প্রাণী নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, যাহার্দের এই যোগ্যতা নাই (Elimination 
(Bes টা | ভারুইন (Darwin) মনে করেন যে আপতিক পরিবর্তনের 
Variation ) ফলে প্রাণীদেহের নিরন্তর পরিবর্তন হয়। যে সকল 


নি মনোবিদ্যা 


প্রাণীর বাচিয়া থাকিবার অস্থকুল MIATA বা উপকরণ থাকে তাহাদিগকেই যেন 
প্রকৃতি নির্বাচন করির। লয় ( Natural Selection) | এই সকল জয়ী প্রাণীদের 
সন্তানসন্ততির! উহাদের পূর্বপুরুষদের অনুকূল পরিবর্তনগুলি বংশগতি ( Heredity )। 
অনুসারে MZT থাকে | 

এই ব্যাখ্যায় সহজ প্রবৃত্তি একপ্রকার জৈব উপযোজন ৷ কি কাজের (Function),. 
কি গঠনের ( Structure ), উভয় দিক দিয়া, সহজ প্রবৃত্তি আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার 
উপযোগী প্রতিক্রিয়া । জীববাদীরা প্রথমে সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াগুলিকে নম্পৃর্ণ একরূপ' 
( Uniform ) বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদের মতে সহজ প্রবৃত্তি বংশগতি: 
অনুসারে বংশপরম্পরাম্স একই রূপে সঞ্চারিত হয়। বর্তমান জীববিদ্যার মতে সহজ 
প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় নয়, কিন্ত অভিজ্ঞতার ফলে বহুলাংশে পরিবর্তনীয়। তাহ! 
ছাড়া বর্তমান জীববিদ্দের মধ্যে অনেকেই সহজাত পরিবর্তন (Congenital 
variation) ম্বীকার করিয়া থাকেন। দেহের অন্নপ্রত্যন্সের মত ASTIG 
অপরিবর্তনীয় নয়। প্রত্যেক প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি মোটের উপর তাহার জাতিগত 
হইলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ অবশ্যই Dati, যেমন একই পিতামাতার 
সন্তানদের চেহারায় পিতামাতার ছাপ থাকিলেও, প্রত্যেক সন্তানের চেহারায়, 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকে । ভারুইন এই পরিবর্তন স্বীকার করিয়াছেন, যদিও তাঁহার 
মতে ইহা আপতিক বা আকস্মিক। 

ডারুইন সহজ প্রবৃত্তির জীববৈজ্ঞানিক সংজ্ঞ| দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তিনি সহজ প্রবৃতি সম্বদ্ধে বলিয়াছেন, “কোনে! কাজ হয়ত আমর! অভিজ্ঞতার ফলে 
করিতে পারি। সেই কাজই যখন কোনো প্রাণী, এমন কি শিশু অবস্থায়, এবং 
অনেক প্রাণীই অভিজ্ঞতা ছাড়া, একইভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে উহা করা 
হইতেছে তাহা না জানিয়া করিতে পারে তাহাই সহজ প্ৰবৃত্তি 1” 

সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত ডারুইনীয় az প্রধানতঃ জীববৈজ্ঞানিক হইলেও, 
ইহাতে দুইটি বিষয়ে মানস বৃত্তির ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহাতে অভিজ্ঞতা এবং 
উদ্দেশ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। কাজে কাজেই ডারুইনীয় মতটির উপর মনোবৈজ্ঞানিক 
প্রভাব অনপ্বীকার্য। 

৫। সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি 

সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে জীববৈজ্ঞানিক মত উক্ত হইয়াছে। এই মত 

agata সহজ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টায়। যে সকল 
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প্রাণীর মধ্যে বাচিয়া থাকিবার অনুকূল পরিবর্তন ঘটে তাহারাই টিকিয়া থাকে এবং 
তাহাদের পরিবর্তনগুলি বংশগতি অনুসারে পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। এইরূপে 
সমশ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা অভিজ্ঞতা ছাড়াই একই রূপে যে কাজ করে তাহাই সহজ 
প্রবৃতি। ইহাই ভাকুইনীর বিবর্তনবাদ | 

স্পেনসার বলেন যে, সহজ প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই সহজাত নয় কিন্তু জীবন- 
সংগ্রামের উপযোজন করিবার চেষ্টা হইতে প্রাপ্ত। কিন্তু যে উপযোজন জীবনসংগ্রামের 
অনুকুল হয়, তাহা বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয় বিনা চেষ্টায় এবং বিনা অভিজ্ঞতায় | 
তাহা হইলে, প্রথমে যে ক্রিয়া ছিল চেষ্টা এবং অভিজ্ঞতালন্ধ, তাহাই পরবর্তী পুরুষে 
হইয়া দাড়ায় সহজাত বা অনায়াসলভ্য । এইটি স্পেন্সেরীয় বিবর্তনবাদ | 


সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি বিষয়ে আর একটি মতবাদ উল্লেখযোগ্য । ইহাকে . 
লুগুবুদ্ধি মতবাদ (Theory of Lapsed intelligence) বলা হয়। এই 
qoaa পূর্ববর্তী বা পূর্বপুরুষীয় জীবের বুদ্ধিকত এবং ইচ্ছাকৃত ক্রিয়াগুলিই 
পুনঃপুনঃ অঙ্গুশীলনের ফলে অভ্যাসে পরিণত হইয়া পরবর্তী বংশধারায় সহজাত 
প্রবৃত্তি হিসাবে সংক্রামিত হয়। 


২ এই মতের সহিত স্পেন্সেহীয় মতের একটি আপাতদৃশ্ত মিল আছে, কারণ উভয় 

মতেই পূর্বপুরুষদের ক্রিয়া অভিজ্ঞতা এবং চেষ্টা সাহায্যে সম্পন্ন হয় এবং পরবর্তী 
পুরুষে উহ! অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু প্রথম মতটি জীববৈজ্ঞানিক, আর 
দ্বিতীয় মতটি মনোবৈজ্ঞানিক। 


দ্বিতীয় মতটির দুইটি প্রধান দোষ। প্রথমতঃ, এই মত অনুসারে প্রাণীর 
পুর্বপুরুষকে বুদ্ধিমান এবং উচ্চতর মানসিকশক্তিসম্পন্ন মনে করা হইয়াছে। এই মত 
গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, বুদ্ধিমান পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারীরা বুদ্ধিহীন 
হইয়া দাড়াইয়াছে। কিন্ত এইরূপ মত বিবর্তনবাদের বিরোধী । এই মতের দ্বিতীয় 
দোষ এই যে, ইহা জীববিজ্ঞানের একটি মূল সত্যের অপলাপ। এই মতে প্রথমে 
বুদ্ধিকত এবং অভিজ্ঞতালন ক্রিয়া অনুশীলনের ফলে অভ্যাস হইয়া দাড়ায়, এবং এই 
অৰ্জিত অভ্যাস পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। কিন্ত হবাইস্মান, ( Weismann ) 
প্রমুখ জীববিজ্ঞানীর মতে অর্জিত অভ্যাস বংশগতির নিয়মে পরবর্তী বংশধারায় 
সংক্রামিত হইতে পারে না। ; 


১৪৬ মনোবিদ্যা! 
৬। সহজ প্রবৃত্তির মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ 


( Psychological Theory of Instinct ) 


অন্যান্য জৈব উপযোজনের মত সহজ প্রবৃত্তির কতকগুলি লক্ষণ বংশগতি, সহজাত 
ভেদ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রভৃতি ত্র দিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ 
অন্যান্ত জৈব উপযোজনের সহিত সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য কি তাহা এই মতবাদের 
সাহায্যে বুঝা। কঠিন। সহজ প্রবৃত্তির এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্যান্য জৈব 
উপযোজনে নাই | 

জীববিজ্ঞানী এবং শারীরবৃত্তীয় মতবাদ অনুসারে সহজ প্রতি নার্ভতন্তরের 

| একজাতীগ্র সহজাত স্বভাব । অথচ এইরূপ বলিলে সহজ প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে 

না, কারণ প্রতিবর্তও নার্ভতন্ত্রের এক প্রকার স্বভাব। অর্থাৎ জীববিজ্ঞানী এবং 
শারীরবৃত্তীয় মতানুসারে সহজ প্রবৃত্তির সহিত প্রতিবর্তের পার্থক্য থাকে নাঃ অথচ 
মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাদের পার্থক্য AT | 
সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রতিবর্তঃ 

যে সকল জীববিদ্‌ সহজ প্রবৃত্তিকে জৈব উপযোজন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহারা 
ইহার সহিত প্রতিবর্তের কোনো! গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখেন না। তাহারা সহজ 
aghast প্রতিবর্তের জটিল সংযোগ বলিয়া! মনে করেন। 

কিন্ত সহজ প্রবৃত্তিকে প্রতিবর্তে পরিণত করিবার এই শারীরবৃতীর এবং 
জীববৈজ্ঞানিক মত গ্রহ্ণীয় নয়। এই মত যে শুধু শারীরবৃত্তবিদ্‌ এবং জীববিজ্ঞানীদের 
অন্থমোদিত, তাহা নয়। কোনো কোনো জীববিগ্যাপ্রভাবিত মনোবিদ্ও এই মত 


পোষণ করিয়া থাকেন, যেমন স্পেন্সার, WCE প্রভৃতি। সে যাহা হউক, এই 
দুইটি ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে | 


সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রতিবর্তের পার্থক্য ঃ 

ইহাদের প্রধান পার্থক্য এই যে, সহজ ্রবৃত্তিতে বুদ্ধি, চেতনা, আকর্ষণ, 
মনোযোগ, সন্তোষজনক অথবা অসন্তোষজনক ফল অন্থুসারে আচরণের 
পরিবর্তন এবং অভিজ্ঞভালন্ধ শিক্ষা! থাকে, কিন্ত প্রতিবর্তে থাকে ay | 

(১) প্রতিবর্ত কোনো azy বা সংবেদন ছাড়াও ঘটিতে পারে, কিন্তু সহজ 
্রবৃত্তিতে অস্বস্তি অনুভূতি a সংবেদন থাকেই। যেমন জানুক্ষেপ প্রভৃতি 
প্রতিবর্তে সাধারণতঃ কোনো অনুভূতি বা সংবেদন থাকে না, কিন্ত পাখীর বাসা 
নির্মাণ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তিতে থাকে। 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৪৭ 


(২) যে সকল প্রতিবর্তে অনুভূতি বা সংবেদন থাকে, উহার! এ মানস 
অবস্থার ছারা নিয়ন্ত্রিত হয় ai) হাচি দিতে যে অস্বস্তিবোধ বা সংবেদন হয়, 
তাহা হাচির কোনো পরিবর্তন ঘটায় না| কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির ধারা বিভিন্ন জটিল 
সংবেদনের উপর নির্ভর করে এবং উহাদের সহিত উপযোজিত হয়। গুবরে পোকার 
ভিম-পাড়া, বিড়ালের ইছ্র-শিকার, পাখীর বাসা-নির্াণ, মাকড়সার স্ুতা-কাটা এবং 
পিগীলিকার খাছ্যসংগ্রহ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি এই নিয়ম মানিয়া চলে | 

/(৩) মনোযোগ ছাড়! সহজ প্রবৃত্তি কাজ করিতে পারে T | ইহাতে 
ইন্দিয়গুলি সকল উদ্দীপকের দ্বারাই SAMS হয় না, কিন্ত হয় উদ্দেশ্থসাধনের অনুকূল 
উদ্দীপকের দ্বার।। শিকারী প্রাণীর শিকারের প্রতীক্ষায় থাকা, শিকার ARABIA 
এবং লক্ষ্য করা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি মনোযোগসাপেক্ষ । উপযুক্ত উদ্দীপক উপস্থিত 
al হওয়া পর্যন্ত সহজ প্রভৃত্তি fates থাকে । ইহাতে ভাবী উদ্দীপকের জন্য প্রস্তুত 
থাকিতে হয়। সহজ প্রবৃত্তির পূর্বাপর ক্রিয়াগুলি একই বস্তুতে মনোযোগের স্থত্র 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 

FZ (8) সহজ প্রৰৃত্তিতে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লয়েড, মর্গ্যান-এর ভাষায় পরিবর্তিত 
চেষ্টার মধ্য দিয়] দৃঢ়তা বা লাগিয়া থাকা (Persistency with varied effort) A 
প্রকাশ পায়। যদি এক রকমের ক্রিয়ায় উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, তাহা হইলে সাফল্য 
লাভ না হওয়! পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের চেষ্টা চলিতে থাকে । Gala পোকা হয়ত 
গোবরের বল গড়াইয়া লইতে একটু নীচু জায়গায় আসিয়া পড়িল। এই অবস্থায় 
বার বার চেষ্টা করিয়াও যখন সে এই বলটিকে লইয়া অগ্রসর হইতে পারিল না, তখন 
মাটিতে ধাক্কা দিয়া উহাকে ঢালু করিয়া লইল, যাহাতে গোবরের বলটি গড়াইয়া লইতে 
আর agfa না হয়। স্থতরাং এই সকল সহজ আচরণ শুধু নির্দিষ্ট উদ্দীপকের 
জন্মগত প্রতিক্রিয়া ar! ইহাতে পরিবর্তিত চেষ্টার মধ্য দিয়া দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। 
Ae) সহজ age শুধু অদ্ধ বা বুদ্ধিহীন জৈব বা শারীরক্রিয়া নয়। বুদ্ধি ও 
চেতনা ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে অতীত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে যে শুধু সহজ প্রবৃত্তির ধরন বদলায় তাহাই নয়, 
কিন্তু বিশেষ প্রকারে বদলায়, যেমন ইহাতে বস্তুকে পৃথক এবং নির্দিষ্ট করিয়া 
বুঝিবার এবং পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্যে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা 
আসে। সগ্যোজাত মুরগীর বাচ্চা__যাহার কোনো অতীত অভিজ্ঞতা নাই--সহজ 
প্রবৃত্তির বশে সে কোনো ক্ষুদ্র বস্তু ঠোক্রাইতে থাকে । কিন্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার 
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ফলেই সে স্থস্বাদ্‌ এবং অখাদ্য বস্তগুলির পার্থক্য বুঝিতে শিখে । ইহার ক্ষুদ্র বস্তুতে 
ঠোক্রাইবার সহজ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে কোনো কোনো ক্ষুদ্র বস্তুতে 
নিষিদ্ধ এবং কতকগুলিতে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে | 

আবার অভিজ্ঞতার ফলে সহজ প্রবৃত্তি যে শুধু পুরাতন বস্তু হইতে নিবারিভ 
হইয়া সন্কীর্ণ হয় ভাহাই নয়, কিন্তু নৃত্তন বস্তুতে প্রসারিতও হইতে পারে | 
যেমন কাক বা অন্যান্য পাখীর লাঙ্গল অন্থসরণ করা সহজ প্রবৃত্তি নয়। কিন্তু উহারা 
aaa পিছনে ছোটে, কারণ অতীত অভিজ্ঞতা অন্ুসারে উহার! লাঙ্গল দেখিয়া 
প্রচুর খাছাশস্য আশা করে। আবার যে সকল মাছ জলাশয়ে খাবার পাইতে অভ্যস্ত 
হইয়াছে তাহারা যথাসময়ে জলাশয়ের নিকট কাহাকেও আসিতে দেখিলেই জলের 
উপর ভাপলিয়া ওঠে এবং ছে মারিয়! খাদ্য লইবার জন্য প্রস্তুত হয়। 

(৬) বলা যাইতে পারে যে, নিছক প্রতিবর্তেও এইরূপ অতীত অভিজ্ঞতার 
tas ফল দেখা যায়। যেমন কাতুকুতু বা eRe দেওয়ার কথা বলিলেই 
অনের সময় প্রকৃত কাতুকুতু বা সুড়সুড়ি দেওয়ার ফল হয়। কিন্তু এই ব্যাপারেও 
প্রতিবর্তের সহিত সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য রহিয়াছে। প্রতিবর্তে উদ্দীপকের সহিত 
উপযোজন নাই, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিতে আছে । als দেওয়ার পূর্বেই উহার 
প্রতিক্রিয়া, যেমন হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়া প্রভৃতি আরম্ভ হয়, কিন্ত সহজ 
প্রবৃতিতে উদ্দীপকের জন্য প্রস্তুতি থাকিলেও উহা উপস্থিত না হওয়! পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া 
হয় না। 
উপসংহার e 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবর্ত এবং সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
থাকার, উহাদ্িগকে একাকার করা অসঙ্গত। সহজ প্রবৃত্তি ক্রমিক a যৌগিক 
প্রৃতিবর্ত নয়, কিন্তু তদপেক্ষা উন্নততর অনৈচ্ছিক ক্রিয়া । অধিকাংশ মনোবৈজ্ঞানিক 
মতবাদ ইহাদের এই পার্থক্য স্বীকার করে এবং জীববৈজ্ঞানিক বা শারীরবৃতীয় 
মতবাদ ইহা স্বীকার করে না বলিয়া! প্রথমটিই গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। 


al সহজ প্রবৃত্তি অন্ধ কিনা _সহজ প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি 

( Are Instincts Blind ? Instinct and Intelligence ) 
সহজ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার ফল কাজে লাগাইতে পারে। স্থত্রাং ইহাতে 
বুদ্ধি ক্রিয়াশীল ৷ কিন্তু প্রশ্ন এই যে সহজ প্রবৃত্তি কি প্রথম হইতেই বুদ্দিসম্পন্ন, 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৪৯ 


অথবা উহা প্রথমে বুদ্ধিহীন এবং অন্ধ থাকিয়া শুধু অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে বুদ্ধিযুক্ত 
হইয়া দাড়ায়। 

অনেকের মতে সহজ প্রবৃত্তি প্রথম অবস্থায় বুদ্ধিহীন ব! অন্ধ, কারণ বুদ্ধিমত্তার 
লক্ষণ হইল ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যের জ্ঞান বা দূরদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে সহজ 
্রবৃতিতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, দূরদৃষ্টি অথবা বুদ্ধির উদয় হয়। 

স্টাউট্‌-এর্‌ মতে সহজ প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই বুদ্ধিযুক্ত । পুবোক্ত মতে 
অভিজ্ঞতা সাহায্যে শিক্ষালাভের সামর্থযই বুদ্ধির পরিচায়ক এবং যেহেতু সহজ প্রবৃত্তির 
প্রথম ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা সাহায্যে শিক্ষালাভ ঘটে al, eats ইহা অন্ধ বা বুদ্ধিহীন। 
কিন্ত এইরূপ মনে কর! অসঙ্গত। সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়ায় অতীত অভিজ্ঞতার 
ফল না থাকিলেও, উহাতে এমন কিছু ঘটে, যাহার ফলে উহার পুনরাবৃতিতে শিক্ষার 
পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তির প্রাথমিক ক্রিয়াতেই শিক্ষার zatte হয়। 
ইহাতে শিক্ষালাভের উপযোগী যে বুদ্ধিববত্তি ক্রিয়াশীল, তাহার ফলেই সহজ প্রবৃত্তির 
পরবর্তী অবস্থার শিক্ষালাভের পরিচয় পাওয়া সম্ভব । বুদ্ধি প্রথমে একেবারেই নাই, 
হঠাৎ পরে দেখা দিল, এইরূপ যুক্তি দুর্বোধ্য । প্রথম হইতেই সহজ প্রবৃত্তিতে| ৮ 
মনোযোগ, আকর্ষণ, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতার mad 
বোধ এবং তদনুসারে ক্রিয়ার পরিবর্তন প্রভৃতি বুদ্ধির লক্ষণগুলি বৰ্তমান 
খাঁকে। যেমন পাখীর প্রথম বাসা-নির্নাই উহার উপযোগী জিনিসগুলিতে 
মনোযোগ, এই জিনিসগুলি লইয়া বাসা তৈয়ারী করিবার আকর্ষণ, উদ্দেষ্যের প্রতি 
লক্ষ্য প্রভৃতি বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 


A সহজ প্রবৃত্তিতে প্রথম হইতেই উদ্দেশ্যের Savy? বা দূরদৃষ্টি থাকিলেও এই 
দৃষ্টি চেতন নয়, কিন্ত অবচেতন বা! অম্পষ্টচেতন। যখন পাখী তাহার বাসা তৈয়ারী 
করে তখন সে উহাতে ডিম পাঁড়িবে এবং বাচ্চাগুলিকে পালন করিবে তাহার এইরূপ 
দূরদৃষ্টি বা ভবিস্বংদৃষ্টি নাও থাকিতে পারে । কিন্ত তাই বলিয়া বাসা তৈয়ারী করিবার 
সহজ ক্রিয়ায় উদ্দেশ্যের কোনো চেতনা নাই, এইরূপ মনে বরা অহেতুক। দুর 
(remote) উদ্দেশ্যের দিকে পাখীর দৃষ্টি না থাকিলেও নিকট ( proximate ) 
উদ্দেশ্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকা সম্ভব। পাখী তাহার বাসা তৈয়ারী করিবার 
কালে, এই খড় বা কুটাটি গাছের উপর লইয়া যাইতে হইবে, অথবা এই কাঠিটি এ 
কাঠিটির পাশে সাজাইতে হইবে, এই জাতীয় নিকট উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চেতন থাকিতে 
পারে। আবার বাসা তৈয়ারী হইয়া গেলে সে ইহার Gra fox পাড়িবে, ডিমের 


TR মনোবিদ্যা 


উপর তাপ দিয়া শাবকগুলিকে ভূমিষ্ঠ হইতে সাহায্য করিবে, এই জাতীয় দুর উদ্দেশ্য 
দূর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাখীর চেতনা নাও থাকিতে পারে। 

মায়ার্স (Myers ) বলিয়াছেন যে, মুরগীর বাচ্চা যখন সর্বপ্রথম যে কোনো 
ক্ষুদ্র বস্তু ঠোক্রাইতে আরম্ভ করে, হাসের বাচ্চা যখন সবপ্রথম জল দেখিয়া উহাতে 
ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং সাতার কাটে, তখন তাহাদের এই ক্রিয়া সম্বন্ধে অস্পষ্ট চেতনা 
থাকে। মায়ার্স*এর মতে এই ক্রিয়াগুলি প্রথম বা নৃতন মনে হইলেও, একেবারে 
নূতন নয়, কিন্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতাযুক্ত। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে মাতৃগর্ভে ভ্রণাবস্থায়ই 
উহাদের এই জাতীগ্ন কতকগুলি ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা ঘটে। 

কিন্তু স্টাউট্‌ মনে করেন যে, শুধু পূর্ব-অভিজ্ঞতা এই ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 
করিতে পারে না। বাজপাখী দেখিয়াই অন্তান্য পাখী. পলাইয়া যায় অথবা 
আত্মগোপন করে। পাখীর! প্রথম বাজ দেখিয়াই যে নির্দিষ্ট ক্রিয়াগুলি লাভ করে, 
তাহা সহজাত এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রভাবমুক্ত । তাহা ছাড়া, মায়ার্স-এর মতাহুসারে 
কিরূপে সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়ায় শিক্ষালাভ হইতে পারে, তাহা দুর্বোধ্য | 

আবার বুদ্ধি পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফল হইলে, অভিজ্ঞতার অল্লাধিক্য অঙ্গুসারে বুদ্ধিরও 
অল্লাধিক্য ঘটিবে। কিন্তু সেইরূপ ঘটে না। মনোযোগের az নির্বাচন ( Selective 
attention ), ইহার ধারাবাহিকতা (continuity of attention), #fgafew 


চেষ্টা সত্বেও দৃঢ়তা ব) লাগিয়া থাকা ( persistency with varied effort ), প্রভৃতি 
বুদ্ধির array বাসা নির্মাণ এবং 


অন্যান্য সহজ প্রবৃত্তিতে আদ্যোপান্ত 


সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সহজ প্রবৃত্তির বুদ্ধি অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়, 
কিন্তু সহজাত ৷ 


মনোযোগের বিষয়নির্বাচন আকর্ষণের ( Interest ) উপর নির্ভর করে। কিন্ত 
আকধণ একটি সহজাত শ্বভাব। আকর্ষণ এক জাতীয় আবেগ যাহাতে বেদনা-রাগ 
( affective tone) এবং প্রক্ষোভের উত্তেজনা থাকে। আকর্ষণে ভবিষ্যৎমুখীনতা 
( prospective attitude ) আছে। কিন্ত এই কারণে ইহাকে পূর্ব-অভিজ্ঞতা- 
নির্ভর না বলিলেও চলিতে পারে। পাখী বাসা তৈয়ারী করিবার খড়, কুটা প্রভৃতি 
সংগ্রহ করে এবং তাহাকে এইগুলি সংগ্রহ করিয়া যাইতে হইবে, এইরূপ ভবিস্যৎমুখী 
দৃষ্টিই পাখীর পক্ষে যথেষ্ট। 

(aes agf একটি অন্ধ অস্বস্তি বা অস্থিরতা বোধ হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
ইহাতে শুধু অন্ধ অস্থিরতাই থাকে না, qa ইচ্ছা বা ক্রিয়াপ্রবণতাও থাকে, যাহা 


ASRA a 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৫১ 


প্রাণীকে উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে । উদ্দেশ্ঠসাধনচেষ্ট1 সহজাত । কিন্তু উদ্দেশ্ব- 
সাধনের aaga উপায়জ্ঞান সহজাত নয়! উদ্দেশ্টসাধনে কি কি উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে সেই বুদ্ধি আভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। কারণ উপায়গুলি কর্মপ্রচেষ্টার 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই জানা যাইতে AITA | 

বিষঃটি Butane সাহায্যে বুঝানো যাউক। ey বোল্তা (Solitary wasp) 
উহার বাসায় মাকড়সা মজুত করিয়া রাখে, কিন্তু বাসার প্রাবেশরন্ধে মাকড়সা ঢুকাইতে 
গিয়া প্রায়ই অন্থবিধায় পড়ে। ফলে, এই IAS উহার উদ্দেশ্য সাধনের ow 
দৃঢ়তার সহিত নীনা প্রকার coal করিতে করিতে সাফল্য লাভ করে। এইরূপ সহজ 
্রবৃত্তিতে প্রথম হইতেই বুদ্ধির লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে । কিন্তু কি উপায়ে, অর্থাৎ 
কোন্‌ চেষ্ঠা বিফল হইলে অন্য কোন্‌ চেষ্টা করিতে হইবে, এই জ্ঞান চেষ্টা করিবার 
ফলে অভিজ্ঞ হইতে আসে। এই চেষ্টা “চেষ্টা ও ভুল সংশোধন (Trial and 
Error)” গ্রণালীতে ঘটে না। ইহাতে প্রথম হইতে উদ্দেশ্তাভিমুখিতা (teleo- 
logical determination), aga এবং ব্যর্থতার. পার্থক্াবোধ (appreciation of 
failure and success), মনোযোগের ফলে বিষয়নির্বাচন (Selective attention) 
এবং আকর্ষণ প্রভৃতি বুদ্ধিমূলক ক্রিয়াগুলি কাজ করে। ৮ 

vl সহজ প্রবৃত্তির মানস রূপ 

সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়া বুদ্ধি এবং চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । চেতনা কি পরিমাণে 
সহজ প্রবৃত্তির অংশ এবং কি পরিমাণে ইহার প্রকাশের কারণ, তাহা আলোচনা কর! 
দরকার। মনোযোগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষা প্রভৃতি মানসবৃতিগুলিই 
যে সহজ প্রবৃত্তি, তাহা নয়। SER অথবা মনোযোগী হইবার সাধারণ ক্ষমতাকে 
সহজ প্রবৃত্তি বলা চলে না। বিশেষ বস্তু বা উদ্দীপকের প্রথম উপস্থিতিতে ই 
যে উহার সম্পর্কে বিশেষ ধরনের উত্তেজিত প্রন্ষোভ, মনোযোগ এবং 
আকর্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা সহজ প্রবৃত্তির ফল। বিড়ালশাবক যে অন্য অনেক 
বস্তু থাক! সত্বেও, একটি পশমী সুতার দৌলানো বল লইয়া ব্যস্ত হয়, অথবা 
স্বভাবশত্ত প্রাণী দেখিবামাত্র রাগিয়া অস্থির হয়, এই গুলি সহজ প্রবৃত্তিরই ফল। 

মোটের উপর, একটি ধারাবাহিক ক্রিয়া করিবার সহজাত শক্তির সহিত বিশেষ 
বস্তুর সান্নিধ্যে এ শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রবৃত্তি থাকে । এই সকল ক্ষেত্রে কোন 
জন্মগত প্রবৃত্তির গুণেই এই বস্তু উহার পরিবেশ হইতে পৃথকভাবে এবং অনায়াসে 
জ্ঞাত হয়। : 


টা মনোবিদ্া 


উইলিয়ম্‌ ম্যাকৃডুগ্যাল. (McDougall) সহজ প্রবৃত্তির মানসন্ধপের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাহার সহজ বৃত্তির সংজ্ঞ| এই : “সহজ প্রবৃতি 
হুইল সেই স্বাভাবিক প্রকৃতি, যাহা প্রাণীকে কোনো শ্রেণীর যে কোনে! AT প্রত্যক্ষ 
করিতে এবং উহাতে মনোযোগ দিতে, উহার সম্মুখে aga উত্তেজনা এবং এইরূপ 
ক্রিয়ার আবেগ অনুভব করিতে বাধ্য করে, যে ক্রিয়াবেগ এ বস্তু সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট 
প্রকারের আচরণে প্রকাশিত হয়।” 

মনোবিগ্ঠার দিক হইতে ম্যাক্ডুগ্যাল প্রদত্ত সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত সংজ্ঞাটি 
ব্যাপক। ইহাতে সহজ প্রবৃত্তির অবগতি, বেদনা, এবং ইচ্ছামূল্ক, এক কথায় 
সকল মানস উপাদানগুলিই উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন সহজ প্রবৃভিতে এই 
মানসবৃতিগুলি বিভিন্ন মাত্ৰায় বর্তমান থাকে। যে সকল সহজ প্রবৃত্তিতে ক্রিয়ার 
আবেগ বেশী তাহাতে অবগতি বা জ্ঞান স্বভাবতঃ কম, এবং অধিকা 
প্রবৃত্তিতেই বেদনা বা প্রক্ষোতের স্বভাবটি বিশিষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে ay 

এই দিক দিয়! বিচার করিলে ম্যাক্ডুগ্যাল-এর সংজ্ঞাটি জটিলতর এবং উচ্চন্তর 
সহজ প্রবৃত্তিগুলির বেলায়ই খাটে এবং ইহার ভিত্তিতে অধিকাংশ সহজতর 
এবং নিয্নতর সহজ প্রবৃত্তি কমবেশী ত্রুটিপূর্ণ হইয়| দাড়ায় | যেমন, হাটিবার সহজ 
প্রবৃত্তি ক্রমবিকাশের একটি অবস্থায় দেখা দেয়। ইহাতে প্রত্যক্ষ করিবার মত কোনো 
স্পষ্ট বিষয় এবং eres উত্তেজনার কোনো বিশেষত্ব থাকে না। 

অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভকে ( 


ংশ সহজ 


learning by experience ) একটি সহজ 
প্রবৃত্তি বলিতে হয়, কারণ সহজাত স্বভাব BEATE কোন কোন অভিজ্ঞতায় শিক্ষা 
হয়, কিন্তু অন্যগুলিতে হয় না। সেই সকল অভিজ্ঞতার ফলেই শিক্ষালাভ হয়, 
যাহাতে সহজাত আকর্ষণ থাকে । যেমন কুকুর এবং বিড়াল শিকার এবং যুদ্ধ প্রভৃতি 
স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিই সহজে আয়ত্ত করিতে পারে, কিন্ত যে সকল কেরামতি 
উহাদিগকে জোর করিয়া শেখানোর চেষ্টা করা হয়, সেইগুলি তত সহজে শিখিতে 
পারে না। 

যে প্রাণী যত নিয্নস্তরের, তাহার অভিজ্ঞতালর শিক্ষার পরিধি তত সংকীর্ণ এবং 
যে প্রাণী যত উচ্চস্তরের, তাহার অভিজ্ঞতালৰ শিক্ষার পরিধি তত ব্যাপক। কীট 
পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীরা অভিজ্ঞতার ফলে খুব কমই শিক্ষালাভ করে, আবার কুকুর বা 
বানরশ্রেণীর প্রাণী উহার ফলে অনেক কিছুই শিখিতে পারে | 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৫৩ 


৯। মানুষের সহজ প্রবৃত্তি 

মানুষের সহজ প্রবৃত্তির প্রাধান্য কিরূপ, ইহ! নির্ভর করে সহজ প্রবৃত্তি বলিতে 
আমরা কি বুঝি, তাহার উপর ৷ 

IITA প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা বায় যে, পূর্বে শিক্ষা করা হয় নাই, এমন কতকগুলি 
বিশিষ্ট এবং জটিল ক্রিয়া করিবার ক্ষমতাই সহজ প্রবৃত্তির বিশেষ ধর্ম। চাতক পাখীর 
(swallow) প্রথম উড়িবার চেষ্টাই সফল হয়__সে প্রথমবার উড়িতে গিয়াও মাটিতে 
পড়িয়া যায় না বা মরে না। আবার চড়াই পাশীর প্রথম ওড়াই পরিণত পাখীর 
ওড়ার মত পরিপক্ক। 

aaraa ক্ষেত্রে সহজ ক্রিয়াসামর্থ্যের উপযোগী জন্মগত উপকরণ অন্তান্ত প্রাণীর 
তুলনায় কম। উত্থান পতনের মধ্য দিয়াই মান্য প্রায় প্রত্যেকটি ক্রিয়ায় অভ্যস্ত 
হইয়া থাকে । “Siew শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়” | মানুষের মাত্র একটি 
ক্ষমতাই সহজাত, যথা, শিশুর পা মাটি স্পর্শ করে এমনভাবে তাহাকে ধরিলে সে 
পর্যায়ক্রমে দুইটি পা নাড়িতে থাকে। মুখে কোনো জিনিস দিলে তাহা 
কামড়ানো, কোনো জিনিস ধরিয়া মুখে দেওয়া, হামাগুড়ি দেওয়া, স্পষ্টভাবে 
নানা শব্দ করা, কীদিয়া, হাসিয়া, জভঙ্গী প্রভৃতি করিয়া প্রক্ষোভ প্রকাশ 
করা, -এইগুলি শিশুর সহজ ক্রিয়া । কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির মানদণ্ডে চাতক বা চড়াই 
পাখীর প্রথম ওড়ার সহিত তুলনীয় আর বিশেষ কিছু সহজাত সম্পদ মানবশিশুর বড় 
একট! থাকে না। ক্রিয়া করিবার সহজাত শক্তি অর্থে মানুষের সহজ 
প্রবৃত্তি নগণ্য । 

কিন্ত যদি ক্রিয়া করিবার সহজাত ক্ষমতাকে সহজ প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ মনে না 
করিয়া, বিশেষ অবস্থার উপযোগী সহজ আচরণকে ইহার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া 
মনে করা যায়, তাহা হইলে মানুষের সহজ প্রবৃত্তির ক্ষেত্র প্রাণীর তুলনায় অধিক 
'ব্যাপক। পলায়ন এবং আত্মগোপন ক্রিয়াগুলি অজিত হইতে পারে, কিন্ত কোনো 
ভীতিজনক বস্তুর উপস্থিতিতে এই ক্রিয়াগুলি শুধু অজিত ate হইতে পারে | 

আবার যদি বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট ক্রিয়া করিবার মূল স্বভাবের পরিবর্তে 
নিদিষ্ট বিষয়ে বা বস্তুতে বিশিষ্ট আকর্ষণ, মনোযোগ এবং অভিজ্ঞতার ফলে 
শিক্ষার ক্ষমতাকেই সহজ প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে 
প্রাণী অপেক্ষা মাস্থষের সহজ প্রবৃত্তি বেশী বিচিত্র এবং জটিল হইয়| দীড়ায়। এই 
ধরনের সহজ প্রবণতাতেই মনুয্যমনের বিকাশের মূল কারণ নিহিত। 


১৫৪ মনোবিদ্যা 


সহজ প্রবৃত্তি বলিতে যদি সেই সকল ক্ৰিয়াই বুঝায়, যেগুলি অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার 
উপর নির্ভর না করিয়া চাতক পাখীর প্রথম ওড়ার মত প্রথম হইতেই পরিণত, তাহা 
হইলে সহজ প্রবৃত্তি কথাটি মানুষের প্রায় কোনো আচরণেই খাটিবে কিনা সন্দেহ | 

আবার সহজ প্রবৃত্তি বলিতে যদি সহজাত স্বন্ভাবের দ্বারা প্রভাবিত ক্রিয়া- 
মাত্রকেই বুঝায়, তাহা হইলে সহজ প্রবৃত্তি কথাটি সর্দব্যাপক এবং অর্থহীন হইয়া 
পড়ে। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, Be, কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি সকল মানসবৃত্তিগুলিই সহজাত 
স্বভাবের উপর নির্ভর করে। এমতাবস্থায় সকল মানসবৃত্তিই সহজ প্রবৃত্তি হইয়া 
দাড়ায় | 

সহজ প্রবৃত্তি কথাটিকে এই অস্পষ্টতা এবং নিরর্থকত4 হইতে মুক্ত রাখিতে হইলে 
ইহার অর্থসস্কোচন দরকার। cafe, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃতিগুলিকে 
সহজ প্রবৃত্তি বলা চলে না, কারণ ইহারা মুক্তভাব (Free idea) দ্বারা অল্পবিস্তর 
গ্রভাবিত। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি কথাটির অর্থ টানিয়া যতই বাড়ানো যাউক না কেন, 
মনে রাখিতে হইবে যে উহাতে মুক্ত ভাব বা চিন্তার স্থান নাই। 

সহজ প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষের স্তরে সীমাবদ্ধ। আবার প্রত্যক্ষে সীমাবদ্ধ যে কোনো 
প্রতিক্রিয়াই সহজ প্রবৃত্তি নয়। aes সহিত বিদ্যুৎ দেখিবার ফলে বিদ্যুতের ভয়কে 
সহজ প্রবৃত্তি বল! যায় না, কারণ এই ভয় পূর্ব-অভিজ্ঞতা হইতে অর্জিত। 
মান্থুষের সহজাত সম্পদ 

মানুষের সহজাত সম্পদ প্রাণীদের তুলনায় কম নয়। কিন্তু ইহা নৃতন প্রকাশের 
ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত ভেদের দ্বারা অধিক প্রভাবিত। সহজাত আকর্ষণ এবং 
দক্ষতার ase উদাহরণ হিসাবে অসাধারণ, বিশেষ করিয়া প্রতিভাসম্পন্ন 
ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিলক্ষিত, প্রক্ৃতিদন্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। “যদি মোজার্ট তিন বৎসর বয়সে বিস্ময়কর কম 
অনুশীলনের সাহায্যে পিয়ানো না atan বিন অনুশীলনে কোনো সুর বাজাইতেন,”* 
তাহ। হইলে চড়াই পাখীর প্রথম উড্ড্নের মত সহজ প্রবৃভিমূলক ক্ষমতা দেখাইতেন। 
তাহার সঙ্গীতে কৃতিত্ব যে সহজাত সংস্কারের ফলে ঘটিয়াছিল, উহাকে সহজ প্রবৃতি 
বলা যাইতে পারে। জন্মগত প্রবণতা বা ঝৌকের জন্য সঙ্গীতে ছিল তাহার 
অনমনীয় এবং আত্মহারা আকর্ষণ এযং ইহাতে ছিল তাহার অভিজ্ঞতার ফলে দ্রুত, 
নিখুঁত এবং নিরেট শিক্ষা। গণিতে নিউটন-এর, প্রাকৃতিক ইতিহাসে ডারুইন-এর 
এবং অস্কনে গিয়েটো-এর ছিল একই জাতীয় আকর্ষণ এবং স্বাভাবিক দক্ষতা 
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সাধারণ লোকের মধ্যেও কোনো বিশেষ বিষয়ে এইরূপ আকর্ষণ এবং দক্ষতা দেখা 
যায়। কেহ হয়ত জলে হাসের মত গতিতে গণিতে যথেচ্ছ সঞ্চরণ করে, আবার 
কেহ বা নামতার কোঠা ছাড়াইতেই ATT হইয়া যায়। 

সকল স্বভাবী শিশুকেই বহু পরিশ্রম করিয়া সোজাভাবে বদিতে, দাড়াইতে, 
হাটিতে, দৌড়াইতে, উঠিতে, নামিতে, লক্ষ্য স্থির করিয়া কোনো বস্তু ধরিতেঃ অস্ত্র - 
নিক্ষেপ করিতে, স্পষ্ট উচ্চারিত শব্ধ করিতে শিক্ষালাভ করিতে হয়। এই ক্ষমতা- 
গুলি তাহারা জন্মগতভাবে অথবা বিনা অনুশীলনে আয়ত্ত করে না। কিন্তু উপযুক্ত 
বয়সে বা কালে তাহারা এইগুলি শিখিবার বিশেষ আকর্ষণ BRST করে এবং - 
ধারাবাহিক মনোযোগের সাহাযো» পরিবত্তিত চেষ্টার মধো দৃঢ়তা সহকারে অগ্রসর 
হয়। অভিজ্ঞতার সাহায্যে এইগুলি শিখিতে গিয়াও তাহারা বিশেষ দক্ষতার 
পরিচয় দেয়। 

সহজ agf বিষয়টি স্বভাবতঃ অস্পষ্ট। মানুষের ক্ষেত্রে ইহার অস্পষ্টতা আরও 
বেশী। মানুষের প্রায় সকল ক্ষমতাগুলিই অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার ফলদারা পুষ্ট হয়। 
কাজেই মানুষের সহজ প্রবৃত্তি কি কি তাহা বলা কঠিন। 

যে সকল স্বাভাবিক আবেগ এবং ক্ষমতা শুধু শৈশবে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু সকল 
বা অধিকাংশ পরিণত মাহ্ষের মানসজীবনে ব্যাপ্ত, সেইগুলি সম্বন্ধে অধিকতর AFA 
গবেষণা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক | 

sol সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ 

জেম্লীয় মতবাদ 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে aafe বা অভাব-বোধ হইতে 
সহজ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। জেম্স বলিয়াছেন যে, যে বস্তু সহজ প্রবৃত্তি জাগায় তাহা 
প্রক্ষোভও জন্নাইতে থাকে । তিনি ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছেন, যদিও সহজ প্রবৃত্তিকে প্রক্ষোভের সহিত একাকার করেন নাই। তাহার 
মতে সহজ প্রবৃত্তি সেই দৈহিক ক্ৰিয়া, যাহা প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে এমন বস্তুর সহিত 
সম্পক্কিত।  প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া সহজ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার তুলনায় অধিকতর 
Haas দেহে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই উভয়েরই দৈহিক প্রতিক্রিরা একরপ। 
ম্যাক্ডুগযালীয়-মভবাদ 

জেম্স্-এর মত ম্যাক্ডুগ্যাল-এর মত অপেক্ষা ম্পষ্টতর বলিয়া মনে BT 
ম্যাক্ডুগ্যাল মৌলিক অথবা সরল প্রক্ষোভকে প্রধান সহজ প্রবৃত্তিগুলির 


১৫৬ মনোবিত্যা 


ক্রিয়ার বেদনাগভ দিক ( affective aspect ) বলিয়াছেন । কিন্তু ভয়ের মত 
একটি প্রক্ষোভ নিশ্চয়ই অন্য কোনো সহজ প্রবৃত্তির একটি দিক মাত্র নয়। 
পক্ষান্তরে ইহা একটি সমগ্র মানসবৃত্তিঃ যাহা একাধারে অবগতি, ইচ্ছা এবং 
বেদনামূলক। ইহাতে দুঃখময় অনুভূতি এবং ইহার বিষয় সম্বন্ধে চেতনা বা জ্ঞানও 


থাকে | 
ম্যাক্ড,গ্যাল প্রদত্ত সহজ প্রবৃত্তি এবং তদঙ্গীভূত প্রক্ষোভের তালিকা :_ 


সহজ প্রবৃত্তি প্রাথমিক প্রক্ষোভ 
পলায়নী প্রবৃত্তি oC 
যোধন » ক্রোধ » 
fastens, বিরক্তি ১১ 
পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ,, কোমল » 
আবেদন ৮» gt, 
যৌন কাম o, 
কৌতুহল v Ra , 
অধীনত! ,„ k নঅতা , 
প্রাধান্তা » অহঙ্কার , 
যৌথ. » নির্জনতা » 
খাদ্সন্ধান » ধা, 
ডু...» স্বত্বাধিকার , 
গঠনমূলক » সজনী » 
ইনি তর আমোদ », 
্যাকৃডুগ্যালীয় মতের সমালোচন। 


WIGAN] প্রদত্ত প্রধান COME সহজ প্রবৃত্তি ও উহাদের অঙ্গীভূত চৌদ্দটি 
প্রাথমিক প্রক্ষোভের তালিকা মূল্যবান। তিনি সহজ প্রবৃত্তিকে শুধু শারীর বা জৈব 
fan বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু উহার মানস রূপটিও তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই 
তালিকাটির মূলে যে নিয়ম রহিয়াছে তাহা ঠিক (প্রক্ষোভ অবশ্যই সহজ প্রবৃত্তির উপর 

// নির্ভর করে। কিন্তু যে সহজ প্রবৃত্তির সহিত যে প্রক্ষোভ জড়িত বলিয়া ম্যাক্‌ডুগ্যাল 
দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক নাও হইতে পারে। যেমন ক্রোধ যে যোধন প্রবৃত্তির এবং 
কোমল অনুভূতি (tenderness) যে পিতৃত্ব-মাতৃত্ব প্রবৃত্তির সহিত সংযুক্ত হইবেইঃ 
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এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। আবার কয়েকটি সহজ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ স্পষ্ট 
নয়। যেমন যৌন, যৌথ, সঞ্চয় এবং গঠন প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ কাম, নির্জনতা, 
স্বত্বাধিকার, এবং সজনী অনুভূতি না হইয়া যথাক্রমে প্রেম, নিরাপত্তা বা 
আত্মপ্রসারণ, অধিকার বা আত্মবিস্তার এবং সাফল্য হইতে পারে। বলা যাইতে 
পারে যে প্রক্ষোভগুলির নাম উদ্ভট । কিন্ত ম্যাকৃড়গ্যাল-এর উল্লিখিত ARIS, 
উৎকর্ষবোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভের নামগুলিও কম উট নয়। 

মোটের উপর বলা যায় যে, সহজ প্রবৃত্তি এবং উহার অঙ্গীভূত প্রক্ষোভের সম্পূর্ণ 
শ্রেণীভেদ দুঃসাধ্য | 


১১। হজ প্রবৃত্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি মত 
ড্রিভার-এর (Drever) মত A 

ড্িভার-এর মতে সহজ প্রবৃত্তির নিয্নোক্ত তিনটি ভেদলক্ষণ আছে। 

(১) sats সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াও উহাকে আর মৌলিক 
উপাদানে পরিণত করা যায় না। অর্থাৎ সহজ Agf একটি অবিভাজ্য বা 
মৌলিক বৃত্তি | eZ 

(২) কতকগুলি নির্দিষ্ট বস্তু অথবা নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
পূর্বেই উহাদের নির্দিষ্ট এবং অত্রান্ত প্রকাশলক্ষণগুলির সহিত সহজ প্রবৃভি ও প্রক্ষোভ 
উৎপন্ন করে। 

(৩) সহজ প্রবৃত্তি এবং উহার প্রক্ষোভ শৈশবের প্রথম অবস্থায়ই পরিলক্ষিত 
হয়। 
ওয়াট সন>-এর মভ / i 

ওয়াট সন্‌-এর মতে Tard মূল প্রক্কতিতে তিন শ্রেণীর প্রক্ষোভ প্রতিক্রিয়া 
দেখা যায়_যথা ভয়, ক্রোধ এবং ভালবাসা । তাহার মতে মান্গষের সহজ প্রবৃত্তির 
সংখ্যা নগণ্য। অভ্যাস গঠনের ক্ষমতা দিয়াই অধিকাংশ সহজ প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করা 
যাঁয়। “দৈহিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত সহজ প্রবৃত্তি বাদ দিলে, মানুষের প্রধান সহজ 
প্রবৃত্তি হইয়া দাড়ায় আক্রমণ, প্রতিরক্ষণ এবং নড়াচড়া | 


১। ওয়াটুশন্‌ “সহজ প্রবৃত্তি” কথাটি মনোবিষ্যা হইতে তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী । Stata মতে 
অবয়বীর সহিত পরিবেশের সম্বন্ধে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাহার সাহায্যেই মনোবিদ্যার সকল প্রশ্ন মীমাংসা 
করা যায় । তিনি উগ্র পরিবেশবাদী Stata পরবর্তী কালের মত AAD এতটা উগ্র নয়। 


১৫৮ মনোবিদ্যা 


সহজ প্রবৃত্তির অস্থায়িভা (Transitoriness) এবং অনির্দিষ্টতা 

স্পল্ডিং (Spaulding) মুরগীশাবকের সহজ প্রবৃত্তির যে উদাহরণ দিয়াছেন 
তাহা হইতে ইহার অস্থাক্মিতা এবং অনিরদিষ্টতা প্রমাণিত হয়। মুরগীর বাচ্চা ডিম 
হইতে বাহির হইয়াই যে কোনো গতিশীল বস্তুর অনুসরণ করে, কিন্তু জন্মের প্রথম 
তিন চার দিন উহার চোখ ঢাকিয়া রাখিলে এইরূপ করে না। এইরূপ করিলে 
গতিশীল বস্তুর অনুসরণ প্রবৃত্তি উহার মাতাকে অনুসরণ করিবার অভ্যাসে পরিণত 
হইরা অদৃশ্য হয়। তেমনই শিশুর কৌতুহল প্রবৃত্তির জ্ঞান অনুসন্ধান করিবার 
অভ্যাসে পরিণত হইন্ভে পারে | সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে। 

যে বস্তু সহজ প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করে, তাহা এক দিক দিয়া অনির্দিষ্ট । যেমন 
শিশুর শিকার প্রবৃত্তি খেলায় নিবদ্ধ হইতে পারে, অখবা উচ্চতর জ্ঞানের অন্থসন্ধানে 
পরিণত হইতে পারে । অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তির বস্তুর নির্দিষ্টতা নাই । ইহ্‌! বদলাইতে 
( transferred ) পারে। if 


| ১২। ASIA (Habit) 

যে feral প্রথমে এচ্ছিকভাবে করিবার ফলে অনৈচ্ছিক হইয়া! Hotz, 
তাহাকে অভ্যাস বলে। অভ্যাস আপাতদৃষ্টিতে একপ্রকার স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া! । 
কিন্তু অভ্যাস আসলে স্বতবৃত্ত ক্রিয়া! নয়। ইহা মুখ্ভাবে (Primarily) ওচ্ছিক 
এবং গৌণভাবে ( Secondarily) অনৈচ্ছিক। অভ্যাস এক দিক দিয় ওচ্ছিক 
এবং আর এক দিক fis অনৈচ্ছিক faa অভ্যাস ইচ্ছামূলক শিক্ষার 
ফল। ইচ্ছাপূর্বক পুনঃপুনঃ অন্গশীলনের ফলে ইহা স্বাভাবিক, সহজ অথবা! স্বতঃবৃত্ত 
হইয়া দাড়ায়। প্রথম অস্থশীলনের কালে যে ক্রিয়া এঁচ্ছিক ছিল, পুনবাবৃত্তির ফলে 
তাহাই অনৈচ্ছিকভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন TOA প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক মদ্যপান করে | 
প্রথমাবস্থায় এই ক্রিয়াটি মুখ্য অথবা প্রধানভাবে এচ্ছিক থাকে এবং 
পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে পরবর্তী অবস্থায় Bai গৌণ বা অপ্রধানভাঁবে 
অনৈচ্ছিক (Primarily voluntary, but Secondarily automatic ) 
হইয়! দাড়ায় । 

যে ব্যক্তির সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঘুম ভাবিয়া যায়, সে ভোরে উঠিবার অভ্যাস 
করিয়াছে। প্রথম অবস্থায় স্র্যোদয়ের পূর্বে উঠিবার জন্য তাহাকে পুনঃপুনঃ চেষ্টা 
করিতে হইয়াছে | পুনঃপুনঃ অনুশীলন অথবা ইচ্ছা করিয়া করিবার ফলে, পরবর্তী 
প্রাতরুথান অনৈচ্ছিক ক্রিয়া হইয়া দ্রাড়াইয়াছে। আবার কেহ হয়ত “পাখী সব 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৫৯ 


করে রব রাতি পোহাইল” ইত্যাদি কবিতাটি অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াঁছে। প্রথমে 
তাহাকে এই কবিতাটি পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে হইয়াছিল, তখন এই অভ্যাস ছিল 
একটি এচ্ছিক fer কিন্তু পরে ওঁ ব্যক্তি অনায়াসে বা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ না 
করিয়াই কবিতাটি মুখস্থ বলিতে পারে | অর্থাৎ, তাহার ক্রিয়াটি অনৈচ্ছিক হইয়া 
দীড়াইয়াছে অথবা অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। 

এইরূপে দেখানো যাইতে পারে যে সহজাত ক্রিয়াগুলি বাদ দিলে, পরবর্তী 
জীবনের বনু ক্রিয়াই অভ্যাসজনিত। শিশুর বসিতে, দাড়াইতে, হাটিতে, 
দৌড়াইতে, খেলিতে, লিখিতে, পড়িতে, উচ্চতর চিন্তা করিতে শেখার মূলে রহিয়াছে 
“অভ্যাস-গঠন | 


১৩। অভ্যাস গঠনের উপকারিতা 

অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্জ্‌ অভ্যাস গঠনের উপকারিতা দেখাইয়াছেন। 

(১) অভ্যাস-গঠনের ফলে ক্রিয়া সহজ এবং কম পরিশ্রিমসাধ্য হয়। 
'জেম্স্‌ বলেন, “যদি কয়েকবার করিবার ফলে কোনো কাজ সহজতর না হইত, তাহ 
হইলে সমগ্র কর্মজীবন একটি দুইটি ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইত এবং বিকাশ- 
লাভে কোনো উন্নতি ঘটিত না৷” 

(২) অভ্যাস-গঠনের ফলে বিনা মনোযোগ্েই কাজ করা যায়। পুনঃপুনঃ 
"অনুশীলনের ফলে ভুল ক্রিয়াগুলি ক্রমশ: বদ্ধ হইয়া যায়, ঠিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে aay 
গঠিত হয় এবং উহারা অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস গঠনের ফলে এই ক্রিয়াগুলি 
বিনা মনোযোগে এবং শ্বতঃবৃত্তভাবে সম্পন্ন হইতে পাঁরে। 

(৩) স্থতরাং অভ্যাপ-গঠনের ফলে নিম্নতর কাজগুলি করিবার জন্য মনোযোগ 
'আবদ্ধ না থাকায় উচ্চতর ক্রিয়ায় মনোযোগের অভাব হয় না। ফলে বিজ্ঞান, 
we, ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্য প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শগুলির অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করা 
সম্ভব হয়।১ 


১৪। অভ্যাস-গঠনের নিয়ম 


অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ cay ইচ্ছারুতভাবে অভ্যাস-গঠনের উদ্দেষ্যে চারটি নিয়ম 
নির্দেশ করিয়াছেন। 


(১) নুতন অভ্যাস গঠন করিতে হইলে যতদূর সম্ভব প্রবল উদ্যম বা 


EAn ons Sh 
ডবল! জেম্ন্‌-প্িন্সিপ্‌জ্দ অফ, সাইকলজি__প্রথম te, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


১৬০ মনোবিদ্যা 


গ্ররোচনা। (Initiative) লই সচেষ্ট হইতে হয় । সত্য সঙ্কল্প বা প্রেরণা যাহাতে 
অটুট থাকে বা বর্ধিত হয়, সেই জন্য অনুকুল ATRIA VE আবশ্যক | 


(২) নৃতন অভ্যাস গঠিত বা দৃঢ়মূল না হওয়া পর্যন্ত, কোনো প্রকার আলস্ত বা! 
অব্যাহতিকে প্রশ্রয় দিলে চলিবে না, অর্থাৎ ate থাক, কাল দেখা যাইবে» 


এইরূপ গরংগচ্ছ ভাব বর্জন করিতে হইবে | 

(৩) অভ্যাসটির অনুশীলনের যে CBA AUNT লইতে হইবে | অভ্যাসে 
অনুশীলনের কোনো! স্থযোগই হেলায় হারাউলে চলিবে না | 

(৪) চেষ্টা করিবার ইচ্ছাকে সজাগ রাখিতে হইবে । অকারণে হইলেও, প্রত্যহ 
অভ্যাসের অনুশীলন A চেষ্টা করিয়। যাইতে হইবে । জেম্‌স্‌ বলেন যে অভ্যাস 
অটুট রাখিতে হইলে, নিশ্রয়োজন ছোটোখাটে! বিষয়গুলি সম্বন্ধেও নিয়মিতভাবে 
সচেষ্ট থাক দরকার । অভ্যাস গঠনের aA নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়কেও উপেক্ষা করা 
সঙ্গত হইবে না।? 

১৫। অভ্যাস-গঠনের দৈহিক ভিত্তি 

অভ্যাস-গঠনের দৈহিক ভিত্তি নার্ভতন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি নার্ভের অনুষঙ্গ iÈ 
করিয়া একটি নার্ভপথ (Nervous path) গঠন। একটি কাজ পুনঃপুনঃ অনুশীলনের 
মানসিক ক্রিয়ার সহিত এ কাজ করিতে গিয়া যে সকল নার্ভ সক্রিয় হয়, উহাদেরও 
অঙ্গশীলন ঘটে । ফলে মানসিক অভ্যাসের ace সঙ্গে নার্ভগুলিরও অভ্যাস 
(Nervous habit) গঠিত হইয়া ওঠে। নার্ভীয় অভ্যাস গঠিত হইলে একটি ate 
সক্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার সহিত অনুযক্ত নার্ডগুলিও পর পর সক্রিয় হয়। 
এইরূপে মনোযোগ বা চেষ্টা ছাড়াই অভ্যাসমূলক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে 

অভ্যাস গঠনের দৈহিক ভিত্তি এই যে, উদ্দীপনার ফলে কোনো নার্ভপ্রবাহ 
নার্ভতন্ত্রের কোনো পথ দিয়া প্রবাহিত হইলে, উহাতে একটি “রেখা” (trace) রাখিয়া 
যায়, যাহার ফলে ভবিষ্যতে এ নার্ভপ্রবাহের পক্ষে এ নার্ভ-পথে প্রবাহিত হওয়া 
সহজতর হয়। এই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির কারণে রেখাটি গভীর হয়। ফলে, (>) 
কোনো উদ্দীপক এ পথের একটি অংশকে উদ্দীপিত করিলে, অবশিষ্ট অংশগুলি' 
উদ্দীপিত না হইয়া পারে না; (২) ভবিষ্যতে এই উদ্দীপন! সৃষ্টির oy প্রাথমিক 
উদ্দীপক এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগও অত্যন্ত কম হইলে চলে | 

afecea বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বতঃববৃত্ত ক্রিয়ার তথা অভ্যাসের. 

way. জেম্প্_প্রিনসিপ am অফ. সাইকৌলজি--১ম ae, ef পরিচ্ছেদ 
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কেন্দ্র অবস্থিত। সহজাত ক্রিয়া afereq গভীরতম স্তরে অধিষ্ঠিত এবং শৈশবের 
প্রাথমিক শিক্ষার ফলে অর্জিত প্রবণতাগুলিও (Tendencies) এই মস্তিষ্ক স্তরের দ্বার 
fafasi যে সকল অভ্যাস পরিণত বয়সে অর্জিত হয় সেইগুলির কেন্দ্র মস্তিষ্কের 
অপেক্ষাকৃত কম গভীর স্তরে অবস্থিত। মস্তিদ্ধের সর্বাপেক্ষা কম গভীর স্তরে 
অবস্থিত হইল সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে গঠিত অভ্যাসগুলি। এই অভিজ্ঞতার 
স্মৃতি ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত অভ্যাসগুলি লোপ পায়। 
A 
১৬। সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস 

আপাতদৃষ্টিতে অভ্যাস ও সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলিয়া মনে 
হয় না কারণ উভয় প্রকারের ক্রিয়াই শ্বতঃবৃত্তভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু আসলে 
সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস একজাতীয় শ্বতঃবৃত ক্রিয়া নয়। সহজ প্রবৃত্তি এবং 
অভ্যাসের সাদৃশ্য এই যে উহারা উভয়েই জটিল ক্রিয়া, অর্থাৎ উহারা উভয়েই 
অনেকগুলি ক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হইবার ফলে কোনো Say 
সাধন করে। 

উহাদের পার্থক্যও লক্ষণীয়। সহজ প্রবৃত্তি সহজাত বা জন্মগতভাবে 
স্বতঃব্বৃতত। কিন্তু অভ্যাস প্রাথমিকভাবে বা মুখ্যভাবে এচ্ছিক। পুনঃপুনঃ অশ্নশীলনের 
ফলেই অভ্যাস স্বত:বৃত হইয়া দাড়ায়, অর্থাৎ অভ্যাস গৌণভাবে Tegal অথবা 
অভ্যাস প্রথমে ইচ্ছামূলক এবং পরে অনৈচ্ছিক, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি আদ্যোপান্ত 
অনৈচ্ছিক | 

সহজ প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব একটি বিচার্য বিষয়। সহজ প্রবৃতি 
এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ বিষয়ে জেম্স্‌ দুইটি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন | (১) অভ্যাসের 
ফলে সহজ প্রবৃত্তি fra (inhibited) হয়, অর্থাৎ উহার প্রকাশ সঙ্কুচিত 
(restricted) হয়। 

(২) সহজ প্রবৃত্তির অস্থায়িতাও অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।* 

য্যাকডুগ্যাল্‌ সহজ প্রবৃত্তির উপয় অভ্যাসের প্রাধান্য অস্বীকার করেন। তাহার 
মতে সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী, স্থতরাং প্রথমটি দ্বিতীয়টির দ্বারা 
প্রভাবিত হইতে পারে না। { 


SY O L5 
> ডবল. জেম্দ্‌-প্রিন্সিপজ্গ্‌ ae সাইকোলজি-_ প্রথম te, ef পরিচ্ছেদ । 
১১ 


DYR 


6. 


মনোবিছ্া 


অনুশীলনী ( Exercise ) 
Define instinct and explain it with examples. 
( Ans 3 pp. 138—141 ) 
দৃষ্টান্ত সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা আলোচনা কর। 
State the main classes of intinct and give an example of each. 
( Ans: pp. 141—143 ) 
প্রত্যেকটির দৃষ্টান্ত সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির শ্রেণীভেদ বুঝাও ৷ 
Explain the psychological as distinguished from the bio- 
logical theory of instinct. ( Ans : pp. 143—144 ; 146—146 ) 


সহজ প্রবৃত্তির মনোবৈজ্ঞানিক এবং জীববৈজ্ঞানিক মতছয়ের পার্থক্য 
নির্ণয় কর। 


Are instincts blind ? Explain the relation of instinct and 
intelligence. ( Ans : pp. 148—151 ) 
সহজ প্রবৃত্তি অন্ধ কি? ইহার সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ আলোচনা কর। 

State how McDougall defines instinct, How does he relate 
it to emotion? Do you agree with his view ? 

( Ans: pp. 152) 155—157 ) 
ম্যাক্ডুগ্যাল প্রদশিত সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা কি? তাহার মতান্য।য়ী 
সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের সম্বদ্ধ আলোচনা কর এবং এই বিষয়ে 
তোমার মত বাক্ত কর। 

Define habit and distinguish it from voluntary action, 
( Anss p. 158 ) 


অভ্যাসের সংজ্ঞা এবং এচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত ইহার পার্থক্য আলোচনা! 
FF | 


How is habit formed State the rules of habit formation. 
“What are the uses of habit formation ? 

( Ans: pp. 159—160 ) 

কিরূপে অভ্যাস গঠিত হয়? অভ্যাস গঠনের নিয়ম উল্লেখ কর। অভ]াস 
গঠনের উপকারিতা কি? 
Explain the Physiological basis of habit. Briefly explain 
the relation of habit to instinct. ( Ans ৪ pp. 160—161 ) 
অভ্যাসের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি ব্যাখ্যা কর এবং অভ্যাসের সহিত সহজ 
প্রবৃত্তির সন্বদ্ধ সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


নবম পরিচচ্ছদ 


Ofer ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া 


( Voluntary and Nonvoluntary Actions ) | 


ক্রিয়া দুই প্রকার, যথা Afige (Voluntary) এবং অনৈচ্ছিক ( Non- 
voluntary )| যে ক্রিয়া স্বেচ্ছায় করা হয়, তাহাকে এচ্ছিক ক্রিয়া, এবং যে ক্রিয়া 
ইচ্ছা না করিয়া করা হয়, তাহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে। যেহেতু এই ছুই প্রকার 
ক্ৰিয়াই ইচ্ছার সহিত সংশ্লিষ্ট, ইচ্ছা” কথাটির অর্থ জানা দরকার | 


| '১। ইচ্ছা! কথাটির অর্থ 
ইচ্ছার ভিনটি অর্থ £ 

ইচ্ছা (Conation ) কথাটি ভিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা ব্যাপকতর, ব্যাপক 
এবং WALI ব্যাপকতর অর্থে যে কোনো ক্রিয়াই ইচ্ছামূলক। ইচ্ছা কথাটি 
সাধারণত: ata অর্থে গৃহীত হয় না। ব্যাপক অর্থ অনুসারে awry 
(automatic ) বা সহজ ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, উচ্চ স্তরের সংকল্প ( will) বা 
স্পষ্ট উদ্দেখমূলক fa পর্যন্ত সকল fate ইচ্ছার অন্তভূর্ত। কিন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে 
ইচ্ছা সহজ ক্রিয়া বুঝায় না, বুঝায় শুধু সেই সকল ক্রিয়া যেগুলি সংজ্ঞান বা স্পষ্ট 
উদ্দেশ্য সাধনের দিকে পরিচালিত। 

ব্যাপক অর্থে অনৈচ্ছিক (non-voluntary ) ক্রিয়াও ইচ্ছার Tees | wart 
অর্থে শুধু এঁচ্ছিক বা সজ্ঞান উদ্দেশ্যযূলক এবং সঙ্কল্লিত ক্রিয়াই ইচ্ছা। 

তাহা হইলে ব্যাপক অর্থে ইচ্ছা ( Conation ) ছুই প্রকার, যথা (১) অনৈচ্ছিক 
ক্রিয়া (non-voluntary action) এবং (২) এচ্ছিক ক্রিয়া (voluntary 
action ) | 

(১) অনৈচ্ছিক fara! বলিতে বুঝায় স্বত:ক্রিয়, হ্বতঃবৃত বা অক্রম গতি 
( automatic, random or spontaneous movement ), প্রৃতিবর্ত গতি ( reflex 
moyemeni ) সহজ প্রবৃত্তি ( instinct ), ভাবগতি faa ( ideomotor action ) 
এবং অভ্যাস ( habit ) | d 

(২) এঁচ্ছিক ক্রিয়া সেই ক্রিয়া যাহা অভাব বা অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতে 
জন্মে, যাহাতে এ অনুভূতি দূর করিতে পারে এমন কোনো বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে 


১৬৪ মনোবিদ্য 


ধারণা থাকে এবং Gai লাভ করিবার জন্য আকাজ্ঞ। জাগে । তাহা ছাড়া, অধিকাংশ 
স্থলেই এচ্ছিক feria একাধিক আকাজ্ার ছন্দ ( conflict ) উপস্থিত হয়। বিরোধী 
আকাঙ্কাগুলির দোষগুণ বিচার (deliberation), একটি আকাজ্ফার নির্বাচন 
(selection ) এবং নির্বাচিত আকাজ্কাকে পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প ( determination ) 
afas ক্রিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য! শুধু এইগুলিই নয়। এচ্ছিক ক্রিয়ার ধর্ম 
বাস্তব ক্রিয়ায় পরিণত হওয়া এবং বাহিরের জগতে অথবা ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন 
ঘটানো | i 
২। এচ্ছিক ক্রিয়। কাহাকে বলে 
এচ্ছিক ক্রিয়া ( Voluntary movement) বলিতে বুঝায় এইরূপ আত্ম 
নিয়ন্ত্রিত ( Self-controlled ) এবং আত্মসচেতন ( Self conscious ) ক্রিয়া, যাহা 
কোনো উদ্দেশ্যের ধারণা এবং এ উদ্দেশ্য লাভ করিবার ইচ্ছা লইয়া! কর] হয়। অথবা” 
স্বাধীন ইচ্ছ! হইতে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যাহা কর্তার নিজ ইচ্ছার দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত এবং যাহা কোন উদ্দেশ্য লাভের Gy সজ্ঞান ভাবে WIG হয় 
তাহাই এচ্ছিক faai এচ্ছিক ক্রিয়ার একটি প্রধান লক্ষণ হইল স্বাধীন নির্বাচন 
(Free choice )| কোনো ক্ৰিয়া স্বেচ্ছায় করিবার অর্থ, একাধিক কাজ করিবার 
সম্ভাবনা আছে এমন অবস্থায় অন্যান্য সম্ভব কাজগুলি বর্জন করিয়া একটি কাজকেই 
কর্তব্য বলিয়া বাছিয়া লওয়া | অনেকগুলি'কামনার ছন্দ ( Conflict of desires ) 
বা সংঘাত না থাকিলে এচ্ছিক ক্রিয়ার কোনে! অর্থ হয় না। যেমন ধরিয়া লওয়া 
হইল যে, ক, খ এবং গ এই তিনটি কামনা অথবা সম্ভব কাজ একই সময়ে মনকে 
অধিকার করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে মন একই সময়ে বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইতে 
চাহিয়া সাময়িকভাবে Afra হইয়। পড়ে । বিভিন্ন কামনা একত্র পরিতৃপ্ত হইতে পারে 
না। Beats ইহাদের মধ্যে ae উপস্থিত হয়। বিচার শক্তির ( Deliberation ) 
সাহায্যে ক, খ এবং গ এই তিনটি কামনা পরিতৃপ্তির ফলে কোন্‌ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, 
অথবা! উহাদের দোষ এবং গুণ কি, এইরূপ তুলনামূলক আলোচন! করিয়া যে কামনাটি 
গ্রহণীয় বলিয়া যনে হয় সেইটিই নির্বাচিত হয় এবং অন্য কামনাগুলি বর্জিত হয়। 
ধচ্ছিক ক্রিয়ার আর একটি লক্ষণ দায়িত্ববোধ ( Sense of responsibility ) i 
যে কামনা বা ইচ্ছাটি স্বাধীন ইচ্ছায় কার্যে পরিণত করা হয়, তাহার ফলাফল যাহাই 
হউক না কেন, কর্তা উহার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী বলিয়৷ অনুভব করেন | 
আবার ইচ্ছা করিয়া কোনো কাজ করিবার অর্থ এ কাজটিকে কর্তব্য বলিয়া মনে 


/ 


এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ১৬৫ 


করা। অথবা এচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত কর্তব্যবোধ জড়িত থাকে । কোনো কাজ 
স্বেচ্ছায় করিবার অর্থ উহা ভাল বলিয়! মনে করা, এবং উহা ভাল বলিয়া মনে করার 
অর্থ উহ! উচিত বলিয়া মনে করা | 

আবার এঁচ্ছিক ক্রিয়ার আরও তাৎপর্য এই যে শুধু ক্রিয়াটিই যে ইচ্ছারুত তাহা 
নর, কিন্তু ইহা করিতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সেইগুলিও 
্বীরুত। কেহ aft ইচ্ছা করেন যে তিনি দেশের সেবা৷ করিবেন, তাহা হইলে এই 
উদ্দেশ্ত-সাধনের প্রতিকূল অবস্থার বিরোধিতা করা এবং অনুকুল অবস্থার সাহায্য 
লওয়। এইরূপ ইচ্ছার অঙ্গীভূত। 

Ofte ক্রিয়ার সকল ফলই যে ভাল তাহা নয়। দেশসেবার ফলে নিজের এবং 
পরিজনবর্গের ভাগ্যে অনেক aaa ঘটিতে পারে । এই ফলগুলি তাহার উদ্দেশ্য নয়। 
তাহার উদ্দেশ্য হইল দেশের কল্যাণরূপ ফললাভ | 

দেশসেবক যে শেষোক্ত বাঞ্ছিত ফলই ইচ্ছা করেন তাহা নয়, কিন্তু Tale 
অবাঞ্ছিত ফলগুলিও ইচ্ছা করিয়া বরণ করেন। 


o: এচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ 

অনেক মনোবিদের মতে এচ্ছিক ক্রিয়া একটি মৌলিক মানসবৃত্তি। fire এইরূপ 
অত গ্রহণীয় হইলেও, এঁচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ সম্ভব । এই বিশ্লেষণ উহার বিভাগ 
সয়, কিন্তু দিগ দর্শন অথবা নানা দিক্‌ বা স্তর হইতে আলোচনা 

(১) এচ্ছিক ক্রিয়ার মূল ভিত্তি বা উৎস ( Spring of action ) অন্ভাব"বা। 
গ্রয়োজন-বোধ। অভাববোধের যান্ত্রিক কারণ হয়ত দেহ্যন্ত্রের পুষ্টির চাহিদা | 
কিন্ত মানস দিক হইতে অভাব একটি অস্থিরতা বা অস্বস্তির আকারে অনুভূত হইয়া 
খাকে। অস্বস্তি বা অস্থিরতাবোধের ধর্ম অঙ্গীকে ( Organism ) বাঁ মনকে উহা! 
দূর করিবার জন্য চঞ্চল করিয়া coral! কর্মচাঞ্চল্য অভাববোধ হইতেই উৎপন্ন 
হয়। এই কারণে অভাববোধকে কর্ণের উৎস ( Spring of action ) বলে। 

(২) অন্বস্তিবোধের অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর প্রাণীর, বিশেষ করিয়া 
মানুষের, এ অভাব সম্বন্ধে চেতনা থাকে। স্টাউট. বলিয়াছেন যে এমন কি নিয়তর 
প্রাণীর সহজ ক্রিয়াতেও অস্পষ্ট চেতনা থাকে। তাঁহার মতে ক্রিয়ার অস্তিম বা 
সুদুর ( remote ) উদ্দেশ্য aqa AASA প্রাণীর চেতনা al থাকিলেও, উহার আসন্ন 
বা নিকট (proximate ) উদ্দেশ্য AWE চেতনা থাকে । যে বস্তু বা উদ্দেশ্য লাভ 


১৬৬ মনোবিদ্যা 


করিলে ও অন্বস্তিবোধ নিবারিত হইতে পারে, তাহার ধারণ! বা জ্ঞান থাকা 
স্বাভাবিক | 

(৩) অস্বস্তি বা অভাববোধ দূরীকরণে সহায়ক বস্তু বা উদ্দেশ্যের ধারণ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে উহা লাভ করিবার কামনা (desire) জাগে । কামনার একটি বিশেষ 
লক্ষ্য হইল অভাববোধ দূর করিবার সহায়তা করা। 

(৪) কামন! অস্পষ্ট চেতনা এবং অন্ধভাবে নানাবস্তর দিকে পরিচালিত। ফলে, 
একটি কামনার সহিত অনেক কামনা জাগিয়া ওঠে এবং এই কামনাগুলির মধ্যে 
বিরোধ q| a4 ( Conflict of desire ) দেখ] দেয়। 

একটি কামনার সহিত অপর একটির ছন্দ ঘটিলে, ক্রিয়! ব্যাহত হয়। এই অবস্থা 
নিরসনের জন্য বিবেচনার ( Deliberation ) প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কামনার মধ্যে 
কোন্টি পরিতৃপ্ত হইলে কিরূপ সফল ব! কুফল লাভ হয়, অথবা! কোন্টির কি গুণ বা 
দোষ, এইরূপ তুলনামুলক বিচারই বিবেচনা বা ডেলিবারেশন্‌। 

(৫) বিভিন্ন কামনা-পরিতৃপ্তির দোষ গুণ বিবেচনার ফলে স্থির হইয়া যায় যে 
একটি কামনার পরিতৃপ্থি হইলেই, বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে । এইরূপ নিশ্চয়তা- 
বোধ হইলেই কামনাঘন্দের অবসান ঘটে। উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিকূল কামনাগুলি 
বর্জন করিয়া উহার অস্থকুল কামনাটির গ্রহণকে স্বাধীন নির্বাচন ( free choice } 
বলে। স্বাধীন নির্বাচন এঁচ্ছিক ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ | 

(৬) নির্ধাচনের সঙ্গে সঙ্গে কোন্‌ কামনাটি পূর্ণ করিতে হইবে তাহার নিশ্চিত 
মীমাংসা হইয়া যায় এবং উহাকে কার্ষে পরিণত করিবার স্থির সঙ্কল্প জাগে ৷ faa 
সঙ্কল্পকেই ( determination, resolve ) Sexi ( will ) বলে। ইচ্ছার চেতনায় 
থাকে স্বাভন্র্যবোধ বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণবৌধ। স্বাধীন চেতনাই উচ্ছিক ক্রিয়ার 
সারভূত লক্ষণ। আত্ম-নিযন্ত্ররবোধ ব! স্বাধীন চেতনার সহিত জড়িত থাকে 
দারিত্ববোধ। 

এচ্ছিক ক্রিয়ার উপরোক্ত সুরগুলি মানস ( mental ) বা আন্তর (Internal ) | 
মানস স্তরগুলির জ্ঞান হয় অন্তর্শনের সাহায্যে | বাহ পর্যবেক্ষণ ( observation ) 

ইহাদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করে 'না। কিন্তু ওচ্ছিক ক্রিয়া এই মানস স্তরগুলি 
অতিক্রম করিয়া কার্যে পরিণত হয়। মনের বেগ বা শক্তি বাহিরে প্রকাশিত হইতে 
চায়। ফলে অন্তঃযন্ত্রের মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটে । হয়ত পেশী শক্ত ও সবল হইয়া 
ওঠে, গ্রন্থিগুলি উহাদের শক্তিশালী রস বা পদার্থ নিঃসরণ করিতে থাকে । হয়ত 


এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ১৬৭ 


শরীরযন্ত্রে চাপ অনুভূত হয়, যাহার ফলে শরীর আর নিক্ষিয় হইয়া থাকিতে পারে 
না, কিন্তু সক্রিয় হয়। শরীরের অন্যান্য অস্তঃযন্ত্র, যেমন VUE, ফুসফুস, IFS প্রভৃতি, 
কর্মচঞ্চল হইয়া ওঠে । এচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত এইরূপ পরিবর্তনগুলিকে Bate 
অন্তঃবন্ত্রীয় ( organic, intra-organic ) স্তর বলা যায়। 

অন্তঃযন্ীয় স্তরের চাঞ্চল্য বাহ্‌ বা বাস্তব এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রস্তুতি । এইগুলির ফলে 
. যে বাস্তব এঁচ্ছিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় উহাকে এচ্ছিক ক্রিয়ার বাহ স্তর (external, 
extra-organic ) বলা যাইতে পারে | ইহা পর্যবেক্ষণযোগ্য | 

81 প্রেষক ( Motive ) 

প্রেষণ। সেই শক্তি যাহা এচ্ছিক ক্রিয়ীকে কার্যে প্রেরণ বা প্রেষণ করে। অথবা, 
এচ্ছিক ক্রিয়াকে যে শক্তি কার্যে পরিণত করে তাহাকে উহার প্রেরক বা প্রেষক বলে ॥ 

এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেরক বা প্রেষক কি? কোনো অভাব বা প্রয়োজনবোধ এবং 
তজ্জনিত অস্বস্তি বা অস্থিরতাই এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেরক বা প্রেষক। 

caasa উপরোক্ত ব্যাখ্যা ব্দেনামুলক ( affective ) | ইহার ফলে প্রেষণা 
ব্যক্তিগত অস্বাচ্ছন্্য বা অস্বস্তিবোধে পরিণত হয় । বেদনা fafaa নিক্ষিয় 
বেদনাকে এচ্ছিক ক্রিয়ার উৎস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বেদনা. বড়জোর স্থথে 
হাসাইতে অথবা দুঃখে কাদাইতে পারে, কিন্তু সক্রিয় করিতে পারে না। ছুঃখীর 
দুঃখ দেখিয়! শুধু বিষ হইয়া থাকিলেই দুঃখ নিবারণ হয় না। দুঃখীর দুঃখ নিবারণ 
Bal একটি ক্রিয়া, শুধু বেদনা নয়। 

তাহা হইলে, শুধু বেদনাকে এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা প্রেরক বলিয়া গ্রহণ করা 
যায় না। এঁচ্ছিক ক্রিয়ার উৎস হিসাবে বেদনা শুধু নিক্রিয় বেদনা মাত্র নয়, কিন্ত 
ক্রিয়া-প্রবণতাঞ বটে। ইহাকে অদ্বস্তিবৌধ নিবারণের ক্রিয়াপ্রবণতাও বলিতে হয়। 
আবার ইহা! শুধু বেদনামূলক এবং ক্রিয়াত্মকই নয়, কিন্তু জ্ঞানাত্মক বা অবগতিমূলকও 
বটে। অস্বস্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গে কোন্‌ বস্তু লাভ করিলে উহা দূর হইবে সেই সম্বন্ধে 
wine অনিবার্ধ। 

সুতরাং প্রেষক (Motive) একাধারে বেদনা, ক্রিয়| এবং অবগতিমূলক। 
অর্থাৎ অস্বস্তি-মন্ৃভূতি, উহা দূর করিবার আবশ্যক জ্ঞান এবং À জ্ঞানকে কার্ষে 
পরিণত করিবার ক্রিয়া এই তিনটি মিলিত হইয়াই ইচ্ছার প্রেরক, প্রেষক বা মোটিভ, 


গঠন FTA | 
আসলে ceas ব! মোটিভ. বলিতে নির্বাচিত কামনা বুঝায় ॥ কামনা- 


নি মনোবিদ্যা 


গুলির ছন্দ চলিতে থাকিলে fafa অবস্থা ঘটে। নির্বাচিত কামনা নিক্ষিঘনতা দূর 


করিয়া সক্তিয়তা ঘটায় । অতএব নির্বাচিত কামনাই ( chosen desire ) GAAS 
al মোটিভ, ৷ 


safes দিয়া বলা যায়, যে উদ্দেশ্য লাভ করিলে নির্বাচিত কামনাটি পরিতৃপ্ত 
হইবে, তাহার চেতনা বা ধারণাই এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা মোটিভ.। উদ্দেশ্যের 
ধারণাই বিবেচনার সাহায্যে স্পষ্ট হইয়া এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষণা বা প্রেরণা যোগায় | 

এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা মোটিভ, শুধু উদ্দেশ্যের ধারণাই নয়, কিন্তু এই 
ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রবণতাও বটে। ধারণাটি পিছন হইতে এ্রচ্ছিক 
ক্রিয়াকে তাড়না করে, আবার উহাকে কার্ধে পরিণত করিবার প্রবৃতিটি সম্মুখ হইতে 
উহাকে আকর্ষণ করে। 

যে উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য এচ্ছিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাই উহার মোটিভ, 
বা প্রেবক। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা হইলেই, প্রকারান্তরে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় 
এবং ফলাফল স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। পিতা পুত্রের মঙ্গল কামনায় পুত্রকে শাস্তি 
দিয়া প্রকারান্তরে বা গৌণভাবে পুত্রের কষ্ট৪ কামনা করেন। অন্ত্রচিকিৎসক 
ANTS সাধন করিবার জন্য রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার, রক্তপাত, এমন কি 
প্রকারান্তরে রোগীর মৃত্যুও কামনা করেন। পুত্রের মঙ্গল সাধন এবং রোগীর 
নিরাময়ই যথাক্রমে পিতার এবং চিকিৎসকের মোটিভ.বা উদ্দেশ্য । কিন্ত এই 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পিতা এবং চিকিৎসক যে উপায় অবলম্বন করেন এবং যে সকল 
জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ফলের জন্য প্রস্তুত থাকেন, সেইগুলি তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, তথাপি 
অভিপ্রায়ের অঙ্গীভূত। স্থতরাং যে উদ্দেশ্যদাধনের জন্য এচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে, তাহাই 
উহার প্রেষক বা মোটিভ. কিন্ত যে সকল বাঞ্ছিত a অবাঞ্ছিত উপায় এবং ফলাফল 
2 উদ্দেশ্য সাধনের সহিত জড়িত থাকে, তাহা উহার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অভিপ্রায় 
অথবা ইন্টেন্শন্‌। 

উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় অভিন্ন নয়। উদ্দেশ্য বুঝায় সেই লক্ষ্য বা বস্তু, যাহা লাভ 
করিবার জন্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহাতে লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য অবলফিত উপায় এবং 
water অন্তভুক্তি নয়। কিন্তু অভিপ্রায় বলিতে বুঝায় যে উদ্দেশ্যে ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয় তাহা, উদ্দেশ্যলাভের অবলন্ঘিত উপায় এবং উহার ফলাফল ৷ 
অথবা যে GY ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাই উদ্দেশ্য এবং যাহা সত্ত্বেও ক্রিয়া সম্পন্ন হয় 
তাহাও অভিপ্রায়ের অঙ্গীভূত। 


এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ১৬৯ 


ci কামনা, আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা 

কামনা (Desire) ইচ্ছার নিম্নতর স্তর । ইচ্ছায় সম্ক্পবোধ আছে, কিন্তু কামনায় 
তাহা নাই। কামনা-ঘন্দের অবসান না হইলে ইচ্ছা উৎপয় হয় না। স্থতরাং কামনার 
তুলনায় ইচ্ছা উন্নততর মানসবৃত্তি। 

অন্ভাব বা প্রয়োজনবোধ হইতে কামনা জন্মে । কিন্তু কামনা শুধু প্রয়োজন 
বা অভাববোধ মাত্র নয় । অভাববোধে উহার বস্তু সম্বন্ধে চেতনা থাকে কিনা সন্দেহ, 
থাকিলেও, সেই চেতনা অত্যন্ত অস্পষ্ট | কিন্তু কামনায় উহার বস্তু সন্বন্ধে স্পষ্টতর 
COCA থাকে । আবার কামনায় উহার বস্তু AWG যে চেতনা থাকে তাহা অন্ধ 
অভাববোধের তুলনায় স্পষ্টতর হইলেও, ইচ্ছা বা! সঙ্কল্পের তুলনায় অস্পষ্ট । 


একই সময়ে অনেকগুলি কামনার দ্বন্দ্ব ঘটিতে পারে। কাহারও হয়ত আহার 
করিবার কাঁমনা হইয়াছে, কিন্তু সে কি আহার করিতে চায় সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান 
নাই। শিশু হয়তো একটি ভালো জামা চায়, কিন্তু সে ঠিক কোন্‌ জামাটি চায় সেই 
বিষয়ে stata স্পষ্ট জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। নিছক অভাববোধের স্তরে দন্দ ঘটে না। 
কিন্ত কাম্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান, অথচ স্পষ্ট জ্ঞান না থাকায়, একটি কামনার সহিত অপর 
কামনার ছন্দ বা বিরোধ ঘটে । নিছক অন্ধ শক্তি ইহাকে অনিবার্য আত্মতৃপ্তির দিকে 
ছুটাইয়া লয়। কামনা এইরূপ অনিবাধ পরিতৃপ্তির পথে ছুটিতে পারে না। কারণ 
ইহাতে বস্তুর অস্পষ্ট চেতন! থাকে, যাহা অন্ধ আবেগে থাকে না। ফলে, কামনায় 
দ্বন্দ উপস্থিত হয় এবং দ্বন্দের অবসান না. হওয়া AIS কামনা কার্যকরী হইতে 


পারে না। 

কামনা দ্বন্দ্বের কারণ এই যে কর্তা নিজেকে কোন্‌ কামনাটির সহিত মানাইয়া 
লইবেন তাহা বুঝিতে পারেন না। কামনা সমগ্র ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রেরই অংশ | 
কোন কামনাটি ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রের সহিত খাপ খায় সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞানের 
অভাবই কামনা-ঘন্দের কারণ | সন্তান সম্বন্ধে পিতৃত্ব স্বভাবটির সহিত যে staal 
শোভা পায় না, তাহাতে আকর্ষণ বোধ করিলেও, হয়ত পিত! তাহা চরিতার্থ করেন 
না। সত্যবাদী বা সদাশয় ব্যক্তি সেইরূপ কামনাকেই প্রশ্রয় দিতে পারেন, যাহার 
পরিতৃপ্তি তাহার চরিত্রের সহিত মানায়। কিন্তু কামনা যে স্তরের' ইচ্ছা» তাহাতে 
চরিত্রের সহিত উহার সামঞ্রস্ত আছে বা নাই, এইরূপ উচ্চতর জ্ঞান থাকে না। 
সেইজন্য একটি কামনার সহিত অন্ঠান্য কামনার দন্দ বা বিরোধ লাগিয়া যায়। 


১৭৮ মনোবিদ্যা 


আকাঙ্ক। (Wish) 

aise, কামনা এবং ইচ্ছার মধ্যবর্তা একটি ক্রিয়াত্মক অবস্থা । সুতরাং 
কামনার সহিত আকাজ্ফার একটু পার্থক্য আছে, যদিও কামনা এবং আকাজ্ত। প্রায়ই 
সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে | 
কামনা ও আকাঙক্ষ! (Desire and Wish) 

কামনা এবং আকাজ্ফা উভয়ই ক্রিয়াত্মক gfe কিন্তু কামনা অন্তধিরোধের 
জন্য কার্যকরী হইতে পারে না। ইহা কার্যকরী হইতে পারে তখনই, যখন উহার 
সহিত অন্য কামনার বিরোধ দূর হয়। aster কামনার তুলনায় উচ্চতর ক্রিয়াত্মক: 
বৃত্তি, কারণ ইহাতে আকাজ্ফিত বস্তুর জ্ঞান বা চেতনা স্পষ্টতর । তাহা ছাড়া, 
আকাজ্ত। কার্যে পরিণত হইয়া থাকে । 

কোনো বস্তুর প্রতি কামনা থাকিলেও, আকাজ্ষ। না থাকিতে পারে। ক্ষুধার্ত 
ব্যক্তি খাদ্য কামনা করে, কিন্তু পূজা বা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে খা আকাজ্ষা করে না, 
বরং স্বেচ্ছায় উপবাস করে। এই ব্যক্তি ধর্মকার্কেই আকাজ্জার বস্তু মনে করিয়া 
UD কামনাকে সংযত করিয়া রাখে। তাহা হইলে সকল আকাঙ্ক্ষাই কামনা” 
কিন্তু সকল কামনা! আকাঙক্ষা! নয়। সেই কামনাকেই আকাজ্ষা বলে যাহা! 
কার্যকরী হয়, অথবা কার্যে পরিণত হয়। 

মনোবিষ্যায় প্রায়ই কামনা এবং আকাঙ্কার উল্লিখিত পার্থক্য ধরা হয় না॥ 
আবার যে সকল মনোবিদ্‌ ইহাদের পার্থক্য স্বীকার করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
বিপরীতভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যেমন তাহারা যনে করেন যে কামন!) 
এবং আকাঙ্ার মধ্যে প্রথমটিই দ্বিতীয়টির তুলনায় উচ্চতর | 
ফ্রয়েড-এর মত ; 

AS কামনার সহিত আকাজ্ছার ভেদ গ্রহণ করেন নাই, বরং এই দুইটিকে 
সমার্থকরপে ব্যাখ্যা করিয়া আকাঙ্ফা কথাটির প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন ! 
তাহার মতে আকাঙ্জার বৈপরীত্যই (opposition of wishes) সকল ক্রিয়ার 
মূলশক্তি। একই আকাঙ্জা নির্জ্জান ও সংজ্ঞান মনে ছুই রূপে প্রকাশ পায়। যে 
আকাজ্জাটি সংজ্ঞানে ভালবাসা রূপে প্রকাশিত তাহারই অস্তনিহিত নিজান রূপ 
ঘ্বণা। তিনি বলেন যে কতগুলি আকাঙ্কা মানুষের শিক্ষা, সমাজ এবং সংস্কারের 
বিরোধী । ইহারা অবদমিত হইয়া নিজ্ঞন মনে নির্বাসিত হয় এবং ংজ্ঞান মনের 
সতর্কতা এড়াইয়া বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকে | 


ওঁচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া wd 


ইচ্ছা বা সঙ্কল্প (Will) 

আবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প আকাক্ত। অপেক্ষা উচ্চতর ক্রিয়াত্মক বৃত্তি। আকাজ্ঞায় 
বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান থাকে না। কিন্তু ইচ্ছা যে উদ্দেশ্ত-সাধনে সক্রিয় হয়, উহা সেই 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পুর্ণ সজ্ঞান থাকে । যে উদ্দেশ্ঠটি সাধন করিতে হইবে, তাহা 
কর্তার বাক্তিত্ব এবং চরিত্রের সহিত gana কি না, সেই জ্ঞান না থাকিলে, এচ্ছিক 
ক্রিয়া ঘটে ai) Afas feats কর্তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। এঁচ্ছিক ক্রিয়া 
চরিত্রের নির্দেশক বা প্রকাশক । কর্তার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র যেরূপ, তাঁহার afer 
fame তদ্রুপ হইয়া থাকে । কর্তা কিরূপ উদ্দেশাসাধনে ইচ্ছুক হইবেন, তাহা নির্ভর 
করে তাহার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের উপর | 

এচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্শন =ইলে দেখা দ্বায় যে ইহা সেই ক্রিয়া যাহাতে কর্তী' 
পুরণীয় উদ্দেশ্যের ভাল-মন্দ অথবা স্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া, উদ্দেশ্যসাধনের উপায় 
সম্বন্ধে চেতন হইয়া এবং উহার ফলাফলের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সক্রিয় হন। 

ওঁচ্ছিক ক্রিয়া সহজাত নয়। ইহা কোনো উদ্দীপকের সাক্ষাৎ বা ত্বরিত ফল' 
নয়, কিন্ত কতগুলি মধ্যবর্তী স্তরের সাহায্যে উহার বিলম্বিত ফল। অথাৎ, উদ্দীপনা 
ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই এচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে না। উদ্দীপক ও এচ্ছিক ক্রিয়ার মধ্যে 
কামনা-দন্দ, বিবেচনা, স্বাধীন নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ঘটিবার পর ইহা ঘটে। 
এই ব্যাপারগুলির উপর এচ্ছিক ক্রিয়া নির্ভর করে বলিয়াই উহা উদ্দীপক উপস্থিত 
হইবারও কিছুকাল পরে ঘটে | 

ইচ্ছা অথবা উইল্‌কে সকল মনোবিদ্‌ মৌলিক মানসবৃত্তি বলিয়া! স্বীকার করেন৷ 
নাই। ইহাদের মতে ইচ্ছা একটি যৌগিক মানসবৃত্তি। ইচ্ছাকে বিশ্লেষণ করিলে 
পাওয়া যায় অনুভূতি বা প্রক্ষোভেরই ( emotion ) একটি বিশেষ আকার বা প্রকার ॥ 
চ্ছা অনুভূতি ব৷ প্রক্ষোভের কালিক সংগঠন মাত্র) 
ইহাতে সঙ্কল্প বা সমাধানকালে গুক্ষোভের একটি আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে । goats 
এই মতে ইচ্ছা বা! সঙ্বকে পৃথক মানসবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 

৬। এচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য_উড ওয়ার্থ-এর মত 


উড ওয়াৰ্থ, এচ্ছিক ক্রিয়ার ছয়টি বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। 
(ক) এচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দেশ্যমুথী বা Purposive | অর্থাৎ এচ্ছিক ক্রিয়া 
কোনো উদ্দেশ্যলাভের জন্য সাধিত AI এই উদ্দেশ্য সজ্ঞানভাবে THAT করাই 


এচ্ছিক ক্রিয়ার ধর্ম | 


যেমন BS, হনে করেন যে ই 


১৭২ মনোবিদ্যা 


খে) কোনো সজ্ঞান উদ্দেশ্তলাভের জন্য সঠিক উপায় অবলম্বন চ্ছিক ক্রিয়ার 
আর একটি বৈশিষ্ট্য । উদ্দেশ্যটি উপের বা লক্ষ্য এবং নির্দিষ্ট উপায় অবলস্থিত না 
হইলে উদ্দেশ্য বা উপেয় সাধিত হয় না। এচ্ছিক ক্রিয়া নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া 
উদ্দেশ্যলাভের পথে পরিচালিত হয়। 

(2) সহজ বা wigs এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ার যত এচ্ছিক ক্রিয়া নির্দিষ্ট বা 
সীমাবদ্ধ নয়। আগুনে হাত লাগিলে হাত সরাইয়া লওয়া হয়। এই প্রতিক্রিয়ায়, 
‘কোনে! বৈচিত্র্য বা নৃতনত্ব নাই- ইহা নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। কিন্ত এচ্ছিক ক্রিয়া 
অজিত এবং বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া । awa পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে, এচ্ছিক ক্রিয়া 
নূতন উপায় অবলম্থিত হয়। এচ্ছিক ক্রিয়া নৃতন পরিস্থিতির সহিত নূতন AIT 
বা উপযোজনা স্থাপন করে। 

(ঘ) এচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিস্থিতির সহিত উপযোজনের তীব্রতা নির্ভর করে এ 
পরিস্থিতির উপর পরিস্থিতি জটিল হইলে, অথবা উদ্দেশ্ঠসাধনে বাধা উপস্থিত 
হইলে, এচ্ছিক ক্রিয়| তীব্র হইয়া ওঠে এবং বাধা অতিক্রম করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে 
অগ্রসর হয়। f 

(9 এচ্ছিক ক্রিয়ার উপযোজন যেমন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে পারে, 
‘তেমনই প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইতে পারে। উদ্দেশ্য সাধনে একটি উপযোজন 
বার্থ হইলে, আর একটি, আবার এটি ব্যর্থ হইলে, আর একটি উপযোজন সাধিত 
হইতে পারে |) 

© অবশ্য কতকগুলি অনৈচ্ছিক fase, যেমন সহজ প্রবৃত্তিতেও, 
উপযোজনের প্রসারণ দেখা যায়। কিন্ত এই উপযোজন সঙ্ঞানভাবে প্রসারিত 
হয় না। পক্ষান্তরে এচ্ছিক ক্রিয়ার উপযোজন সঙ্ঞান্ভাবে প্রসারিত হইয়া 
থাকে | 

৭। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ফাহাকে বলে? 

যে ক্রিয়া ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ঘটে, তাহাকে অনৈচ্ছিক 
fam বলে৷ যেমন, হাচি, কাশি, হাই তোলা, চোখের পাতার স্পন্দন, নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাস, রক্ত-চলাচল, নাড়ির স্পন্দন, যকৃৎ, BART, ma প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ 
অন্রপ্রত্যন্গের ক্রিয়া, চোখে পোকা ঢুকিবে আশঙ্কায় চোখ বদ্ধ করিয়া 

“ফেলা, পাখীর বাদা নির্মাণ, পশুর শিকার-সন্ধান প্রভৃতি 
'উপর নির্ভর না করিয়| ঘটে, স্থতরাং ইহারা অনৈচ্ছিক | 


ক্রিয়াগুলি ইচ্ছার 


Sfar ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ১৭৩ 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায়ও এচ্ছিক ক্রিয়ার মত অভাববোধ থাকে । কিন্তু অনৈচ্ছিক 
ক্রিয়ার অভাববোধ অস্পষ্ট । È অভাব যে বস্তু লাভ করিলে দূর হইতে পারে, 
উহাকে সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকে না। তাহা ছাড়া, এচ্ছিক ক্রিয়ার দায়িত্ব 
এবং কর্তব্যবোধ States ক্রিয়া অনুপস্থিত । অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় কর্মের ফলাফল 
সম্বন্ধেও কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকে না। 

যে সকল ক্রিয়া ইচ্ছার বিরুভ্ভে ঘটে সেইগুলি অনৈচ্ছিক কি? আবার যে 
সকল ক্রিয়া প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক করা হয়, কিন্তু পুনঃপুন: অনুশীলনের ফলে অনৈচ্ছিক 
হইয়া দাড়ায়, অর্থাৎ অভ্যাস, অনৈচ্ছিক কি? 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত ক্রিয়া এচ্ছিক। ইহাতে ইচ্ছা-অনিচ্ছামূলক ছন্দ 
দেখা দেয়। ইহ! অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মত সোজাস্থজিভাবে অভাববোধ হইতেই 
উৎপন্ন হয় না। ইচ্ছা-বিরুদ্ধ ক্রিয়ায় কামনা-ছন্দ থাকে। ইহাতে নির্বাচিত 
কামনাটি পুর্ণ না হইয়া অবাঞ্ছিত কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্ত অভ্যাস প্রথমে 
&চ্ছিক, অনুশীলনের ফলে অনৈচ্ছিক। ইহা প্রথমে ইচ্ছা করিয়া সম্পন্ন হইলেও), 
ভবিষ্যতে ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মত সম্পন্ন হয় এবং 
অনৈচ্ছিক বলিয়াই অনুভূত হয়। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এইরূপ ক্রিয়াকে 
অনৈচ্ছিক-অনৈচ্ছিক বলাই সঙ্গত | 

অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার গুরুত্ব অসীম ৷ মানুষের বাচিয়া থাকা নির্ভর করে কতকগুলি 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার উপর । নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, নাড়ির গতি, হজম ক্রিয়া 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, যৌন কামনা প্রভৃতি জৈব ক্রিয্নাগুলি অনৈচ্ছিক । এই ক্রিঘ্াগুলি 
aries হইলে এচ্ছিক ক্রিয়ার ভিত্তিমূল ধ্বসিয়া পড়ে | 

অনৈচ্ছিক ক্রিয়াই Ofer ক্রিয়াই ভিত্তি। afer ক্রিয়ার মূল উৎস" 
অভাঁববোধজনিত তাড়না । অভাববোধ দূর করিবার অনৈচ্ছিক তাঁড়না বা বেগ না 
থাকিলে Ofte ক্রিয়া, সম্ভব হয় না। ধচ্ছিক ক্রিয়ার মূল মাল-মশলা বা উপাদান 
সংগৃহীত হয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া হইতে। একটি অনৈচ্ছিক আবেগ বা কামনার সহিত 
আর একটির সংখাত উপস্থিত হইলেই এচ্ছিক ক্রিয়া সম্পাদনের সুযোগ উপস্থিত হইতে 
পারে। এইরূপ সংঘাত না থাকিলে কোনো এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রশ্নই ওঠে না। 


vi অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার শ্রোণীভেদ 
অনৈচ্ছিক করিয়া প্রধানত: স্বভঃক্রিয়, স্বতঃৰৃত্ত বা aay গতি বান্রিয়া, গ্রৃতিবর্ত- 
গতি বা ক্রিয়া, সহজ প্রবৃত্তি, ভাবগতি ক্রিয়া এবং অভ্যাস, এই কয় শ্রেণীর । 


এন মনোবিদ্যা 


স্বতঃক্রিয়, ge এবং অক্রম গতি বা feats মোটামুটিভাবে সমার্থক afia] 
gal হইলেও, ইহাদের পার্থক্য রহিয়াছে। 

স্বতঃক্রিয় গতি ( Automatic action ) বলিতে বুঝায় দৈহিক জৈব ক্ৰিয়া ৷ 
রক্ত চলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস, পরিপাক, নাড়ির গতি, az, প্রীহা প্রভৃতির কাজ, দেহমল 
নিঃসারণের কাজ, এক কথায় আভ্যন্তরীণ দৈহিক যন্তরগুলির কাজ, স্বতঃক্রি্ গতির 
উদাহরণ । এই ক্রিদ্াগুলি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দেহযন্তরস্থ উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । ইহাদের স্বাভাবিক সম্পাদন ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। 

অনেক মনোবিদ মনে করেন যে স্বতঃক্রিয় গতি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নামান্তর মাত্র। 
'আবার কেহ কেহ এইগুলিকে অস্পষ্টভাবে উদ্দেশ/মূলক বলিয়। মনে করেন। 
কেহ কেহ স্বতঃক্রিয় গতি হইতে স্বতঃব্বত্ত ক্রিগকে পৃথক করিয়া নির্দিষ্ট করিতে 
চাহেন। 

ABT 4] স্বতঃবৃত্ত fer ( Random or Spontaneous movement ) 
পরিলক্ষিত হয় শিশুর অকারণে বা খেলাচ্ছলে হাত পা ছোড়া, হাসি, কান্না প্রভৃতি 
ক্রিয়ার মধ্য দিয়া। এই জাতীয় ক্রিয়াগুলিও সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক। কিন্ত উপরোক্ত 
দুই প্রকার ক্রিয়াকেই সাধারণভাবে স্বতঃৰৃত্ত ক্রিয়া বলা হইয়া থাকে। 

যেহেতু WHYS ক্রিয়| সম্পূৰ্ণ দৈহিক ক্রিয়ার ফল, সেই কারণে ইহাকে ক্রিয়া না 
বলিয়া গতি বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু এইরূপ হইলে, ন্বতঃবৃত্ত 
ক্রিয়াকে মনোবিগ্ভার বিষয় মনে a করিয়া শারীরবৃত্তের বিষয়রূপে 
সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। টিশনার বলেন যে যে গতির সহিত মানসবৃি ঘটে, 
তাহাই ক্রিযাপদবাচ্য। তাহার মতে aege গতির সহিত মানসবৃত্তি ঘটিয়! 
থাকে বলিয়া ইহাও মনোবিদ্যার faai ইহারা যান্ত্রিক সংবেদনের দৈহিক 
কারণ। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের গতি অস্বাভাবিক হইলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মাথাঘোর1 প্রভৃতি 
TRR সংবেদন ARYS হয়। তৃতীয়তঃ, ইহাদের ফলে বেদনা এবং অনুভূতি ঘটে | 
বুক ধড়ফড় করা, গল! শুকাইয়া যাওয়া, সমস্ত শরীরে কীটা দিয়া ওঠা প্রভৃতি 20:77 
ক্রিয়াগুলি ভয়ের সহচর। আবার কতকগুলি wy WETS ক্ৰিয়া ক্রোধের 
সহকারী কারণ। 

স্বতঃবৃত্ত fan অন্য দিক দিয়াও মনোবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। 
শিশুর প্রাথমিক হাত-পা ছোড়া বা সমগ্র-শরীর-সঞ্চালন বিশৃঙ্খল এবং উদ্দেশ্যহীন 
ক্রিয়া বলিয়া মনে হইতে পারে। একটি টুকটুকে লাল ফুল ধরিতে গিয়া শিশু হাত, 


Afas ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া i ১৭৫ 


পা এবং অন্যান্য 'জপ্রত্যঙ্গ _-এলোপাখাড়িভাবে আন্দোলিত wal সে তাহার 
adta দিবা ফুলটিকে ধরিতে চায়। এই অসংলগ্ন গতি হইতেই ক্রমে ক্রমে 
স্থসংবন্ধ ও সুশৃত্খল গতি বিকাশ লাভ করে। আবার এই অসংলগ্ন ও বিশৃঙ্খল 
বৃত্ত ক্ৰিয়াগুলি শিশুর পেশী, স্নায়ু প্রভৃতির শক্তি ও সামর্থ্য বাড়াইয়া তোলে | 

qosqa: fanz শিশুর উন্নততর ক্রিয়ার fofa | quan WITS ক্রিরা অনৈচ্ছিক 
হইলেও, এচ্ছিক ক্রিয়ার ভূমি প্রস্তুত করে | 

কোনো কোনো মনোবিদ্‌ মনে করেন যে শিশুর অকারণ হাত পা ছোড়া হাসি, 
কানা প্রভৃতি rege ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক হইলেও, অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সাধক ৷, 
যেমন কেহ কেহ বলেন যে গই সকল গতি বা feats শিশুর অতিরিক্ত শক্তি (Surplus 
energy ) ব্যবহৃত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে এই সকল গতির মধ্য দিয়া সেই 
সকল নিয়নস্তরীয় প্রাণীর ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ( Recapitulation ) করে যে সকল স্তর 
সে ক্রমবিকাশের নিয়মে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। কাহারও বা মতে এই সকল 
গতির মধ্য দিয়া শিশু ভাবী জীবনের কাজের প্রস্তুতি ( Rehearsal ) লাভ করে। 

স্বতঃবৃত্ ক্রিয়ার কারণ প্রধানত: দৈহিক । দেহযন্ত্রের সঞ্চিত শক্তিই Burge 
fana আকারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং উহারা afer ক্রিয়ারই নামান্তর | 
স্বত্ত্ব ক্রিয়ার উপরোক্ত প্রতিবর্ত মতবাদ (reflex theory, অনেকেই স্বীকার 
করেন না । ইহারা মনে করেন যে শ্বতঃবৃত ক্রিয়ার মূলে অথবা ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
থাকে কোনো না কোনো মানস অবস্থা। যাহাকে আমরা সুস্থ রক্তসঞ্চালন, শ্বাস- 
প্রশ্বাস বা পরিপাক বলি, সেই সকল স্বতঃৰবত্ ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানসিক আরাম 
বা atea ata এবং ইহাদের অসুস্থ ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানসিক অস্বস্তি বা 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ। কেহ কেহ মনে করেন (যে মস্তিষ্কের গতিকেন্দ্রে অতিরিক্ত শক্তি 
সঞ্চয়ের ফলে অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধই সকল প্রকার স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার আন্ুযদ্িক 
লক্ষণ। স্থতরাং এই ক্রিয়াকে শুধু দৈহিক না বলিয়া মানসিকও বলিতে হয়। 

৯7 প্রতিবর্ত ক্রিয়া ( Reflex Action ) 

সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রতিবর্ত ক্রিয়া সবিস্তারে এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে আংশিকভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। প্রতিবর্ত বাহিরের অথবা ভিতরের উদ্দীপকপ্রসূত এক 
প্রকার দ্রুত, সহজ, নির্দিষ্ট এবং সাধারণ অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া, যাহাতে 


উদ্দেশ্যের কোনে! চেতন! বা জ্ঞান থাকে al! aaa কাপালিকে আঘাতের 
ফলে জানুক্ষেপ ( knee-jerk ), অথবা আগুনের সহিত হাতের সংস্পর্শ হইলে হাত 
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লরাইয়া লওয়া, প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ | প্রতিবর্ত ক্রিয়াও আত্মরক্ষা বংশবিস্তার 
প্রভৃতি জৈব উদ্দেশ্য সাধনে অংশ গ্রহণ করে, যদিও ক্রিয়া সম্পাদনকালে ইহাতে 
উদ্দেশ্যের কোনো চেতনা বা জ্ঞান থাকে না। 
ক্ৰমিক গ্রতিবর্ত বা প্রতিবর্ত-শৃঙ্বাল১ ( Chain-Reflex ) 

প্রতিবর্ত সহজ সরল প্রতিক্রিপনা হইলেও, ইহা! জটিল আকার ধারণ করিতে পারে! 
যেমন একটি উদ্দীপক উহার প্রতিবর্ত ক্রিয়া উৎপন্ন করিল। এই প্রতিবর্ত ক্রিয়াটি 
অপর একটি প্রতিবর্তের উদ্দীপক হইতে পারে | আবার এই দ্বিতীয় প্রতিবর্তাট হইয়া 
দাড়ায় আর একটি তৃতীয় প্রতিবর্তের উদ্দীপক । এইরূপে উদ্দীপক->প্রতিক্রিয়। 
-সউদ্ধীপক-০প্রতিক্রিয়! ক্রমে একটি ক্রমিক প্রতিবর্ত বা প্রতিবর্ত-শৃঙ্খল উৎপন্ন 
হইতে পারে। ক্রমিক প্রতিবর্ত বলিতে বুঝায় কতকগুলি প্রত্তিবর্তের সমষ্টি। এই 
প্রতিবর্তগুলি এমনভাবে সম্বন্ধ যে প্রত্যেক পূর্ববর্তী প্রতিবর্ত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
পরবর্তী প্রতিবর্তটি ক্রিয়াশীল ei লৌহশৃঙ্থলের একটি আংটির (ring) 
সহিত পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী আংটির সন্বন্ধের মত ক্রমিক গ্রতিবর্তের ক্রমিক 
বা একটানা সম্বন্ধ থাকে । ফলে এই প্রতিবর্ত-শঙ্ঘলের একটি প্রতিবর্ত ঘটিলেই, 
উহার পরবর্তাঁটি ঘটে। 

একটি উদাহরণ সাহায্যে প্রতিবর্ত-শৃঙ্খলের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে 
পারে। খর্নডাইক (Thorndike )-এর বিখ্যাত উদাহরণটি দেওয়া ws | 
পিঞ্ুরাবন্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল পিপ্রের ঠিক বাহিরে স্থাপিত খাদ্যের নিকট পৌছাইবার 
বারংবার চেষ্টায় অসংখ্য ভুল ক্রিয়া করিয়া থাকে । ত্রমে ক্রমে তাহার ভূল ক্রিয়াগুলির 
সংখ্যা কমিয়া আসে এবং ঠিক ক্রিয়াপুলি টিকিয়া বা থাকিয়া যায়। পরিণামে 
সে আর ভুল ক্রিমাগুলির পুনরাবৃত্তি করে না, কিন্তু প্রথমেই ঠিক ক্রিয়াগুলি 
করিয়া SS এবং Bats ভাবে তাহার লক্ষ্যে পৌছায়। বিড়ালটি পিঞরের শিক- 
গুলি দাত দিয়া কামড়াইতে, এবং থাবা দিয়া আচড়াইতে থাকে | সে নানাপ্রকার 
ক্রিয়া করিতে করিতে হঠাৎ fracas ছিটকানিতে আঘাত করে। ফলে উহার 
দরজা খুলিয়া যায় এবং বিড়াল iaraa বাহিরে আসিয়া থাদ্য আহার sta | 

Ral লওয়া যাউক, বিড়ালটির যে ক্রিয়াগুলি উহাকে খাদ্যে পৌঁছাইয়া দেয় 
উহারা ক, খ, গ, ঘ এবং উ। ক ক্রিয়াটির উদ্দীপক হইল খাদ্য দর্শন | ক ক্রি ঘটিবার 

সঙ্গে সঙ্গে উহা খ ক্রিয়াটির উদ্দীপক এবং খ ক্রিয়াটি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা গ ক্রিয়াটির 


> প্রতিবর্ত-শৃঙ্খলের নক্সা এই খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠার খ, গ, ঘ এবং ঙ চিত্রে দেখানো হইয়াছে। 
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উদ্দীপক হয় । আবার গ ক্রিয়াটি ঘ ক্রিয়ার এবং ঘ ক্রিয়াটি ড ক্রিয়ার উদ্ধীপক হিসাবে 
কাজ করে। এইরূপে ক্রমিক প্রতিবর্তের অঙ্গীভূত প্রতিবর্তগুলি এমন শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হয় যে উহাদের পূর্ববর্তীটি ঘটিলেই পরবর্তীটি abi বিড়াল যে সকল ক্রিয়ার 
সাহায্যে খাদ্যে পৌঁছার, উহারা প্রতিবর্তপরস্পরা হিসাবে গ্রথিত। ইহাদের 
প্রথমটি ঘটিলে দ্বিতীয়টি, আবার দ্বিতীয়টি ঘটিলে তৃতীয়টি, এইরূপ ক্রমিক ধারায় শেষ 
প্রতিবতর্ণট ঘটিয়া উহাদের ধারাবাহিকতা শেষ করে। 

গ্রতিবর্ত সরল ও সহজ ক্রিয়া হইলেও, TIT প্রৃতিবর্তের সহিত উপরোক্তভাবে 
সম্বদ্ধ হইয়া উহা জটিল আকার ধারণ করে | অনুষন্সই (Assocation) গ্রতিবর্তের 
এই ক্রমিকতা। বা ধারাবাহিকতা'র কারণ । একটি প্রতিবর্তের পরেই আর একটি 
প্রতিবর্ত পুনঃপুন: ঘটিলে, এই ছুইটি প্রতিবর্তের সহিত অন্যত্র গঠিত হয়। ফলে, 
প্রথম প্রতিবর্তটি ঘটলেই, দ্বিতীয়টি ঘটে। শারীরবৃত্তের ভাষায় বলা যায় যে এই 
দুইটি প্রতিবর্ত-ন্রের (Reflex-Arc)* সহিত অন্য স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রথম 
গ্রতিবর্ত-চত্রের ক্রিয়া শেষ হইলেই দ্বিতীয় প্রতিবর্ত-চক্র ক্রিয়াশীল হয়। এইরূপে 
ক্রমিক প্রতিবর্ত-চক্রান্ুযারী একটি ক্রমিক নার্ভপথের ধারা বা ক্রম গড়িয়া ওঠে | 
পিগ্ুরা বদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়ালের যে ক্রিয়াগুলি উহাকে fracas ছিটকানি খুলিয়া বাহিরে 
আসিতে এবং খাদ্য সংগ্রহ করিতে সাহায্য করে, সেই ক্রিয়া গুলির পৌর্বাপর্য অন্থসারে 
উহাদের মধ্যে অনুষঙ্গ গঠিত হয়। ফলে, প্রথম fral ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরবর্তী 
দ্বিতীয় ক্রিয়াটি ঘটে, আবার দ্বিতীয়টি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরবর্তী তৃতীয় 
ক্রিয়াটি ঘটিয়া থাকে | 
ক্রমিক প্রতিবর্ত ও ইনন্টিংক্‌ট, 

অনেক মনোবিদ্‌্ঃ যেমন CAT থর্নডাইক্‌, ওয়াট্‌সন্‌ প্রভৃতি, ক্রমিক প্রতিবর্তকে 
উচ্চতর মানসবৃত্তির ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে সহজ প্রবৃত্তি 
(Instinct ) হইতে আরম করিয়া শিক্ষা, স্তি, কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি সকল উচ্চতর 
মানসৰববত্তি ক্ৰমিক প্রতিবর্তের সাহায্যে ঘটে | কিন্তু এইরূপ মতবাদ মনকে একটি 
অথচ কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করা 
ল্ল প্রভৃতি ক্রিয়ায় অনেক বিকল্প সম্ভাবনা থাকিলেও, 
রিয়া একটিকে নির্বাচন করে। AFAA এই 


যন্ত্রে পর্যবসিত করে। 
মনের বিশেষ ধর্ম । ইচ্ছা বা সঙ্ক 
মন অন্য সম্ভাবনাগুলিকে বাতিল ক 


ee ee 
১ এই খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে ET | 
১২ 


১৭৮ মনোবিদ্যা 


উদ্দেস্তাভিমুখী স্বভাব যাস্ত্িক মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রতিবর্তের 
ধর্মই হইল এই যে ইহা একই উদ্দীপকের প্রভাবে একই প্রতিক্রিয়া wP করে | 
প্রতিবর্তে বৈচিত্র্য নাই, স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ নাই । অথচ বৈচিত্র্য এবং স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ 
ইচ্ছা বা সঙ্কল্পমূলক ক্রিয়ার প্রধান লক্ষণ। সুতরাং ক্রমিক প্রতিবর্ত সাহায্যে 
নিম্ন এবং উচ্চ নির্বিশেষে সকল মানসবৃত্তির ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া! মনে 
হয় aii 

সহজ প্রবৃত্তি ( Instinct ) আর একটি প্রধান অনৈচ্ছিক fæli ইহা পূর্ববর্তী 
পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।২ 
সরল গ্রতিবর্ত ও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঃ 

সরল প্রতিবর্ত (Simple Reflex) এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ( Conditioned 
Reflex ) কাহাকে বলে এবং উহাদের পার্থক্য কি প্রভৃতি প্রশ্ন অষ্টম পরিচ্ছেদ 
বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। যথাস্থানে Boar | 

১০। ভাবচেষ্টায় ক্রিয়! ( Ideo-motor Action ) 

যে ক্রিয়া উহার ভাব ql চিন্তা হইতেই স্বতঃবৃত্তভাবে উৎপন্ন হয় ভাহাকে 
ভাবগতীয় বা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া বলে। যেমন একটি পোকা বা ধুলাবালি চোখে 
ঢুকিবার উপক্রম হইলেই চোখের পাতা আপনা-আপনি বুজিয়া যায়। কেহ পড়িয়া 
যাইবে এইরূপ আশঙ্কা করিতে করিতে হয়ত বাস্তবিকই পড়িয়া! যায়। কেহ হয়ত 
কাহাকেও আঘাত করিবে ভাবিতে ভাবিতে সত্যই আঘাত করিয়া বসে। খেলা 
দেখিতে গিয়া, প্রিয় খেলোয়াড় কিভাবে বলটি মারিবে তদগতভাবে চিন্তা করিতে 
করিতে দর্শক হয়ত বলটি মারিবার ভঙ্গীতে পাশের লোকটিকে প্রচণ্ড লাথি মারিয়া 
বসিল। ধূমপায়ী ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট হইতে দিয়াশলাই লইয়া ফেরৎ নাদিয়া 
হয়ত নিজ পকেটে পৃরিয়া ফেলে। 

এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত agg অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার পার্থক্য ame | 
অন্যান্য অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার কারণ সংবেদন বা প্রত্যক্ষ । যেমন শিশু একটি টুক্টুকে 
লাল ফুল দেখিয়াই উহা ধরিতে চায়, অথবা যান্ত্রিক শুকতা ঘটিলেই, Gage! অনুভূত 
হয়। এই জাতীয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া সংবেদ-চেষ্টীয় ( Sensori-motor ), কারণ ইহাদের 


১ ক্রমিক প্রতিবতও সহজ প্রবৃত্তির সম্বন্ধ অষ্টম পরিচ্ছেদে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
২ অষ্টম পরিচ্ছেদ ডরষ্টব্য। 


এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া এ 


গতি বা ক্রিয়া ঘটে সংবেদন হইতে | কিন্তু গতিভাবজ বা ভাবচেষ্রীয় ক্রিয়া সংবেদন 
বা প্রত্যক্ষ হইতে ঘটে না, ঘটে কোনো ভাব বা চিন্তা হইতে | 

ংবেদ-চে্টয় ক্রিয়া উৎপন্ন হয় স্থূল উদ্দীপক হইতে । পক্ষান্তরে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া 
উৎপয় হয় ভাব বা চিন্তারূপ LA উদ্দীপক হইতে । এই ছুই প্রকার চরম ক্রিয়ার 
মধ্যবর্তী অন্থাগ্রকারের ক্রিয়াও হইতে পারে। অজ্ঞাত বা অচেতন AFPA ` 
{ imitation ) এই জাতীর মধ্যবর্তী ক্রিয়া। একাগ্ৰচিত্তে কাহাকেও কাজ করিতে 
দেখিয়া, হয়ত wei তাহার অজ্ঞাতপারে অথবা অনিচ্ছায় সেই কাজটি অথবা উহার 
কোনো অংশ স্বতংপ্রবৃত্ত ভাবে করিয়া ফেলে | 

স্থল উদ্দীপক-প্রস্থত জংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া এবং সুক্ম ভাব বা ধারণা প্রস্থত 

ভাবজ ক্রিয়ার মধ্যে কোনো বিরুদ্ধতা নাই, কারণ উহাদের মধ্যবর্তী ক্রিয়াও আছে। 
asak ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়াকে সংবেদ-চেষ্ীয় ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিবার 
কারণ নাই এবং ভাবচেষ্টায় ক্রিয়ার মধ্যে কোনো রহস্তও ATE | 

ংবেদ-চেষ্টায় এবং ভাবজ ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার মূলে রহিয়াছে চিন্তন 
ক্রিয়! ( Thinking ) সম্বন্ধে প্রাচীন বিশ্লেষণীয় মনোবিদ্যার ( Analytical Psycho- 
logy ) পক্ষপাতিত্ব । এই মতে ভাব বা ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক মানসসতা। কিন্ত এই 
প্রাচীন মত ভ্রান্ত । মন একটি সমগ্র বা গোটা aw ভাব বা ধারণাকে সমগ্র সত্তা 
মনে করিয়া মন হইতে বিচ্ছিন্ন করা অসঙ্গত। আসলে কোনো নিছক ভাব বা 
ধারণাই সম্ভব নয়। প্রত্যেক ভাব বা ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে কথা বলা 
চলিতে থাকে এবং এই মানস বা স্বগত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাষা বলিতে বাগযন্ত্রের 
যে সকল ক্রিয়া আবশ্যক, উহাদের TH কম্পন বা গতি উৎপন্ন হয় । যেমন ‘বল’ 


কথাটি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠের কম্পন অনুভূত হয়। 
অতএব গতি বা ক্রিয়ার প্রত্যেক ভাব বা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব গতি বা 


ক্রিয়ার, অথবা উহার জন্য যে পেশীক্রিয়া প্রয়োজন তাহার সুত্রপাত বা স্থচনা ঘটে। 
গতি বা ক্রিয়ার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে উহার অনুভব (feel ) অর্থাৎ উহার সুচনা বা 
সথত্রপাত হয় এবং ক্রিয়াটি প্রকাশ পায়। কাজেই শুধু ভাব বা ধারণা হইতেই ক্রিয়া 
ঘটে, এইরূপ মনে করিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই | 

সকল ক্রিয়াই যে পূর্ব অভিজ্ঞতা-প্রস্থত ভাব বা ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে, সকল ক্রিয়াকেই - 
ভাবচেষ্টীয় বল! যায় কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। কিন্ত সকল ক্রিয়াকে পুরা- 


১৮০ মনোবিদ্যা 


পুরিভাবে ভাবচেষ্টীয় বলা যায় না, কারণ ভাব কার্ধে পরিণত হইবার আগেই অন্যান্য 
বিপরীত ভাব মনে উদ্দিত হয় এবং কি করিতে হইবে তাহা স্থির না হওয়া পর্যন্ত 
ক্রিয়া স্থগিত থাকে । যদি কোনো উপায়ে বিরুদ্ধ ভাবগুলি নিবারণ করা যায়, অথবা 
উহারা মনে উদিত হইবার পূর্বেই কার্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ভাব ঘটিবামাত্র ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়। 

যাহাকে আমরা ভাবচে্ীয় ক্রিয়া বলি তাহার সহিত সংবেদন বা প্রত্যক্ষ জড়িত 
থাকে 1 ভাবচেট্টায় ক্রিয়ায় ইহার সংবেদন বা প্রত্যক্ষ অংশ পৃথকভাবে জ্ঞাত হয় না। 
কাজেই মনে হইতে পারে যে ভাবচেষ্ীর ক্রিয়ার ভাব বা ধারণ! সংবেদন বা প্রত্যক্ষের' 
সাহায্য না লইয়াই fan উৎপন্ন করিতেছে । আসলে সংবেদচেষ্ীয় এবং ভাব- 


চেষ্টায় ক্রিয়ার মধ্যে কোন ভেদ নাই। fom aig? এই ছুইটিকে সমার্থকরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। 


ভাবচেষ্টায় ক্রিয়ার উদাহরণ দিতে গিয়া অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেম্স্‌ বলিয়াছেন, 
“কথা বলিতে বলিতে মেজের উপর একটি আল্পিনে অথবা আমার আস্তিনের উপর 
ধুলায় নজর পড়িল। কথা চালাইতে চালাইতেই আল্পিনটি তুলিয়া লইলাম, অথবা 
খুলা ঝাড়ি ফেলিলাম। ইহাতে কোনো স্পষ্ট সঙ্কল্পের দরকার হইল না, কিন্তু বস্তুর 


প্রত্যক্ষ এবং ক্রিয়ার একটি চকিত ভাবই যেন সোজাস্থজিভাবে ক্রিয়া উৎপন্ন 
করিল। 


“আমি ভোজনের পর টেবিলে বসিয়া নিজে 
তুলিয়া মুখে পুরিতেছি। ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং কথার alice আমি কি 
করিতেছি তাহাতে খেয়াল নাই, কিন্ত ফলের (বিষয়ে) প্রত্যক্ষ এবং আমি উহা 


খাইতে পারি ( ক্রিয়ার ফল ) এই আচম্ক] ভাবটি অবশ্থভাবিরূপে ও ক্রিয়া ঘটাইল 
বলিয়া মনে হয়। 


“যখনই ক্রিয়া কোনো ইতস্ততঃ না করিয়া সোজা 
করে, তখনই আমরা ভাবচেষ্টীয ক্রিয়া পাই।”২ 


মেলোন্‌ এবং ড্রামণ্ড বলিয়াছেন, “হয়ত পড়ায় মগ্ন হইয়া আছি। 
হঠাৎ পাতার উপর দিয়া ঘষিয়া গেল। 


র অজ্ঞাতসারে বাদাম অথবা আঙুর 


afasi উহার ভাবকে অনুসরণ 


আমার হাত 
তখন দেখি যে সেখানে একটি মাছি 


১. ই. fa. টিশ, নার্_প্রাইমার অফ, সাই কলজি-_পৃঃ ১৭১ 
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বসিয়াছিল । ঘটনার ক্রম আমার এইরূপই মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করিলে মনে হয় 
মাছিটির প্রত্যক্ষের ফলেই এই ক্রিয়াটি ঘটিয়া থাকিবে ৷”? 

ভাব বা ভাবনার এমনই শক্তি যে কখনও কখনও আমাদের স্বার্থের বিরোধী 
হওয়া সত্বেও ইহা কার্যে পরিণত হয়। যেমন আত্মহত্যার ইচ্ছা না থাকিলেও, WRI 
fafa অত্যুচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মরিয়াছে। এ স্থান হইতে লাফাইয়। 
পড়িবার ধারণা বা ভাব তাহাদের এমনভাবে Ta বনিয়াছে, যে এই চিন্তা ঘটিবার 
সঙ্গে সঙ্গে Bal কার্ধে পরিণত হইয়াছে | 

এইরূপ বদ্ধভাব (Fixed 1062) স্বভাবী ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়। অন্থভাবী 
ব্যক্তিকে তাহার বদ্ধভাব হয়ত এমন পাইয়া বসে যে, È ভাব অন্গযায়ী কাজ করা 
ছাড়। তাহার গত্যন্তর থাকে না। আবার অভিভাব (Suggestion) ভাবচেট্টীয 
ক্রিয়ার একটি বিশেষ শক্তিশালী উৎস ৷ ইহার প্রভাবে বিরুদ্ধ ভাবগুলি মনে 
আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ায়ও বিরুদ্ধভাব নিবারিত থাকে। 

ভাবচেষ্ীয় ক্রিয়া স্বাভিভাবের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। কুই (Coue) মনে 
করেন যে স্বাজ্তিভাব. (auto-suggestion) ভাবচে্টীয় ক্রিয়াকে যথেষ্ট প্রভাবিত 
করে। তিনি প্বাভিভাবের যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন- তাহার একটি এই | হাত মুঠ 
করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যদি কেহ বারংবার বলিতে থাকে, “আমি হাতের মুঠ 
খুলিতে পারি না,” তাহা হইলে যতক্ষণ সে এইরূপ বলিতে থাকে ততক্ষণ সে 
বাস্তবিকই হাতের মুঠ খুলিতে পারে না। এমন কি এই অসামর্থ্-প্রকাশ বন্ধ হইবার 
পরও দেখা যায় যে সে অনেকক্ষণ হাতের মুঠ খুলিতে পারিতেছে না। 


ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া এবং মনোযোগ 

মনোযোগ ক্রিয়া বা চেষ্টাকে প্রভাবিত করে । কোনো ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য 
থাকিলে আর যাহা প্রয়োজন তাহা হইল এ ক্রিয়া এবং উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
Jafer চিন্তা। যে কাজ করিতে হইবে তাহার ভাবনায় চিত্ত একাগ্র হইলেই 
কাজটি কর! যায়। জেমস্‌ বলিয়াছেন, “তোমার আঙুল সোজা রাখিয়া অস্গভব 
করিবার চেষ্টা কর যেন তুমি তোমার আঙুল বাকাইতেছ। এক মিনিটের মধ্যেই 
আঙুলটি কল্পিত স্থান পরিবর্তনের ভাবে হুড়স্থড় করিবে : অবশ্য তখনও ইহা 
বাস্তবিকই নড়িবে না, কারণ ইহা যে বাস্তবিকই নড়িতেছে না এই ভাবও তোমার 


> মেলোন্‌ ate ড্রামণ্ড_এলিমেন্টজ্‌ অফ, নাইকলজি_পৃঃ a 


১৮২ মনোবিদ্যা 


মনে রহিয়াছে | এই ভাবটি দূর কর। BE সকল বাধা সরাইরা এই গতির সহজ 
কথাটিই ভাব £ ব্যাস! বিনা'চেষ্টায়ই এই গতি ঘটিল > 
স্টাউট ভাবচেষ্টীর ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় (Thought-reading) ভাব-উদ্ধার-এর 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন । ভাব-উদ্ধার একশ্রেণীর ভাব-চেষ্টীয় fea কোনো ব্যক্তি 
হয়ত একটি ছোট জিনিস লুকাইয়া রাখিয়াছে। & জিনিসটি এবং গুপ্ত স্থানটির উপর 
যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ করিলে, অনৈচ্ছিকভাবে এবং অজ্ঞাতসারে তাহার 
qa Rasa ঘটে । এই বিচলন দেখিয়া অন্ত লোক বুঝিতে পারে, লুক্কায়িত জিনিসটি 
কোথায় খু'জিতে হইবে৷ স্টাউট. ভাবচে্রীয় ক্রিয়ার উপর অভিভাব (Suggestion): 
এবং সংবেশনের (Hypnotism) প্রভাবও উল্লেখ করিগ্লাছেন।২ 
উপসংহার 
উপরে ভাবচেষ্টায় ক্রিয়ার আলোচনা করা হইল | ক্ষেপে ভাবচে্টীয় ক্রিয়ার 
ংজ্ঞ| নির্ধারণ করিতে গিয়া অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেম্ন্‌ বলিয়াছেন, “যখনই গতির 
মানসভাব হইতে তৎক্ষণাৎ এবং বিনা দ্বিধায় গতি অনুসরণ করে, তখনই 
আমাদের ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া! হইয়াছে বলা যায়।” এম্‌. কলিন্স্‌ এবং জে, 


ডিভার বলেন, “কোনে! ক্রিয়ার ধারণা তৎক্ষণাৎ ক্রিয়ায় পরিণত হইলে 
এই ক্রিয়াকে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া বল! qia > 


অনুশীলনী (Exercise) 
Give an analysis of voluntary action. 
the differcnt Stages analysed. 
এচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ সাহায্যে উহার বিভিন্ন 
2. Define motive, Can feeling be the 
between motive and purpose. 
intention > 
CONF কাহাকে বলে? বেদনা প্রেষক হইতে 
উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ের পার্থক্য প্রদর্শন কর। 


1. Distinguish between: 


( Ans 8 pp. 165—167) 
শুর আলোচনা কর। 

motive ? Distinguish: 
How does motive differ from 
(Ans: pp. 167168 ) 
পারেকি? প্রেষকের সহিত 
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Define will. Explain its relation to character. 
( Ans : pp. 171—172) 

zga কাহাকে বলে? সঙ্কল্পের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ কি? 
Explain Woodworth’s analysis of voluntary action. 

( Ans: pp. 171—172 ) 
উড ওয়ার্থ প্রদত্ত এচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ আলোচনা কর | 
Distinguish between simple reflex, chain-reflex and instinctive 
action. ( Ans 3 pp. 175—178 ) 
সহজ ও ক্রমিক প্রতিবর্তের এবং সহজ প্রবৃত্তির পার্থকা নিণয় কর। 
Define ideo-motor action. Distinguish between sensori- 
motor and ideo-motor action. ( Ans : pp. 178-181 ) 
ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া কাহাকে বলে? সংবেদক্রিয়্ার সহিত siaod ক্রিয়ার 


পার্থক্য আলোচনা কর | 


দশম পরিচ্ছদ 


প্রেষণা ; নোদনা 
( Motivation ; Drive ) 


>! প্রেষণা কাহাকে বলে 

অভাব ৰ! প্রয়োজনবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং উহা! মিটাইবার উদ্দেশ্য 
বা লক্ষ্যে পরিচালিত চেষ্টা, কর্ম বা আচরণকে প্রেষণ। বলে | 

প্রেষণার বিশ্লেষণ করিলে নিগ্নোক্ত স্তরগুলি পাওয়া ara | 

কে) অভাব বা প্রয্োজনবোধ, (খ) এই অভাব মিটাইবার তাড়না বা 
নোদনা (drive) এবং (গ) এ অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা ৷ 

(ক) অভাব বা প্রয়োজনবোধ একটি অন্বন্তিকর অবস্থা। উহা না মিটিলে, 
অস্বস্তি দূর হয় না। যেমন, ডিম পাড়িবার সময় হইলে, পাখী আশ্রয় বা বাসার 
অভাব অস্পষ্টভাবে বোধ করে। এই অভাববোধ তাহাকে অশান্ত এবং চঞ্চল 
করিয়া তোলে । ক্ষুধিভ শিশু আহার্ষের অভাব বা প্রয্নোজনবোধে অস্থির হইয়া 


ওঠে এবং তাহার পিতামাতাও তাহার MAT সংগ্রহের জন্য উৎকঠিত এবং 
চিন্তিত হন। 

অভাববোধ শুধু একটি Afa qag মাত্র নয়। ইহা এমন একটি শি, যাহা 
প্রাণীকে সক্রিয় করে। যেমন, আশ্রয়াভাবের অদ্বন্তিবোধ পাখীকে বাসা নির্মাণে 
তাড়িত করে। ক্ষুধিত শিশু ক্ষুধার জালা মিটাইবার জন্য কীদিরা-কাটিয়া খান্ত 
আদার করে। 

বর্তমান অভাববোধ প্রাণীকে পিছন হইতে তাড়িত করে, উহার ভাবী পরিতৃপ্তির 
দিকে। তেমনই উহা তাহাকে পরিচালিত করে একটি ভাবী অবস্থাকে বর্তমানে 
রূপান্তরিত করিতে। অভাবের পূর্ণতাই এই ভাবী অবস্থা, এবং ইহাই কর্মপ্রচেষ্টার 
উদ্দেশ্ত। সাধারণতঃ এই উদেশ্য সম্বন্ধে প্রাণীর কোন স্পষ্ট জ্ঞান থাকে at, 
থাকে একটি অস্পষ্ট বা অবচেতন জ্ঞান। 


প্রেষণা বা মোটিভেশন্‌ বলিতে এইরূপ আচরণ ক্রিয়া বুঝায়, যাহা 
কোনো অভাববোধের এবং এ অভাব দুর করিবার উদ্দেশ্যের তাড়না দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত | 


কিন্তু 


প্রেষণা ; নোদনা রর 


সকল কাজই প্রেষিত কি না 

মানুষের সকল কাজই প্রেষিত (motivated ) কি? উত্তরে বলা যায় যে 
aiaa সকল কাজই প্রেষিত। কোনো কোনো কাজের CAIN চেতন, আবার 
কোনো কোনো কাজের প্রেষণ। অবচেতন । যেমন প্রতিবর্ ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত 
উদ্দীপকের সংস্পর্শ হইবামাত্র ঘটে, হাতে আগুন লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া Tea 
হয়। এইরূপ ক্রিয়ার কোনো অভাববোধ, তাহার তাড়না বা নোদনা এবং বিপদ 
পরিহার করিবার উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রেষণার স্তরগুলি স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হয় না কিন্ত 
ম্যাক্ডুগ্যাল প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে, এমন কি প্রতিবত ক্রিয়াও প্রেষণার 
উপরোক্ত কারণগুলি দ্বারা উৎপন্ন হয়” যদিও উহাদের AAS স্পষ্ট চেতনা থাকে না। 


21 gatai ( Drive ) 

মোটর গাড়ি ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়। তেমন কর্ম বা চেষ্টা অভাববোধ দ্বারা 
faafas হয়। ইঞ্জিন যেমন মোটর গাড়ির চালক, অভাববোধও তেমন কর্মপ্রবৃত্তির 
চালক বা নোদক। কোম্‌ কোন্‌ নোদক বা ড্রাইভ, WRF কর্মচালিত করে? 
এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে নোদক কাহাকে বলে, তাহা জানা দরকার ৷ নোদক 
একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অথব। yA অবস্থা, যাহা নির্দিষ্ট আচরণ বা 
চেষ্টিতকে উতীপিত করে। এই উদ্দীপনাই মনে অভাব বা প্রয়োজন-বোধরূপে 
অনুভূত হয় এবং একটি অশান্ত বা অস্থির অবস্থার È FTA | 
cates এবং উদ্দেশ্য 

নোদক বা ড্রাইভ. এবং উদ্দেশ্য বা মোটিভ্‌-এর মধ্যে পার্থক্য বিচার্য। অনেক 
মনোবিদ্‌ ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই। 
তাহাদের মতে নোদকই উদ্দেশ্য, আবার উদ্দেশ্যই নোদক। তাহারা বলেন যে 
আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের বা টিন পুষ্টি বা ক্রিয়ার পরিবর্তনই আচরণের বা চেষ্টিতের আসল 
নোদক এবং পরিবর্তিত অবস্থার সহিত অঙ্গীর উপযোজনই ইহার আসল উদ্দেশ্য । 

কিন্ত নোদক এবং উদ্দেশ্যের এই অভিন্নতা মনোবিগ্ভার দিক হইতে সম্পূর্ণ 
স্বীকার করা যায় না। নোদক একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থা অথবা উহার ফলে 
উদ্ভুত মানসিক gare বা অভাববোধ ! কিন্তু এই যান্ত্রিক এবং মানসিক কারণটি 
বর্তমান অথবা অতীত ATS, কোনে ভবিষ্যতে পুরণীয় অবস্থার দিকে মানুষকে 
পরিচালিত করে। অন্ততঃ মানুষের ক্ষেত্রে চেষ্টিতের এই উদ্দেশ্যাভিমুখিতা অস্বীকার 


১৮৬ মনোবিদ্যা 


করিবার উপায় নাই। অনেক চেষ্টিতেই যে উদ্দেশ্যের কোনো স্পষ্ট জ্ঞান বা চেতনা 
থাকে না তাহা ঠিক, কিন্তু এই চেতনা অবশ্যই অস্পষ্টভাবে থাকে । নতুবা মানুষের 
সকল SF এবং চেষ্টা অন্ধকারে হাত ডাইয়া বেড়ানোর নামান্তর হইয়া দীড়ায়। অথচ 
মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা অন্ধকারে ঢিল ছুঁডিবার মত প্রণালীতে অগ্রসর হয় না, কারণ 
উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে অথবা 
কর্মপ্রণালীর প্রয়োজন মত রদবদল ঘটিয়া থাকে | 

উপরোক্ত কারণে নোদক এবং উদ্দেশ্যের পার্থক্য স্বীকার করাই সঙ্গত। 


Ol নোদনার শ্রেণীভেদ 

নোদনা নানা প্রকার । কয়েক প্রকার নোদনার আলোচনা করা যাউক | 
যাল্্রিক (Organic) নোদন। 

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা! প্রভৃতি যান্ত্রিক নোদকের দৃষ্টান্ত | ক্ষুধা এক প্রকার আভ্যন্তরীণ 
যন্ত্রের অবস্থা | উহার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও একটি অস্থির অবস্থা ঘটে। এই অবস্থার 
প্রতিকার না ঘটিলে বাচিয়া থাকা সম্ভব নয়। 
হ্ষুধা (Hunger) 

শারীরবৃত্তের দিক হইতে ক্ষুধা পাকস্থলীর একপ্রকার সঙ্কোচন বিশেষ। স্বাভাবিক 
রক্তে শর্করা বা চিনি যতটুকু থাকা দরকার, তাহা অপেক্ষা কিয়া গেলে, পাকস্থলীর 
Wel পেশী সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং উহার ফলে ক্ষুধার যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। 
পাকস্থলীর সক্কোচনে নার্ভ-প্রবাহ ঘটিয়া, উহা দৈহিক feral বাড়ায় এবং ক্ষুধার অস্থিরতা 
বা চাঞ্চল্য AB করে। আবার এই অস্থিরতা খাদ্য সন্ধানে এবং খাদ্য মিলিয়া গেলে, 
আহারে প্রবৃত্ত FTA | 

শুধু পাকস্থলীর সস্কোচনই যে ক্ষুধার তাড়না জন্মায়, তাহা নয়। পরীক্ষা করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে উপবাসী ইঁদুরের পাকস্থলীসঙ্কোচন নষ্ট করিয়া দিলেও, সে খাদ্য 
খুঁজিতে থাকে এবং খাদ্য পাইলে, উহা খাইতে আরম্ভ করে। তেমনই রক্তে 
শর্করার অভাবই যে ক্ষুধার একমাত্র কারণ তাহাও aay যায় না। চব্বিশ ঘণ্টা 
অনাহারে রাখিয়া একটি মুরগীকে এক রাশি গম দিলে, সে গমের পরিমাণ 
অন্নদারে কম বা বেশী দানা খায়। যেমন গম রাশিতে একশত গমদাঁনা থাকিলে, 
সে হয়ত পঞ্চাশটি দানা খায়, আবার উহাতে আরও বেশী গমদান। থাকিলে, সে হয়ত 
পচাশিটি বা একশতটি দানা গ্রহণ করে। এই দুইটি মুরগীরই রক্তের রাসায়নিক 


প্রেষণা ; নোদনা ১৮৭, 


অবস্থা একরূপ থাকে। BEAR এই আভ্যন্তরীণ অবস্থাই মুরগীর ক্ষুধার কারণ নয়” 
কিন্ত আহার্ষের পরিমাণ উহার কারণ, যেহেতু উহার অল্লাধিক্য অন্থসারে আহারের 
পরিমাণ কম বা বেশী হয়। আবার ক্ষুধাতৃপ্তির পরও হয়ত একটি মুরগী শশ্যরাশির 
সম্মুখে চুপ করিয়া দড়াইয়া আছে, এমন সময় অন্ত কোন ক্ষুধার্ত মুরগী যদি তাহার 
সম্মুখে শস্যের দানা খাইতে আরম করে, তাহা হইলে সেও উহার দেখাদেখি আবার 
খাইতে আরম্ভ করে | এমনও দেখা যায় যে, তৃপ্ত মানুষ ক্ষুধার্ত বন্ধুকে আহার করিতে 
দেখিয়া আবার খাওয়া শুরু করে। 

এই সকল ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যে শুধু আত্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থাই ক্ষুধার 


একমাত্র কারণ নয়, পরিবেশও ক্ষুধা উৎপাদনে সহায়তা করে । অপরকে খাইতে 


£দেখিয়া আমরা খাই ; আবার খাদ্যদ্রব্য বেশী থাকিলে, বেশী খাইয়া ফেলি এবং কম. 
থাকিলে, কম খাইয়া থাকি। আবার কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা স্থানে কোনো নির্দিষ্ট 
খান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত হইলে, ও খাদ্য এ সময়ে বা এ স্থানে দেখিলেই যেন আমরা. 
ক্ষুধাবোধ করি। 

দেখা যাইতেছে যে, ক্ষুধা একটি সহজাত তাড়না হইলেও, এই তাড়না কিভাবে 
কাজ করিবে, তাহা অনেকটা নির্ভর করে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসের উপর b 
তৃষ্ণা (Thirst) 

ক্ষুধার মত তৃষ্ণা আর একটি যান্ত্রিক নোদনা। তৃষ্ণার যান্ত্রিক কারণ সম্বন্ধে 
কেহ কেহ বলেন যে মুখ ও গল! শুকাইয়া যাওয়াই তৃষ্ণার 
হায্যে গলা এবং মুখ ভিজাইলেই তৃষ্ণা দূর হয়। কিন্তু এইরূপ 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মুখ এবং গলা না 
ভিজাইয়! সৌজান্জিভাবে পাকস্থলী জলপূর্ণ করিলেই তৃষ্ণা মিটিয়া যায়। কাজেই, 


তৃষ্ণার কারণ আরও গভীর বলিয়া মনে হয়। GW দেহযন্ত্রে জলা'ভাবের 
পাকস্থলীতে অথবা FCA ( larger intestines } 


মতভেদ আছে। 
কারণ। পানীয়ের সা 
কারণ যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। 


সূচনা করে। অতএব রক্তে, 


জল প্রবেশ করাইলেই তৃষ্ণা মিটে। 
তৃষ্ণার একটি প্রধান কারণ এই যে জলাভাবে দেহের সকল কোষগুলি উহাদের 


জলীয় ভাগ ত্যাগ করে। ছাইপোথ্যালামাস্‌ কেন্দ্রে জলাভাবের প্রতি বিশেষ 
সংবেদনশীল কতকগুলি কোষ আছে। এই কোষগুলির সহিত মস্তিষ্কের অন্যান্ত 
অংশগুলির ave থাকায়, উহার! দেহে জলের পরিমাণ অনুসারে পানক্রিয়া নিয়স্ত্রিত 


করে। 


Sibi মনোবিদ্যা 


ক্ষুধার মত তৃষ্ণাও একটি সহজাত নোদনা। আবার ক্ষুধার মত তৃষণও পারি- 
বেশিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। পানের নোদনাশক্তি কতখানি তাহা বুঝা 
যায়, যাহারা মাতাল বা পানোন্সত্ত তাহাদের আচরণ দেখিয়া । বর্তমান কালে 
সভ্য জগতের একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাড়াইয়াছে চা-পানের আসর । আবার 
পান এমনই গুরুতর বিষয় হইয়া পড়িয়াছে যে, কেহ হয়ত অপরের “স্বাস্থ্য পান করে 
‘( drinks one’s health ) 1৮ 
faq ( Sleep ) 

অন্রপানের মত নিদ্রাও একটি শক্তিশালী নোদন। | একটু ঘুমাইবার জন্য মানুষ 
কত চেষ্টাই না করে। জাগরণের কর্মব্যস্ততায় যে শক্তি ব্যয়িত হয় অথবা দেহের 
ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে, নিদ্রায় তাহার সম্পূরণ হইয়া থাকে | 

নিদ্রা রক্তের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ঘটে না। নিন্দিত কুকুরের রক্ত 
জাগ্রত কুকুরের দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহা দ্বিতীয় কুকুরকে নিদ্রাবিষ্ট 
করে না। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, নিদ্রার কেন্দ্র মস্তিক্ষে অবস্থিত | 

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নিদ্রা যখন একটি fafa এবং কর্মবিরত অবস্থা, তখন 
ইহাকে কর্মপ্রচেষ্টার বা আচরণের CAMS বলা যায় কি করিয়া। উত্তর এই যে, 
নিদ্রা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষভাবে কর্মজীবনের catas বা চালক নয় । কিন্তু ইহা 
কর্মের বাধা বা উহাতে আলস্য, জড়তা ও অবসাদ দূর করিয়া কর্মশক্তির খোরাক 
CHIT! সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও, অস্ততঃ পরোক্ষভাবে, নিদ্রা কর্মজীবন 


` বা আচরণের একটি শক্তিশালী নোদক। 


কামাবেগ ( Sexual Impulse ) 
কর্মপ্রচেষ্টার বা আচরণের আর এক 
ইম্পালস্‌। কাম যে একটি শক্তিশালী 
করিয়া ফ্রয়েড্‌ পর্যন্ত অনেকেই 
প্রেরণার মূল হইল sty |? 
করে সকল প্রকার আচরণ। 


কাম বা যৌনশক্তিয় প্রাধান্য কতখানি তাহা বুঝা যায়, 


টি মস্ত বড় নোদক কামাবেগ বা সেব্সুয়্যাল 
নোদক তাহা ভন্ত্রশান্্রকার হইতে আরভ 
স্বীকার করিয়াছেন | ফ্রয়েড-এর মতে সকল 
ইহারই স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক গঠনের উপর নির্ভর 


যখন অত্যন্ত সাহসিক 


> Saare জীবের সকল শক্তি ge থাকে মুলাধার চক্রে, যাহা গুহ এবং লিঙ্গের মধ্যবর্তী 
agfa পরিমিত স্থান । এই চক্রে কুলকুগুলিনী শক্তি নিদ্রিতা থাকেন। 


z 


প্রেষণা ; নোদন! ১৮৯ 


আচরণ বা কর্মশক্তিকে বলা হয় পুরুষোচিত ( masculine ) আবার অত্যন্ত মৃতু. 


বা কোমল আচরণকে বলা হয় AAS ( feminine ) | 

যৌন নোদনা সহজাত এবং বংশগত। শৈশবে ইহা wa থাকিয়া, নানা 
আচরপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর যৌন কামনা লিঙ্গ বা কামকেন্দ্রকে 
অবকম্বন করিতে না পারিয়া, দেহের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্কে অবলম্বন করে এই: 
কারণে শিশুকে িহুমুখকামী? ( Polymorphous Perverse ) বলা হয় । যৌবনে 
যৌন কামনা লিঙ্গে কেন্দ্রীভূত হয়। তারপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ ইহা সক্রিয় 
থাকে এবং বিভিন্ন আচরণের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। 


কামজীবনের একটি চক্রবৎ পরিবর্তন বাঁ ছন্দ ( Rhythm ) আছে। এই: 


চক্রবৎ পরিবর্তন বিশেষ করিয়া পরিলক্ষিত হয় স্রীলোকের যৌন নোদনায়, যাহার" 


ফলে, খতুদর্শন অন্ুসারে তাহাদের এই নোদনা বাড়ে বা কমে। যৌন নোদনার 


্াসনৃদ্ধি অনুসারে নারীর কর্মশক্তিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। 
যৌন বা কাম নোদনা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ কামগ্রস্থি বা গোনীড, গ্রস্থির এবং 


পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণের eat: d প্রাণীর ডিম্বকোষ স্থানচ্যুত হইলে, উহারা' 


নিক্রিয হইয়া পড়ে । আবার পিটুইটারি গ্রন্থির যে অংশ যৌন-গ্রহিতে বা গোনাড-এ 
শক্তিশালী রস সরবরাহ করে, তাহা স্থানচ্যুত করিলেও যৌন cater কমিয়া যায়। 


যৌন নোদনা সহজাত এবং বংশগত হইলেও, ইহা অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার, 


ফলে পরিবর্তিত হয়। শৈশবের অগ্রীতিকর যৌন অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ যৌন আচরণের 
সুস্থতা এবং স্বাভাবিকতা ag করিয়া দিতে পারে। ধর্ম, নীতি, শাস্ত্র প্রভৃতি যে 
শিক্ষা দেয়, তাহার ফলেও যৌনজীবন প্রভাবিত হইতে পারে। যৌন কামন! 
আচরণের একটি শক্তিশালী নোদক বলিয়া এই বিষয়ে উপদেশ এবং নির্দেশের 


অন্ত নাই ৷ 
কর্ম ও বিশ্রাম (Work and Rest) নোদনা 
কর্ম এবং বিশ্রাম আচরণের ছন্দে ওঠানামার মত দুইটি অপরিহার্য নোদনা।' 


কিন্তু কর্ম এবং বিশ্রামকে দুইটি নোদনা বলা যায় কি? কর্ম না করিয়া এক মুহ্র্তও 
থাকা যায় না। কর্মপ্রবৃতি না থাকিলে জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার 


কর্মের প্রস্তুতি হিসাবে বিশ্রামও এ 
SS, নার্ভ “বং মস্তি FHS ফিরিয়া পায় এবং আবার সক্রিয় হইতে পারে) 


ফিন্ত কর্ম এবং বিশ্রামকে পৃথকভাবে amal না বলিয়া প্রধান নোদনাগুলির 


কটি আবশ্যক নোদনা। বিশ্রামের ফলে পেশী. 


১৯৩ মনোবিদ্যা 


সহায় বলাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। সকল নোদনাই সক্রিয় বা ডায়নামিক্‌, স্থতরাং 
ইহা কর্মেরই প্রকাশ | স্থতরাং কর্মকে পৃথক নোদনা মনে করা অসঙ্গত। আবার 
বিশ্রামও প্রত্যেক নোদনার পক্ষে প্রয়োজনীয়, কারণ কোনো নোদনাই অধিশ্রান্তভাবে 
সক্রিয় থাকিতে পারে না। 
‘জৈব (Biological) নোদন। 
সকল প্রাণীই বাচিয়া থাকিতে চার । আত্মরক্ষার ইচ্ছা একটি মৌলিক নোদনা। 
"আবার সকল প্রাণীই যৌন পরিণতি লাভ করিলে, বংশবিস্তার বা আত্মপ্রজনন 
করিতে চায় । Quan বংশবিস্তার করা আর একটি মৌলিক নোদনা।, সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হইলেই পিতামাতার কাজ শেষ হইয়! যায় না। তাহাকে বড় এবং স্বাবলম্বী 
করিয়া তোলাই পিতামাতার পরবর্তী নোদনা-__ইহার মূলে রহিয়াছে সন্তানের প্রতি 
অন্ধ ভালবাসা | 
এইবূপে নোদনার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া চলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে উল্লিখিত 
জৈব প্রবৃতিগুলিকে নোদনা বলা সঙ্গত কিন।। এইগুলিকে নোদনা বলিলে নোদনার 
সহিত সহ প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য থাকে না। অথচ ইহাদের পার্থক্য rays 
স্বীকার্য। 


81 নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তি (Drive and Instinct) 


নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তি প্রায়ই এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার, 
মাতৃত্ব প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি নোদনারূপেও আলোচিত হইয়া থাকে। মা সহজাত 


প্রবৃত্তির ফলেই সন্তানকে ভালবাসেন, অথবা পিতা জলময় পুত্রকে বাচাইবার জন্য 
হয়ত জলে লাফাইয়া পড়েন। 


সহজাত প্রন্বতির অর্থ বুঝিতে হইলে, দুইটি কথা মনে রাখা আবশ্তক। 
প্রথমতঃ, ইহাতে একটি শারীরবৃভীয় নোদনা (Physiological drive) থাকে এবং 
দ্বিতীয়তঃ, একপ্রকার সহজাত, জটিল এবং সংগঠিত ক্রিয়া বা আচরণ ইহার বেদনাকে 
পুর্ণ করে। তৃষ্ণা, ক্ষুধা প্রভৃতি শারীরবৃতীয় নোদনা। উহাদের কোনো সংগঠিত 
এবং জটিল আচরণ থাকে না। পক্ষান্তরে সহজ প্রবৃত্তি জটিল এবং siege 
সুতরাং ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি নোদনা, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি নয়। আবার মৌন সালা 
একটি শারীরবৃতীয় নোদনা। কিন্তু ইহা শুধু নোদনাই নয়, সহজ প্রবৃতিও বটে, 
কারণ যৌন আচরণ জটিল এবং সংগঠিত। 


প্রেষণা ; নোদনা *. ১৯১ 


নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত পার্থক্যের ভিত্তিতে আত্মরক্ষা; বংশবিস্তার, 
মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব প্রভৃতিকে শুধু নোদনা বলা অসঙ্গত। কারণ এই সকল ক্ষেত্রে 
শারীরবৃভীয় নোদনা তো আছেই, Brae এই নোদনাগুলিকে পূর্ণ করিবার উপযোগী 


জটিল এবং সংগঠিত আচরণও আছে। 


&। অভাব Needs) 


অভাব বা প্রয়োজন অনুভূত না হইলে নোদনা বা ড্রাইভ, জন্মে না। অভাবই 
act তাড়িত বা নোদিত করে। দেহ্যন্ত্রেরকোনো অপূর্ণতা বা অপ্রাচূর্ধই অভাব 
বা প্রয়োজন এবং এই অভাবই মানসিক অস্বস্তি বা অস্থিরতারূপে অনুভূত হয়। ইহা 
দূর করিতে পারে এমন ক্রিয়া বা আচরণ না ঘটিলে, অভাব দূর হয় না। 


মুখ্য অভাব (Primary Needs) 
মানুষের মুখ্য অভাবগুলি কি? NG জল, বাতাগ, আশ্রয়, সঙ্গী প্রভৃতি 


মানুষের কতগুলি মুখ্য অভাব। রক্তে শর্করা! কমিয়া গেলে, পাকস্থলীর TR পেশীর 
সঙ্কোচন আরম্ভ হয়, অর্থাৎ পাকস্থলী কিছু UT চায় এবং ইহা ক্ষুধার তাড়নারূপে 
অনুভূত হইয়া থাকে | আবার দেহকোষের জলীয় ভাগ কমিয়া গেলে, দেহ জল চায় 
এবং দেহের এই অভাবই অনুভূত হয় তৃষ্ণারূপে । তাপ, শৈত্য, বর্ষণ প্রভৃতি দেহকে 
কষ্ট করে এবং এই CHAT TAGS হয় আশ্রযের অভাবরূপে। মান্য একাকী 
আত্মরক্ষা করিতে পারে না এবং সঙ্গী না পাইলে ব্যবহার বিনিময় করিতে পারে না, 
তাই সে অভাব বোধ করে সঙ্গীর ৷ 

সকল প্রকার নোদনা J) তাড়নার মূলেই থাকে কোনো না কোনো অভাব বোধ 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাসক্রিয়া, কাম, কর্ম, বিশ্রাম প্রভৃতি সকল প্রকার নোদনাই কোনো না 
কোনো অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। এই জৈব অন্ভাবগুলি পূর্ণ না হইলে, জীবনধারণ 
অসম্ভব হইয়া পড়ে । অন্যান্ত প্রাণীর মত মানুষও নি-্বাসে প্রস্থাসে কার্বনডাই- 
অক্সাইড ত্যাগ এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে, আবার থাদ্য-গ্রহণ, জল-পান, দুষিত-পদার্থ- 


নিঃসরণ, দেহতাপ-সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজ করে। - বিশেষ বিশেষ অভাবই এই সকল 


'তাড়নার কারণ। 


গৌণ অভাব ( Secondary Needs ) 
কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষ এই সকল অভাব মিটাইয়াই সন্তষ্ট হয় না। এই 


উৈব অভাবগুলি ছাড়াও তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাস 


১৯২ মনোবিদ্যা 


অনুসারে মানুষ বহু গৌণ অভাবও বোধ করে__যেমন ভাল ঘর-বাড়ি, গাড়ি, প্রচুর 
টাকা, নাম, যশ, খ্যাতি প্রভৃতির অভাব | 
মুখ্য ও গৌণ অভাবের তুলনা 

অভাবের মধ্যে কতকগুলি প্রাথমিক বা মুখা। এই অভাবগুলি জৈব 
(Biological) এবং সহজাত (Instinctive)! ইহার! অপূর্ণ থাকিলে ataa বাচিতে 
পারে All এই একান্তভাবে প্রয়োজনীয় অভাবগুলি মিটিলেই নানাপ্রক1র 
অপ্রয়োজনীয় অথবা অজৈব অভাব দেখা দেয়। ইহাদের পূরণ জীবনধারণের পক্ষে 
অপরিহার্য নয়। কিন্ত শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতির মানদণ্ডে সভ্য এবং উন্নত জীবন 
যাপনের পক্ষে এই অভাবগুলির dade মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় । অভ্যাস ও 
শিক্ষার ফলে হয়ত এই গৌণ অভাবগুলিই মুখ্য বা জৈব অভাবগুলির তুলনায় অধিক 
প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়ায়। যেমন নাম ও যশের জন্য হয়ত মানুষ জীবন বিসর্জনও 
দিতে পারে। সতী স্ত্রী পতির অভাবকে প্রাণের অভাব হইতেও হয়ত বেশী 
অসহনীয় মনে করিতে পারেন | 
দৈহিক এবং মানম অভাব (Physical and Mental Needs) 

প্রাথমিক বা মুখ্য অভাবগুলিকে দৈহিক এবং গৌণ অভাবগুলিকে মানস বলা 
যাইতে পারে। মানস অভাবগুলিরও প্রায়ই দৈহিক ভিত্তি থাকে। আত্মগ্রাধান্যের 
অভাব মানসিক অভাব। ইহারও হয়ত এমন দৈহিক ভিত্তি আছে, wel এখনও 
আমাদের নিকট অজ্ঞাত। আবার মানস অভাবের যেমন চেতনা থাকে, দৈহিক 
অভাবেরও তেমন চেতনা থাকিতে পারে। কোনে! সমস্যার সমাধানে যেমন 


অভাবের চেতনা থাকিতে পারে, খাদ্যের অভাব সম্বন্ধেও তেমন চেতন! থাকিতে 
পারে। 


জৈব এবং সামজিক weta (Biological and Social Needs) / 

প্রাথমিক অভাবগুলিকে জৈব এবং গৌণ অভাবগুলিকে সামাজিকও বলা যাইতে 
পারে, কারণ দ্বিতীয় অভাবগুলি সামাজিক জীবনের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
এই পার্থক্য চুড়ান্ত নয়, কারণ সামাজিক অভাবগুলিও জৈব। প্রধানতঃ বাচিবার 
জন্যই সামাজিক অভাবগুলির WI আবার জৈব অভাবগুলিও সামাজিক, কারণ 
উহাদের পুরণ নির্ভর করে সামাজিক অবস্থার উপর | 


স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে অভাব ছুই প্রকার-_যথ 


1 (১) প্রাথমিক, মুখ্য, 
প্রয়োজনীয়, দৈহিক অথব| জৈব এবং 


(২) গৌণ, অপ্রয়োজনীয়, মানস 
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অথবা সামাজিক। এই ছুই শ্রেণীর অভাব পরস্পরসাপেক্ষ। সকল প্রকারের 
অভাবই কোন দৈহিক, জৈব, মানস বা সামাজিক অপূর্ণতার লক্ষণ। আবার সকল 
প্রকার অভাবেরই সাধারণ লক্ষণ এই যে. উহারা মানুষকে উহাদের প্রতিকারে 
তাড়িত বা নোদিত করে। 
৬। উদ্দেশ্য (Motive) 
উদ্দেশ্য ও নোদনার পার্থক্য পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। মানুষের আচরণ 
উদ্দেগ্যাভিমুখী (Purposive), প্রতিবর্ত প্রভৃতি অচেতন আচরণে এই 
, উদ্দেশ্যাভিমুখিভ! থাকে অচেতন অবস্থায়। প্রতিবর্ত হইতে আরও উচ্চতর 
আচরণে, যেমন সহজ প্রবৃত্তিতে আরও স্থগঠিত উদ্দেশ্যা ভিমুখিতা থাকিলেও, তাহা 
অচেতন। ইচ্ছামূলক আচরণেই উদ্েশ্যাভিমুখিতা চেতনস্তরে উন্নীত হয়। 
প্রেষণার একটি প্রধান অঙ্গ হইল মোটিভ. বা উদ্দেশ)। cast বলিতে ব্যক্তির 
আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অভাব দ্বারা ভাড়িত এবং এমন কোনো উদ্দেশ্যের দিকে 
পরিচালিত আচরণ বুঝায়, যাহা পূর্ণ হইলে, অভাব মিটিয়া যায়। যেমন ক্ষুধার্ত 
ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইল আহার করা__-এই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই ক্ষুধার তৃপ্তি হয়। 
আবার কামুক ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইল যৌনস্থখ — এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলেই তাহার অভাব 
faai যায়। 
উদ্দেশ্য ও উদ্দীপক ( Motive and Stimulus ) 
qaa কেন নির্দিষ্টভাবে আঁচরণ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে সে 
কোনে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পেঁছিবার ow নির্িষ্ভাবে আচরণ করে। আবার 
এই উত্তরও দেওয়া যায় যে সে কোনো উদ্দীপকের প্রভীবেই এইরূপ আচরণ 
করিয়। থাকে। ক্ষুধাত ব্যক্তি কেন খাদ্য অন্বেষণ করে? উত্তরে বলা যাইতে 
পারে যে সে আহার করিবার উদ্দেশ্যে খান্ত অন্বেষণ করে, অথবা AIRA উদ্দীপক 
দেখিয়া উহার অন্বেষণ করে। উভয় ক্ষেত্রেই আচরণটি উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
এবং উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন | 
কিন্তু উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপক এই উভয়েরই আচরণ উৎপন্ন করিবার শক্তি থাকিলেও 
উহাদের পার্থক্য জানিয়া রাখা দরকার । (ক) উদ্দেশ্য ব্যক্তির নিজন্ব ধর্মা। 
কিন্ত উদ্দীপক একটি বাহিরের শক্তি । কোনো কোনো! স্থলে,_-যেমন যান্ত্রিক 
সংবেদনে__উদ্দীপক fase হইতে পারে। এইরূপ স্থলেও উদ্দীপক ব্যক্তির নিজস্ব 
ধর্ম ( Subjective ) বলিয়া অনুভূত হয় না, কিন্তু ইহা যেন বাহির হইতে আসিয়া 


১৩ 
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ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে ( objective ), এইরূপ মনে হয়। (খ) উদ্দীপকের 
"তুলনায় উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, কারণ ইহা সমগ্র আচরণের পরিচালনা শক্তি। 
আচরণের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উহার অস্তনিহিত উদ্দেশ্য অব্যাহত থাকে । কিন্ত 
উদ্দীপকের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম । ইহা একটি মুহূর্তের ঘটনা মাত্র। (গ) ইহারা 
পরস্পরসাপেক্ষ। উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ক্ষুধার্ত 
ইদুর সহজেই খাদ্য দেখিতে পায়, কারণ খাদ্য অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্য উহাকে খাদ্য 
দেখিতে পাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে । আবার উদ্দীপকও উদ্দেশ্তকে নিয়ন্ত্রিত 
mal যেমন গমরাশি সম্মুখে থাকিলেই, মোরগের আহার করিবার উদেশ্য 
সাধিত হয়। 

উদ্দেশ্য ও প্ররোচন। ( Motive and Incentive ) 

ক্ষুধার্ত Toa খাদ্যের সন্ধান করে কেন? উত্তরে আরও বলা যায় যে সে খাদ্য 
অনুসন্ধানে প্ররোচিত হয় বলিয়াই এইরূপ করে। উদ্দেশ্য এবং প্ররোচনা অথবা 
ইন্সেন্টিভ-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে উদ্দেশ্য না থাকিলে প্ররোচনা কাজ করিতে 
পারে না, অর্থাৎ প্ররোচনা উদ্দেশ্তের পূর্ব অস্তিত্ব মানিয়া লয়। উদ্দেশ্য থাকিলে 
প্ররোচনা সেই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ত! করে মাত্র। যেমন faataa EIS 
ই'দুরের স্বাভাবিক উদেশ্য খাদ্য অনুসন্ধান করা। এইরূপ Soraa সম্মুখে, পিগুরের 
বাহিরে খাদ্য রাখিলে, এই খাদ্য উহাকে fray হইতে বাহির হইয়া খান্য আহার 
করিতে প্ররোচিত করে। আবার নিয়োগকর্তা উৎপাদন বাড়াইতে চাহিয়া, শ্রমিককে 
অধিক পরিশ্রমে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে হয়ত তাহাকে লভ্যাংশ বা বোনাস্‌ 
দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের পরিশ্রম করিবার উদ্দেশ্য পূর্বেই ক্রিয়াশীল 
ছিল। বোনাস্-এর প্ররোচনা শুধু এই পূর্ব হইতে ক্রিয়াশীল উদেশ্য সাধনের চেষ্টা ও 
ইচ্ছাকে অধিকতর শক্তিশালী করে। 
91 উদ্দেশ্যের শ্রেণীভেদর 
THA অসংখ্য উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে। অসংখ্যতা সত্বেও ইহাদের মধ্যে 

কয়েকটি মূল এঁক্যসুত্র রহিয়াছে। 


উড ওয়ার্থ-এর শ্রেণীবিভাগ 

উভওয়ার্থ উদ্দেশ্যকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা কে) যে 
সকল উদ্দেশ্য যান্ত্রিক প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল, (2) জরুরী উদ্দেশ্য 
( Emergency motive ) এবং গে) বিষয়মুধী ( objective Bres | 
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(ক) যান্ত্রিক অভাব, এই অভাব পূরণের যে তাড়না এবং উদ্দেগ্যরূপে দেখা দেয়, 
তাহাকে যান্ত্রিক উদ্দেশ্য ( Organic motive ) বলা যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাসক্রিয়া, 
দুষিত পদার্থের নিঃসরণ প্রভৃতি nias অভাবগুলির উদ্দেশ্য হইলখাত্ত, পানীয়, বাতাস 
ইত্যাদি। কামের উদ্দেশ্য হইল স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলন। আবার কর্ম এবং কর্ম- 
বিরতি বা বিশ্রামের উদ্দেশ্য হইল দেহের পেশী, স্নায়ু, we প্রভৃতির স্বাভাবিকতা 
বজায় রাখ|। NÈF উদ্দেশ্য চেতন না হইয়া অবচেভনও হইতে ATAL আবার 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অভাবগুলি যে ক্রিয়া বা চেষ্টা ee করে উহ! এক একটি নির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লাভ না হওয়া! পর্যন্ত বিরত হয়-না। ইহারা চেতন এরং অচেতন এই 
উভয় প্রকারই হইতে পারে। 

খে) জরুরী উদ্দেশ্য (Emergency motive) যান্ত্রিক aa 1 ইহার! পারিবেশিক, 
অর্থাৎ পরিবেশের কোনো বিপজ্জনক অবস্থা দূর করিতে অথবা উহার সম্মুখীন হইতে 
চায়। যেমন পলায়ন উদ্দেশ্যের মূলে থাকে এমন কোনো বিপদ বা বিপদের সম্ভাবনা, 
থাহার ফলে ভয় হয় এবং পলায়ন করিয়া নিরাপদ হইবার চেষ্টা জাগে। বিপদে ভয় 
প্রায়ই শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফল। যেমন, হয়ত দুই বৎসরের ছোট শিশু সাপের 
গায়ে হাত দিতে ভয় পায় না, তিন বা চার বৎসর বয়স্ক শিশু হয়ত একটু সতর্ক হইয়া 
উহার গায়ে হাত দেয় এবং আরও বড় বালক বালিকার! সাপ দেখিয়া ভয় পায়। 
€ঘাধন উদ্দেশ্য ( Combat motive ) 

আবার, যোধন বা যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য অতি শৈশবকালেই প্রকাশিত হয়। 
শিশুকে তাহার অভিপ্রেত কাজে বাধা দিলে সে রাগিয়া যায় এবং হাত পা ছু'ড়িয়া, 
লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া এবং কীদিয়া কাটিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করে। বাধা অথবা 
স্বাধীনতা খর্ব করাই যোধন উদ্দেশ্যের প্ররোচক বা উদ্দীপক কারণ এবং ইহা দূর না 
করিয়া এই উদ্দেশ্য নিরস্ত হয় না। যোধন একটি সহজাত ti) কিন্তু শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার ফলে ইহার পরিবর্তন ঘটে । প্রতিপক্ষ প্রবল হইলে, অপমানিত ব্যক্তি 
তাহাকে সোজাস্থজি আক্রমণ করিয়া তাহার সুনাম এবং সামাজিক মর্ধাদা নষ্ট করিবার 
জন্য সচেষ্ট হয়। 
ৰাধা দুর করিবার উদ্দেশ্য ( Motive of overcoming obstacles ) 

আবার বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্য একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। কাজ করিতে করিতে 
বাধা উপস্থিত হইলে, তাহা দূর করিবার সঙ্কল্প জাগে। অবশ্য বাধা দুরতিক্রম্য মনে 
হইলে, চেষ্টাত্যাগও ঘটিতে পারে। এই উদ্দেশ্য সহজাত । কিন্ত অভিজ্ঞত| ও 


fee মনোবিদ্য। 


শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্দেশ্য সাধনের নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতে পাঁরে। বাধা 
দূর করিবার চেষ্টা নানা দৈহিক ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়। দন্ত ঘর্ষণ, মুষ্টি বদ্ধ করা৮ 
ঘাড় শক্ত করা? ভ্রকুঞ্চন প্রভৃতি অন্ব-ভঙ্গী বাধা অতিক্রম করিবার স্থির সঙ্কল্প প্রকাশ 
করে। এই উদ্দেশ্যটিকে প্রাধান্য বিস্তারের ewe ( Mastery motive ) বলা যায়। 
বাধা অতিক্ৰম করিতে গিয়া নিজ প্রাধান্য অনুভূত হয় এবং ইহার কৃতিত্ব আনন্দদায়ক 
হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তি কাজে বেশী উৎসাহ বোধ করে এবং কাজের 
আকর্ষণ বাড়াইয়া তোলে | 
অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্য ( Pursuit motive ) 

অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় শিকার বা বাঞ্ছিত বস্তু পাইবার আগ্রহে। 
ইহা একটি GHA উদ্দেশ্য, কারণ শিকার. বা৷ বাঞ্ছিত বস্তু উপস্থিত হইবামাত্র উহার 
অনুসরণ না করিলে অথব! উহার পশ্চাতে না ছুটিলে, উহা ফসকাইয়া যাইতে পারে । 
এই উদ্দেশ্য নানাগ্রকার খেলায় নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়, যদিও আসলে ইহা সহজাত | 
অনুসরণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রায়ই গ্রতিবোগিত। উদ্দেশ্য ( Competitive motive ) 
মিলিত হয়, কারণ শিকার বা বাঞ্ছিত জিনিসটি আয়ত্তের বাহিরে গিয়া অপর ব্যক্তির 
করতলগত হইতে পারে | 

(গ) বিষয়মুখী উদ্দেশ্য ( Objective motive ) এবং আকর্ষণ ( Interest ) 
ব্যক্তির পরিবেশ এবং সমাজের সক্রিয় অংশ্ীদাররূপে বাচিয়! থাকিবার উদ্দেশ্য এবং 
আকর্ষণ। শুধু উপস্থিত বাধা অতিক্রম করা বা শিকার লাভ করাই মানুষের বৃহত্তর 
জীবনের সার্থকতা নয়। TEA চায় তাহার চারিপাশের নানা বস্তু এবং ব্যক্তিকে 
জানিতে এবং উহাদের সহিত সামগ্রশ্ত সাধন করিয়া আদান-প্রদান করিতে। 
অন্ুন্ধান উদ্দেষ্য ( Exploration motive ) 

এই উদ্দেশ প্রধানত; প্রকাশিত হয় পরিবেশকে নুসদ্ধান করিয়া দেখিবার মধ্য 
দিয়া। শৈশব হইতেই অস্থসন্ধান প্রবৃত্তি দেখা দেয়। শিশু প্রথমে চোখ, কান, হাত 
মুখ প্রভৃতি দিয়া পারিবেশিক বস্তু বা ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে চায়। 


তারপর হাটিতে শিখিলে, শিশু চলিয়া ফিরিয়া তাহার অন্ুসন্ধানকার্য stata | 
নাড়াচাড়। Basy ( Manipulation motive ) 


নাড়াচাড়া করাও শিশুর পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার একটি প্রধান Gate | 
শিশু কোনো আকর্ষণীয় বস্তুকে দেখিয়াই aa হয় না, কিন্তু উহা ধরিতে বা পাইতে 
চা়_উহাকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ফেলিয়া-ছু'ড়িয়া নানাভাবে দেখিতে চায়। বস্তুর 


প্রেষণা ; নোদনা ১৯৭ 


অনুসন্ধান এবং নাড়াচাড়া করিয়া শিশু পৃথিবীর সহিত পরিচিত হয়। নানারকমের 
খেলনা লইয়া খেলা করিয়া সে তাহার অনুসন্ধান এবং নাড়াচাড়া করিবার প্রবৃত্তি 
মিটায়। 

আকর্ষণ পারিবেশিক বস্তু এবং ব্যক্তির জ্ঞানলাভের সহায়ক । অন্থসদ্ধান এবং 
নাড়াচাড়া করিবার পর অনেক বস্তু বা ব্যক্তিতেই শিশুর আকর্ষণ থাকে না। যে 
সকল বস্তু বা ব্যক্তি শিশুকে আকৃষ্ট করে, সে উহাদের সম্পর্কে সক্রিয় হয়। কতকগুলি 
qare শিশুর সহজাত আকর্ষণ থাকে, যেমন উজ্জল রং, মিষ্ট কণ্ঠস্বর প্রভৃতি । যে 
সকল বস্তু শিশুকে আনন্দিত করে, সেইগুলি তাহার নিকট আকর্ষণীয়, আবার যেগুলি 
তাহাকে Tei দেয়, সেইগুলি তাহার নিকট বিরক্তিকর । অথবা সে সকল 
বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে শিশু নিজেকে মানাইয়| লইতে পারে, তাহারাই তাহার নিকট 
আকর্ষণীয়। 

৮। উদ্দেস্টের শক্তি ( Strength of motive ) 

সকল উদ্দেশ্যই যে সমান শক্তিশালী তাহা নয়। উদ্দেশ্যের শক্তি নানারূপে 
নির্ণয় করা যাইতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি তাহার সন্তানদের লেখাপড়ার 
জন্য কম ব্যয় করিয়া উহাদের বিলাসিতার জন্য বেশী ব্যয় করেন, তাহা হইলে 
প্রমাণিত হয় যে এ ব্যক্তির .বিলাপিতার উদ্দেশ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য অপেক্ষা, যেশী 
শক্তিশালী । 
উদ্দেশ্যের শক্তি নির্ণয় করিবার পদ্ধতি 

উদ্দেশ্যের শক্তি নির্ণয় করিবার জন্য নানারূপ পরীক্ষা ও প্রয়োগের সাহায্য লওয়! 
হুইয়াছে। যেমন প্রতিবন্ধক পদ্ধতির ( Obstruction method) সাহায্যে 
Poa প্রভৃতি প্রাণীর উদ্দেশ্য পূরণের পথে বাঁধা স্থাপন করিয়া উহাদের উদ্দেশ্টের 
আপেক্ষিক শক্তি নিরূপণ করা হইয়াছে । কোনো উদ্দেশ্য পূরণের প্রশ্ন না থাকিলেও, 
হয়ত এই প্রাণী বিনা কারণেই সেই বাধা কয়েকবার অতিক্রম করে। কিন্ত বিনা 
উদ্দেশ্যে সে যতবার এই বাধা অতিক্রম করে, কোনো উদ্দেশ্য থাকিলে, সে উহা 
অপেক্ষা অনেক বেশী বার বাধা অতিক্রম করিয়া থাকে। যেমন অঙ্থস্ধীনের, যৌন 
মিলনের, খান্য বা পানীয় অস্বেষণের উদ্দেশ্য থাকিলে এবং যাতৃল্সেহের তাড়নায়, এ 
প্রাণী বিনা কারণে বাঁধা অতিক্রম করিবার বার বা সংখ্যার তুলনায় যথাক্রমে দ্বিগুণ, 
SYS, ছয়গুণ, এবং সাঁতগুণ বেশী বার সেই বাধা অতিক্রম FCA | 

আরও দেখা গিয়াছে যে প্রাণী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের যত কাছাকাছি উপস্থিত হয়» 


১৪৮ tatai 


উহার গতিবেগ তত বাড়িয়| যায়। ধাধা বাক্সে আবদ্ধ Saga al বিড়াল 
খাছ্যের কাছাকাছি আসিরা অত্যন্ত ক্তুতগতি হয় এবং হয়ত খাদ্যের উপর লাফাইয়া 
ACT | 

শিক্ষণ পদ্ধতি (Learning method ) সাহায্যেও উদ্দেশ্যের শক্তি নিরূপণ 
করা যাইতে পারে । যত সহজে কোনো ক্রিয়া শিক্ষা করা! যায়, সেই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য 
তত প্রবল। ক্ষুধার্ত পিঞ্তরাবদ্ধ বিড়াল খাদ্য গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি 
Aaaa বাহিরে আসিতে শিখে, তৃপ্ত বিড়াল তত তাড়াতাড়ি তাহা শিথিতে 
পারে না। 


৯। কার্ধের গ্ররোচক ( Incentive ) 

গ্রতিযোগিতা ( Competition ) 

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কতকগুলি প্ররোচক কার্ধে সহায়ক হয়। যেমন 
প্রতিযোগিভ। কার্ধের প্ররোচক | কোনো! শ্রেণীর একটি ব্যক্তি কোনো কাজ করিতে 
পারিলে, এ শ্রেণীভুক্ত অগ্যান্ত ব্যক্তিও ও কাজ করিতে চেষ্টা করে, অবশ্য কাজটি 
যদি একেবারেই তাহার আয়ত্তের বাহিরে না হয়। যেমন দৌড় প্রতিযোগিতায় 
অন্যান্ত প্রাতিযোগীকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইবার ইচ্ছা আরও GS দৌড়ানোর 
কারণ হইয়া দাড়ায়। 
আত্ম-প্রতিবোশিতা (Self-competition) 

আবার আত্ম-প্রতিযোগিতাও অনেক সময় বিশেষ কার্যকরী হইয়া দ্রাড়ায়। 
কোনো ব্যক্তি হয়ত প্রত্যেকটি পরবর্তী চেষ্টায় পূর্ববর্তী চেষ্টার ফলকে অতিক্রম করিয়া 
যাইতে চায়। যান্মাসিক পরীক্ষায় যে ফল হইয়াছে, বার্ষিক পরীক্ষায় তাহা ছাড়াইয়া 


যাইতে হইবে-এইরূপ সঙ্কল্প অনেক ছাত্রের লেখাপড়ায় উন্নতির একটি কারণ 
হইতে পারে। 


উদ্দেশ্য 


কোন একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকিলে, কর্মে আত্মোন্নতি সম্ভব হয়। উদ্দেশ্য 
হীন কাজ অনেক সময় নীরস ও নিস্তেজ হইয়া দীড়ায়। যেমন পরীক্ষা আসন্ন হইলে, 
পড়াশুনায় ছাত্রের মনোযোগ বাড়িয়া যায়। অথবা এতটা উচু লাফাইতে হইবে 


এইরূপ উদ্দেশ্য থাকিলে, লক্ষনে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। উদ্দেশ্যহীনভাবে 
লাফাইয়া চলিলে, এইরূপ উন্নতি ঘটে না। 


প্রেষণা ; নোদনা ১৯৯ 


উৎসাহদান, বিশ্রাম, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি 

অন্যের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে হইনে, তাহাকে নানা-প্রকারে 
কাজের উৎসাহ দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিবার যোগ্যতা, উপযুক্ত স্বাস্থ্য, 
অন্যান্য কর্মীর সহিত সহযোগিতা, Casa কন্সিগণের প্রতি বিশ্বাস, মাঝে মাঝে 
কর্মবিরতি a বিশ্রাম থাকাও প্রয়োজন । সর্বোপরি থাকা চাই কর্মে সততা এবং 
আত্মবিশ্বাস। আবার, কাজ করিবার উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে লাভ 
বা ক্ষতি কি, এই সকল বিষয়ের ধারণা না থাকিলে, কার্য ফলপ্রস্থ হয় All বিশেষ 
করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ কালে যোদ্ধী বা সৈনিকের এই জাতীয় গুণগুলি থাকা দরকাঁর। 


উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় (Motive and Intention) 

উদ্দেশ্য (Motive) এবং অভিপ্রায় (Intention) প্রায়ই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত 
হয়। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে এমন পার্থক্য রহিয়াছে, যাহা লক্ষ্য করিবার মত। 
ব্যাপক অর্থে এই ছুইটিই কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যাভিমুখী শক্তি বুঝায়। কিন্তু যথার্থভাবে 
অভিপ্রায় শুধু ল্ষ্যাভিমুখিতাই বুঝায় না, তদুপরি বুঝায় লক্ষ্য সম্বন্ধে দুরদৃষ্টি এবং 
লক্ষ্যাভিমুখী কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ। অভিপ্রায়ে যেমন কোনো উদ্দেশ্য 
সাধন করিবার স্থির সঙ্কল্প থাকে, তেমনই এ উদ্দেশ্য সাধন করিযাঁর উপায়ও অবলম্থিত 
হয়। অভিপ্রেত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য বুদ্ধি, শক্তি এবং নিষ্ঠা থাকাও 
আবশ্যক | 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অভিপ্রায় উদ্দেশ্য হইলেও, উদ্দেশ্য 
অভিপ্রায় নাও হইতে পারে। অত্যন্ত পষ্ট এবং শক্তিশালী উদ্দেশ্যই অভিপ্রীয়। 
কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে অভিপ্রায়ে প্রায়ই একাধিক উদ্দেশ্য থাকে৷ কাহাকেও 
সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে যেমন তাহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তেমনই 
আত্মপ্রাধান্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। 


৯১। Aaa al অজিত উদ্দেশ্য 

( Learned or Aquired motive ) 
উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় নয়-_কিন্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে ইহা 
পরিবন্তিত হইতে পারে। দৈহিক বা জৈব প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশাই মূখ্য । 
কিন্তু ইহার সহিত গৌণ বা উৎপন্ন (Derived) উদ্দেশ্যও যুক্ত হয়। যেমন ক্ষুধা 


২০০ মনোবিদ্যা 


প্রয়োজনের উদ্দেশ্য হইল খাদ্য । কিন্তু কোন বিশেষ খাদ্যে রুচি এবং অরুচি অভ্যাস 
ও শিক্ষার ফল। Beats ইহা! সহজাত নয়, কিন্তু অর্জিত এবং গৌণ | 
সামাজিক উদ্দেশ্য (Social motive) 

অনেক প্রয়োজন মিটাইতে Gal অপরের সহযোগিতার দরকার হয়। এই 
জাতীর প্রয়োজনকে সামাজিক প্রয়োজন বলে। আইন মানিয়া চলা, পরিচ্ছন্নতা, 
পারিপাট্য, সততা, শিষ্টতা, চরিত্র, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি সামাজিক প্রয়োজন 
এবং উদ্দেশ্যের Gate) সামাজিক উদ্দেশ্যকে জোরদার করিবার অনেক Bate 
আছে; যেমন নানা আচার-বিচার, স্তায়-নীতি, প্রতিষ্ঠান, বাধা-নিষেধ প্রভৃতি | 

শিক্ষা এবং অভ্যাসের ফলে যে সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, তাহার বেশীর ভাগই 
সামাজিক। ater সামাজিক জীব। awa সে সামাজিক উদ্দেশ্যের দ্বারা 
পরিচালিত staa মধ্যে কতকগুলি সামাজিক তাড়না বা নোদন| আছে। 
(ক) যেমন নির্ভরতা একটি সামাজিক নোদনা। একাকী অবস্থায় মানুষ নিজকে 
অসহায় বোধ করে। সে অন্যের সহিত সহযোগিতা অথবা অন্যের উপর নির্ভর 


করিতে চায়। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোর পর্যন্ত সে নিজে নিজের ভালোমন্দ, 


THAT প্রভৃতি বুঝিতে পারে না এবং এইজন্য সে পিতামাতার উপর নির্ভর করে। 
পরিণত বয়সেও মানুষ অন্যের উপর নির্ভর 


করিবার অভ্যাস সহজে কাটাইয়া! উঠিতে 
পারে না। e 


(2) WR সঙ্গী অথবা সাথী এবং তাহার যৌন জীবনের অ 
করে এবং তাহার উপর সে নির্ভর করিতে চাঁয়। 
বিশিষ্ট স্থান (status) বা অংশ । এই চাহিদাটি ates সমাজস্থ অস্ান্ত মানুষ 
হইতে পৃথক করিয়া দেয়। ইহাকে ব্যক্তিগত চাহিদা (egoistic need) বলা সঙ্গত 
হইবে না, কারণ এই চাহিদা পুরণ করিতে হইলে ব্যক্তিকে সমাজস্থ আর পাচজনের 
সাহায্য লইতে হয়। বিশিষ্ট স্থানলাভের চাহিদার সহিত সমাজে মর্যাদা (prestige) 
এবং ক্ষমতা (Power) লাভের চাহিদাও মিশ্রিত থাকে এইরূপ ইচ্ছার আর একটি 
রূপ হইল সমাজস্থ অন্যান্য লোকের তুলনায় নিজ ay 
বিস্তার করা। (ঘ) আর একটি সামাজিক উদেশ্য বা চা 
নিরাপদ স্থান (Security) লাভ করা, যাহা হইতে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা কম। 

উপরোক্ত চাহিদা বা তাড়নাগুলি সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে সক্তি 

ইহাদিগকে সামাজিক উদ্দেশ্য বলা হয়। 


ংশীদার কামনা 
(গ) মানুষ চায় সমাজে একটি 


হিদা হইল সমাজে এমন 


য় হয়। সুতরাং 


প্রেবণা ; নোদনা ২০১ 


ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য (Egoistic motive) 
ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও সামাজিক উদ্দেশ্য পরম্পরসাপেক্ষ। ব্যক্তি সমাজের 
অংশ। তাই নিছকভাবে ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য সম্ভব কিনা, তাহাতে সন্দেহ 
আছে। আল্পোর্ট বলিয়াছেন যে অজিত বা গৌণ উদ্দেশ্য প্রায়ই প্রধান বা মুখ্য 
উদ্দেশ্য হইতে পৃথকভাবে কাজ করে । কোনো দরিদ্র বালক হয়ত প্রথমে IT 
সংস্থানের জন্য টাকা রোজগার করিতে আরম্ভ করিল। fee জীবিকা সংস্থানের 
অভাব মিটিবার পর. হয়ত সে টাকা জমানোই রোজগারের উদ্দেশ্য করিয়া! লইল। 
বৃদ্ধ লোক কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরেও হয়ত চাকুরি ছাড়িতে চাহে al, যদিও 
তাহার খাওয়া পরার কোনো! অভাব নাই। আবার যৌন ক্ষমতা কমিয়া যাইবার 
পরও হয়ত মধ্যবয়স্ক বা বৃদ্ধ লোক যৌন আকর্ষণ কাটাইয়া উঠিতে পাঁরিল না। 
উচ্চাকাপ্ক্ষা। (Ambition) ব্যক্তিজীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাড়াইতে পারে । এই 
উচ্চাকাঙ্কার সীমা (Level) এবং আস্পৃহা (Aspiration) পরীক্ষা করিয়া বাহির 
করা UA) যেমন, পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় কেমন করিবে বলিয়া আশা করে, তাহা 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উচ্চাকাজ্জার সীমা বুঝা যাইতে পারে। পরীক্ষার্থী 
অতীতে যে সকল পরীক্ষা দিয়াছে, তাহার সাফল্য বা কৃতিত্ব কি পরিমাণে তাহার 
'উচ্চাকাজ্জার সীমাকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাও নির্ণয় করা যাঁয়। উচ্চাকাজ্চার 
সীমা অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তির স্বভাব বা প্রকৃতির উপর। যেমন, কোনো 
কোনো ব্যক্তি স্বভাবতঃ নিস্তেজ এবং নিক্ষিয়, আবার কেহ কেহ উৎসাহী 
এবং উদ্যোগী। উচ্চাকাজ্জার সীমা ব্যক্তির আত্মমর্যাদাোবোধের উপরও অনেকাংশে 
নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, উচ্চাকাজ্জার সীমা নির্ভর করে ব্যক্তি পূর্বে যে কৃতিত্ব লাভ 


করিয়াছে, তাহারও উপর | 


১২। নিৰ্জ্জন প্রেষণ। (Unconscious mativation) 


প্রেষণার উৎস যে শুধু চেতন মনেই নিহিত থাকে, তাহা নয়। নিজ্ঞান বা 
অচেতন মনও প্রেষণার উৎম হইতে পারে । ব্যক্তির আচরণ যে প্রেষণার প্রকাশ, 
তাহা তাহার অগোচরেও থাকিতে পারে । কোনো বুদ্ধিমান এবং বিবেচক ব্যক্তি 
হয়ত হঠাৎ রাগিয়। গিয়া কাগজ্ঞান হারাইয়া বসিতে পারে, এবং কেন সে অকস্মাৎ 
এইরূপ অগ্নিশর্ম। মুদ্তি ধারণ করিল, তাহা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিতে 
পারে। আবার কোন ব্যক্তি হয়ত আজগুবি স্বপ্ন দেখিয়া, কেন যে এইরূপ স্বপ্ন 
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দেখিল, তাহা একেবারেই না জানিতে পারে। আবার কেহ হয়ত সামান্য কারণেই 
ভীত হইয়া পড়ে, অথচ জানে না, এইরূপ ভীত হইবার কারণ কি। 
নিভ্তান উদ্দেশ্যের কারণ 

নিজ্ঞণন উদ্দেশ্যের একটি কারণ এই যে অনেক উদ্দেশ্যই অর্জিত হইয়া অভ্যাসে 
পরিণত হয়। এই সকল অজিত অভ্যাস অজ্ঞাতভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক 
মুদ্রাদোষ অথবা আচরণ মনের অজ্ঞাতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। কেহ হয়ত কথা! 
বলিতে বলিতে নখ কামড়ায় বা খোটে, টেবিলে টোকা দেয়, নিজ কান টানে, 
ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে পায়চারি করিতে থাকে, অথচ সে জানে না যে সে এইরূপ 
আচরণ করিতেছে | 

Rafa উদ্দেশ্যের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, উহা প্রায়ই এমন অঞ্জীতিকর 
অবস্থায় অজিত হয়, যাহা, আমরা ভুলিতে চাই। কতকগুলি অপ্রীতিকর উদ্দেশ্য 
আমরা সংজ্ঞান মনে অথবা চেতন ভাবে স্বীকার করিতে চাহি না। ইহারা 
অবদমিত হইয়া fata মনে অপসারিত এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে বিস্মৃত হয় ॥ 
আমরা এই নিঞ্জান উদ্দেশ্যগুলির প্রতি চোখ বুজিয়া থাকিতে চাই। Bera 
ছদ্মবেশে বা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন আমরা প্রায়ই ব্যক্তির অপ্রিয় 
নাম এবং অপ্রীতিকর কাজ অথবা ঘটনা ভুলিয়া যাই। 
নিৰ্জ্জান উদ্দেশ্যের বিকৃভ প্রকাশ 

feta উদ্দেশ্যের es প্রকাশ নানাভাবে ঘটিতে পারে । (১) কোনে) 
নিজ্ঞান উদ্দেশ্য হয়ত বিপরীত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। feta 
উদ্দেশ্যের বিপরীত প্রকাশকে ফ্ৰয়েড, প্রতিক্রিয়া গঠন” (Reaction formation) 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যেমন কোনো! দুষ্ট বা ছুবৃত্তি ব্যক্তি হয়ত রাতারাতি 
সাধু বনিয়া যাইতে পারে। অভিভক্তি যে অনেক সময় চোরের লক্ষণ হইতে পারে, 
তাহা স্থবিদিত। 

(২) অভিক্ষেপ ( Projection ) আর একটি উপায়, যাহার সাহায্যে Reta 
উদ্দেশ্য বিরত উদ্দেশ্যের আকার লইয়া প্রকাশিত হয়। যেমন, যে ব্যক্তি সকলের 
নিকট হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করে (Persecution Mania), সেই ব্যক্তিই হয়ত 
সকলের অনিষ্ট ঘটাইবার আকাঙ্জা বা উদেশ্য অস্তরে অন্তরে পোষণ করে, অথবা যে 
পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অসছুপায় অবলম্বন করে বা করিতে চায়, সে-ই হয়ত অন্তান্ত 
নির্দোষ এবং সৎ পরীক্ষার্থীদিগের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে। আবার অন্ত 
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স্বীলোকের প্রতি আসক্ত পুরুষ হয়ত নিজ পতিত্রতা স্ত্রীর সতীত্বে সন্দিগ্ধ হয়। এইরূপ 
অভিক্ষেপের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজ উদ্দেশ্যটিকে চাপা দিয়া, অজ্ঞাতভাবে উহা অপরের 
স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করে না। 

(৩) অভিক্রান্তি (Displacement) অস্বীকৃত নিজ্্ণান উদ্দেশ্যকে বিকৃতভাবে 
প্রকাশ করিবার আর একটি উপায়। এই উপায়ে কোনো উদ্দেশ্যের লক্ষ্যবস্তু NT 
কোন লক্ষ্যবস্তর দ্বার! প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। আপিসের বড়বাবু হয়ত সাহেবের হাতে 
' লাঞ্চিত হইয়া, গৃহে আসিয়া নিজ স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে। অথবা নবজাত ভ্রাতা 
বা Gila উপর হয়ত শিশুর বিদ্বেষ প্রকাশিত হয় উহার পুতুল বা খেলনা নষ্ট করিবার 
মধ্য দিয়া। এই প্রক্রিয়াটি অনেকটা “উদ্দোর Fife বুধোর ঘাড়ে” চাপাইবার 
সামিল। 

(৪) যুক্ত্যাভাস (Rationalisation ) সাহায্যেও নিজ্ঞন উদ্দেশ্য অন্ত 
আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ছাত্র হয়ত তাহার অরুতকাধতার জন্য 
শিক্ষকের বা পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্ব, শিক্ষার দোষ, অথবা পড়ার সময়ের BAC! 
প্রভৃতিকে দায়ী করিতে পারে। আবার মা হয়ত ছেলের স্কুল কামাই হইবে অথবা 
সে অসৎ সঙ্গে মিশিবে, এই সকল আপত্তি তুলিয়া ছেলেকে নিজের কাছে আটকাইয়া' 
রাখেন। আবার বাপ হয়ত নিতান্ত রাগের মাথায় ছেলেকে বেদম প্রহার করিয়া 
পরে নিজেকে এই মনে করিয়া সাত্বনা দেন যে, তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে 
প্রহার করিয়াছেন। 

(e) ক্ষতিপুরণ ( Compensation ) নিজ্ঞণন উদ্দেশ্যকে ছদ্ম আবরণে প্রকাশ 
করিবার আর একটি উপায়। ইহার সাহায্যে ব্যক্তি তাহার দুর্বলতা বা ক্রটিকে 
অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত আচরণের ছারা গোপন করিবার চেষ্টা করে। 
যেমন FHA নারী হয়ত গ্রন্থকীট হইয়া ওঠে, বিশেষ afew অর্জন করে এবং 
এইরূপে সেই সম্মান বা সমাদর আদায় করিয়া লয়, যাহা সে তাহার রূপের দ্বারা লাভ. 
করিতে পারে নাই। বেঁটে লোক, হয়ত AT বড় যোদ্ধা হইয়া তাহার খর্বতার 
Was! পোষাইয়া লয়। আবার হয়ত নিরক্ষর পিতা সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করিয়া 
নিজ নিরক্ষরতার ক্ষতিপূরণ বা ত্রুটি সংশোধন করেন। অ্যাড্‌লার ব্যক্তির ত্রুটি 
সংশোধনের উপায় হিসাবে ক্ষতিপূরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 

(৬) Bat (Sublimation) নিজ্ঞন উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাঁশকে 
সাহায্য করে। অনান্য উপায়গুলির তুলনায় উদগতি Feta উদ্দেশ্যকে সমাজ ও, 
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কুষ্টির সহায়ক কোনে! ছদ্ম প্রকাশের পথে পরিচালিত করে। অর্থাৎ উদগতিতে 
কোনো Hass উদ্দেশ্য উচ্চতর উদ্দেশ্যের আবরণ লইয়া প্রকাশিত হয়। যেমন 
Reta যৌন কামনা হয়ত বিজ্ঞান, ধর্ম, সঙ্গীত অথবা শিল্পকলা প্রভৃতি উচ্চতর স্ষ্টির 
মধ্য দিয় তৃপ্থিলাভ করে । কোনো বালবিধবা! হয়ত তাহার অতৃপ্ত মাতৃত্ব কামনার 
তৃপ্তি আস্বাদন করে সেবাব্রতের মধ্য দিয়া | 

(৭) আবার qaeriga ( Phantasy ) মধ্য দিয়াও feta উদ্দেশ্য সংজ্ঞানে 
প্রকাশিত হইতে পারে। যেমন সমাজে উপেক্ষিত বা ব্যর্থতাবিডস্থিত ব্যক্তি হয়ত 
কল্পনায় তাহার Paw! পোষাইয়া লয়। 5 

(>) প্রত্যাবৃত্তি ( Regression ) আর একটি উপায়, যাহার সাহায্যে eta 
উদ্দেশ্য সংজ্ঞানে চরিতার্থ হইতে পারে। প্রত্যাবৃত্ভিতে ব্যক্তি বর্তমান পরিস্থিতিতে 
পরাস্ত হইয়া কোনো! অতীত অবস্থায়-_-যেমন পরিত্যক্ত শৈশব অবস্থাগ্র-__ফিরিয়া যায়। 
‘যেমন নবজাত ভ্রাতা বা ভগ্রীর প্রাপ্য পিতামাতার মনোযোগ বা আদর কাড়িয়া 
লইবার উদ্দেশ্যে শিশু হয়ত তাহার বাল্যাবস্থার অভিনয় করে। সে হয়ত পাঁচ 


বৎসরের শিশু হইয়াও ছুই বৎসরের শিশুর মত আধো আধো কথা বলে অথবা 
কাজ করে। 


অনুশীলনী (Exercise) 
1,. What is motivation? Analyse the factors constituting it. 
(Ans : pp. 184—185) 
প্রেষণ| কাহাকে WA? প্রেষণার বিশ্লেষণ কর। 
2. What are the main drives of behaviour? Distinguish 
between purpose, drive and instinct, 
(Ans : pp. 185—186 ; 190—191) 
আচরণের প্রধান নোদকগুলি কিকি? নোদকের সহিত উদ্দেশ্য এবং সহজ 
প্রবৃত্তির পার্থক্য দেখাও | 


3. Explain hunger, thirst, sleep and sexual impulses as drives, 
(Ans : pp. 186—189) 
নোদকরপে ক্ষুধ', তৃষ্ণা, নিদ্রা এবং কামাবেগের আলোচনা F7 | 
4, 


Define need. Distinguish between primary and secondary 


needs, (Ans: pp. 191193) 
অভাব কাহাকে বলে? মুখ্য এবং গৌণ অভাবের পার্থক্য দেখাও ৷ 
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Define motive. How does it differ from stimulus and 
incentive ọ Explain the principal motives after Woodworth. 
(Ans : pp. 193—197} 
উদ্দেশ্য কাহাকে বলে? উদ্দেশ্যের সহিত উদ্দীপক এবং প্ররোচকের 
পার্থক্য কি? উড ওয়ার্থ-এর প্রদণিত প্রধান উদ্দেশ্তগুলি আলোচনা কর । 
What are the methods of testing the strength of motives ? 
Illustrate your answer with examples. (Ans: pp. 197—198) 
উদ্দেশ্যের শক্তি পরীক্ষার উপায়গুলি দৃষ্টান্ত সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। 
Explain the main incentives to action. Distinguish between 


motive and intention. (Ans : pp. 198—199) 
কর্ণের প্রধান প্ররৌচকগুলি আলোচনা কর এবং উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের 
পার্থক্য নির্ণয় কর। 


How would you. distinguish between learned and the 
unlearned motives pọ Explain the main learned motives. 

(Ans: pp. 199 201} 
অর্জিত এবং সহজাত উদ্দেশ্যের পার্থক্য নির্ণয় কর। প্রধান অজিত উদ্দেশ্য- 
গুলিকিকি? 


Explain the unconscious motivation of action. Wh 
the mechanisms - through which unconscious motivation 
takes place ? (Ans : pp. (201—204) 
নির্জান প্রেষণ| কাহাকে বলে? কি কি উপায়ে নিজ্ঞান প্রেষণা সক্রিয় 


হ্য়? 


at are 


একাদশ পরিচ্চ্ছেদ 
উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়। ; প্রতিক্রিয়া কাল 


( Stimulus, Response ; Reaction-time ) 


১। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়। 

কে) উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ও সংজ্ঞা 
উদ্দীপক কাহাকে বলে? অথবা উদ্দীপকের সংজ্ঞা কি? এই প্রশ্নের উত্তর 

দেওয়ার আগে সাধারণভাবে উদ্দীপক বলিতে কি বুঝায় দেখা যাঁউক। 
সাধারণ অর্থে উদ্দীপক বলিতে বুঝায় যাহা উদ্দীপিত বা উত্তেজিত Fra | তাহা 
হইলে, উদ্দীপক নিশ্চয়ই কোনো শক্তি যাহা উত্তেজনা ঘটায়। এইবার প্রশ্ন ওঠে 
উদ্দীপক কোন্‌ বস্তুকে বা কাহাকে উত্তেজিত করে। আরও প্রশ্ন জাগে, উত্তেজনার 
ফল কি। এই প্রশ্ন ছুটিরও সাধারণভাবের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম 
প্রশ্নোত্তরে বলা যায় যে, উদ্দীপক উত্তেজিত করে কোনো প্রাণীকে বা TRAC | 
পরবর্তী প্রশ্নোত্তরে বলা যায় যে, উত্তেজনার ফল কোনো ক্রিয়া, যাকে বলা হয় 

প্রতিক্রিয়া | 

এইবার বৈজ্ঞানিক আর্থে উদ্দীপক কাহাঁকে বলে দেখা যাউক। মানসজীবনের 
একটি মূল ক্রিয়া বা বৃত্তির নাম সংবেদন। সংবেদন, যেমন দেখা, শোনা, স্পর্শ 
করা, স্বাদ গ্রহণ করা, গন্ধ নেওয়া প্রভৃতি ঘটে উদ্দীপকের উত্তেজনায়। যেমন একটি 
রং বা বর্ণ দেখিলাম। এই বর্ণদেখা-রূপ সংবেদন ঘটে এ বর্ণের SRS উত্তেজিত 
করার ফলে। এই ক্ষেত্রে বর্ণটি উহার দর্শন সংবেদনের উদ্দীপক ৷ বর্ণটির উপস্থিতিতে 
ইহার সম্নিহিত Sata (ether) আন্দোলিত হইয়া নির্দিষ্ট দৈৰ্ঘ্য এবং উচ্চতাসম্পন্ন তরঙ্গ 
R করে। এ তরঙ্গ চক্ষুর বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া অক্ষিপটের ( retina ) 
পীতবিন্দু (yellow spot ) সম্নিহিত দর্শননার্ভের ( optic nerve ) বহি:প্ৰান্তকে 
( peripheral end ) উদ্দীপিত বা উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা দর্শননার্ভপ্রবাহ্‌- 
রূপে অগ্রসর হইয়া মস্তিঘের দর্শনকেন্স্থ ( Occipital lobe ) দর্শননার্ভের অন্তঃপ্রান্তে 
(central end) পৌছায়। এই পৰ্যন্ত উত্তেজকরূপ বর্ণটির ক্রিয়া। এই ক্রিয়া 
অবশ্যই কোনো শক্তির। সুতরাং উদ্দীপক যে একটি শক্তি তাহাতে সন্দেহ 
নাই । দর্শননার্ভের উদ্দীপনার ফলে যাহা ঘটিল, তাহার নাম প্রতিক্রিয়া | এই 


উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়া; প্রতিক্রিয়া কাল ২০৭ 


ক্ষেত্রে উদ্দীপক যে প্রতিক্রিয়া ঘটাইল, তাহা সংবেদী প্রতিক্রিয়া (sensory 
reaction ), যাহার অন্য নাম ATITA | 


এইবার স্মরণ প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক দেখাইয়া! বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা করা 
যাইতে পারে। যেমন একটি কবিতার একটি লাইন মনে আসিতেছেনা। এই 
অবস্থায় এ লাইনটির আরকুটুকু মনে করাইয়া দিলে, AG উদ্দীপকের কাজ করিতে 
পারে। লাইনটির প্রথম অংশ যদি “কাননে কুসুম কলি? হয়, তবে এটুকু উল্লেখ 
করিলেই হয়ত, পরবর্তী “সকলি ফুটিল’ অংশটি মনে পড়িয়া যায়। এইক্ষেত্রে মনে- 
করাইয়া-দেওয়া প্রথম অংশটি উদ্দীপকের কাজ করিল এবং তাহার ফলে মনে-আসা 
পরবর্তী অংশটি প্রতিক্রিয়া রূপে ঘটিল। এইরূপে একই লাইনের প্রথম অংশের 
উদ্দীপক এবং পরবর্তী অংশের প্রতিক্রিয়া হইবার কারণ কি? কারণ এই যে, অতীতে 
কবিতাটি যতবার পড়া হইয়াছে, ততবারই প্রথম অংশের পরেই পরবর্তী অংশ পড়া 
হইয়াছে । ফলে এই ছুই অংশের মধ্যে অনুযদ্রস্থত্র স্থাপিত হইয়াছে । কাজেই 
'যেমন কাণ টানিলে মাথা আসে, তেমন পূর্ববর্তী অংশটি মনে করাইয়া দিবার ফলে, 
পরবর্তী অংশটি মনে পড়িল। এই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অংশটি মনে করাইয়া দেওয়া 
উত্তেজক বা উদ্দীপক এবং পরবর্তী অংশটি মনে পড়া প্রতিক্রিয়া | 

তাহা হইলে, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে আমর! জানিলাম ষে উদ্দীপক 
এবং প্রতিক্রিয়া উভয়ই শক্তিবিশেষ। উহার! কি জাতীয় শক্তি এই বিষয়ের 
অধিক বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের একটি জটিল সমস্যা । কাজেই, এই সমস্যা সমাধানের 
চেষ্টায় বিরত হওয়া গেল। উদ্দীপক যে প্রকারের শক্তিই হউক না কেন, ইহা এমন 
এক শক্তি, যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ঘটাইতে সমর্থ। আবার, প্রতিক্রিয়াও 
এমন একটি শক্তি, যাহা উদ্দীপকের উত্তেজনায় সাড়া দিতে সমর্থ। শুধু তাহাই aq! 
প্রতিক্রিয়া ইন্দরিয়ের উত্তেজনায় সাড়া দিয়া উহাকে শান্ত করিতে সমর্থ। 

এই আলোচনা হইতে উদ্দীপক (Stimulus ) এবং প্রতিক্রিয়া ( Reaction ) 
কাহাকে বলে, অথবা উহাদের Re স্পষ্ট হইয়া দাড়ায়। যে শক্তি জীবদেহকে 
কোনো প্রকারে বা উহার কোনো স্থানে উত্তেজিত করে তাহাকে উদ্দীপক বলে। 
আবার যে শক্তি উদ্দীপকের উত্তেজনায় কোনো ক্রিয়ায় সাড়া দেয় তাহাকে 


প্রতিক্রিয়া aca | 
বর্তমান পরিচ্ছেদের সর্বত্র উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যাই স্থান পাইয়াছে। 


২০৮ যনোবিদ্যা 


(খ) উদ্দীপকের প্রকার ভেদ 

উদ্দীপক নানাপ্রকার। উহা ভৌত ( physical ), বৈদ্যুতিক (electrical ), 
রাসায়নিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে । যেমন বর্ণসংবেদনের বেলায় বর্ণ 
এবং ইথর তরন্দের আকারে উহার চস্ুকে উত্তেজিত করা একটি ভৌত উদ্দীপকের 
দৃষ্টান্ত। আবার কোন গন্ধদ্রব্যের গ্যাসীয় কণার মাধ্যমে নাসিকাকে উত্তেজিত করাও 
হয়ত ভৌত উদ্দীপকের দৃষ্টান্ত । কিন্তু কোন খাছ্ছের লালা সিক্ত হইয়া জিহ্বাকে উদ্দীপিত 
করা একটি রাসায়নিক শক্তির দৃষ্টান্ত । এই সকল প্রকারভেদ পদ্ার্থ-বৈজ্ঞানিক | 
কিন্ত যেহেতু আমাদের বিষয় পদার্থবিদ্যা নয়, কিন্তু মনোবিষ্যা, উদ্দীপকের প্রকারভেদ 
মনোবৈজ্ঞানিক হওয়া বাঞ্চনীয় | 

মনোবৈজ্ঞানিক দিক হইতে বলা যায় যে, উদ্দীপক দুই প্রকার, যথা পর্যাপ্ত 
( Adequate ) এবং অ-পর্বান্ত ( Inadequate )। যে উদ্দীপক ইন্দ্রিযকে উত্তেজিত 
করিয়া সংবেদন উৎপন্ন করিবার পক্ষে স্বভাবতঃ যথেষ্ট, তাহাকে এ Sf 
এবং একটি বিশেষ, সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক বলে। যেমন ইথার তরজ চক্ষুকে 
উত্তেজিত করিয়! দর্শন সংবেদন, বাঘুতরজ কর্ণকে উত্তেজিত করিয়া শব্দ সংবেদন, 
কোনো দ্রবণীয় পদার্থ জিহ্বার সংস্পর্শে আসিয়া স্বাদ সংবেদন এবং গ্যাসীয় 
পদার্থ নাসিকার ঝিলীকে উত্তেজিত করিয়া ভ্রাণ সংবেদন ঘটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত 
উদ্দীপক ৷ 

পক্ষান্তরে যে উদ্দীপক স্বভাবতঃ কোনে! সংবেদন বা প্রতিক্রিয়া tery করিবার 
পক্ষে যথেষ্ট নয়, অথচ উহা উৎপন্ন করে, সেই Bers & প্রতিক্রিয়ার 
SIS উদ্দীপক বলে । যেমন আঘাত বা আঘাতের আশঙ্কা ব্যথা সংবেদনের 
পর্যাপ্ত উদ্দীপক । কিন্তু চক্ষগোলকে আঘাত লাগিলে, এ আঘাত DRS শুধু আঘাত 
সংবেদনই উৎপন্ন করে না আলোক সংবেদনও উৎপন্ন করে। এই ক্ষেত্রে আঘাত 
আলোক সংবেদনরূপ প্রতিক্রিয়ার অপর্যাপ্ত উদ্দীপক | আবার, চর্মকে 
সুচীবিদ্ধ করা ব্যথা সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক । কিন্ত চর্মের কোনো চাপবিন্দুকে 
স্থচীবিদ্ধ করিলে, È স্থানে ব্যথা সংবেদন না A চাপ সংবেদন প্রতিক্রিয়াই ঘটে। 
অথচ চাপ সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক ইহা নয়। চাপ সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক 
চর্মের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ। স্থতরাং এই স্থলে চাপবিন্দুতে সূচীতেদ চাপ 
অংবেদনের অ-পর্যাগ্ উদ্দীপক । 


তাহা ছাড়া, উদ্দীপকের প্রকারভেদ নানা দিক হইতে করা যাইতে পারে ॥ 
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মাত্রাভেদ্র অনুসারে একই উদ্দীপকের কম বা বেশী তীব্রতা, কম বা বেশী ব্যাপকতা! 
থাকিতে পারে, যেমন আলোক, শব প্রভৃতি উদ্দীপকের ক্ষেত্রে I 

পরবর্তী অনুচ্ছেদে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণ! স্পষ্টতর হইবে | 
২। (ক) অনুচ্ছেদে প্রতিক্রিয়ার শ্রেণীভেদ দেখানো হইয়াছে। তৎপূর্বে উদ্দীপক- 
প্রতিক্রিয়া এককের আলোচনা বাঞ্ছনীয় | 


গে) উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়। একক ( Stimulus-response unit ) 
[ সপ্তম পরিচ্ছেদের ১। ৪ অন্থচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ] 

উদ্দীপকপ্প্রতিক্রিয়া একক বলিতে বুঝায়, সকল মানস বৃত্তিই এক বা একাধিক 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া লইয়া গঠিত। একটি বৃহৎ সংখ্যা কতকগুলি এক-এর সমষ্টি । 
তেমনই কোনো! জটীল মানসবৃত্তি কতকগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া৷ এককের সমষ্টি ছাড়া 
কিছু নয়। অন্থযপ্গবাদীদের (associationists) মতে প্রত্যেক মানসবৃত্বিকে 
বিশ্লেষণ করিলে এফ বা এক অপেক্ষা বেশী উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক পাওয়া যায়। 
শিক্ষণ (learning) একটি দৃষ্টাস্ত। একটি কবিতা শিক্ষা করার অর্থ কতকগুলি 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একককে যুক্ত করা। পাখি সব’ অংশটি পাঠ করিবার 
অব্যবহিত পরেই শিক্ষা করা হয় “করে রব’। আবার “করে রব’ অংশটি পাঠ 
করিবার অব্যবহিত পরেই শিক্ষা করা হয় ‘রাতি পোহাইল+। অনুরূপভাবে কবিতার 
অন্ত প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী অংশ এবং পরবর্তী অংশ অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সুত্রে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। ফলে পূর্ববর্তী অংশটি উপস্থিত হইলে, উহা! উহার পরবর্তী অংশটি 
মনে করাইয়া দেয়। | * 

এই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অংশটি উদ্দীপক এবং পরবর্তী অংশটি প্রতিক্রিয়া । ইহাদের 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ইহারা,এই সংযোজক fore (hyphen ) যুক্ত হইয়া দুইটিতে এক 
অথবা এককক্ধপে. সক্রিয় । কাজেই কবিতাটি কতকগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া 
এককের ( chain-reflex of stimulus-response ) শাল ছাড়া কিছু নয়। 
এই acy নবম পরিচ্ছেদের ৯ অনুচ্ছ্দটি দ্রষ্টব্য । 

এই মত অনেক মনোবিদই স্বীকার করেন না। যেমন ম্যাকৃডুগ্যাল (McDougall) 
প্রভৃতি উদ্দেশ্যবাদী (071০) মনোবিদ এই মতবিরোধী। ইহারা বলেন, 
সব মানসবৃত্তিই চেতন qi অবচেতনভাবে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে। 
কিন্তু উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক মতবাদ ( Stimulus-response unit theory ) 

১৪ 
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অনুসারে প্রত্যেক মানসবৃত্তিই যান্ত্রিক ( mechanical ), উদ্দেশ্য বিহীন এবং অন্ধ | 
আবার হ্বার-দাইমার (Wertheimer), কোয়েলার ( Kohler ) প্রভৃতি 
গেষ্টাণ্ট মনোবিদরাও এই মতের বিরোধী । ইহাদের মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তিই 
"এক একটি পূর্ণ বা গোটা বস্ত। ইহা কতকগুলি এককের সমষ্টি হইতে পারে না | 
GEES বরং গোটা মানসবৃত্তির বিশ্লেষণ ফল। 


(ঘ) প্রতিক্রিয়ার প্রকারভেদ 


উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। প্রতিক্রিয়া তিন শ্রেণীর যথা কোনো 
সংবেদন দ্বিতীয়তঃ; কোনো পেশীর বিচলন এবং তৃতীয়ত:, কোনো গ্রন্থির 
FAFA | 


উদাহরণ সাহায্যে তিন শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য দেখানো যাইতে পারে। 
একটি তীব্র আলোক চক্ষুর বিভিন্ন অংশগুলি অতিক্রম করিয়া অক্ষিপটে প্রতিফলিত 
হইল। উহাকে সঙ্গিহিত দর্শন-নার্ভ উদ্দীপিত হইল। তারপর ও উদ্দীপন! নার্ভ- 
প্রবাহরূপে মত্তিদ্ধের দর্শনকেন্দ্রে পৌছিল। সঙ্গে সঙ্গে আলোক সংবেদন রূপ 
প্রতিক্রিয়া ঘটিল । উত্তেজনাটি সংবেদীয় নার্ভের সন্নিহিত চেষ্টায় নার্ভকে উদ্দীপিত 
করিল। ফলে DRT প্রসারণ বা সঙ্কোচনরূপ বিচলন বা চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া হইল। 
আলোকটি অত্যন্ত তীব্র হইলে, চক্র অশ্রগ্রন্থি ( lachrymal ) উত্তেজিত হইয়া 
অশ্রু নিঃসারণ ও ঘটাইতে পারে। এইটি গ্রন্থীয় affan | 

তাহা হইলে, উল্লিখিত তথ্য হইতে তিন শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল--যথা, 
সংবেদীয়, চেষ্টীয় এবং গ্রন্থীয়। এই তিন শ্রেণী ছাড়া অন্য তিন শ্রেণীর 
প্রতিক্রিয়া হইতে পারে__থ! সরল, যৌগিক এবং অনু । পরবর্তী অনুচ্ছেদে, 
এই তিন প্রকার প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া-কাল প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 


২। প্রতিক্রিয়া-কাল ( Reaction-Time ) 
উক্ত উদাহরণটিতে মূল উদ্দীপক আলোক এবং চক্ষু মেলিয়া যাওয়া বা প্রসারণ 
এবং বুজিয়া যাওয়া বা সঙ্কোচন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী ব্যবধানে অনেকগুলি 
ক্রিয়া ঘটিয়াছে। এই ক্রিযাগুলি ঘটিতে কিছু কাল ব্যয়িত হয়। উদ্দীপকের 
উপস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়া ঘটিবার মধ্যবর্তী এই কাল-ব্যাবধানই প্রতিক্রিয়া 


কাল। প্রতিক্রিা যেমন সরল, যৌগিক এবং অঙ্ুযঙ্ভেদে তিন প্রকার, প্রতিক্রিয়- 
কালও অনুরূপভাবে তিন শ্রেণীর | 
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নানারূপ প্রয়োগ এবং seria পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিক্রিয়া-কালের নির্ণয়চেষ্টা 
হুইয়াছে। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকৃতি এবং সংখ্যা অন্থসারে প্রতিক্রিয়া 
এবং প্রতিক্রিয়াকাল ( Reaction-time) প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা, সরল 
{ Simple), যৌগিক বা জটিল (Compound ) এবং অনুষঙ্গ ( Associative )। 
যৌগিক প্রতিক্রিয়া-কাল আবার ছুই রকমের হইতে পারে, যথা নির্বাচন ( Choice ) 
এবং ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল (Discrimination) sga প্রতিক্রিয়া-কালও 
আবার অবাধ ( Free ) এবং সবাধ ( Constrained ) ভেদে ছুই প্রকার | 


(ক) সরল প্রতিক্রিয়া-কাল 

যে প্রতিক্রিয়া মাত্র একটি উদ্দীপক হইতে সরাসরি সংঘটিত হয়, উহাকে সরল 
প্রতিক্রিয়া এবং উহাতে যে কাল Offs হয় তাহাকে সরল গরতিক্রিয়া-কাল বলে। 

সরল প্রতিক্রিয়া-কালের নিরূপণ প্রণালী এইরূপ ৷ প্রয়োগকর্তা (Experimenter) 
পাত্রকে আড়াল করিয়া একটি পর্দার 
পেছনে বসেন। তাহার নিকট হয়ত 
একটি সুইচ, থাকে, যাহা টিপিবামাত্র 
পাত্রের নিকট স্থাপিত একটি -বান্ব 
জলিয়া ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাল- 
পরিমাপক (chronoscope ) ঘড়ির 
কাটা চলিতে থাঁকে। পর্দার অপর 
দিকে পাত্র আসন গ্রহণ করেন। এ 
আলোক দেখিবামাত্র তিনি তাহার 
নিকট স্থাপিত আর একটি স্থইচ, 
টিপিয়া দেন, যাহার ফলে আলোকটি 


নিভিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির 
কীাটাটি গকর্তী  ১৭নংচিত্র-ভাথিয়ার ক্রনোম্ষোপ__ ইহাতে দোলক 
ই ও থামিয়া যায়। প্রয়ো দুইটি চাবি ছুইটিতে আটকানো থাকে । চাবি 
ia ঘড়ির কাটার গতির দ্বারা দুইটি টিপিয়া দিলে দোলক দুইটি ছুলিতে থাকে। 
পরিমাপিত সময়টি উহাদের দোলনের হার পৃথক। উহীরা যতবার 
নেন। REMSOR ছুলিবার পর মিলিত হয় বা ঠিক পাশাপাশি দোলে, 
ক্ষনোক্ষোপের প্রত্যেকটি তাহার সংখ্যা অনুসারে প্রতিতিয়াকালের হিনাব 

দাগের সহিত পরবর্তী দাগের ব্যবধান করা হয়। 


এক সেকেণ্ডের এক-সহম-অংশ হিসাবে নি্ণাত হয়। এই পরীক্ষাটি হিপ-এর 


২১২ মনোবিদ্যা 


ক্রনোস্ষোপ ( Hipp’s chronoscope ) সাহায্যে কি ভাবে-করিতে হয় বলা হইল ॥ 
৩২নং চিত্রে ভার্ণিয়ার ক্রনোক্ষোপ, সাহায্যে পরীক্ষার নিয়ম সংক্ষেপে বলা হইল | 
(খ) যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল 

এইবার যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল কিরূপে নির্ণাত হয় তাহা দৃষ্টান্ত সাহায্যে 
বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল ছুই প্রকার, যথা 
ভেদ প্রতিক্রিঘ্াকাল (Discrimination Reaction-time) এবং নির্বাচন প্রতিক্রিয়া- 
কাল (Choice Reaction-time) | 

ভেদ প্রতিক্রিয়াকাল এইরূপে পরীক্ষিত হয়। যেমন পাত্রকে বল৷ হইল যে, 
তাহার সম্মখে হয় লাল নতুবা নীল আলো জালানো হইবে এবং শুধু লাল আলোটি, 
দেখিলেই তিনি সুইচ, টিপিবেন, কিন্তু নীল আলো দেখিলে তিনি কোন প্রতিক্রিয়া 
করিবেন না। এই প্রতিক্রিয়াকাল সরল নয়, কিন্তু যৌগিক, কারণ ইহাতে NT 
আলো দেখিবামাত্র প্রতিক্রিয়া করেন না (যেমন সরল প্রতিক্রিয়া করিবার 
সময় তিনি করেন), কিন্ত একটি আলোকের সহিত আর একটি আলোকের 
ভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিক্রিয়া করেন। এই ক্ষেত্রে আলোক. দেখা এবং উহার 
প্রতিক্রিয়া করিবার মধ্যবর্তী আরও একটি ক্রিয়া, অর্থাৎ আলোকটিকে অন্ত একটি, 
আলোক হইতে পৃথক রূপে বুঝিবার ক্রিয়া ঘটে। 

ভেদ গ্রতিক্রিয়াকাল সরল প্রতিক্রিয়াকাল অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। ভেদ 
বুঝিবার কালই এই বিলম্বের কারণ। আলো দেখিবামাত্র প্রতিক্রিয়ায় যে সময় 


লাগে, আলোক দেখিবার পর ইহা বুঝিযা প্রতিক্রিয়া করিতে তদপেক্ষা বেশী 
সময় লাগে। 


নির্বাচন প্রভিক্রিয়াকাল নিরূপণের প্রণালী এইরূপ । পাত্রকে, বলা হুইল, 
তাহার সম্মুখে একটি লাল এবং অপর একটি নীল আলো! SINC হইবে; লাল 
আলোটি দেখিবামাত্র ডান হাতে এবং নীল আলোটি দেখিবামাত্র বাম হাতে তিনি 
Reo টিপিবেন। এই ক্ষেত্রে ডান হাত অথবা বাম হাত দিয়া ছুই প্রকার সম্ভাব্য 
প্রতিক্রিয়ার একটিকে বাছিয়া লইতে হয়। নির্বাচন করিতে fia কিছু সময় ব্যয়িত 
হয়__ফলে নির্বাচন প্রতিক্রিগ্নাকাল সাধারণতঃ সর্বাধিক হইয়া থাকে। 

(গ) অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়াকাল 

উদ্দীপক প্রত্যক্ষভাবে অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন কয়ে না।. উহার সহিত অঙ্ুযক্ত 

কোন চিন্তা বা ধারণার- মধ্যস্থতায়, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে, উদ্দীপক যে প্রতিক্রিয়া 
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উৎপয় করে, তাহাকে অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া (Associative Reaction) বলে। কাজেই 
“এই প্রতিক্রিয়া সরল প্রতিক্রিয়া হইতে আলাদা । আবার যৌগিক প্রতিক্রিয়ায় 
একাধিক উদ্দীপক উপস্থাপিত হয়, কিন্তু মাত্র একটি উদ্দীপকের উপস্থিতিতেই 
অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া চলিতে পারে। 

অন্ুযঙ্গ প্রতিক্রিয়া দুই প্রকার, যথা, অবাধ (Free) এবং জবাধ (Constrained) | 
অবাধ অনুযন্গ প্রতিক্রিয়াকাল নিরূপণে পাত্রকে একটি শব্দ যেমন, ‘চোর’, দেখানো বা 
শোনানো হয় এবং এ শব্ধ দর্শন বা শ্রবণ করিবামাত্র যে শব্দটি তাহার মনে আসে, 
তাহাই বলিতে বল! হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় যে সময় ব্যয়িত হয়, তাহাই অবাধ 
sary প্রতিক্রিয়াকাল। aaa প্রতিক্রিয়া আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে সবাধ 
সবাধ হইতে পারে । ( প্রথমটিতে উপস্থাপিত শব্দের জাতি বা বিশেষাত্বক শব্দ বলিয়া 
প্রতিক্রিয়া করিতে হয়, যেমন--“চোর” শব্দটির জাতি অসাধু অথবা “গাটকাটা” শব্দ 
বলিয়া। দ্বিতীয়টিতে উপস্থাপিত শব্দের সহিত . নির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত শব্দ বলিয়া 
প্রতিক্রিয়া করিতে হয়__যেমন “চোর” শব্দটির বিপরীত “সাধু” অথবা উহার সমার্থক 
“oan” শব্দ বলিয়া। সরল বা যৌগিক প্রতিক্রিয়াকালের তুলনায় অন্য 
প্রতিক্রিয়াকাল দীর্ঘতর হইস্সা থাকে । এই প্রতিক্রিয়াকাল গবেষণায় ya, (Jung)- 
এর উদ্ভাবিত শাব্দিক অন্যঙ্গ পদ্ধতি (Word Association Method) গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করে | 


৩। প্রতিক্রিয়াকাল পরীক্ষার কালাংশ 

প্রতিক্রিয়াকালের পরীক্ষাকে তিনটি কালাংশে (periods) ভাগ করা যায়--যথা 
পুর্বাংশ (Fore-Period), মধ্যাংশ (Mid or Main Period) এবং পরাংশ 
(After-Period) | 

যে কালাংশে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রস্তুতি (Preparatory Set) ঘটে তাহাকে 
পূর্বাংশ বলে। এই কালাংশে প্রয়োগকর্তা পাত্রকে বুঝাইয়া দেন কিরূপে তাহার 
Affan করিতে হইবে। উদ্দীপক উপস্থাপিত হইলে, পাত্র সেইটিকে বুঝিবেন, 
অথবা উহা৷ উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রতিক্রিয়া করিবেন-_এই জাতীয় মানসিক এবং 
দৈহিক প্ৰস্তুতি ঘটে পূর্বাংশে । প্রস্তুতি কাল কতটুকু হওয়া উচিত, তাহা বিভিন্ন 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। 

প্রতিক্রিয়ার মধ্যাংশে পাত্র প্রতিক্রিয়া করিতে আরম্ভ করেন। এই কালটি 
বায়িত হয় উদ্দীপকের উপস্থিতি হইতে ate করিয়া উহার প্রতি পাত্রের প্রতিক্রিয়া 


২১৪ যনোবিদ্যা 


পর্যন্ত কালের মধ্যে ৷" প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিবার সময় পাত্রের নানা অভিজ্ঞতা হয়। 
এই অভিজ্ঞতাগুলি পাত্রের অস্তর্শন এবং প্রয়োগকতর্ণর পর্যবেক্ষণ সাহায্যে জানিতে 
পারাযায়। 

আবার প্রতিক্রিয়া শেষ হইবার পরবর্তী কালাংশকে বলা হয় পরাংশ। প্রতিক্রিয়া 
করিবার দায়িত্বটি পালিত হইয়াছে মনে করিয়া পাত্র এই কালাংশে সোয়াস্তি বা আরাম 
বোধ করেন। তাহা ছাড়া, এই কালাংশ ব্যক্ত হয় পাত্রের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অস্তার্শন- 
বিবরণ দেওয়ার কাজে। 


81 ACM এবং চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়াকাল 
(Sensory and Motor Reaction-Time) 

প্রতিক্রিয়াকাল আবার সংবেদীয় (Sensory) এবং চেষ্টীয় (Motor) ভেদে দুই 
শ্রেণীর হইতে পারে। , 

সংবেদীয প্রতিক্রিয়া ঘটে উদ্দীপকের সংবেদন ঘটিবার পর। এই প্রতিক্রিয়ায় 
উদ্দীপকের সংবেদন বা জ্ঞান হইলে পাত্রের প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে, এইরূপ 
মনোভাব বা প্রস্তুতি থাকে । আলোকটি দেখিবার পর, অথবা আলোকটি ভাল 
ভাবে দেখিয়া» সুইচ. টিপিতে হইবে, এইরূপ মনোভাব (attitude) সংবেদীয় 
প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। ইহাতে ক্রিয়া বা চেষ্টার তুলনায় সংবেদন বা জ্ঞানই প্রাধান্ত 
লাভ করে। যে পাত্র এই প্রকার সংবেদীয় প্রতিক্রিয়ার মনোভাব-সম্পন্ন তাহাকে 
সংবেদীক্ শ্রেণীর (Sensory type) বলা যায়। সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া-কাল স্বাভাবিক 
কারণেই চেষ্টায় গ্রতিক্রিয়া-কাল অপেক্ষা বেশী হয়। উদ্দীপককে বুঝিয়া বা জানিয়া 
প্রতিক্রিয়৷ করাই এই প্রত্িক্রিয়াকাল বেশী হইবার কারণ। 


আবার কোনো কোনো পাত্রের মনোভাব বা প্রস্তুতি চেষ্টায় প্রকারের হইতে 
পারে। আলোকটি দেখিবামাত্র প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে তাহার এইরূপ 
নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রবণতাই প্রাধান্য লাভ করে। সংবেদীয় পাত্র যেমন 
আলোক দেখিবার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে, চেষ্টায় পাত্রের তেমনই প্রতিক্রিয়া 
করিবার দিকেই cate বেশী। চেষ্টায় প্রতিক্রিয়াকাল সংবেদীয় প্রতিক্রিয়াকালের, 
তুলনায় কম হইয়া থাকে। মায়ার্স১ এই দুই প্রকার প্রতিক্রিয়াকালের পার্থক্য 
দেখাইয়াছেন। সংবেদীয় পাত্র প্রতিক্রিয়ার তুলনায় উদ্দীপকের উপর গুরুত্ব আরোপ 


১। সায়ার্স_এক্সপেরিমেন্টাল্‌ সাইকলজি__পৃঃ ১২৬ 
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করে বেশী। আবার চেষ্টার পাত্র উদ্দীপকের তুলনায় প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করে বেশী। ফলে উহাদের প্রতিক্রিয়াকাল যথাক্রমে বেশী এবং কম হয়। 

স্থতরাং দেখা, জান প্রভৃতি সংবেদন বা জ্ঞানের উপর এবং প্রতিক্রিয়া করার 
উপর গুরুত্ব আরোপের সহিত প্রতিক্রিয়াকালের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সংবেদীয় 
প্রতিক্রিয়াকাঁল যে অপেক্ষারুত বেশী এবং চেষ্টায় ক্রিয়াকাল যে অপেক্ষাকৃত কম হয়, 
তাহা মায়ার্স অবলম্বনে প্রদর্শিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। 

পাত্র সংবেদীয় অথবা চেষ্টায় কিনা, এই প্রশ্নটি তাহার শিক্ষা, জীবিক। প্রভৃতি 
ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যার উপর বিশেষ আলোকপাত করে। যেমন সংবেদীয় পাত্রের 
বুদ্ধিজীবী এবং চেষ্টীয় পাত্রের কারিগরিজীবী হওয়া স্বাভাবিক। 


উদ্দীপক | চেষ্টায় প্রতিক্রিয়া-কাল | সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া-কাল 


শব্দ ১২৫০ ২১০০ 
আলোক ১৭৫০ ২৭০ ০ 
স্পর্শ ১১০০ ২১০ ০ 
তাপ ১৩০ ০ ১৯০ ০ 
শৈত্য ১১৫ ০ ১৫০ ০ 
o feet এক দেকেণ্ডের এক সহস্রাংশ, বা সাইক্রোমিলিমিটার বা মিলি-সেকেওস্‌ বুঝায়। 
éi গ্রতিক্রিয়াকালের aS (Conditions of Reaction-Time) 

উপরের প্রতিক্রিয়া-কাল তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রতিক্রিয়াকাল 
স্থির বা নির্দিষ্ট নয়। ইহা কোন্‌ উদ্দীপক উপস্থাপিত হয়, তাহার উপর নির্ভর করে। 
CHa যাইতেছে যে, আলোকের প্রতিক্রিয়া-কাল সর্বাপেক্ষা বেশী এবং স্পর্শ ও শৈত্যের 
গ্রতিক্রিয়া-কাল কম। এই তালিকায় স্বাদ ও গন্ধের প্রতিক্রিয়া-কাল উল্লিখিত হয় 
নাই। পরীক্ষা সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে স্বাদ ও প্রাণের প্রতিক্রিয়া-কাল আলোক 
অপেক্ষাও বেশী। 


প্রতিক্রিয়া-কাল যে শুধু (ক) উদ্দীপকের তারতম্য অনুসারেই পৃথক হয়, তাহা 
নয়।- ইহা আবার উদ্দীপিত (a) ইক্জিিয়যন্ত্রের তারতম্য অনুসারেও পৃথক হয়। 
যেমন চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্িয়যন্ত্রগুলির প্রতিক্রিয়া-কাল অপেক্ষাকৃত কম। 
আবার, শুধু যে উদ্দীপকের সাধারণ তারতম্য প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটায়, তাহা 
নয়। (গ) উদ্দীপকের তীব্রতা! (Intensity) বা ক্ষীণতা, zT (Duration), 
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আকার (Size), প্রকার (Quality) অন্ুসারেও প্রতিক্রিপ্না-কাল ভিন্ন হইয়া থাকে | 
যেমন একটি ক্ষীণ, ক্ষণস্থাী, ক্ষুদ্র এবং দীপালোকের তুলনায় তীব্র, দীর্ঘস্থায়ী, বড় 
এবং ুর্ধালোকের প্রতিক্রিয়াকাল কম হয়। তাহা ছাড়া, (ঘ) পাত্রের মনোযোগের 
বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গী, উদ্দেশ্য, মানসিক এবং দৈহিক স্বাস্থ, অনুশীলন প্রভৃতি কারণও 
প্রতিক্রিয্া-কাল নিয়ন্ত্রণ করে। 


vl সংক্ষিপ্ত ইতিহাস- প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধে 
ক্যাটেল-এর পরীক্ষা 
(Cattell’s Experiments on Reaction-Time) 

হেল্মৃহোলজই (Helmholtz) প্রতিক্রিয়া-কালের উপর প্রথম পরীক্ষা বা 
প্রয়োগ করিয়াছেন, শতাধিক বৎসর পূর্বে, ১৮৫০ Mica পরে স্ইজারল্যাগুদেশীয় 
হিপ, (Hipp) ক্রনোক্কোপ, সাহায্যে চক্ষু, কর্ণ, Te প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া-কাঁল 
নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা চালাইয়াছেন। এই গবেষণায় পরবর্তী পদক্ষেপ করেন ডাচ, 
শারীরবৃত্তবিদ্‌ Geta স্‌ Donders) | তিনি নির্বাচন এবং ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল 
উদ্ভাবন করেন। এক্স নারই (Exner) রি-আযাক্সন্‌ টাইম কথাটি প্রচলিত করেন। 
তিনি প্রস্তুতি ক্ষেত্রের (Preparatory Set) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৭৯ 
Jea ye. (Wundt) মনোবিদ্যার প্রথম প্রয়োগশালা প্রতিষ্টা করেন। তিনি 
এবং তাহার ছাত্রের সরল ও যৌগিক প্রতিক্রিয়া-কালের উপর গবেষণা চালাইতে 
থাকেন। জেম্স্‌ ম্যাকৃকিন্‌ ক্যাটেল (James Mckeen Cattell) হ্বুগ-এর 
যোগ্য ছাত্র ও সহকর্মী। তিনি লাইপজিগে Bea সহিত প্রতিক্রিয়া-কালের 


উপর দীর্ঘ গবেষণা চাঁলাইয়া, পরে আমেরিকার পেনসিল্ভ্যানিয়া এবং safya 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘতর গবেষণা চালাইতে থাকেন। 


প্রতিক্রিয়া-কালের গবেষণায় ক্যাটেল-এর স্থান হব.গু-এর সমপর্ষায়ভুক্ত । (ক) তিনি 
প্রতিক্রিয়া-কাল নিরূপণের ক্রনোক্ষোপ্‌ বা কালমাপক যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতিসাধন 
করিয়াছেন। (খ) ইন্জিয়যন্ত্রের তারতম্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য 
সম্বন্ধে তাহার গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ । (গ) সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় 


প্রতিক্রিয়া-কালের 
পার্থক্যও তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। (3) তিনি ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল 
এবং নির্বাচন প্রতিক্রিয়া-কালের উপর (E) এবং গ্রতাক্ষ-কাল (Perception Time), 
সঙ্কল্প কাল (Will Time) সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়াছেন | তাহা ছাড়া, (5) অন্ুষঙ্গ- 


কাল (Association Time) বিষয়ে তাহার গবেষণাও মূল্যবান। তিনি 


উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়া; প্রতিক্রিয়া-কাল ২১৭ 


প্রতিহত (Constrained) এবং অবাধ (Free) অনুষঙ্গ, এই উভয়ের কাল 
নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (ছ) আবার উদ্দীপকের তীব্রতা ( Intensity ), 
মনোযোগ, ভেদ ( Discrimination) প্রভৃতির সহিত প্রতিক্রিয়া-কালের সম্বন্ধ 
বিষয়েও তাহার গবেষণা মূল্যবান। ক্যাটেল্‌ প্রতিক্রিয়া-কালের উপর অসংখ্য 
পরীক্ষা বা প্রয়োগ করিয়াছেন । (জ) তিনি প্রতিক্রিয়া-কাল নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে 
পাত্রের প্রতিক্রিয়া-কালীন অন্তর্র্শন গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
বে) ক্যাটেল্‌-এর আর একটি মূল্যবান গবেষণা হইল এই যে, কোনো বিদেশী 
ভাষার তুলনায় মাতৃভাষা অপেক্ষারত তাড়াতাড়ি পড়া Wal বহু পরিশ্রম এবং 
অধাবসায়ের সহিত কোন বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিলে এবং মাতৃভাষাকে উপেক্ষা 
করিলেও, হয়ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। (4) তাহা ছাড়া, ক্যাটেল্‌ aE- 
ক্রিয়ার কাল, উদ্দীপকের তীব্রতার ফলে প্রত্তিক্রিয়া-কালের SAS! বা আধিক্য,প্রত্যক্ষ- 
কালের ভিত্তিতে উদ্দীপকের তীব্রতাভেদ, স্বল্প-বিরাম উদ্দীপনার (Intermittent 
Stimulation ) ফলে স্পর্শ সংগ্রাহক ইন্দ্রিযগুলির প্রতিক্রিয়া, প্রভৃতি বহু মূল্যবান 
গবেষণা করিয়াছেন। বাহুল্য বোধে এইগুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্জন করা হইল | 
নিয়ে তাহার পরীক্ষার কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতেছে ; এই পরীক্ষাগুলি 
প্রত্যাক্ষ-কাল এবং পাঠ-কাল fata করে। এই দুইটি বিষয়েই ক্যাটেল্‌ পথপ্রদর্শক | 

একটি ড্রাম-এর উপর কতকগুলি অক্ষর আটিয়া দেওয়া হইল। তারপর ড্রামটিকে 
ঘুরাইয়া দেওয়া হইল। পাত্র একটি পর্দার আড়ালে বসিয়া আছেন। আড়াল বা 
পর্দার ছিদ্র দিয়া তিনি চলন্ত ডাম-এর উপর একসঙ্গে একটি করিয়া অক্ষর দেখিতে 
পান এবং পৃথকভাবে প্রত্যেকটি অক্ষর দেখিয়া উহার নাম বলিতে তাহার আধ 
সেকেও মাত্র সময় লাগে । অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া-কাল মাত্র আধ 
সেকেণ্ড। কিন্তু পর্দার ছিদ্র দিয়া এ একটি অক্ষর দেখিতে না দেখিতেই যদি আর 
একটি অক্ষর উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে এ অক্ষরের নাম বলিতে আধ সেকেণ্ডের 
পরিবর্তে এক/তৃতীয় অথবা এক/পঞ্চমাংশ সেকেণ্ড সময় লাগে-_ অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়া- 
কাল-কমিয়া যায়। আবার যদি অক্ষরটির নাম বলিবার পূর্বে দুইটি, তিনটি, এমন 
কি পাঁচটি পর্যন্ত অক্ষর উপস্থাপিত হয়, তাহ! হইলে উহার নাম বলিবার সময় আরও 
কমিয়া যাইবে ।১ 


এ নি 
à 3 এই পরাক্ষাটির মত ক্যাটেল্‌-এর অধিকাংশ প্রত্যক্ষ-কাল, পাঠ-কাল, মনোযোগ-প্রসার 
ange of Attention ) aqaa পরীক্ষাই ক্ষণদৃক্জাতীর ( Tachistoscope-type ) পরীক্ষা | 
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এই পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে, পৃথক পৃথক অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে 
হে সময় লাগে, এ অক্ষরগুলি শব্দ গঠন করিলে, উহাদের প্রত্যক্ষে বা 
ATCA তদপেক্ষ। কম সময় লাগে । অথবা যদি অক্ষরগুলি শব্দ গঠন করে, 
তাহা হইলে একই সময়ে অধিক অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ কর! যায়। আবার 
আলাদাভাবে কতকগুলি শব্দ প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে যে সময় লাগে, 
Bata বাক্য গঠন করিলে, উহাদের প্রত্যক্ষে বা পাঠে আরও কম সময় 
লাগে। 

উপরোক্ত পরীক্ষার সাহাহ্যে ক্যাটেল্‌ একটি উপসংস্থাপনের ( overlapping ), 
অর্থাৎ, একটি পূর্ববর্তী অক্ষর বা শব্দ পড়িতে পড়িতেই, কতকগুলি পরবর্তী অক্ষর ব! 
শব্দ পড়া হইয়া যায়, তাহার পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
ক্যাটেল-এর আবিষ্কারের গুরুত্ব 

এক একটি পৃথক্‌ অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে যে সময় লাগে, একটি নাতিদীৰ্ঘ 
শব্দ প্ৰত্যক্ষে বা পাঠে তাহার বেশী সহয় লাগে না, ক্যাটেল-এর এই আবিষ্কার বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ শব্দটির প্রত্যক্ষ পৃথক্‌ অক্ষরগুলির তুলনায় 
কম সময়েই ঘটে । : এই আবিষ্কার ইদানীস্তন শিক্ষা পদ্ধতির উপর অসামান্য প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে। তাহার এই গবেষণার ফলে ইহাই নির্ধারিত হইয়াছে যে, শব্দ 


প্রত্যক্ষে উহার পৃথক অক্ষরগুলির পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ অনেকগুলি 
শব্দের একত্র প্রত্যক্ষ ঘটিয়া ates | 


অনুশীলনী (Exercise) 


1. What is stimulus and What is response? Explain and 


illustrate. ( Ans pp. 206—207) 
উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া কাহাকে বলে? উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া 
ute! 


2. Explain and illustrate different kinds of stimulus and 


response. ( Ans : pp. 208—209) 
উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার প্রকারভেদ উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও। 
3. What do you mean by stimulus-response unit ? 


( Ans : 209—210 pp. ) 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক বলিতে কি বুঝায়? 


উদ্দীপক, felon ; প্রতিক্রিয়া-কাল ২১৯ 


Define ‘reaction-time’. What are the physiological pro- 
cesses involved in it? Or, What are the canses of ‘reaction- 
time ? ( Ans pp. 210—213 ). 
প্রতিক্রিয়া-কাল কাহাকে বলে? উহার সহিত সংশ্লিষ্ট শারীরবৃতীয় ক্রিয়া 
অথবা উহার কারণ নির্ণয় কর। , 
Distinguish between the different types of ‘reaction-time’ 
with examples of each. ( Ans : pp. 211—213 } 
উদাহরণ সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়াকালের পার্থক্য নির্ণয় কর। 
What are the ‘periods’ in a ‘reaction-trme’ experiment ? 

( Ans: pp. 213—214 } 
প্রতিক্রিয়া-কালের প্রয়োগে বিভিন্ন কালাংশগুলি কি? 
Distingutsh between sensory and motor reaction-time. 
What are the conditions determining reaction-time ? 

( Ans : pp. 214—216 ) 

ংবেদীয় এবং Aa প্রতিক্রিয়াকালের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। প্রতিক্রিয়া 

কালের নিয়ামক সর্ত উল্লেখ কর। 


Birefly explain some of the ‘reaction-time’ experiments made 


by Cattell. ( Ans. : pp. 216—218 ) 
প্রতিক্রিয্নাকাল সম্বন্ধে ক্যাটেলকৃত কয়েকটি প্রয়োগ আলোচনা কর । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
মনোযোগ 
( Attention ) 


১। মনোযোগের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ 
( Analysis of the Nature of Attention ) 
ব্যুৎপত্তির দিক দিয়! কোনো বিষয়ের সহিত মনের যোগকে মনোযোগ বলা 
যাইতে পারে। আশেপাশে, এমন কি সম্মূখে, অনেক বস্তু থাকিতে পারে, যাহাদের 
সহিত মনের যোগ নাই । যে সকল বস্তুর সহিত মনের যোগ নাই, উহাদের সম্বন্ধে 
কোনো জ্ঞান বা. চেতনা নাই । আবার যে সকল বস্তু সম্বন্ধে চেতনা বা জ্ঞান আছে, 
উহাদের সহিত অবশ্যই মনের যোগ আছে। মনোযোগ না থাকিলে, চোখের সম্মুখ 
দিয়া হাতী চলিয়া গেলেও দৃষ্টি এড়াইয়| যায়। আবার মনোযোগ থাকিলে, সম্ম,খের 
স্চটিও দৃষ্টিগোচর হ্য়। স্থতরাং মনোযোগকে সকল চেতনা ও জ্ঞানের 
সাধারণ কারণ বা AA বলা যাইতে পাঁরে। অন্থভূতি, অবগতি এবং ক্রিয়া 
প্রভৃতি সকল মানসবৃত্তির সাধারণ এবং অপরিহার্য সহচর মনোযোগ । * 
যে সার্বভৌম মানসক্রিয়ার ফলে চেতনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া একটি 
কেন্দ্রবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হইতে চেভন। রিয়া! 
আসিয় একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ হয়, তাহাকে মনোযোগ বলে। 
আবার যে ক্রিয়ার ফলে চেতনার বিষয়গুলির মধ্যে অদ্লবদল (Redistribution) 
বা পুনর্বন্টন ঘটে, একটি বিষয়ে চেতনা কেক্দ্রস্থ এবং স্পষ্টতম হয়, অপর 
বিষয়গুলি চেতনার কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়! অস্পষ্ট হইয়া দীড়ায়, তাহাকে মনোযোগ 
বলে। অথবা যে ক্রিয়ার ফলে চেতনার বিষয় স্পষ্ট ও বিশদভাবে peN ওঠে 
এবং এ সম্বন্ধে জ্ঞান সহজলভ্য হয়, তাহাকে মনোযোগ বলে। 
তাহা হইলে, মনোযোগ চেতনার বিষয়কে সঙ্কুচিত ( Narrowed down ), 
পুনবিষ্যত্ত (২5৫1901500৫) ও বিশদ (Clear) করিয়া তোলে। চেতনা 
সাধারণতঃ অনেক বিষয়ে ছড়াইয়া থাকে, কাজেই উহার বিষয়গুলি অবিন্যস্ত এবং 
অস্পষ্ট থাকে। মনোযোগ চেতনাকে একটি বিষয়ে সংহত বা কেন্দ্রীভূত করে। 
ফলে অন্যান্ত বিষয়গুলি চেতনাকেন্দ্ের বাহিরে চলিয়া যায় এবং cage বিষয়টি 
সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্ট ও বিশদ হইয়া ওঠে ৷ 


মনোযোগ ২২১ 


মনোযোগ একাধারে মনের Gitte এবং ক্রিয়াত্মক fei 
প্রভৃতি মনোবিদ্‌ মনোযোগের জ্ঞানাত্মক বা অবগতিমূলক রূপের উপর বেশী গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। তাহাদের মতে বস্তুর স্পষ্ট ও বিশদ চেতনাই মনোযোগ | 
আবার মডসলে ( Maudsley ), রিবে! (Ribot ), মুয়েন্স্টার্বার্গ (Munsterberg) 
প্রভৃতি মনোবিদ মনোযোগের ক্রিয়াত্মক রূপের উপর বেশী জোর দিয়াছেন, 
তাহাদের মতে কোনে! বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করিবার ক্রিয়াই মনোযোগ | 

মনোযোগ শুধু অবগতিমূলক বা শুধু ক্রিয়াত্মক নয়, কিন্ত উভয়ই | মনোযোগে 
বস্তুর জ্ঞান স্পষ্ট এবং বিশদ হয় সত্য, কিন্ত এই ফল লাভ করিতে হইলে মনোযোগী, 
রক্ষার চেষ্টা বা প্রয়াস করিতে হয়। লিখিবার সময় লেখাতেই মনোযোগ 
নিবদ্ধ। কিন্ত পাশের ঘরে রেডিওতে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলিতেছে, সেই দিকেও মন 
আকুষ্ট হইতেছে । দ্বিতীয় মনোযোগটিতে সাক্ষাৎ্ভাবে কোনো প্রয়াস বা চেষ্টা নাই), 
কিন্ত প্রথম মনৌযোগটি অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়াস অথবা চেষ্টা দরকার | 

কিন্তু মনোযোগ যেমন অবগতিমূলক এবং ক্রিয়াত্মক মানসবৃত্তি তেমনই বেদনা 
বা অন্থভূতিমূলক কি? বেদনা বা অনুভূতি প্রধানতঃ নিষ্ক্রিয়, কিন্ত মনোযোগ 
সক্রিয় মানসবৃত্তি। কিন্ত ইহাদের এই পার্থক্য সত্বেও বেদনা বা অন্ুভূতিহীন 
মনোযোগ ঘটে কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। টিশ নার মনোযোগ ও বেদনাকে: 
একই মনোবৃত্তির দুইটি দিক বলিয়া মনে করেন। একই কেন্দ্রীভূত চেতনার" 
বাহিরের এবং ভিতরের দিক ছুইটিই যথাক্রমে মনোযোগ এবং বেদনা । ভিতরের 
দিক হইতে যেমন কোনো বিষয়ের স্পষ্ট চেতনায় BA বা দুঃখ অনুভূতি থাকে তেমনই 
বাহিরের দিক হইতে উহাতে মনোযোগও থাকে । সুতরাং একই চেতনার দুইটি দিক, 
হিসাবে বেদনাকে মনোযোগ হইতে অথবা মনৌযোগকে বেদনা হইতে বিচ্ছিন্ন করা 
যায়না । মনোযোগ-ক্রিয়। সহজসাধ্য হইলে সুখ, এবং কষ্টসাধ্য হইলে দুঃখ অনুভূতি 
জন্মে । অধ্যাপক জ্টাউট ও বেদনা এবং মনোযোগকে সমকালীন মানসবৃত্তি বলিয়া 
মনে করেন। 

স্তরাং মনোযোগে চেতনার নিজ বিষয়ে কেন্দ্ৰীভূত হইবার ক্রিয়া বা চেষ্টা, 
বিষয়ের স্পষ্টতা বা বিশদতা! জ্ঞান এবং কেন্দ্রীভূত হইবার অল্লায়াস বা 
অধিক আয়াস অনুসারে সুখ-দুঃখ বেদনা বা অনুভূতি আছে। অথবা যে ইচ্ছাত্মক 
বৃত্তি জ্ঞানের স্পষ্টতা বা বিশদতা৷ Berta করে এবং সুখ-দুঃখ বেদনারূপে 
অনুভূত হয়, ভাহাই মনোযোগ | 


২২২ মনোবিদ্ 


মনোযোগের জদর্থক এবং নঞ্র্থক দিক :_ মনোযোগ মনের একটি ব্যাপক 
at) কোনো না কোনো বস্তুতে মনোযোগ না দিয়া মন থাকিতে পারে কিনা 
সন্দেহ । মনোযোগের বস্তু অনবরত বদলাইতে পারে। এই পরিবর্তন হয় না» কিন্তু 
‘যে বস্তুতে মনোযোগ দেওয়া হয় তাহার পরিবর্তন হয়। যেমন গানে মনোযোগ না 
দিয়া পড়ায়, অথবা খেলায় মনোযোগ না দিয়া লেখায় মনোযোগ দেওয়া যাইতে 
পারে। কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইলে অন্য বিষয় হইতে মনোযোগ 
সরাইয়া লইতে হয়। অর্থাৎ মনোযোগের aada (Positive) এবং aig 
(negative) এই দুইটি দ্রিক। কোনো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উহার সদর্থক এবং 
অন্য বিষয় হইতে মনোযোগ সরাইয়া লওয়া উহার ands fre । 
মনোযোগের ফল (Effects Attention) 3 বোনো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার 
ফলে উহার চেতন৷ অন্যান্য বিষয় হইতে বিধুক্ত হইয়া উহাতেই সীমাবদ্ধ হয়। 
Awa মনোযোগের সাক্ষাৎ ফল চেতনার ক্ষেত্র-সক্কোচ । চেতনা শ্বভাবতঃ 
অনেক বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। মনোযোগের ফলে চেতনার ক্ষেত্র বা ব্যাপ্তি 
স্বর্ণ হইয়! যায়_ অর্থাৎ মাত্র একটি বিষয়ই চেতনাবৃত্ের কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত 
হয় এবং অন্যান্য সকল বিষয় উহার বাহিরে চলিরা যায়। চেতনা আর নানা বিষয়ে 
ছড়াইয়! থাকিতে পারে না, কিন্ত একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। মনোযোগের 
ফলে শুধু একটি বিষয়েরই স্পষ্ট চেতনা, কিন্তু অ্ঠান্ত বিষরের অস্পষ্ট চেতনা থাকে | 
তাহা ছাড়া, মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার বিষয়গুলিতে পুনবণ্টন বা পুন- 
বিন্যাস ঘটে ।. ক, খ, গ,ঘ এবং ঙ এই পাচটি বিষয় চেতনায় থাকিলে, মনোযোগের 
সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মধ্যে একটি চেতনার কেন্দ্রে (Centre, focus) এবং বাকিগুলি 
উহার পশ্চাদভূমিতে বা বহিঃপ্রান্তে (background, periphery) স্থান পরিবর্তন 
করে। যেমন 'ক৮তে মনোযোগ নিবদ্ধ করিলে, এটি চেতনাকেন্দ্রে আসে কিন্তু খ, গ, 
ঘ এবং ঙ উহার পশ্চাত্ভূমিতে চলিয়া যায়। আবার *খতে মনোযোগ দেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে, এটি চেতনার কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং ক, গ, ঘ ও ঙ উহার পশ্চাদ্ভূমিতে 
অপসরণ করে। 
তৃতীয়ত; মনোযোগ চেতনাকে স্পষ্ট করে এবং জ্ঞানকে বিশদ করে, কারণ 
ইহার ফলে মন চেতনার বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। যেহেতু মনোযোগ উহার বিষয়কে 
স্পষ্ট এবং বিশদ করিয়া তোলে, ইহাকে জ্ঞানের বিশদতার অপরিহার্য কারণ বলা 
যাইতে পারে। 
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অনোযোগোর প্রকৃতি (Nature) 

মনোযোগের প্ররুতি বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া 
যায়। 

(১) মনোযোগ (ওয়ার্ড, প্রভৃতির মতে) সমগ্র মানস-জীবনের সহিত 
মব্যাপক ক্রিয়া। এমন মানসবৃত্তি নাই যাহাতে মনোযোগ নাই। VW 
মনোযোগ কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থেই মানসজীবনের সহিত সমব্যাপক। 

(২) মনোযোগ উদ্দেধ্যমূলক ক্রিয়া । ইহার উদ্দেশ্ঠ cay বস্তুর অস্পষ্টতা দূর 
করিয়া উহাকে স্পষ্ট ও বিশদ করিয়া তোল!। প্রশ্ন উঠিতে পারে, যেহেতু অনৈচ্ছিক 
{ non-voluntary ) মনোযোগের কোন জ্ঞাত উদ্দেশ্য থাকে না, মনোযোগকে 
'উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া বলা যাইতে পারে না। উত্তর এই যে, অনৈচ্ছিক মনোযোগও 
উদ্দেশ্ঠমূলক ক্রিয়া Try এই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সজ্ঞান AA | 

(৩) sta cay বস্তুর সহিত উপযোজনও (adjustment) মনোযোগের 
Bere বিষয়ের জ্ঞান স্পষ্ট করিতে হইলে, কিরূপে উহার সহিত উপযোজন করিতে 
হুইবে, মনোযোগে তাহা নির্দিষ্ট হয়। 

(৪) মনোযোগের সহিত ন্ুখদুঃখবেদনা জড়িত থাকে | বাহিরের দিক হইতে 
খাহাকে মনোযোগ বলা হয়, ভিতরের দিক হইতে তাহাই সুখ-দুঃখ রূপে অনুভূত হয়। 

(৫) মনোযোগ বিষয় নির্বাচন এবং বর্জন করে। যে বিষয়টি উদ্দেশ্য সাধনের 
‘অনুকূল, তাহাতে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কিন্ত যে বিষয়গুলি উহার প্রতিকূল, 
'সেইগুলি অপ্রাসঙ্গিক বোধে বর্জিত হয়। নির্বাচন (Selection) মনোযোগের সদর্থক 
এবং বর্জন (Withdrawal) উহার নঞর্থক দিক। প্রথমটিকে মনোযোগ এবং 
দ্বিতীয়টিকে অমনোযোগী (inattention) বল! হইয়া থাকে। 

(৬) মনোযোগ নিরন্তর পরিবর্তনশীল বা দৌলায়মান (fluctuating or 
flickering) | একটি দোলকের মত মনোযোগ নিয়ত আন্দোলিত হয় এবং বিষয় 
হইতে বিষয়ান্তরে পরিচালিত হয়, অথবা একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশে বিচরণ করে, 
কিন্তু কোনো বিষয়েই স্থিরভাবে বসিতে চায় না। 

(৭) কিন্ত মনোযোগ দোলায়মান হইলেও, ইহার ধারাবাহিকতা (Conti- 
nuity) এবং একত্ব (unity) আছে। WIS মনোযোগের ধারাবাহিকতা এবং 
একত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি 
অনোযোগ করিলে, বিষয়গুলি একটি শ্রেণী বা গুচ্ছরূপে, অথবা প্রত্যেকটি বিষয় 
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অপরটির সহিত সম্বন্ধভাবে জ্ঞাত হয়। যেমন একসঙ্গে অনেকগুলি সংখ্যা বা বর্ণ 
উপস্থা পিত করিলে, কতকগুলি সংখ্যা বা বর্ণ জোটবদ্ধভাবে বা একত্বস্থত্রে গ্রথিতভাবে 
এবং ধারাবাহিকভাবে দৃষ্ট হয়। 

(৮) উপরের বৈশিষ্ট্যটি অন্যভাবে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে, মনোযোগ Sate 
বিষয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, অর্থাৎ মনোযোগ একটি সন্বন্ধ-প্রতিষ্ঠাপক 
ক্রিয়া ৷ 

২। মনোযোগ এবং চেতন৷ 
(Attention and Consciousness) 

মনোযোগ ও চেতনার সম্বন্ধ নিবিড় । চেতনা অনেক বিষয়কে অধিকার করিয়া 
থাকে। কিন্তু একই সময়ে সবগুলি বিষয়ের চেতনা স্পষ্ট থাকে না। যাহা চেতনার 
কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান, করে তাহাই স্পষ্ট চেতনার বিষয় । সাধারণতঃ, মনোযোগ 
বলিতে স্পষ্ট চেতন! বুঝায় । অস্পষ্ট চেতনা মনোযোগ নয় । অর্থাৎ, মনোযোগের 
CRE চেতনার ক্ষেত্রের তুলনায় সঙ্ধীর্ণ। মনোযোগ মাত্রই চেতনা, কিন্তু চেতন! 
মাত্রই মনোযোগ নয়। শুধু স্পষ্ট চেভনাই মনোযোগ | 

ওয়ার্ড (Ward) প্রভৃতি মনোবিদ্‌ মনোযোগ এবং চেতনা জমব্যাপ্ত, 
(coextensive) বলিয়া মনে করেন। মনোযোগ সকল মানসবৃত্তির সহাবস্থাযী ক্রিয়া. 
কিন্তু এইরূপ মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, মনোযোগ চেতনার সাধারণ সহচর 
হইলে, উহাদের পার্থক্য থাকে না। চেতনাকে একটি বৃত্তরূপে (circle) কল্পন। 
করিলে, এ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে চেতনা স্পষ্টতম, এবং ও বিন্দু হইতে বৃত্তের পরিধি 
পর্যন্ত অগ্রসর হইলে, চেতনা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইতে থাকে। 
মনোযোগ চেতনার সহিত অভিন্ন হইলে, মনোযোগেরও অনুরূপ মাত্রাভেদ ঘটে | 
AeA স্পষ্ট চেতনাকে স্পষ্ট মনোযোগ এবং অস্পষ্ট চেতনাকে অস্পষ্ট মনোযোগ 
বলিতে হয়। এমন কোনো মানসবৃত্তি নাই যাহাতে কম-বেশী পরিমাণে মনোযোগ 
থাকে না। কোন মানসবৃত্তিতে মনোযোগ যত স্পষ্ট, উহার চেতনা বা জ্ঞানও তত 
স্পষ্ট । ওয়ার্ড প্রভৃতি মনোবিদ্‌, Hata এই মত পোষণ করেন, তাহাদের মতে 
মনোযোগ মানস-জীবনের সহিত সমব্যাপক | i 

কিন্ত মনোযোগ ও চেতনার অভিন্নতার বিরুদ্ধে যুক্তি বা আপত্তি এই যে 
মনোযোগ ক্রিয়াত্মক বা সক্রিয় মানগরৃতি, কিন্ত চেতন! নিক্কিয়। চেতনা উৎপন্ন 
করিতে কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছার দরকার হয় না, কিন্তু মনোযোগে দরকার হয়। 
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এমন কি অনৈচ্ছিক মনোযোগও afer | কাজেই চেতনা ও মনোযোগ অভিন্ন 
বা সমব্যাপ্ত হইতে পারে F | 

চেতনাবৃত্তের কেন্দ্রীয় চেতনাই মনোযোগ, পরিধিস্থ চেতনা মনোযোগ নয়, কিন্ত 
অমনোযোগের নামান্তর | চেতনা ও মনোযোগ মানসজীবনের সমব্যাপক অবস্থা, 
এই মত গ্রহণীয় নয়। 

মনোযোগের দুইটি অর্থ_যথা ব্যাপক, এবং সঙ্কীর্ণ। প্রথম অর্থে মনোযোগ 
এবং চেতনার কোনো পার্থক্য নাই। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে চেতনা ব্যাপক এবং 
মনোযোগ ব্যাপ্য, অর্থাৎ সকল মনোযোগই চেতনা, কিন্ত সকল চেতনাই মনোযোগ 
নয়। এই অর্থে, বিধয়ে কেন্দ্রীভূত চেতনাই মনোযোগ | HET অর্থেই মনোযোগ 
কথাটি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত 


৩। মনোযোগ ও অমনোযোগী ( Attention and Inattention ) 

ব্যাপক অর্থে মনোযোগ মানসজীবনের সমব্যাপক সার্বভৌম, ক্রিয়া, অর্থাৎ এমন 
মানসবৃত্তি নাই যাহাতে মনোযোগ নাই | এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে, সংজ্ঞান 
তো বটেই, এমন কি সকল অবচেতন বৃতিতেও মনোযোগ ক্রিয়াশীল । কিন্তু 
সংজ্ঞান বৃত্তিতে মনোযোগের মাত্রা যত তীব্র এবং ইহার বিষয়ের জ্ঞান যত স্পষ্ট, 
অবচেতন বৃত্তিতে সেইরূপ নয় 
চেতনাবৃত্ত ও মনোযোগ 

সঙ্কীর্ণ অর্থে স্পষ্টভাবে জ্ঞাত বিষয়ের চেতনাই যথার্থ মনোযোগ । কিন্ত 
ব্যাপক অর্থে ্পষ্টতম চেতনা হইতে আরম্ভ করিয়া অস্পষ্টতম চেতনা পর্যন্ত চেতনার 
সকল WAS মনোযোগের বিভিন্ন স্তর । চেতনাবৃত্তের CIAR বস্তু তীব্র মনোযোগের 
ও স্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয় এবং পরিধিস্থ বস্তগুলি কম মনোযোগের বা অমনৌযৌগের 
বিষয় হয়। অল্পতর মনোযোগকেই অমনোযোগ বলে। মনোযোগ এবং 
অমনোযোগের পার্থক্য প্রকারগত নয়, কিন্ত চেতনার মাত্রাভেদ অন্ুসারে পরিমাণগত ৷ 

স্থতরাং অমনোযোগ_ ( inattention ) বলিতে মনোযোগের অভাব 
না, কিন্ত বুঝায় কম মাত্রায় বা অল্পতর মনোযোগ ৷ 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে: চেতনাকেন্দ্রের বাহিরের বিষয়গুলিতে মনোযোগ 
নাই। কিন্তু এই বিষয়গুপিতেও মনোযোগ রহিয়াছে ।. কারণ ইহাদের মধ্যে একটি 
বিষয় মনোযোগের কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত" হইলে, বিষয়টি পরিচিত বলিয়াই মনে 


হয়। এই পরিচিতিবোধ প্রমাণ করে যে অমনোযোগের বিষয়গুলিতেও মনোযোগ 
১৫ 
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ছিল, কারণ তাহা না হইলে উহারা যখন মনোযোগের কেন্দ্রে উপস্থিত হয় তখন 
অপরিচিত বলিয়| মনে হইত। 


81 মনোযোগের গৌচর (Range or Span of attention) 
কতগুলি বিষয় একসঙ্গে মনোযোগের গোচরীভূত হয়? একই সময়ে একাধিক 
বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যায় কি? একই সময়ে যে সংখ্যক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া 
স্বায় তাহাকে মনোযোগের গৌোচর বলে। 


facta পদ্ধতি 

নিম্নলিখিত পদ্ধতি সাহায্যে মনোষোগের গোচর, অর্থাৎ একই সময়ে কটি 
বস্তুতে মনোযোগ করা যায় তাহা, নির্ণয় করা যাইতে পারে। 

(১) যদি একটি ক্ষণদৃক্‌ যন্ত্রের ( Tachistoscope) সাহায্যে পাত্রের নিকট 
কতকগুলি সংখ্যা (digits) বা বর্ণ (alphabets) যুগপৎ উপস্থাপিত করিয়া পরক্ষণেই 
সরাইয়া লওয়া হয় এবং পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহাকে কিকি সংখ্যা বা বর্ণ 
দেখানো হইয়াছে, তাহা হইলে পাত্র উহাদের কয়টি স্মরণ করিতে পারে? এই 
ক্ষেত্রে AIA মনোযোগের গোচর পরীক্ষার উপায়, কারণ যে বিষয়ে মনোযোগ করা 
হয়, তাহারই শুধু স্মরণ হইতে পারে । এইরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পাত্র সাধারণতঃ 
চার বা পাঁচটি হইতে ছয়টি পর্যন্ত সংখ্যা বা বর্ণের বেশী স্মরণ করিভে পারে 
না। স্থতরাং প্রয়োগ সাহায্যে নির্ণয় হইল, মনোযোগের citea সাধারণতঃ চার 
হইতে ছয়টি বস্তুতে সীমাবদ্ধ। অবশ্য প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইহা বেশীও 
হইতে পারে। 

উপরের পরীক্ষাটি যুগপৎ পদ্ধতি (Simultaneous Method) সাহায্যে করা 
হইয়াছে, কারণ ইহাতে মনোযোগের বিষয়গুলি একই সময়ে উপস্থাপিত | 

(২) মনোযোগের গোচর পরীক্ষায় দ্বিতীয় পদ্ধতিটির নাম পূর্বাপর উদ্দীপক 
পদ্ধতি (Method of successive stimuli) | একটি মাত্ৰামাপক ঘণ্টা (Bell 
Metronome) নির্দিষ্ট অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর কয়েকবার দুই দফায় বাজানো 
হয় এবং পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রথম দফার ধ্বনির সংখ্যা দ্বিতীয় দফার ধ্বনি 
সংখ্যার সমান কি অসমান। এই পরীক্ষায়ও দেখা যায় যে পাত্র ছয়টির বেশী ধ্বনি 
ঠিকভাবে মনে করিতে পারেনা । wate এই পরীক্ষায় স্থির হইল, মনোযোগ- 
গোচরের উর্ধাসংখ্য| ছয়টি বস্তর বেশী-নয়। অবশ্য" মায়ার্স মান্রামাপক ঘণ্টার 
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সাহায্যে একচতুর্থাংশ সেকেণ্ড ব্যবধানে পর পর শব্দ উপস্থাপিত করিয়া দেখিয়াছেন 
যে পাত্র আটটি পর্যন্ত শব্দের গুচ্ছ বুঝিতে পারে । মনোযোগের গোচর বা রেঞ্জ, 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন হইতে পারে। দশ বৎসর বর্ষীয় শিশুর ক্ষেত্রে হয়ত ইহার 
সংখ্যা ছয়টির বেশী নয়। আবার আট বৎসর বয়স্ক এবং চার বৎসর বয়স্ক শিশুর 
ক্ষেত্রে হয়ত ইহা যথাক্রমে পীচটি এবং চারটির বেশী নয়। 


(৩) ota উইলিয়ম্‌ হ্যামিপ্টন্‌ মনোযোগের গোচর পরীক্ষায় কোন 
প্রশ্নোগশালার (laboratory) সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি মাটিতে কতকগুলি 
মার্বেল ফেলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, মার্বেলের সংখ্যা ছয়টির বেশী ন! হইলে, ভ্রষ্টা এক 
পলকে দেখিয়৷ উহাদের সংখ্যা বলিতে পারে । অর্থাৎ হ্যামিল্টন-এর মতে মনোযোগের 
গোচর ছয়টি বস্তুর বেশী নয়। 


শোনা যায় যে জুলিয়াস্‌ সীজার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি অসাধারণ ব্যক্তিরা 
একস্দে অনেকগুলি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারিতেন, যেমন জুলিয়াস্‌ সীজার 
তাহার লেখক্দিগকে একসঙ্গে কয়েকখানি চিঠি বলিয়া যাইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ, 
মহাত্মা গান্ধী এবং আরও অনেকেই এইরূপ একসঙ্গে একাধিক কাজে মন দিতে 
পারিতেন বলিয়া শোনা যায়। 

দৈনন্দিন জীবনেও আমরা দেখিতে পাই যে একজন গায়ক হয়ত একই সঙ্গে 
গান গাহিতেছেন, বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছেন, তবলা সঙ্গতের দিকে নজর রাঁখিতেছেন, 
আবার শ্রোতাদের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছেন। তাহা হইলে গায়ক অবশ্যই 
একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন বলিয়া মনে হইতে পারে । 


মনোযোগের প্রকৃত গৌোচর--সমালোচন। 

সে যাহা হউক, আপাতদৃষ্টিতে মনোযোগের গোচর-সংখ্যা চার, পাঁচ, ছয়, সাত 
বা আট, যাহাই হউক না কেন, আসলে VAI একটি। একই সময়ে সমান স্পষ্টভাবে 
একাধিক বিষয়ে মনোযোগ করা যায় কিনা সন্দেহ । তবে যে উপরের পরীক্ষাগুলিতে 
চার, পাঁচ, ছয়, সাত বা আটটি বিষয়ে একসন্ধে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে 
বলিয়া দেখা গিয়াছে, উহার! আসলে অনেকগুলি নয় কিন্তু একটি বস্তু । 

প্রথমত, ক্ষণদৃক্‌ সাহায্যে উপস্থাপিত বস্তগুলি সংখ্যা বা শব্দাংশ প্রভৃতি জাতীয় | 
গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে পাত্র এই বস্তগুলির মধ্যে সাদৃশ্ঠ বা. পার্থক্য লক্ষ্য 
করে। এই বন্তগুলির মধ্যে এক্য্থত্রশাবিক্ষারের.ফলেই পাত্র একসঙ্গে অনেকগুলি 
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বস্তুতে মনোযোগ করে বলিয়া মনে হয়। আসলে এই ক্ষেত্রে মনোযোগের গোচর 
একটি, কিন্তু একাধিক বস্তু নয় ।- 


দ্বিতীয়তঃ, পূর্বাপর পদ্ধতি সাহায্যে মনোযোগের গোচরও আসলে একটিই, 
একাধিক aa নির্দিষ্ট কালিক ব্যবধানে দুই দফায় যে ধ্বনিগুলি পর পর উপস্থাপিত, 
সেইগুলি আসলে ধ্বনিগুচ্ছ, পৃথক ধ্বনিগুলি যাহার অংশ ছাড়া অন্য কিছু নয়) 
এই ক্ষেত্রে মনোযোগের বিষয় একটি ধ্বনিগুচ্ছেরই অংশরূপ বিভিন্ন শবগুলি । 


তৃতীয়ত" হ্যামিল্টন্‌ তাহার পরীক্ষায় দেখিয়াছেন যে মার্ধেলগুলি একস্থানে 
গুচ্ছাকারে থাকিলেই একসঙ্গে দৃষ্ট হয়_উহারা পৃথক পৃথক অথবা দূরে দূরে থাকিলে 
একসঙ্গে দৃষ্ট হয় না। সংখ্যা, বর্ণ, শব্দ প্রভৃতি উদ্দীপকগুলি উপস্থাপিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির সাহায্যে নানাভাবে সন্ধদ্ধ হইয়। একটি গুচ্ছ 
অথবা জোট-এর বিভিন্ন অংশরূপে জ্ঞাত হুয়। ফলে উহার! একই সঙ্গে জ্ঞাত 
হইতেছে বলিয়া মনে হয়। 


অমাধারণ ব্যক্তিগণের একসঙ্গে একাধিক বস্ততে মনোযোগও আসলে একটি 
বন্তেই মনোযোগ | যে বিভিন্ন একাধিক বিষয়ে একই সময়ে তাঁহারা মনোযোগ 
করেন, সেইগুলি তাহাদের একটি প্রধান জীবনাদর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক ছাড়া 
অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ তাহাদেরও মনোযোগের গোচর একটি, কিন্ত একাধিক az 
নয়। আবার গায়ক, নর্তক প্রভৃতিরও মনোযোগের গোচর একটি। একটু 
অন্থধাবন করিলেই বুঝা যায় যে গায়কের মন আসলে কতকগুলি আলাদা বস্তুতে 
নাই, কিন্তু রহিয়াছে একটি সমগ্র সঙ্গীতময় পরিস্থিতির বিভিন্ন Set, গান 


করা, তবল! AACS এবং বাগ্যন্ত্রে মনোযোগ এবং শ্রোতাদের দিকে সজাগ দৃষ্টি প্রভৃতি 
আসলে একটি বস্তু । 


আবার অন্য দিক দিয়াও বল! যাইতে পারে যে মনোযোগের গোচর একটি, কিন্ত 
একাধিক বিষয় নয়। যে ব্যক্তি একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করিতেছেন বলিয়া মনে 
হয়, তাহার মনোযোগ যে একসঙ্গে এবং সমভাবে সকল কাজগুলিতে নিয়োজিত, 
এমন নয়। আসলে তাঁহার মনোযোগ এক সময়ে একটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ | 
কিন্তু তাহার মনোযোগ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে এত WE সঞ্চরণ করে, 


অথবা দোলকের- মত এত তাড়াতাড়ি বিষয় বদলায়, মনে হয় যেন তিনি 
একই সময়ে অনেক FSCS AACA MN হইয়াছেন। 
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সিদ্ধান্ত £ ; 

স্থতরাং মনোযোগের গোচর একসঙ্গে অথবা একই সময়ে একটি বিষয় বা বস্তুর 
বেশী হইতে পারে না । একই সময়ে এবং সমান স্পষ্টভাবে একাধিক বিষয়ে মনোষোগ 
করা. অসম্ভব । মন নিত্যচঞ্চল । বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গতিশীল হওয়াই মনের 
অন্তনিহিত স্বভাব । কোন বিষয়েই মন একটি ক্ষণের বেশী কাল স্থিরভাবে নিবদ্ধ 
থাকে না। কাজেই একসঙ্গে বা. একই সময়ে একাধিক বিষয়ে মনঃসংযোগ করা যায় 
না। ম্যায়দর্শন মতে মন অগু-পরিমীণ এবং BRA স্থতরাং একই কালে একাধিক 
বস্তুতে মন দেওয়া বা মনোযোগ করা সম্ভব aH! 


৫। মনোষোগের স্থায়িত্ব 
(70879610001 Attention ) 
মনোযোগ অস্থায়ী বা দোলায়মান। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে খুব অল্পক্ষণের শন্তাই 
স্থিরভাবে মনোযোগ রক্ষা করা যায়। মন চঞ্চল। অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেমস্‌ 
মনকে একটি চেতন-গ্রবাহ্‌ (Stream of Consciousness) বলিয়াছেন । 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও জ্ঞানকে একটি সন্ততি বাঁ ধারা বলিয়াছেন। মনোযোগ বিষয় 
হইতে বিষয়াস্তরে প্রবহমান এবং একই বিষয়ের বিভিন্ন দিকে বা অংশে সঞ্চরণশীল ৷ 
ইহার স্বভাবই হইল অস্থায়িতা বা দোলায়মানতা। 
অনুশীলন সাহায্যে হয়ত মনোযোগের ক্ষণিক স্বভাব সামান্য পরিমাণে সংশোধন 
করা যাইতে পারে। যোশিগণ বিষয়ে চিত্ত স্থির করিবার অভ্যাস করিয়া থাকেন। 
কিন্তু ইহাতেও তীহাদের চিত্তের স্থৈর্য সাধিত হয় all সেইজন্য Stata চিত্রবৃত্তি 
নিরোধকে যোগের স্বরূপ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। চিত্ত সক্রিয় থাকিলে হ্বন্বরূপে 
অবস্থান-রূপ যোগ সম্ভব হয় না। 


নিৰ্ণয় পদ্ধতি ই 


মনোযোগের অস্থায়িত| নিম্নোক্ত প্রকারে বুঝা যাইতে পারে। যেমন, কোনো 
বস্তুর গতি হয়ত অপরিবর্তিত রহিয়াছে কিন্তু উহাতে মনোযোগের হ্রাসববদ্ধি, বা 
বিচলনের জন্য মনে হইতে পারে যেন ওঁ গতির ভ্রীসবৃদ্ধি ঘটিতেছে। কান হইতে 
কয়েক ফুট দূরে একটি ঘড়ি রাখিলে মনে হয় যেন ঘড়িটির টিক্‌ টিক্‌ শব্দ কখনও স্পষ্ট, 
কখনও বা অম্পষ্টভাবে বাজিতেছে। ঘড়িটি কান হইতে আরও দূরে সরাইলে উহার 
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টিক্‌ Bq শব্দ প্রথমে হয়ত ঠিক শোনা যায়, কিন্তু পরক্ষণেই উহা মিলাইয়া গিয়া আবার 
পরক্ষণেই ভাসিয়া ওঠে। 

মনোযোগের স্থায়িত্ব বা আয়ুন্কাল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বহু ANPI ও প্রয়োগ 
করা হইয়াছে। সকল পরীক্ষা বা প্রয়োগের মোটামুটি ফল বা সিদ্ধান্ত এই যে, একই 
বিষয়ে মনোযোগ স্থায়ী নয়, কিন্তু বিরামশীল। মনোযোগ একই বিষয়ে একটানা- 
ভাবে চলে না, কিন্ত থাকিয়া থাকিয়া চলে, অর্থাৎ একবার চলে, আবার বিরত হয়। 
সামান্য কাল-ব্যবধানে উত্থান-পতন এবং হ্রাস-বৃদ্ধিই অনোযোগের স্বভাব d 
কোনে সংবেদনে অত্যন্ত নিনিষ্ট মনোযোগের ফলেও È সংবেদন স্পষ্ট থাকে Al, 
কিন্তু পর্যায়ক্রমে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট হইয়া ওঠে__কারণ মনোযোগের ধর্মই হইল হ্রাস 
বৃদ্ধি অথবা বিচলন। 


এই পরীক্ষায় ম্যাসনূ-এর ঘূর্ণায়মান চক্র ফলক ( Masson’s Disc ) ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে | একটি সাদা ডিস্ক, বা চক্রফলকের যে কোনো ব্যাসার্ধে কালো রঙের 

ভগ্ন রেখা আকিয়া উহাকে বিদ্যুৎ সাহায্যে ঘুরাইয়া দিলে, প্রত্যেকটি কালে! অংশ 

সাদ পটভূমির সহিত মিশিয়া এক একটি বৃত্তরেথার আকারে দৃষ্ট হয়। এ রেখাগুলির 

মধ্যে দূরবর্তী রেখাটিতে সাদার মিশ্রণ কম হওয়ায়, উহা অল্পষ্টতম দেখায়। স্থতরাং 

উহা এচ্ছিক মনোযোগের ( Voluntary attention ) সাহায্যেই দেখা যাঁয়। অন্তান্ত 

রেখাগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায়, কাজেই গুলিতে মনোযোগের প্রয়োজন হয় না। 

অস্পষ্টতম রেখাটিতে মনোযোগ ফলে মনোযোগের হাস-বৃদ্ধি ( Fluctuation } 

১৭ নং চিত্রে ম্যাসন্এর fos সাহায্যে দেখানো হয়। এই পরীক্ষায় মনোযোগের 

হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব রাখিবার জন্য লেখনী গতিলিখ 

(Kymograph ) যন্ত্রের উপর স্থাপন করা হ্য়। এই 

যন্ত্রে লেখনীটির সহিত বৈদ্যুতিক তার সংযোগ করিয়া 

উহাকে মনোযোগের ভ্রীস-বৃদ্ধি অনুসারে উঠাইবার এবং 

নামাইবার জন্য পাত্রের নিকট যোজক-পট্ট (Key-board) 

Swale থাকে। রেখাটি অদৃশ্য হওয়া মাত্র পাত্র যোভক-পট্রের 

atasa ঘূর্ণায়মান চক কী বা সুইচ, RR দেয়। ফলে, গতিলিখ যন্ত্রে 

লাগানো ধৃমকৃত কাগজে ( smoked paper ) লেখনীর চলনধীল রেখার পতন 
এবং উত্থান মনোযোগের হ্রাসবৃদ্ধি লিপিবদ্ধ করে। 

মনোযোগের হ্বাস-ৃদ্ধি-লিপিতে দেখা যায় যে কোনো বিষয়েই মনোযোগ 
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একটানাভাবে চব্বিশ সেকেণ্ডের বেশী চলিতে পারে না এবং সাধারণতঃ ইহার স্থায়িত্ব 
পাঁচ-ছয় সেকেণ্ডের বেশী হয় না।_ অবশ্য টিশ নার মনে করেন যে অনুশীলনের ফলে 
একাদিক্রমে ছুই, তিন মিনিট তো বটেই, এমন কি ছুই, তিন ঘণ্টা ধরিয়া মনোযোগের 
গতি অব্যাহত রাখিতে পারাও আশ্চর্যজনক নয়।১ 
মনোযোগের অস্থায়িতার কারণ ঃ 

মনোযোগের অস্থায়িতা আসলে মনোযোগেরই কিনা সেই বি সন্দেহ 
রহিয়াছে। দর্শন সংবেদনের ক্ষেত্রে মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ত অন্ততঃ আংশিক- 
ভাবে কনীনিকার বা চোখের পাতার স্পন্দন বা বিচলনের জন্য ঘটিতে পারে ॥ 
আবার, সকল ক্ষেত্রেই মনোযোগের হ্াস-বৃদ্ধির আংশিক কারণ হয়ত রক্তের চাপ» 
শ্বাসক্রিয়া এবং অন্যান্য দৈহিক অবস্থা | 


Vl মনোযোগের AS বা আংশিক কারণ 
( Conditions of Attention ) 

মনোযোগ Atal সর্তে ঘটে । এই সর্তগুলিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে 
পারে, যথা (১) বিষয়গত ( objective ) AŚ, যাহার সাহায্যে মনোযোগের 
বিষয়কে অন্যান্য বিষয় হইতে পৃথকভাবে বুঝা যাইতে পারে এবং (২) মানস Al 
পাত্রগত (Subjective) AS, যাহা জ্ঞাতার মনোযোগ ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ॥ 
(৩) তাহা ছাড়া, মনোযোগের দৈহিক সর্ভও আলোচ্য। 
(১) বিষয়গত ags 

বিষয়ের কতকগুলি ধর্ম মনোযোগ আকর্ষণ করে। উদ্দীপকের তীব্রতা 
(intensity ), ব্যাপকতা (extensity) গুণ (quality) উহাকে মনোযোগের 
বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। বাহিরের সর্তগুলি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। 

উদ্দীপক Sta হইলে, উহা! চেতনাকে অধিকার করিতে পারে | উচ্চ শব্দ, উজ্জল 
আলোক, তীব্র গন্ধ, স্বাদ বা স্পর্শ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সবলে মনোযোগ আকর্ষণ করে। 
উদ্দীপক দুর্বল হইলে, উহার বেগ বা ভীব্রভার পরিবর্ভনই মনোযোগ আকৃষ্ট 
করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কতকগুলি দুর্বল উদ্দীপক হয়ত পৃথকভাবে মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে পারে না, কিন্ত একসঙ্গে যুক্ত হইলে অথবা সমষ্টিগতভাৰে পারে । 


১ ই. বি. টিশ্‌নার- টেক্সট বুক অফ. সাইকলজি-__পৃঃ ২৯৩ 
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আবার কোন: দূর্বল উদ্দীপক হয়তো মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্ত 
হঠাৎ উহা বন্ধ হইলেই মনোযোগের বিষয় হুইয়া দাড়ায়। একটি মৃদু টোক! 
অশ্ৰুত হইলেও পুনবাবৃত্তির ফলে মনোযোগের বিষয় হইয়া দীড়ায়। 


উদ্দীপকের ব্যাপকতাও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার AG হইতে পারে। যেমন 
বস্তুর আকার মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছোট বাড়ির তুলনায় একটি বড় প্রাসাদ, 
অথবা ক্ষুদ্র জলাশয়ের তুলনায় বিরাট সমুদ্র বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে। বস্তুর 
অবস্থানও মনোযোগের AS হয়। যেমন যে বস্তুটি চেতনার পুরোভাগে বা কেন্দ্রে 
রহিয়াছে, দূরের বস্তুর তুলনায় সেইটি মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী। অবশ্য বস্তুর 
চেতনাকেন্দ্রে অবস্থানই যে উহাতে মনোযোগের সম্পূর্ণ কারণ তাহা নয়। কেন্দ্রের 
বাহিরে কোন গতি দেখিবামাত্র উহা মনোযোগ অধিকার করিতে পারে । wats 
বস্তুর গতিও উহাতে মনোযোগের আংশিক কারণ | 


সংবেদনের গুণ মনোযোগের একটি প্রধান AS বা কারণ। aw উহার গুণের 
জন্য উহা চেতনার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কতকগুলি গুণ যেমন তিক্ত 
স্বাদ, অন্য গুণের তুলনায় বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু গুণ যে 
শুধু নিজ প্রভাবেই মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহা নয়। গুণের প্রাধান্য নির্ভর 
করে অনেকটা অন্য গুণের সহিত উহার বৈসাদৃষ্ঠের উপর। যেমন কালো 
রং নিজ গুণে সাদা রং হইতে প্রধান ন! হইলেও, সাদা চাদরে কালির দাগ বা কালো 
বোর্ডের উপর সাদা চক্এর বিন্দু সহজেই মনোযোগের বিষয় হইয়া দীড়ায়। 


পরিবর্তন বা YAS (novelty) বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া 
থাকে। শহরের লোক গ্রামের যুক্ত প্রান্তর অথবা শ্যামল বনরাজি দেখিয়া, আবার 
গ্রামের লোক শহরের চাকচিক্য দেখিয়া! উহাতে মনোযোগী হয় 

নৃতনের প্রতি মনোযোগের একটি কারণ জৈবিক প্রয়োজন ৷ নৃতনের সম্মুখীন 
হইতে হইলে, নৃতন উপযোজনের এবং নূতন উপযোজন করিতে হইলে, মনোযোগের 
দরকার | একঘেয়ে বা পুরাতন এবং অপরিবন্তিত উদ্দীপক মনোযোগ আকর্ষণ করে না, 
কারণ ইহার সহিত নূতন উপযোজনের প্রশ্ন নাই | কারখানার যন্ত্রপাতির শব্দে বাহিরের 
লোকের কানে তালা লাগিবার উপক্রম হয়। আবার কারখানা-কর্মীর কান ইহাতে 
অভ্যস্ত হওয়ায় এই শব্দ তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে না। কিন্তু এই শব্দ বন্ধ 
হইয়া গেলেই বরং সেদিকে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। 
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বস্তুর গতি উহার একটি পরিবর্তন। নিশ্চল পারিপাশ্বিক বস্তুর মধ্যে একটি বস্তুর 
সচলতা মনোযোগ আকর্ষণ করে । 
{২) মানসিক AS ঃ 
মনোযোগ মানসিক কারণের দ্বার] বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে। অসংখ্য 
উদ্দীপকের মধ্যে সবগুলিই মনোযোগ আকর্ষণ করে না, কিন্তু করে সেগুলি যেগুলির 
প্রতি মনের আকৃষ্ট হইবার মত পূর্বস্বভাব (predisposition to be interested) 
আছে। মুরগী শাবক অনেক বস্তুর মধ্যে ছোট ছোট শস্যাদানার প্রতি মনোযোগী 
aq) বিড়াল বহু জিনিসের মধ্যে পাখীর গতিবিধিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। 
সংবাদপত্রের বহু খবরের মধ্যেও, কুপণ টাকা পয়সার খবরগুলিই সহজে ও সর্বাগ্রে 
দেখে । বহু লোকের পায়ের শব্দের মধ্যেও, মা Stata প্রিয় সন্তানের অথবা প্রেমিকা 
তাহার প্রেমিকের aq পদধ্বনি শুনিতে পান। আবার অনেক নামের মধ্যে fas 
নামটিই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। মাতা তাঁহার শিশুর সামান্য কান্নায় ঘুম হইতে 
জাগিয়া ওঠেন। আবার টাকার স্পর্শে কুপণ ব্যক্তির গভীর ঘুম ভাঙগিয়া যায়। 
এই সকল ক্ষেত্রে হ্বাভাবিক আকর্ষণ মনোযোগের কারণ। বাহিরের কারণ- 
গুলি স্বাভাবিক আকর্ষন অথবা মানসিক কারণ ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্দীপকের গুণ, 
পরিমাণ, তীব্রতা, পরিবর্তন, Twas, গতি প্রভৃতি বাহিরের কারণগুলি মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে পারে, কারণ ইহাদের প্রতি মনের স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে। 
(৩) দৈহিক ase 
মনের এবং বহির্জগতের কারণগুলি ছাড়াও মনোযোগের দৈহিক কারণ 
উল্লেখযোগ্য । তীব্র উদ্দীপক মনোযোগ আকর্ষণ করে, কারণ উহার ফলে নার্ভতন্তরে 
আলোড়ন zR হয়। আবার উদ্দীপকের কতকগুলি গুণে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। 
কারণ এই গুলির প্রতি নার্ভতত্ত্রের বিশেষ প্রবণতা! থাকে । যেমন কাহারও মনোযোগ 
হয়ত আকুষ্ট হয় তিক্ত স্বাদে, মৃগনাভির গন্ধে অথবা! পীতবর্ণে। পুনরাবৃত্ব উদ্দীপক 
নার্ভতন্ত্রে সঞ্চিত প্রভাব বিস্তার করে। আকস্মিক উদ্দীপক সেই সকল নার্ভ 
ক্রিয়া করে, যেগুলি অন্য উদ্দীপকের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার ফলে উদ্দীপনা-প্রবণ 
খাকে। গতিশীল উদ্দীপক দ্ৰুতভাবে পরম্পরাক্রমে নার্ভ-অংশগুলিকে উদ্দীপিত 
করে, ফলে এই নার্ভ-মংশগুলির ক্লান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং উদ্দীপকগুলির 
সঞ্চিত ফল উৎপন্ন হয়। নূতন উদ্দীপক আকন্মিক উদ্দীপকের মত নার্ভতস্ত্রের উপর 
feu করে। আবার যে উদ্দীপকের সহিত চেতনার বর্তমান অবস্থার সঙ্গতি 
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আছে, তাহা নূতন না হইলেও, মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, কারণ ইহার ফলে 
যে অন্তর্বাহী নার্ভ প্রবাহের স্বষ্টি হয়, তাহা পূর্ব হইতে সক্রিয় নার্ভ-প্রবাহের সহিত যুক্ত 
হইয়া উহার শক্তি বাড়ায় | 

মনোযোগের দৈহিক কারণ আসলে মস্তিষ্ের অনুষঙ্গ এলাকায় ( Association 
Area) নিহিত। এই দিক দিয়া দেখিলে, কোনো বস্তুতে বা ধারণায় মনোযোগ 
বলিতে বুঝায় সেই সকল  নার্ভ-পথের ক্রিয়া, যেগুলি এ বস্তুর জ্ঞান বা ধারণার অনুষঙ্গ 
এলাকার সহিত যুক্ত এবং সেই সকল নার্ভ-পথের নিক্ষিয়তা, যেগুলি উহার সহিত যুক্ত, 
নয়। মস্তিফের শক্তি সীমাবদ্ধ। ফলে, কোনে! মন্তিক এলাকার শক্তি বাঁড়িলে, 
অন্যান্য এলাকার শক্তি কমিয়া যায়। 

উপরোক্ত দৈহিক কারণগুলি ছাড়াও মনোযোগের আরও দৈহিক কারণ আছে ॥ 
এইগুলিকে মনোযোগের কারণ না বলিয়া ইহার সহকারীও বল যাইতে Aita l 
প্রত্যেক মনোযোগক্রিয়ার সহিত কতকগুলি ক্রিয়াজ (Motor) পরিবর্তন ঘটে। 
যেমন, কোনো! শব্দ শুনিতে হইলে, এ শব্দের সহিত কান একই স্থুরে বাধ! (attuned) 
হয়, দেহ সটান ( tense) হয়, রক্ত-সধশলনের এবং শ্বাসক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। 
শ্বাসক্রিয়ায় পরিবর্তন শ্বাসলিখ, ( pneumograph ) যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করণ 
যাইতে পারে। এই লিপি হইতে দেখা যায় যে গভীর মনোযোগের ফলে স্বাভাবিক 
শ্বাসক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে । যেমন, ইহাতে শ্বাসক্রিয়া অগভীর ( shallow ) 
এবং SS হয়, অথবা কখনও কখনও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আবার মনোযোগের 
ফলে নাড়ীর গতি ধীর হয় এবং রক্তসঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া নিয়মিত হয়। 

মনোযোগের প্রস্ততি হিসাবে দৈহিক ভঙ্গী অথবা প্রতিষ্যাস (attitude ) 
প্রয়োজন ৷ ডরিলিং বা স্কাউটিং-এ শিক্ষার্থীকে “আযাটেন্শন 1 বলিবামাত্র সে প্রস্তুতির 
দৈহিক ভঙ্গী অবলম্বন করে । সে কোনো বিষয়ে মনোযোগী হইবার প্রস্ততি হিসাবে 
হাত, পা, ঘাড়, মাথা প্রভৃতির দৃঢ় ভঙ্গী গ্রহণ করে। যৌগিক আসন, প্রাণায়াম 
প্রভৃতি অঙ্গসংস্থানগুলিও মনোযোগের প্রস্তুতি | 

৭। মনোযোগের প্রকারভেদ (Types of Attention) 

মনোযোগ নানা প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, যেমন তাত্বিক, ব্যবহারিক 
সংবেদীয়, বুদ্ধিমূলক প্রভৃতি | 
(১) Ses এবং ব্যবহারিক মনোযোগ 

mora, দিক দিয়া! মনোযোগ ছুই প্রকার, যথা তাত্বিক (theoretical) 
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এবং বাবহারিক (practical) | যে মনোযোগের উদ্দেশ্য উহার বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ও 
বিশদ জ্ঞান লাভ করা, তাহাকে তাত্বিক মনোযোগ বলে। এইরূপ মনোযোগ উহার 
বিষয়ে কোনো পরিবর্তন সাধন করিতে চায় না, কিন্তু উহার জ্ঞান লাভেই পরিসমাপ্ত 
হয়। যেমন নিছক জানিবার জন্যই পর্বতের উচ্চতা লক্ষ্য করিয়া দেখার নাম তাত্বিক 
মনোযোগ | 

আবার যে মনোযোগ শুধু বিষয়ের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে পরিসমাপ্ত না৷ হইয়া 
বিষয়ের পরিবর্তন সাধনকে উহার উদ্দেশ্য করে, অথবা কোন কার্যকরী ফল লাভ 
করিতে চায়, তাহাকে ব্যবহারিক বা কার্যকরী মনোযোগ al যেমন পর্বতে 
আরোহণ করিবার উদ্দেশ্যে মনোযোগ দিয়া উহার উচ্চতা দেখার নাম ব্যবহারিক বা 
কার্যকরী মনোযোগ। 
(২) সংবেদীয়, বুদ্ধমূলক এবং উহাদের মিশ্রিত মনোযোগ 

আবার বিষয়ের দিক দিয়াও মনোযোগের প্রকারভেদ হইতে পারে । এই দিক 
দিয়া মনোযোগ সংবেদীয় (sensorial ), বুদ্ধিমূলক (intellectual) এবং এই 
উভয়ের মিশ্রণভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । মনোযোগের বিষয় সংবেদন হইলে! 
উহাকে সংবেদীয় মনোযোগ বলা যায়। যেমন কোন দর্শন বা শ্রবণ সংবেদনে* অথবা. 
রং বা শব্দে মনোযোগ Arcata মনোযোগের উদাহরণ । আবার, মনোযোগের 
বিষয় কোনো ধারণা বা চিন্তা হইলে, উহাকে বুদ্ধিমূলক মনোযোগ বলে_যেমন ক্ষ 
চিন্তাধারায় মনোযোগ | তৃতীয়ত, মনোযোগ এই দুইটির মিলিত ফলও হইতে 
পারে_-যেমন শতরঞ্চ খেলায় মনোযোগ । এইস্থলে মনোযোগের বিষয় হইল দাবা 
tail ইহাতে চিন্তন ও কল্পনায় মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় শতরঞ্চ খেলার বিভিন্ন 
বলগুলির সংবেদন দ্বারা। এই তিন শ্রেণীর মনোযোগের মধ্যে দ্বিতীয়টিই সহজ» 
তৃতীয়টি তদপেক্ষা এবং প্রথমটি সর্বাপেক্ষা কঠিন । 
(৩) এঁচ্ছিক, প্রতি-এচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক মনোযোগ 
, বাধা অতিক্রম করিয়া মনোযোগ ঘটে কিনা, তদনুসারে মনোযোগকে তিনটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যার 7 যথা এচ্ছিক (voluntary), প্রতি-এচ্ছিক (involuntary 
এবং অনৈচ্ছিক (nonvoluntary) মনোযোগ | 

যে মনোযোখ ইচ্ছাপুর্বক সাধিত হয় তাহাকে এচ্ছিক মনোযোগ বলে। এচ্ছিক 
মনোযোগ ইচ্ছা করিয়া অথবা সজ্ঞানভাবে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করিবার ST ঘটে 
কোনে! বিষয়ের, প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকিলেও, চেষ্টা কিয়া উহাতে মন স্থির 


২৩৬ মনোবিদ্যা 


করিবার নাম এচ্ছিক মনোযোগ । যেমন হয়ত তর্কবিষ্ভার কোন শক্ত বিষয় 
বুঝিবার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ নাই। ইহা বুঝিতে হইলে, ইহাতে চেষ্টা করিয়া 
অথবা ইচ্ছাপূর্বক বা এচ্ছিক মনোযোগ করিতে ay | 
'এচ্ছিক এবং প্রতি-এচ্ছিক মনোযোগের প্রভেদ 

BIST এচ্ছিক মনোযোগের আর একটি প্রকারভেদ উল্লেখ করিয়াছেন | ইহাকে 
তিনি বলিয়াছেন প্রতি-এচ্ছিক (Involuntary) মনোযোগ aS মনোদোগ ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে ঘটে। মনোযোগ করিবার ইচ্ছা নাই, এমন অবস্থায় জোর করিয়া যে 
মনোযোগ করা হয় তাহাকে বলে প্রতি-এচ্ছিক মনোযোগ । যেমন তর্কবিদ্যার 
সমস্যাটি সমাধান করিবার যে স্বাভাবিক আকর্ষণ নাই শুধু তাহাই নয়, তদুপরি ইহাতে 
অনিচ্ছা আছে। এইরূপ বিপরীত ইচ্ছাকে অনুকূল ইচ্ছার দ্বার! পরাভূত করিয়া এ 
সমস্তা সমাধানে মনোযোগকে বলা যায় প্রতি-এচ্ছিক মনোযোগ | 

তাহা হইলে এচ্ছিক এবং প্রতি-চ্ছিক মনোযোগ উভয়ই স্বেচ্ছাক্ত 
মনোযোগ-_অর্থাৎ উভয়ই ব্যাপক অর্থে এঁচ্ছিক বা ইচ্ছাকৃত মনোযোগের দুইটি 
প্রকারভেদ! ইহাদের পার্থক্য এই যে প্রথমটিতে কোন বিপরীত ইচ্ছার লম্মুখীন 
হইয়া উহার বাধা অতিক্রম করিতে হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে হয়। অর্থাৎ এচ্ছিক 
মনোযোগে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ষষ্ট wa বা বিরোধ নাই, কিন্ত দ্বিতীয়টতে আছে। - 
প্রথমটিতে বিষয়ের প্রতি ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়া মনোযোগ করিতে aq | 

এখন প্রশ্ন এই, এচ্ছিক মনোযোগে যদি বিপরীত ইচ্ছা নাই থাকিবে তবে 
উহাতে ইচ্ছা বা চেষ্টার প্রয়োজন কি। উত্তর এই যে ওঁচ্ছিক মনোযোগের 
স্তরে বিপরীত ইচ্ছা! থাকিলেও উহা সজ্ঞান বা চেতন স্তরে পৌছায় না, অর্থাৎ, সার্থক 
ইচ্ছা aede অনিচ্ছার মুখোমুখি দাড়ায় না, অথবা ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার ছন্দ থাকিলেও 
তাহা অস্পষ্ট বা অবচেতন থাকে। কিন্তু গুতি-এচ্ছিক মনোযোগো সদর্থক 
ইচ্ছাটি যেমন প্রবল, ante ইচ্ছাটিও তেমনি প্রবল | এই ক্ষেত্রে ants বা 
বিপরীত ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছা সদর্থক ইচ্ছাকে প্রবলভাবে বাধা দিয়া পরাভূত Bey | 
Rea দেখা যাইতেছে যে, এঁচ্ছিক বিকাশের ধারায় প্রতি-্এচ্ছিক মনোযোগ 
Ofer মনোযোগের তুলনায় উচ্চতর স্থান গ্রহণ করে। 

তাহা হইলে, এচ্ছিক মনোযোগকে বলা যায় ইচ্ছা-দহ মনোযোগ অথবা 
“মনোযোগ ইচ্ছার সহিত বর্তমান (attention with Will) এবং প্রতি-এচ্ছিক 
অনোযোগকে বলা! যায় ইচ্ছ-বিরুদ্ধ মনোযোগ (attention against will) | 


মনোযোগ Wwe 


অটনচ্ছিক মনোযোগ 

বিষয় নিজ শক্তিতে যে মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহাকে বলে অনৈচ্ছিক বা 
স্বতঃবৃত (nonvoluntary or spontaneous) মনোযোগ । এমন কতকগুলি বস্তু 
আছে, যাহা সবলে মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই বস্তগুলিতে মনোষোগ না 
দেওয়ার অথবা উহাদিগকে বাধা দেওয়ার শক্তি নাই। তীব্র উদ্দীপক, যেমন উচ্চ. 
শব্দ, উজ্জল আলো, তীব্র স্বাদ ও গন্ধ, কঠিন চাপ, চরম তাপ, তীব্র বেদনা 
প্রভৃতি উদ্দীপকগুলি আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া মনোযোগ 
অধিকার. করে। আবার. উদ্দীপকের এমন কতকগুলি গুণ আছে, যেগুলি 
অনিবার্ষভাবে মনোযোগ্ে কাড়িয়া লয় । একই উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তি হইলেও, 
উহা মনোযোগ অধিকার করে । আকন্সিক, গতিশীল, নূতন এবং বর্তমান অবস্থার' 
সহিত সঙ্গতিশীল উদ্দীপকও নিজ শক্তিতে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। 
মুখ্য এবং পরোক্ষ মনোযোগ 

এই জাতীয় অনৈচ্ছিক, aega বা নিক্কিয় মনোযোগকে মুখ্য বা সাক্ষাৎ 
(primary or immediate) মনোযোগ বলা যায় । ইহার বিষয়, তাহ| সংবেদনই 
হউক অথবা চিন্তাই হউক, সবলে মনোযোগ SHSM AA! অনৈচ্ছিক- মনোযোগ 
মুখ্য বা সাক্ষাৎ না হইয়া পরোক্ষ বা উৎপন্ন ও (mediate or derived) হইতে পারে । 
এই মনোযোগের বিষয় নিজস্ব শক্তিতে মনকে আকর্ষণ করে ai, fee করে 
অন্যান্য এমন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের ফলে, যেগুলির স্বাভাবিক আকর্ষণ বর্তমান ৷ 
যেমন খেলার প্রতি পিতামাতার সাক্ষাৎ মনোযোগ না থাকিলেও, যেহেতু তাহাদের 
সাক্ষাৎ মনোযোগের বিবরীভূত পুত্র খেলিতেছে, সেই কারণে তাহারা পুত্রের খেলায় 
পরোক্ষভাবে মনোযোগী হইতে পারেন। 


৮। মনোযোগ ও আকর্ষণ (Attention and Interest) 


মনোযোগ একটি ইচ্ছাত্মক ক্রিয়া। ইচ্ছা! শুধু মনোযোগের একটি প্রধান প্রেষক 
নয়। ইচ্ছ! মনোযোগের অন্তন্সিহিত স্বরূপ, কারণ মনোযোগ প্রধানতঃ ক্রিয়া ত্বক 
এবং ক্রিয়া সংজ্ঞান, অবচেতন বা eta ইচ্ছামূলক। ইচ্ছা যেমন সংজ্ঞান 
(conscious), তেমন অবচেতন (Subconscious) এবং fax jae (unconscious) 
হইতে পারে। ইচ্ছা অবচেতন q) নিজ্ঞান.-ইইলে, মনোযোগের উদ্দেশ্য সন্ধে 
চেতনা থাকে না। ইচ্ছা এচ্ছিক মনোযোগে স্পষ্ট এবং চেতনারূপ (conscious) 


২৩৮ মনোবিদ্ধা 


‘aia করে। কিন্তু অনৈচ্ছিক মনোযোগের ইচ্ছা অবচেতন বা নিজ্ঞান প্রেষণা 
বিশেষ । এইরূপ প্রেষণা বিভিন্ন স্তরে কাজ করিতে পারে, যেমন প্রেরণা, আবেগ, 
কামনা, আকাজ্া প্রভৃতি | 

মনোযোগ উহার বিষয়ের বা বস্তুর আকর্ষণীম্নতার উপর নির্ভর করে । কতকগুলি 
বিষয় স্বভাবতঃ মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্ত বিষয়ের আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা 
থাকিলেই হয় না। মনোযোগেরও আকৃষ্ট হইবার প্রবণতা! থাকা চাই। যেমন 
অতি ক্ষুদ্র শস্যের দানা মুরগী-শাবকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইহারা প্রথমে 
যে কোনো ক্ষুদ্র বস্তুতেই HG! হইয়| উহা! ঠোক্রায় ; কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে ইহারা] 
ক্রমশঃ বিশ্বাদ ক্ষুদ্র বস্তগুলিকে বর্জন করিয়া, স্থস্বাদু ক্ষুদ্র বস্তগুলিতে ঠোক্রাইতে 
শিখে । ক্ষুদ্র বস্তুতে ঠোক্রানোর মানস-স্বভাবই (mental disposition) মুরগী- 
শাবককে ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি মানোযোগে প্রবৃত্ত করে। এই ক্ষেত্রে মানসম্বভাবজনিত 
আকর্ষণ ক্ষুদ্র বস্তুতে মনোযোগের একটি কারণ। এই মনোযোগ অনৈচ্ছিক | 
ase] যেমন মনোযোগকে প্রভাবিত করে, মনোযোগও তেমন আকর্ষণের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে ক্ষুদ্র শশ্যদানার প্রতি মুরগী-শাবকের 
সহজাত আকর্ষণ উহাতে উহাদের মনোযোগ ঘটায়। কিন্ত মুরগী-শাবক প্রথমে 
Ataia নিবিশেষে সকল প্রকার ক্ষুদ্র কণায় মনোযোগী হয় এবং উহা ঠোক্রায়। 
পরবর্তী অভিজ্ঞতায় উহার! কোন্‌ ক্ষুদ্র কণা খাদ্য এবং কোন্টি অখাদ্য তাহা 
বুঝিতে পারে মনোযোগ সাহায্যে। ফলে» উহারা অখাছ্য ক্ষুদ্র কণায় আর আকৃষ্ট 
হয় না, শুধু UT ক্ষুদ্র কণাতেই আকর্ষণ RSA করে। এই ক্ষেত্রে আকর্ষণ 
মনোযোগের দ্বার! প্রভাবিত হয়। 

আকর্ষণ ইচ্ছাত্মক | যে বস্তুতে আকর্ষণ থাকে উহার প্রতি ইচ্ছা জন্মে। আবার 
‘যে বস্তুর প্রতি ইচ্ছ! জন্মে উহাতে আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। বর্তমান অঙ্ুচ্ছেদের শেষ 
"অংশে আকর্ষণের এই দিকটি স্পষ্টতর কর] হইয়াছে | 
বেদনা ও আকর্ষণ 

স্থখদুঃখবেদনাও মনোযোগের আকর্ষক| স্থখবাদীর! (hedonists) বলিয়া 
“থাকেন যে স্থখ-দুঃখ-বেদনাই আকর্ষণ বা ইন্টারেস্ট, । ZI স্বত:ঃই মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। কিন্তু দুঃখ হয়ত স্বয়ং সদর্ধকভাবে (Positively) মনোযোগ আকর্ষণ 


করে না, কিন্তু নঞক্থকভাবে (negatively) করে, কারণ মনোযোগ দুঃখে আকৃষ্ট হয় 
"দুঃখ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্তে। 


মনোযোগ awa 


কিন্ত একমাত্র বেদনাই মনোযোগের আকর্ষক হইভে পারে না। বেদনা 
নিক্ষিয় (passive) এবং পাত্রগত (subjective), কিন্ত মনোযোগ সক্রিয় (active) 
এবং বিষয়গত (objectivey | স্থখ-দুঃখ-বেদনার মত নিক্ষিয় এবং পাত্রগত অবস্থা 
মনোযোগের মত একটি ক্রিরাত্মক এবং বিষয়গত অবস্থার আকর্ষণ হইতে পারে AT 

আকর্ষণে স্থখ-ছুঃখ-বেদনা অবশ্যই আছে, কিন্তু উহার সহিত ক্রিয়া-প্রবণতা! 
বা সক্ৰি়তাও আছে। শুধু সুখ-দুঃখ কর্মে প্রবৃত্ত করে না, কিন্তু নিক্ষি্ভাবে আকর্ষণ 
করে মাত্র। আবার স্থখ-হুঃখ-বেদনা অত্যন্ত তীত্র হইলে মনোযোগ অসম্ভব করিয়া 
তোলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আকর্ষণ শুধু বেদনাত্মক নয়, ইচ্ছাত্মকও 
ACB I 
আকর্ষণ ও মনোযোগ সমার্থক নয় 

কোনে। কোনো মনোবিদ্‌ আকর্ষণকে মনোযোগের সহিত অভিন্ন বলিয়া যনে 
করেন। তাহাদের মতে আকর্ষণ থাকিলেই মনোযোগ ঘটে, আবার মনোষোগ 
থাকিলেই আকর্ষণ থাকে । কিন্ত আকর্ষণ এবং মনোযোগের এই সমীকরণ ঠিক 
বলিয়া মনে হয় না। আকর্ষণ থাকিলে মনোযোগ ঘটে, ইহা সত্য। 'ঘেমন 
সদ্যোজাত হংসশীবক জলের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে বলিয়া, জল দেখিলেই 
সে উহাতে মনোযোগী হয়। কিন্ত বিপরীত কথাটি সভ্য নয়, অর্থাৎ এইরূপ বলা 
যায় না যে মনোযোগ থাকিলেই আকর্ষণ থাকিবে ৷. বস্তুতঃ অনেক বিষয়ে আমরা! 
এচ্ছিক মনোযোগ দিয়া থাকি যাহাতে আমাদের কোনো! স্বাভাবিক আকর্ষণ নাই। 
যেমন চাকুরী করিতে গিয়া হয়তো অনেক নীরস অথবা! স্বভাবতঃ আকর্ষণহীন_ বস্তুর 
প্রতি মনোযোগী হইতে হয়। যাহার অঙ্কে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা থাকে তাহারও হয়ত 
বড় বড় যোগ বা গুণ অঙ্ক করিতে হম । বল! যাইতে পারে যে, নীরস অঙ্কে মনোযোগ 
আকর্ষণ ছাড়া হয় না। আসল আকর্ষণ হয়ত জীবিকা অর্জন এবং ইহার সহিত 
চাকুরী অন্ুষক্ত হওয়ায়, চাকুরীর অঙ্গ হিসাবে arse আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। এই 
ব্যাপক অর্থে আকর্ষণ পূর্ব qeta (Predisposition to be interested) এবং 
মনোযোগের সহিত অভিন্ন । 


অনুশীলনী ( Exercise ) 


1. Define attention. Analyse its nature with examples. 
(Ans : pp. 220—224) 


মনোযোগ কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত সাহায্যে মনোযোগের বিশ্লেষণ কর । 


২৪০ 


মনোবিদ্যা 


What are the characteristics of attention? Distinguish 
between attention and inattention. (Ans : pp. 224—226) 
মনোযোগের লক্ষণ কি কি? মনোযোগের সহিত অ-মনোযোগের পার্থক্য 
দেখাও | 
What is the range or span of attention? Discuss some of 
the experimental methods employed in determining it. 

(Ans 3 pp. 226—227) 
প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে মনোযোগের ক্ষেত্র আলোচনা কর | 
Is attention durable or does it fluctuate ? Explain the 
fluctuation of attention citing experimental evidences thereof.. 
Why does attention fluctuate ? Discuss, (Ans : pp, 229—231) 
মনোযোগ অস্থায়ী কি? প্রায়োগিক তথ্য সাহায্যে মনোযোগের অস্থায়িতা 
বিচার কর। মনোযোগের অস্থায়িতার কারণ কি? 


‘Explain the conditions of attention, (Ans : pp, 231—234) 


মনোযোগের AS আলোচনা কর। 
Explain and illustrate the different kinds of attention. 

(Ans : pp. 234—237): 
দৃষ্টান্ত সাহায্যে মনোযোগ কয় প্রকার আলোচনা কর। 
Distinguish between voluntary, involuntary and non- 
voluntary attention. (Ans 2 pp. 234—237) 
এঁচ্ছিক, প্রতি-এচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক মনোযোগের পার্থক্য প্রদর্শন কর। 
Explain the relation bewteen attention and interest. 


(Ans 3 pp, 237—239) 
মনোযোগের সহিত আকর্ষণের সম্বন্ধ আলোচনা sz | 


ত্ৰয়োদশ পরিচ্চ্ছেদ 


সংবেদন-_ গুণ ও পরিমাপ 
( Attributes and Measurement of Sensation ) 


১। জংবেদন কাহাকে বলে 

সংবেদন একটি মৌলিক মানস বৃত্তি। উদ্দীপক ইক্দ্রিয়ের সংবেদীয় বা 
অন্তৰ্মুখী aréa বহিঃপ্রান্তকে উত্তেজিত করিলে এবং সেই উত্তেজনা 
নার্ভ প্রবাহের আকারে এ নার্ভ দিয়া মস্তিষ্ক বা মেরুমজ্জার CFTA 
পৌঁছিলে, এ উদ্দীপক সন্ন্ধে বে faasa চেতনা বা চেতনামাত্র ঘটে 
তাহাকে সংবেদন বলে। 

সংবেদনের বিশ্লেষণে এই অংশগুলি ( factors) পাওয়া যায়। (১) উদ্দীপক 
( Stimulus ), যাহা ইন্দ্ৰিয্নের সংবেদীয় বা অন্তমূ্খী নার্ভের বহিঃপ্রাস্তকে উত্তেজিত 
বা. উদ্দীপিত করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত । (২) ইন্দ্রিয়ের প্রান্তীয় wa ( End- 
organ ', অথবা সংবেদীয় নার্ভের বহিংপ্রান্ত, যাহা উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। 
(৩) সংবেদীয় নার্ভ, যাহা নার্ভ-প্রবাহের আকারে উত্তেজনা বহন করে | (৪) মস্তিষ্ক 
বা মেরুমজ্জায় অবস্থিত নার্ভকেক্দ্র, যেখানে সংবেদীয় নার্ভের অস্তঃপ্রান্ত রহিয়াছে 
এবং নার্ভপ্রবাহ শেষ aa উদ্দীপক সম্বন্ধে সংবেদন জন্মায়। (৫) প্রতিক্রিয়া 
( response ), যাহ! উত্তেজনার ফলে ঘটে। 
প্রত্যেক নার্ভ-এর বিশিষ্ট শক্তি_জোহানেস্‌ মুয়েলার্‌ ৪ 

মোটের উপর বল! চলে যে, যে নার্ভের যে কাজ করিবার শক্তি আছে উহা 
উত্তেজিত হইলে এ বিশিষ্ট কাজ করে-_-উত্তেজক পর্যাপ্তই হউক অথবা অ-অর্ধাপ্তই 
হউক। যেমন যে উদ্দীপকের দ্বারাই হউক না কেন, উত্তেজিত হইলে, দর্শন-নার্ভ 
আলোক সংবেদনই উৎপন্ন করে । আবার কর্ণস্থ শ্রবণ-নার্ভ যে কোনো উদ্দীপকের 
দ্বারাই উদ্দীপিত হউক না কেন, উহা উদ্দীপিত হইলে, শ্রবণ সংবেদনই উৎপন্ন করে। 
প্রত্যেক নার্ভের এইরূপ একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা থাকে, যাহার গুণে Sal উহার 
বিশিষ্ট স্বভাব অনুযায়ী এক প্রকারের সংবেদনই উৎপন্ন করে। সংবেদনের 
নিয়ামক শুধু উদ্দীপক নয়, কিন্তু উদ্দীপিত নার্ভের শক্তিও বটে। নার্ভের এই বিশেষ 
শক্তি বা ক্ষমতাকে জোহানেস্‌ মুয়েলার-এর ( Johannes Muller ) নার্ভ-এর বিশেষ 
শক্তির মতবাদ ( Theory of Specific Energy of Nerves ) বলে | 

১৬ 
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২। সংবেদনের গুণ 
( Attributes of Sensation ) 

ংবেদন বলিতে বুঝায় মৌলিক চেতনা! এইরূপ চেতনার গুণ বা ধর্ম বুঝিলে 
উহ! আর চেতনামান্র (bare awareness ) থাকে না, কিন্তু বিশিষ্ট চেতন] হইয়া 
দাড়ায় | সংবেদন যে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার ফলে ঘটে অথবা যে উদ্দীপকের দ্বারা 
উৎপন্ন হয়, তাহার ক্ষীণতা বা স্পষ্টতা, ব্যাপ্তি, স্থায়িত্ব প্রভৃতি গুণ অন্থসারে উহার 
কতকগুলি গুণ উৎপন্ন হয়। সংবেদনের গুণ ( Attributes) প্রধানতঃ দুইটি, যথা 
প্রকার ( Quality) এবং পরিমাণ ( Quantity )। দ্বিতীয় গুণটি আবার তিন 
প্রকার হইতে পারে-যথা, গভীরতা (Intensity), স্থায়িত্ব ( Protensity, 
Duration ) এবং ব্যণ্ডি ( Extensity )। তাহা হইলে, সাকুল্যে সংবেদনের গুণ 
চারটি হইয়া দাড়াইল-_যথা প্রকার, গভীরতা, স্থায়িত্ব এবং ae | 


প্রকারগঁত গুণ ( Quality ) 

যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবার ফলে সংবেদন ঘটে, তাহার প্রকারের উপর উহার 
প্রকারগত গুণ নির্ভর করে। যেমন চক্ষু উত্তেজিত হইলে দর্শন সংবেদন, কর্ণ 
উত্তেজিত হইলে শ্রবণ সংবেদন, ত্বক উত্তেজিত হইলে স্পর্শ সংবেদন, নাসিকা উত্তেজিত 
হইলে ভ্রাণ সংবেদন এবং জিহব৷ উত্তেজিত হইলে স্বাদ বা রস সংবেদন উৎপন্ন হয় | 
Rea প্রকারগত গুণের দিক হইতে সংবেদন কয়েক শ্রেণীর হইতে পারে। যত 
প্রকারের ইন্দ্রিয় আছে সংবেদনও তত প্রকারের | 


ংবেদনের উপরোক্ত প্রকারগত গুণকে সাধারণ গ্রকারগত গুণ ( Generic 
Quality ) বলা হয়, কারণ এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রকারগত গুণই অপরটির 
তুলনায় জাতিতে বা প্রকারে ভিন্ন । এই ভিন্নতা নির্ভর করে যে ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত 
হইবার ফলে ইহা ঘটে, উহার প্রকার বা জাতিগত ধর্মের উপর । দর্শন, শ্রবণ, 
স্পর্শ, স্বাদ এবং Stel সংবেদনগুলির সাধারণ প্রকারগত গুণ ভিন্ন, কারণ 
উহার! ভিন্নজাতীয় ইন্দিয়ের উদ্দীপনার ফলে ঘটিয়া থাকে। 
কিন্তু একই ইন্জরিয় উদ্দীপিত হইবার ফলে একই প্রকার সংবেদন উৎপন্ন হইলেও, 
ও সাধারণ শ্রেণীর বা জাতির সংবেদন আবার নানা উপজাতির হইতে পারে । একই 
ইন্জিয়ের উদ্দীপিত হইবার ফলে যে একই জাতির বিভিন্ন উপজাতীয় সংবেদন ঘটে, 
উহাদের ভেদ সাধারণ জাতিগত ভেদ নয়, কিন্তু বিশেষ উপজাতীয় অথবা একই জাতির 


সংবেদন-_গুণ ও পরিমাপ ২৪৩ 


অন্তভুক্ত বিভিন্ন উপজাতির ভেদ । সংবেদনের এই উপজাতীয় গুণগত ভেদকে 
বিশেষ গ্রকারগত ভেদ ( Specific Difference ) বলে। 

একই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপিত হইবার ফলে লাল, নীল, সবুজ, পীত প্রভৃতি 
নীনাবর্ণের সংবেদন হইতে পারে। সাধারণ ভাবে বর্ণ-সংবেদনগুলি একজাতীয় 
অর্থাৎ দর্শনজাতীয় হইলেও, উহার! নানা প্রকারের দর্শন সংবেদন। স্থতরাং ইহারা 
সাধারণ গুণের দিক দিয়া অভিন্ন হইলেও, বিশেষ গুণ ( Specific Quality ) 
হিসাবে ভিন্ন। আবার একই শ্রবণ সংবেদনের বিভিন্ন উপজাতিগুলি, যেমন | 
বেহালার শব্দ, তানপুরার শব্দ, সেতারের শব্দ প্রভৃতি সমজাতীয় হইলেও, বিশেষভাবে 
ভিন্ন, কারণ উহারা একই শব্দজাতীয় সংবেদনের বিভিন্ন উপজাতি। 


পরিমাণগ্রত গুণ ( Quantity ) 

সংবেদনের পরিমাণগত পার্থক্যও রহিয়াছে | একটি সংবেদন আর একটি হইতে 
শুধু জাতিতে বা প্রকারে নয়, কিন্তু পরিমাণেও পৃথক হইতে পারে। যেমন শব্দ 
সংবেদন মৃদু বা তীব্র হইতে পারে । মেঘগর্জন তীব্র, ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কথা বলা 
মৃদু শব্ধ সংবেদন। পরিমাণগত পার্থক্য নানাপ্রকার__যথা গভীরতা, স্থায়িত্ব এবং 
ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতা। 


(১) গভীরতা বা তীব্রতা ( Intensity ) 

পরিমাণগত গুণের প্রথম দিক হইল সংবেদনের তীব্রতা বা গভীরতা । দুইটি 
একজাতীয় সংবেদনের মধ্যে একটি তীত্র এবং অপরটি মৃদু হইতে পারে । যেমন 
প্রখর সুর্যালোক তীত্র এবং Fs চন্দ্রালোক মৃদু আলোক Arcana উৎপন্ন করে। 
আবার Seer এবং নাতিশীতোষ্ণ জলের সংস্পর্শে, বজ্রের এবং ঘড়ির টিক্‌ টিক শব্দ, 
সন্দেশের এবং মিষ্ট দধির মিষ্টতা স্বাদ, রাঁজনীগন্ধার এবং গোলাপের Sta, যথাক্রমে 
তীত্র এবং মৃদু আলোক, তাপ, শব, স্বাদ এবং ভ্রাণ সংবেদন। জংবেদনের 
পরিমাণগত গভীরতা বা তীব্রত৷ নির্ভর করে উহার উদ্দীপকের গভীরতার 
উপর। উদ্দীপক তীব্র হইলে সংবেদনও তীব্র'হয় এবং উহা মৃদু হইলে সংবেদনও 
মৃদু হইয়া থাকে | 


€২) স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতা (Duration or Proterisity) 
সংবেদনের দ্বিতীয় পরিমাণগত গুণ উহার স্থায়িত্র বা স্থিতিশীলতা । প্রত্যেক 
সংবেদনই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়| কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় এবং পরে বিলুপ্ত হয়। 


২৪৪ মনোবিদ্যা 


বর্তমানতা সংবেদনের সহিত অচ্ছেগ্ভভাবে জড়িত। কিন্তু বর্তমান বিন্দুমাত্র নয়। 
ইহা ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে Saws হয় এবং অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া 
যায়। সংবেদনে বর্মানতাবোধ কাল-জ্ঞানের ভিত্তি | 
ংবেদনের স্থায়িত্ব বা স্থিতিকাল নির্ভর করে Sata উত্তেজকের স্থায়িত্বের উপর । 

যে গানটি অনেকক্ষণ চলিতে থাকে, তাহার শব্ধ সংবেদন অনেকক্ষণ স্থায়ী। আবার 
যে গানটি আরম্ভ হইরাই থামিয়া যায়, তাহার শব্দ সংবেদন অল্লক্ষণ স্থারী। বিদ্যুতের 
ঝলক একবার DIFIZA থামিয়! যায়, সুতরাং ইহার দর্শন সংবেদন অন্পক্ষণ স্থায়ী । 
আবার স্ধালোক স্থধোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে» স্থতরাং ইহার 
দর্শন সংবেদন বেশক্ষণ স্থায়ী । অন্যান্য জাতীয় সংবেদনেরও এইরপ দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই | 
(৩) ব্যাপকতা বা বিস্তার ( Extensity ) 

সংবেদনের পরিমাণগত তৃতীয় গুণটি হইল ব্যাপকতা বা বিস্তার। উত্তেজকের 
অথবা উত্তেজিত দ্েহাংশের বেশী বা কম ব্যাপ্তি অনুসারে সংবেদনেরও বেশী 
বা কম ব্যাপ্তি ঘটে ॥ যেমন লাল রং-এর একটি ছোট এবং একটি বড় টুকরা 
দেখিয়া যে দুইটি বর্ণ বা রং-সংবেদন উৎপন্ন হয়, উহার প্রথমটি কম এবং দ্বিতীয়টি 
বেশী বিস্তার বা ব্যাপকতা বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। আবার, প্রথমে মাত্র অন্কুলির 
অগ্রভাগ, পরে এ অংশ হইতে FH পর্যন্ত AAG হাতটি গরম জলে ডুবাইলে, পর পর 
যে দুইটি তাপ-সংবেদন হয় তাহার প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা ব্যাধিতে কম, আবার 
দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে ব্যাঞ্চিতে বেশী | 

স্পর্ণ এবং দর্শন সংবেদন ব্যাপ্তি গুণের বিশেষ অধিকারী । কিন্তু অন্তান্য 
সংবেদনের ব্যাপ্তি বিষয়ে মতভেদ আছে । অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেমস্-এর মতে 
সফল সংবেদনেরই AFS] গুণটি আছে । তিনি বলেন যে প্রসার (Volume, 
Spread-outness) q] বিস্ত তি (massiveness) প্রত্যেক সংবেদনেরই ধর্ম। যেমন 
শব্দ সংবেদনের এই গুণ আছে, কারণ শব্দ খানিকটা জায়গা জুড়িয়া থাকে ay 
পরিব্যাপ্ত হয়। ষাঁড়ের ডাক, অথবা সিংহ ও বাঘের গর্জন বহুদূর পর্যন্ত স্থানে 
WA Bl আবার চড়াই পাখীর আওয়াজ অত্যন্ত অল্প স্থানেই ate হয়। wet 
বা গদ্ধ এবং রস বা স্বাদ সংবেদনও অল্লাধিক স্থানে ছড়াইয়া থাকে। সন্ধ্যায় বাগানে 
ঢুকিলেই হাস্নাহানা বা রজনীগন্ধার গন্ধ অনেক দূর হইতেই পাওয়া যায়, আবার 
কোনো কোনো ফুল নাকের খুব নিকটে না আনিলে উহার গন্ধ পাওয়াই যায় না) 
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কোনো কোনো atatea মুখের ভিতরকার সবটাই ভরিয়া যায়, আবার কোনো 
কোনো আস্বাদন জিহ্বার ডগা স্পর্শ করে মাত্র | 

অপর পক্ষে আধুনিক প্রয়োগ-মনোবিদ্যার ( Experimental Psychology ) 
গৃহীত মত অনুসারে জেমস্-এর উপরোক্ত যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। এই যতান্থসারে 
দর্শন এবং স্পর্শ, বিশেষ করিয়া চাপ-সংবেদন ছাড়া, অন্ত কোনো সংবেদনের ব্যাপ্তি 
বা বিস্তার নাই। টিশ নার প্রভৃতি প্রায়োগিক মনোবিদ্গণের মতে প্রধানত: এই 
দুইটি সংবেদনেরই ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু শ্রবণ, স্বাদ এবং ভ্রাণ সংবেদনের নাই | 
অন্যান্য গুণ 

অনেকের, যেমন টিশ নার-এর মতে উপরোক্ত গুণগুলি ছাড়া সংবেদনের আরও 
কতকগুলি গুণ আছে। এই গুণগুলির মধ্যে feel বা ষ্পষ্টত| ( Clearness ) 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | কোনো কোনো মনোবিদ্‌ মনে করেন যে স্পষ্টতা সংবেদনের 
একটি প্রধান গুণ। ABC সেই গুণ, যাহার ফলে সংবেদন চেতনায় একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করে । সংবেদনের স্পষ্টতা আছে বলিয়াই উহা চেতনার উপর প্রাধান্য 
স্থাপন করে অথবা মনোযোগ আকর্ষণ করে | অথবা সংবেদনে মনোযোগ করার ফলে 
উহার যে পরিবর্তন ঘটে তাহাই উহার স্পষ্টতা ৷ 


৩। ংবেদনের প্রকারভেদ 

উদ্দীপিত ইন্দ্ৰিয় এবং উদ্দীপক অনুসারে ভেদ 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য অনুসারে 
সংবেদন নানাগ্রকার | যেমন চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপন] হইতে যে সংবেদন ঘটে তাহার 
নাম দর্শন-সংবেদন, কর্ণেক্িয়ের উদ্দীপনা হইতে যে সংবেদন ঘটে তাহার নাম 
শরবণ-সংবেদন। অন্গুরূপভাবে ত্বক, জিহবা এবং নাসিক এই তিনটি ইন্দরিয়ের 
উদ্দীপনা হইতে যে সংবেদনগুলি উৎপন্ন হয়, Batal যথাক্রমে স্পর্শ, স্বাদ এবং ভ্রাণ 
সংবেদন। ন্‌ 

আবার, উদ্দীপকের তারতম্য অনুসারেও সংবেদনের উপরোক্ত পাচটি শ্রেণীবিভাগ 
করা যাইতে পারে। যেমন যে সংবেদন ইথরতরজের উদ্দীপনায় ঘটে তাহার 
নাম দর্শন সংবেদন এবং যে সংবেদন বাঘুতরজের উদ্দীপনায় ঘটে তাহার 
নাম শ্রবণ সংবেদন। তেমনই তাপ, আকর্ষণ-বিকষ'ণ, চর্মের ক্ষতি বা ক্ষতির 
আশঙ্কা, যথাক্রমে তাপ, চাপ ও ব্যথা নামক স্পর্শ সংবেদন উৎপন্ন করে এবং TANT 
বস্তু ও গ্যাসীয় Set যথাক্রমে স্বাদ এবং gia সংবেদন জন্মায় 


২৪৬ মনোবিদ্যা 
বাছা এবং আন্তর-ভেদে সংবেদন-ভেদ 

আবার অন্য দিক Mal উপরোক্ত পাঁচটি বিশেষ সংবেদন ( Special sensation } 
ছাড়াও সংবেদনের আরও বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীভেদ করণ যাইতে পারে। যেমন 
উদ্দীপকটি বাহ্য অথবা আত্তর, এই ভেদ অনুসারে সংবেদনকে বাহ (external), এবং 
আভ্যান্তর (internal) অথবা যান্ত্রিক (organic), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। 
যে সকল সংবেদন বাহ উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হয়, উহাদিগকে ate সংবেদন বলে। 
আবার যে সকল সংবেদন আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক সাহায্যে উৎপন্ন হয় উহাদিগকে 
আভ্যন্তরীণ বা Mas সংবেদন বলে । যেমন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ ও ঘ্রাণ বাহ্‌, 

২বেদন, কারণ উহার! ইথর-তরঙ্গ, বায়ু-তরঙ্গ, তাপাদি, দ্রবণীয় পদার্থ, গ্যাসীয় কণা 

প্রভৃতি বাহ্‌ উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্লান্তি, 
মাথাঘোরা প্রভৃতি যান্ত্রিক সংবেদনগুলি দেহযন্ত্রের নানা আভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের, 
দ্বার! উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
Bory সংবেদন 

উপরোক্ত সংবেদনগুলির অতিরিক্ত আরও কতকগুলি সংব্দেন আছে, যেমন, 
পেশী সংর্বেদন (muscular), সন্ধি সংবেদন (joint, tendinous), বন্ধনী সংবেদন 
(articular) প্রভৃতি | 

আবার কোনো কোনো ইন্দ্রিয় একাধিক সংবেদন উৎপন্ন করিতে পারে, যেমন 
কর্ণ শুধু যে অববণ-সংবেদনই উৎপন্ন করে তাহা নয়, কিন্ত অন্যান্য সংবেদনও উৎপন্ন করে | 
কর্ণের আভ্যন্তরীণ অংশ, যাহাকে অর্ধবৃতনালী ( semicircular canal ) বলে, তাহা 
উত্তেজিত হইলে মাথা ঘোর! (vertigo) সংবেদনের উৎপত্তি হয় । এই কর্ণাংশটিকে 


স্থিরতা সংবেদনের ( static sense ) ইন্দিয়ও বলা হইয়া থাকে, কারণ ইহার উত্তেজনা 
দেহের সাম্যবোধ ( equilibrium sense ) উৎপন্ন করে। কেহ কেহ অর্ধবৃত্তনালীর 
এই সংবেদনকে যাল্ত্রিক সংবেদনও বলিয়া থাকেন। 


81 সংবেদনের ব্যাপ্ডি__দেশাভিভ্ঞান ( Local Sign) 
ব্যাপ্তি গুণটি প্রধানত, স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনেরই ধর্ম। স্পর্শ সংবেদনে চর্দের 
যে বিন্দুগুলি উদ্দীপিত হয়, উহাদের প্রত্যেকটির সংবেদন অপরটির সহিত যুক্ত হইয়া 
একটি সমষ্টিগত চর্ম-সংবেদন উৎপন্ন করে। কিন্তু এই সমষ্টিগত স্পর্শ সংবেদনের 
FES প্রত্যেকটি চর্মবিদ্দুর স্থানীয় বা দৈশিক স্বাক্ষর বা চিহ্ন বা স্থানীয় সঙ্কেত 


সংবেদন-_গুণ ও পরিমাণ ২৪৭ 


(Local Signature, Local Sign) আছে| উদ্দীপিত ইন্দরিয়ের যে ধর্ম 
থাকিবার ফলে উহা! উদ্দীপিত হইয়াছে বলিয়া! বুঝা বায় তাহাকে উহার 
স্থানীয় সঙ্কেত বলে৷ 

যেমন পায়ের আঙ্লের কোনো বিন্দু উদ্দীপিত হইলে যে সংবেদন হয়, তাহার 
সহিত আমরা হাতের আঙুলের কোনো বিন্দুর উদ্দীপনা-প্রস্থত সংবেদনকে একাকার 
করিয়া ফেলি না। আমরা প্রথম সংবেদনটিকে পায়ের আঙুলের কোনো! নির্দিষ্ট 
বিন্দুর এবং দ্বিতীয়টিকে হাতের আঙ্খলের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুর সংবেদনরূপে পৃথক- 
ভাবে বুঝিপ্না থাকি। প্রত্যেক চর্মবিন্দুর নিজস্ব দৈশিক সংবেদন বা বোধ আছে 
এবং তাহা আছে বলিয়াই এ স্থানের সংবেদনকে অন্য স্থানের সংবেদন হইতে পৃথক 
বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। চর্ম সংবেদনের এই দৈশিক নির্দেশ বা সঙ্কেতই দেশ 
বা স্থান প্রত্যক্ষের মৌলিক fefe বিষয়টি প্রত্যক্ষ শীর্ষক পরিচ্ছেদে আরও 
স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবে ,* 

আবার দর্শন সংবেদনেরও এইরূপ দৈশিক নির্দেশ বা স্থানীয় সঙ্কেত আছে। 
ইহা থাকিবার ফলেই কোনো বস্তু দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি উহা কোন্‌ 
স্থানে অবস্থিত। বস্তুর যে অংশ অক্ষিপটস্থ গীতবিন্দুর ডান দিকে প্রতিবিশ্বিত 
হয় উহা বামদিকে দৃষ্ট হয়। আবার বস্তুর যে অংশ এ বিন্দুর উপরিভাগে এবং 
নিম্নভাগে প্রতিবিস্থিত হয়, তাহা যথাক্রমে উপরে এবং নীচে দেখা যায়। 

বলা যাইতে পারে যে অক্ষিপটে বস্তুর বিপরীত প্রতিবিথ্ পড়িবার দরুন দক্ষিণ, 
বাম, উপর, নীচ উন্টাইয়া যায়। উত্তর এই যে শারীরবৃত্তের দিক al ইহা সত্য 
সন্দেহ নাই। কিন্তু দর্শন সংবেদনে এমন মানসক্রিয়া ঘটে, যাহার ফলে বস্তুকে 
বিপরীত না দেখিয়া যথার্থরূপে দেখা যায়। 

el অংবেদনের গভীরতা ৰ! তীব্রতা-_ মাত্রাভেদ বা পরিমাপ 
(Measurement) 

একই প্রকারের সংবেদন গভীরতা বা মাত্রাভেদে কমবেশী হইতে পারে। স্পর্শ- 
ংবেদন, যেমন চাপ বা ওজন, কম বা বেশী; দর্শন-সংবেদন, যেমন লাল বর্ণ, ফিকে 
বা টক্‌টকে ; স্বাদ-দংবেদন, যেমন মিষ্ট, মৃদু বা তীব্র; শব-সংবেদন, যেমন সর, 
উচ্চ বা Ray এবং ভ্রাণ-সংবেদন, যেমন ফুলের গন্ধ, তীব্র বা মৃদু হইতে পারে। 


* দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্দশ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


২৪৮ মনোবিদ্ধা 


এই স্থলে চাপ, লাল বর্ণ, মিষ্ট স্বাদ, স্থর এবং গন্ধ সংবেদনদ্বয়ের মধ্যে প্রকারগত 
পার্থক্য নাই, কিন্ত আছে যাত্রাগত বা পরিমাণগত পার্থক্য । 


সংবেদনের মান্রা_ পরিমাপের অন্থবিধা 


দুইটি স্থুল বস্তুর মাত্রাভেদ যেমন এ quae তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া নির্ণর করা 
যায়, উহাদের ওজন-সংবেদনকে এইরূপ তুলাদণ্ডে ফেলিয়া ওজন করা যায় না। এক 
সের চিনি হাতে তুলিলে যে ওজন বা ভার-সংবেদন অনুভূত হয়, উহার ওজন এক 
সের নয়, অথবা ছুই সের চিনি হাতে তুলিলে যে ভার-সংবেদন হয়, উহার মাত্রা ছুই 
সের অথবা পূর্য সংবেদনটির তুলনায় দ্বিগুণ ag) Awan সংবেদনের মাত্রাভেদ নির্ণয় 
করা AAD] হইয়া দাড়ায় | 

সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করা যাইতে পাবে । এক, ছুই এবং তিন সের ওজনের 
তিনটি ক্ষেত্রে চিনির ওজন সংবেদনকে পৃথকভাবে পরিমাপ করিতে না পারিলেও, 
দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে যেরূপ মাত্রায় বেণী, তৃতীয়টিও দ্বিতীয়টি তুলনায় 
সেইরূপ মাত্রায় বেশী, সাধারণভাবে এইরূপে সংবেদনের গভীরতা q মাত্রাভেদ 


করা যাইতে পারে। অর্থাৎ সংবেদনের চূড়ান্ত বা নিরপেক্ষ (absolute পরিমাপ 
সম্ভব না হইলেও, উহার সাপেক্ষ (relative) পরিমাপ সম্ভব। 


সংবেদনের গভীরতা বা মাত্রাভেদ গুণটিকে প্রয়োগ সাহায্যে নির্ণন করিবার চেষ্টা 
হইয়াছে। প্রশ্নটি দাড়াইয়াছে এই যে, উদ্দীপকের হ্রাস-ৃদ্ধির ফলে সংবেদনের 
বে ভ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তাহা কি সমপরিমাণ বা সমানুপাতিক অথব। অসমান ? 
অর্থাৎ, উদ্দীপক যে মাত্রায় বা পরিমাণে বাড়ে বা কমে, উহার ফলে সংবেদনও কি 
সেই মাত্রায় বাড়ে বা কমে, অথবা উহাদের হ্বাস-বৃদ্ধি ভিন্ন মাত্রায় ঘটিয়া থাকে ? 
এক সের চিনি তুলিতে যে ভার-সংবেদন অনুভূত হয়, ছুই সের চিনি তুলিবার sta- 
ংবেবন অবশ্যই উহার তুলনায় বেশী বলিয়া অনুভূত ez কিন্ত প্রশ্ন এই যে, প্রথম 
সংবেদনটির তুলনায় দ্বিতীয়টি কি দ্বিগুণ বলিয়া অনুভূত হয়, অথবা দ্বিগুণ অপেক্ষা 
কম-বেশী বলিয়া অনুভূত হয়? 
হ্বেবার্‌ ফেক্নার্‌ প্রভৃতি, মাত্রা-মনোবিদ্গণ (Quantitative psychologists) 
এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন | স্থতরাং সং 


বা যাত্রার পরিমাপ করিতে fia aay এবং 
তাহাই বর্তমানে আলোচ্য । 


বেদনের পরিমাণ 
ফেক্নার্‌ যে সুত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, 


সংবেদন-_গুণ ও পরিমাপ ২৪৯ 


৬। CANTA (Weber’s Law) 

হেহ্বার্-এর স্থত্র বুঝিতে হইলে, এই কয়টি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। 
ংবেদনের faa সীমা 

(১) যদিও প্রত্যেক উদ্দীপকই সংবেদন উত্পন্ন করে, উদ্দীপকের গভীরতা 
একটি নির্দিষ্ট সীমার কম হইলে, উহার ফলে উৎপন্ন সংবেদন বোধগম্য (perceptible) 
হয় না। যেমন, মাথার চুলের ওজন থাকিলেও উহা বোধগম্য হয় না। আবার 
চুলের সহিত একটি তুলার আশ লাগিয়া থাকিলে চুলের ওজন বাড়িয়া যায়, অথচ এই 
ওজন-বৃদ্ধি বোধগম্যভাবে কোনে! সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটায় না। অংবেদম-বৃদ্ধি যে 
সীম! অতিক্রম করিলে ঠিক বোধগম্য just perceptible) হয়, তাহাকে 
সংবেদনের আরম্ভুশীম! (Threshold of Sensation) বলে। ংবেদনবৃদ্ধির 
ঠিক বোধগমাতায় এই সীমাকে নিন্স-সীমা-ও (lower limit) বলা হয় | 
অংবেদনের উচ্চ সীম। 

(২) ঠিক বোধগম্য সংবেদনের fax সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া যদি উদ্দীপকটিকে 
ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হইতে থাকে, সংবেদনও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এই বৃদ্ধির 
একটি উচ্চসী মাও (upper limit) আছে, যাহা ছাড়াইয়া যাইবার পর কোনো 
উদ্দীপক-ৃদ্ধিই বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি উৎপন্ন করে না। তাহা হইলে, যে সীমাকে 
অতিক্রম করিলে কোনে! বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে না, তাহাকে বলে 
'অংবেদনের উচ্চসীম।। 
সংবেদন-ক্ষেত্র 

(৩) এই ছুই সীমার মধ্যবর্তী ক্ষেত্রকে বলে পংবেদন-ক্ষেত্র (Range of 
Sensibility) । সংবেদন-ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাত্রায় উদ্দীপক-বৃদ্ধি বোধগম্য সংবেদন- 
বৃদ্ধি উৎপন্ন করে। উদ্দীপক বৃদ্ধি যদি এইরূপ মাত্রায় ঘটে, যাহার ফলে একটি 
VAST বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি (Just noticeable difference or 
J. N. D.) অন্ভূত হয়, তাহা হইলে সং বেদনটি Aaima উধের্ব এবং উচ্চপীমার 
নিয়ে, অর্থাৎ সংবেদনীয়তার সীমায় আসিল i 

(৪) এইবার প্রশ্ন এই, প্রত্যেক উদ্দীপক-বৃদ্ধিই কি বোধগম্য 
সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটায়? হ্বেবার্-এর আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে যে তাহা 
টায় না। একটি ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ( অর্থাৎ এমন বৃদ্ধি যাহা একটু কম 
হুইলে বোধগম্য হইত না) ঘটাইতে হইলে, উদ্দীপকটিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে 


২৫০ মনোবিদ্যা 


বাড়াইতে হইবে এবং উদ্দীপক-বৃদ্ধির হার বা অনুপাত হইবে বোধগম্য 
সংবেদন-বৃদ্ধির হার বা অনুপাত অপেক্ষা বেশী। প্রত্যেকটি বোধগম্য, 
সংবেদন-বৃদ্ধিই সমান। কিন্তু প্রত্যেকটি উদ্দীপক বৃদ্ধিই সমান নয়৷ 


হেৱবার, সূত্র 

এইবার ANY এর মতটিকে দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝানো যাউক। একটি তুলাদণ্ডের 
একদিকে এক সের বাটখারা চাপাইয়া এবং অপরদিকে এক সের চিনি রাখিয়া, উহা' 
ওজন কর] হইল । এ এক সের বাটখারার সহিত আর এক সের বাটখারা যোগ 
করিয়া তুলাদণ্ডের পাল্লা সমান করিতে হইলে, সপরদিকে আরও এক সের চিনি 
চাপাইতে হইবে । এই ক্ষেত্রে বাঁটখারার ওজন যেমন দ্বিগুণ করা হইল Germ 
বিপরীত দিকে চাপানো চিনির ওজনও তেমন feed দাড়াইল। 

ধর] যাউক যে চর্সের উপর স্থাপিত এক সের ওজনের উদ্দীপকটি ‘উ’ এবং ইহার 
ফলে যে চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহা | স্থতরাং দুই সের ওজনের বর্ধিত 
উদ্দীপকটি উ+উ এবং ইহার ফলে যে বর্ধিত ভার-সংবেদন ঘটে, তাহা + ; আবার 
তিন সের ওজনের বর্ধিত উদ্দীপকটি উ4-উ 4+ উ এবং ইহার ফলে উৎপন্ন বর্ধিত ভার 
সংবেদন চ+চ+চ। 


© — চ 
উ+উ — চ+চ 
উ+-উ+উ_ চ+চ+ছ 


উদ্দীপক-বৃদ্ধি এবং সংবেদন-বৃদ্ধি উপরোক্তরূপ নয় ॥ চিনির পরিবর্তে 
চিনির চাপ বা ভার-সংবেদনের পরিমাপ ব্যাপারটি অন্তরূপ ৷ হ্বেবার্এর E 
অনুসারে উদ্দীপকের উল্লিখিত বৃদ্ধির সঙ্গে সংবেদনের সমানুপাতিক বৃদ্ধি হইবে al 
চাপ উদ্দীপকের সহিত উহার সমান পরিমাণ যোগ করিলে, চাপ সংবেদনের সহিত 
উহার সমান পরিমাণ যোগ হইবে না। উদ্দীপক বৃদ্ধির তুলনায় সংবেদন-বৃদ্ধির 
পরিমাণ কম। সংবেদনের ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি উৎপন্ন করিতে হইলে উদ্দীপককে 
সংবেদন অপেক্ষা বেশী পরিমাণে বাড়ানো দরকার | 

প্রথম উদ্দীপকটি ‘উ’ এবং প্রথম সংবেদনটি D হইলে প্রথম বোধগম্য সংবেদন- 
বৃদ্ধি উৎপন্ন করিবার oy উদ্দীপককে উহ! অপেক্ষা বেশী উহার একটি নির্দিষ্ট 
ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করা আবশ্যক । অথবা যতবার একটি WAST বোধগম্য 
সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে, ততবারই বর্তমান উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা অধিক কোনো নির্দিষ্ট 


সংবেদন__গুণ ও পরিমাপ ২৫১, 


ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হয় । সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে উহার একটি ন্যুনতম বোধগম্য- 
বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, এই আকারে । কিন্তু উদ্দীপক-বৃদ্ধি ঘটে উহাকে উহা অপেক্ষা বেশী 
উহার কোনো নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিয়া। যেমন আঙুলের অগ্রভাগে ন্যুনতম 
বা ঠিক বোধগম্য চাপ-সংবেদন বৃদ্ধি ঘটাইতে ইইলে উদ্দীপককে অন্ততঃ 
উহ! অপেক্ষা বেশী উহার ২ ভগ্নাংশ অর্থাৎ ১২৮ বা ইই দিয়া গুণ করিতে 
হইবে। 


চাপ-উদ্দীপক বৃদ্ধি_ ন্যুনতম চাপ-সংবেদনবৃদ্ধি 
© — 5 
Sx} — চ-এর প্রথম TACT বোধগম্য বৃদ্ধি 
xx — প্রথমবার নূনতমভাবে বধিত চ-এর 
দ্বিতীয় নূনতম বৃদ্ধি i 
xpp — দ্বিতীয়বার নানতমগাবে বর্ধিত চ-এর 
তৃতীয় PAST বৃদ্ধি 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ন্যুনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি 
অথব। হ্ববার-এর ভাষায় (Just Noticeable Difference of Sensation— 
LN.D.) উৎপন্ন করিতে হইলে, উদ্দীপকে উহা! অপেক্ষা! বেশী উহার 
একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশদিয় গুণ করিয়া বাড়াইতে হইবে । 

এই নির্দিষ্ট ভগ্নাংশটি বিভিন্ন উদ্দীপকের ক্ষেত্রে fani যেমন আঙুলের 
ডগার বা অগ্রভাগের চাপ-সংবেদনের PAST বোধগম্য বৃদ্ধি করিতে হইলে, বর্তমান 
উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা বেশী So অর্থাৎ ২৯ ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হয়। আবার, 
আলোকের উজ্জ্বলতা সংবেদনের ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে, উহাকে 
উহ! অপেক্ষা বেশী 53৮ অর্থাৎ 333 ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হইবে। শব্দ 
সংবেদনের ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি উৎপন্ন করিতে হইলে উদ্দীপককে Gel অপেক্ষা বেশী 
উ অর্থাৎ & ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হইবে। এইরূপে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ 
প্রভৃতি সকল সংবেদনের্নানতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটাইতে হুইলে,, 
উহাদের উদ্দীপকগুলিকে পরীক্ষালব্ধ বিভিন্ন ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিয়া 


বাড়াইতে হয়। 
নানতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির নির্দিষ্ট ভগ্রাংশটি নিরপেক্ষ. 


(absolute) নয়, কিন্তু সাপেক্ষ (relative) | অর্থাৎ উদ্দীপক-বৃদ্ধির হার নির্ভর 


২৫২ মনোবিগ্যা 


করে বর্তমান উদ্দীপকের পরিমাণ বা মাত্রার উপর । gao অথবা ঠিক বোধগম্য 
সংবেদন-বৃদ্ধিও নির্ভর করে যে সংবেদন বর্তমান তাহার উপর । কোনো প্রতিষ্ঠানের 
সকল কর্মচারীর বেতনই যদি পাঁচ টাকা বাড়ানো হয়, আপাতদৃষ্টিতে এবং নিরপেক্ষ- 
ভাবে সকল কর্ণচাঁরীরই একই মাত্রার বেতন বৃদ্ধি ঘটিল বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুতঃ 
সেইরূপ ঘটে না। যে কর্মচারীর মাসিক বেতন এক শত টাকা, তাহার পাচ টাকা 
বেতনবৃদ্ধি এবং যে কর্মচারীর মাসিক বেতন পাচ শত টাকা, তাহার পাঁচ টাকা বেতন- 
বৃদ্ধি নিরপেক্ষভাবে সমান হইলেও, যত টাকা বেতনের উপর এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে 
তাহার তুলনায় অথব| সাপেক্ষভাবে উহা সমান নয় কারণ পাচ টাক! এক শত টাকার 
কুড়ি ভাগের এক ভাগ, কিন্ত পাচ শত টাকার এক শত ভাগের এক ভাগ। সুতরাং 
এই বৃদ্ধি এককভাবে সমান হইলেও তুলনাগতভাবে FAINA | 


৮। €েক্নার-এর সূত্র (Fechner’s Law) 

হ্বেবার্-এর স্ত্রে উদ্দীপকের মাত্রাবৃদ্ধির গাণিতিক পরিমাণ নিদিষ্ট হইয়াছে | 
কিন্ত ইহাতে সংবেদনের বৃদ্ধিকে নূনতম বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি অথবা 'জাস্ট, নোটিসি- 
ata ডিফারেন্স ইন্‌ সেন্সেশন্‌’ বা জে. এন্‌. ডি. বলিয়াই ছাড়িয়! দেওয়! হইয়াছে। 
অর্থাৎ হেবছার উদ্দীপক-বৃদ্ধির গাণিতিক সংখ্য নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু 
সংবেদন-বৃদ্ধির গাণিতিক সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশ করেন নাই । প্রত্যেকটি 
ATA বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিকে সাধারণভাবে সমান বলিয়া ইন্দিত করিলেও, 
উহার মাত্রা বা পরিমাণ CAN কর্তৃক নির্দিষ্ট হয় নাই। হ্ববার্-স্থত্রের এই অসমাপ্ত 
'অংশটি সমাপ্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন ফেক্নার। এই কারণে এই হ্ত্রটিকে 
ANSI হেরবারফেকৃনার্‌, সূত্র ( Weber-Fechner Law) el হইয়া 
থাকে। ইহার পরিপূর্ণ রূপ শুধু হ্বেবার-এর একার নয়, কিন্ত উভয়ের | 

জি টি. ফেক্নার, প্রমাণ করিলেন যে প্রত্যেকটি gaS বা ঠিক বোধগম্য 
নংবেদন-বৃদ্ধিই যখন সমান, তখন উহাকে এককবূপে (unit) প্রকাশ করা যাইতে 
পারে। যেমন এক সের চাপ উদ্দীপক হইতে যে চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহাকে 
যদি ‘চ’ বলা হয় তবে È এক সের ওজনের উদ্দীপককে ১২ অথবা ২৯ দ্বারা গুণ 
করিয়া বাড়াইলে, প্রথম ন্যুনতম বা ঠিক সংবেদন-ৃদ্ধি, অর্থাৎ ‘চ’-এর সহিত একটি 
“একক যুক্ত হইবে। guar উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সম্বন্ধ দাঁড়াবে 
উ ই৯-৮+১। আবার ২৯ উ-কে উহার ২ দিয়া গুণ করিয়া বাড়াইলে দ্বিতীয় 
YUASA বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি অর্থাৎ পূৰ্ব সংবেদনের সহিত দ্বিতীয় একক যুক্ত 
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হইবে। স্থতরাং উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের ave দাড়াইবে উঠ€ই৯ ৯২৬২ 
চ7+১+১। আবার ই৯% ই৯ উ-কে উহার ই৯ দিয়া গুণ করিয়া বাড়াইলে, তৃতীয় 
ASA বোধগমা সংবেদন-বৃদ্ধির তৃতীয় একক পূর্ব সংবেদনের সহিত যুক্ত হইবে | কলে 
উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সম্বন্ধ দীড়াইবে উ ২৯১৫২৯-৮+১+১+১। 


উদ্দীপকণ্ৃদ্ধি TACT বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি 
3 চ 
xg Th 
উই ৯২৯ Brinks 
উ১২৯১২৯৯ ইই চ+১+১+১ 


উদ্দীপক-ৰৃদ্ধি এবং উহার ফলে নূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির সম্বন্ধ 
বুঝাইতে গিয়া ফেক্নার গাণিতিক ধার! ( Arithmetical Progression—A.P.) 
এবং জ্যামিতিক ধারার ( Geometrical Progression—G.P. ) maaa আশ্রয় 
লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সংবেদন-বৃদ্ধি উদ্দীপক-বৃদ্ধির লগারিথ মরূপে 
( Logerithm ) afew থাকে (Sensation varies as the logarithm of the 
Stimulus ) | এক হইতে আরম্ত করিয়া, এক-কে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়া গুণ 
করিয়া, দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে এ নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়! গুণ করিয়া, আবার তৃতীয় সংখ্যাটিকে 
© fife? সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া, যে ধারাবাহিক বা ক্রমিক সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়, 
উহার জ্যামিতিক ধারায় অগ্রসর হয়, যেমন, ১, ৩, a, ২৭, ৮১ ইত্যাদি । আবার 
এক হইতে আরম্ভ করিয়া উহাকে এ নির্দিষ্ট সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া, দ্বিতীয় 
সংখ্যাটিকে এ নির্দিষ্ট সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া আবার তৃতীয় সংখ্যাটিকেও উহার 
সহিত যোগ করিয়া, যে ধারাবাহিক বা ক্রমিক সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়, উহারা 
গাণিতিক ধারায় অগ্রসর হয়, যেমন ১১ ৪, ৭, ১০ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি গাণিতিক ক্রমে 
অগ্রসরমাণ সংখ্যা। 

ফেক্নারএর মতে, এক একটি PACT বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি হয় বর্তমান 
সংবেদনের সহিত একক যোগ করিয়া, এবং ইহা উৎপন্ন করিতে হইলে যে হারে 
উদ্দীপক বৃদ্ধি প্রয়োজন তাহাও ঘটে বর্তমান উদ্দীপকের সহিত উহা অপেক্ষা বেশী 
উহার একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ গুণ করিয়া। স্থতরাং উদ্দীপক-বৃদ্ধি অগ্রসর হয় 
অনেকাংশে জ্যামিতিক ধারায় এবং সংবেদন-বৃদ্ধি অগ্রসর হয় অনেকাংশে 
গাণিতিক ধারায়। 
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তাহা হইলে’ উদ্দীপক-বৃদ্ধির মানকে একটি অপরিবতিত ( Constant—‘C’) 
ভগ্রাংশ দিয়া গুণ করিতে থাকিলে যে ন্যুনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদনবৃদ্ধিগুলি 
-sten যায়, উহাদের যথাক্রমে জ্যামিতিক বা জি. পি. ধারা এবং গাণিতিক বা এ. 
পি. ধার! বলা যায়। উদ্দীপক-বৃদ্ধির বেলায় অপরিবন্তিত গুণনীয়ক হইল, এ 
উদ্দীপকের একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ এবং নূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদনবৃদ্ধির যোজক 
সর্বদা একটি একক বা ইউনিট | 
ফেক্নার ইহাদের সন্বন্ধকে গাণিতিক সমীকরণের ( equation ) সাহায্যে প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত সমীকরণ ale এই :-_ 
এস্‌=সি. লগ, আর, 
এই সমীকরণে ‘এস্‌’ বলিতে বুঝায় সংবেদন বা সেন্সেশন্ঃ “সি-এর অর্থ হইল 
"অপরিবতিত ভগ্নাংশ, ar -aa অর্থ লগারিথম্‌ (logarithm ) এবং ‘আর’-এর 
অর্থ হইল উদ্দীপক । 
- মাতৃভাষায় এই সমীকরণটিকে এইরূপপে প্রকাশ করা যাইতে পারে__ 
ARCATA = অপরিবর্তনীয় ভগ্নাংশ x উদ্দীপক | 
এখানে প্রথম নৃনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদনকেই ধর] হইয়াছে | 


৯। হেববার-্ফেক্নার, সূত্রের সমালোচন। 

(১) হ্বেবার-ফেক্নারস্থত্র মনোবিগ্ভাকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় 
“একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব নির্ভর করে উহাকে গাণিতিক 
আকারে প্রকাশ করিবার সাফল্যের উপর। হেরবার-ফেক্নার উদ্দীপক ও সংবেদনকে 
পরিমাণগত মনোবিদ্যার ( Quantitative Psychohology ) ভাষায় বুঝাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। হবার, শুধু উদ্দীপককে গাণিতিক সংখ্যায় পরিণত করিয়াই 
নিরস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সদবেদনবৃদ্ধিকে শুধু নূনতম বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি 
বলিয়াই ছাড়ি দিয়া উহার গাণিতিক রূপায়ণে অগ্রসর হন নাই। কিন্ত ফেক্নার 
উদ্দীপক-বৃদ্ধির মত নূনতম বোধগম্য সংবেদন-ৃদ্ধির পরিমাণও গাণিতিক সংখ্যায় 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

(২) কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা যতই সাধু হউক না কেন, ইহার কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ এবং অসংশোধনীয় ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয়। উদ্দীপক এবং 
'সংবেদনের পার্থক্য মনে রাখা দরকার | হ্বেবার এই পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য 
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রাখিয়াই হয়ত শুধু উদ্দীপককে সংখ্যায়ত করিয়াছেন, সংবেদনকে করেন নাই। 
উদ্দীপক জড় পদার্থ বিশেষ । ইহা যাস্ত্িক বা রাসায়নিক । ইহাকে যে কোন যান্ত্রিক 
বা রাসায়নিক শক্তির মত বাড়ানো বা কমানো যাইতে পারে। wees উদ্দীপককে 
গাণিতিক সংখ্যার মত বাড়ানো বা কমানো যায়। এই অংশে হ্বেবারফেক্নার- 
এর চেষ্টা বিজ্ঞান-সম্মত। সংবেদন উদ্দীপকের মত কোনো যান্ত্রিক বা 
রাসায়নিক শক্তি মাত্র নয়। সংবেদন আসলে একটি মানসবৃত্তি। যোগ 
অঙ্কের সাহাযো ইহার পরিমাণ বা মাত্রা বাড়ানো বা কমানো যায় না। এই দিক 
দিয়া, হেৱবার_এর সূত্র ফেক্নার-এর সূত্র অপেক্ষা সন্তোষজনক, কারণ 
হ্বেবার,সংবেদনকে সংখ্যায়ত করেন নাই, ফেক্নার করিয়াছেন। 

একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে উদ্দীপক ও সংবেদনের এই পার্থক্য দেখানো যাউক ৷ 
দুইটি রসগোল্লা ওজনে হয়ত একটির fied! কিন্ত দুইটি রসগোললার স্বাদ-সংবেদন 
একটির তুলনায় দ্বিগুণ না হইয়া কম বা বেশী হইতে পারে। রসগোল্লার সংখ্যা- 
বৃদ্ধির সহিত উহার ওজন কমিয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, কিন্তু স্বাদ-সংবেদনের 
আছে। এই কারণে হেরবার_এর সূত্রটী ফেক্নার-ূত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
নির্দোষ ৷ ' 

(৩) তাহা ছাড়া, হেৱবার-ফেক্‌নার Kaa আর একটি দোষ হইল উহার 
এএকদেশদশিতা। ফেবক্নার উদ্দীপকন্বৃদ্ধির ভগ্নাংশকে যেমন আপেক্ষিক বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন, সংবেদন-বৃদ্ধির একককে তেমন আপেক্ষিক বলিয়া নির্দেশ করেন 
নাই । তিনি হ্বেবার-এর পদাঙ্ক অস্থসরণ করিয়া প্রথম উদ্দীপকের সহিত দ্বিতীয় 
উদ্দীপকের পার্থক্যের অনুপাত নির্ণয় করিয়াছেন কিন্ত প্রথম VAST বা ঠিক বোধগম্য 
সংবেদন-ৃদ্ধির সহিত দ্বিতীয় ন্যুনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির অনুপাত দেখান 
নাই। ফেকুনার সংবেদন-বৃদ্ধির একককে সমান, নির্দিষ্ট বা নিরপেক্ষরূপে নির্ধারণ 
করিয়াছেন। সংবেদন-বৃদ্ধির এককগুলি একক হিসাবে সমান বা নিরপেক্ষ হইলেও, 
WAST সংবেদন-ৃদ্ধির তুলনায় দ্বিতীয় সংবেদন-বৃদ্ধিতে উহা আর একক থাকিতে 
পারে না। অল্প সংবেদনের একক বৃদ্ধি কখনও বর্ধিত সংবেদনের একক বৃদ্ধির সমান 
হইতে পারে না। চ+১ সংবেদন-বৃদ্ধিতেঃ যে অস্থপাতে+-১ GS বাড়ায়, চ+১ 
E> সংবেদন-বৃদ্ধিতে নিশ্চয়ই +১, সেই অনুপাতে B+ ১-কে বাড়ায় না। আবার 
৪74১4১ যে অনুপাতে চ+১-কে বাড়ায়, চ+ ১4১4১ সেই IRATE চ+-১+১ 
“কে বাড়ায় না। অর্থাৎ, সংবেনের একক বৃদ্ধিকে নিরপেক্ষ বা আযাবসল্যুট 
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‘(absolute ) না করিয়। সাপেক্ষ বা রিলেটিভ, (relative) করাই সমীচীন 
বলিরা। মনে হয়। 

(s) চতুর্থতঃ, একটি fact এবং পরবতী ন্যুনতম বোধগম্য সংবেদন-ৃদ্ধির 
ব্যবধানে কোনো! সংবেদন-বৃদ্ধিই ঘটে না, হ্ববার-ফেক্নার স্ত্র এইরূপ কোনো 
/ ইন্দিত করে কি? কিন্ত একটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সংবেদন-বৃদ্ধির মধ্যেও যে 
বোধের অগম্য অথবা অবচেতন সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সংবেদনকে ক্রমশঃ বাঁড়াইতে থাকিলে, একটি সংবেদন ঠিক বাড়িয়াছে বলিয়া 
বোধগম্য হওয়ার পূর্বে উহা বাড়ে নাই, অথবা উহার বৃদ্ধি একেবারেই বোধগম্য 
হয় নাই, এইরূপ বলা যায় না। এইরূপ বলিলে নৃন্তম বোধগম্য সংবেদন- 
বৃদ্ধিটি আকস্মিক এবং অকারণ হইয়া পড়ে। জমত্যাটির সমাধান এই £ সংবেদনীয় 
fasting নিম্নে যে সকল সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে, তাহা ঠিক বোধগম্য হয় না ঠিকই” 
কিন্তু তাহার অস্পষ্ট বোধ বা চেতনা থাকে। এইরূপ যুক্তির ভিত্তিতে হ্বেবার” 
ফেক্নারন্থত্র সংজ্ঞান মনের AGUA অন্তর্জ'ন বা অবচেতন মনের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করে। 

(৫) হেববার-ফেক্নার স্থত্রের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র মনে রাখা দরকার |“ এই সীমা- 
বন্ধতা এই স্থত্রের দোষ বা ত্রুটি নয়, কারণ ইহ! স্বীকার করিয়াই ইহারা ইহাদের 
সুত্র নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার সীমাবদ্ধতা এই £ হ্বেবার-ফেক্নার সুত্র সংবেদনের' 
নিয়সীমায় (lower limit ) এবং উচ্চপীমায় ( upper limit) প্রযোজ্য aq! ইহা! 
শুধু এই দুইটি সীমার মধ্যবর্তী সংবেদনক্ষেত্রেই (range of sensibility) erata) | 


অনুশীলনী (Exercise) 


1. Define sensation. Give an analysis of the processes involved 
in sensation. (Ans: p. 241 ) 
সংবেদন কাহাকে বলে? সংবেদন বিশ্লেষণ কর। 

2. State and explain the attributes of sensation. Does extensity 
characterise all sensations? Discuss. 

( Ans: pp. 242—245 } 


সংবেদনের গুণ নির্দেশ এবং ব্যাখ্যা কর। সকল সংবেদনেরই ব্যাণ্ডি 
আছে কি? 


3. 


সংবেদন-গুণ ও পরিমাপ ২৫৭ 


What do you mean by intensity of sensation? How, if at 
all, does sensation admit of measurement y 

( Ans: pp. 243 ; 247-248 ) 
সংবেদনের তীব্রতা বলিতে কি বুঝায়? সংবেদনের পরিমাপ সম্ভব হইলে, 
কিরূপে উহা সম্ভব ? 
How does Weber formulate his law of sensation; Discuss. 

( Ans: pp, 249-252 ) 
হ্বেবার তাহার সংবেদন-স্থত্রটি কিরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন? 

State Fechner’s improvement upon Weber in the measurement 
of sensation. Is it really an improvement at all ? 

( Ans: pp. 252-254 ) 
সংবেদনের পরিমাপে ফেক্নার হ্বেবার-স্থত্রের কোন উন্নতি সাধন করিতে 
পারিয়াছেন কিনা তাহ! আলোচনা কর। 

State and explain the Weber-Fechner law of sensation. 
I ( Ans: pp. 252-256 ) 
সংবেদনের হ্বেবার-ফেক্নার স্থত্র উল্লেখ করিয়া উহার সমালোচনা FA | 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন £ চক্ষুর এবং কর্ণের গঠন ও কার্য 
€ Visual & Auditory Sensation: Structure & 
Functions of the Eye & the Ear ) 


১। দর্শন সংবেদনের উৎপত্তি এবং প্রকারভেদ 
( Origin & Kinds of Visual Sensation ) 

দর্শন সংবেদনের উৎপত্তি 3 

দর্শন সংবেদন বলিতে বুঝায় আলোক বা বর্ণ দেখা । দর্শন সংবেদনের ইন্ডিয় 
চক্ষু। ইহার উদ্দীপক ইথর তরঙ্গ বা আলোক। এই উদ্দীপক চক্ষুগোলকের 
বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়! দর্শন-নার্ভের বহিঃপ্রান্তকে BARS করে। এই 
উদ্দীপন! নার্ভ-প্রবাহের আকারে মস্তিক্ষের দৃষ্টিকেন্দ্ৰন্থ দর্শন-নার্ভের অস্তঃপ্রান্তে 
পৌছায় । ইহার ফলে দর্শন সংবেদন উৎপন্ন হয়। 
দর্শন সংবেদনের প্রকার £ 

দর্শন সংবেদন প্রধানত; দুই প্রকার_যথা আলোক বা অবর্ণ (light, 
achromatic ) সংবেদন এবং বর্ণ ( chromatic or colour ) সংবেদন। আবার 
আলোক সংবেদন দুই প্রকার-_যথা আলোক ও অন্ধকার (light and 
darkness) সংবেদন। যেহেতু বর্ণ অসংখা, af সংবেদনও অসংখ্য | কিন্ত 
প্রধান বর্ণ চার শ্রেণীতে বিভক্ত-_যথা লাল (red ), হলুদ বা পীত ( yellow ), 
সবুজ (green) এবং নীল (blue)! তাই প্রধান বর্ণ সংবেদনও চার প্রকার, 
যথা লাল বর্ণ সংবেদল, পীত বর্ণ সংবেদন, সবুজ বর্ণ সংবেদন এবং নীল বর্ণ 
ALARA |. 
আলোক বিষ্াস £ 

আলোক সংবেদনগুলিকে উহাদের গভীরতা বা মাত্রার অল্লাধিকা অনুসারে একটি 
সরলরেখায় সাজানো যাইতে পারে । এই সরলরেখার প্রথম প্রান্তে শুভ্র বা শাদা 
(white) থাকিলে, ইহা ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর এবং ক্ষীণতম হইয়! শেষ প্রান্তে 
অন্ধকার ব। কালো (dark or black ) হইয়া যায়। এই রেখার প্রথম প্রান্তে 
রহিয়াছে শুভ্র বা “Tl এরং শেষ প্রান্তে কালো। ইহার মধ্যবিন্দূতে থাকে 
আলোকান্ধকার বা শাদাকালোর মাঝামাঝি। এই সরলরেখার মধ্যবিন্দু হইতে 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ; চক্ষু কর্ণ ২৫৯ 


কালো প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইলে আলোকরেখাটি ক্রমশঃ ধূসর ( grey ) হইতে 
খূসরতর হইয়া শেষ প্রান্তে ধূসরতম অথবা সম্পূর্ণ কালো হইয়া দাড়ায়। আবার 
ইহার মধাবিন্দু হইতে শুভ্র বা শাদা প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইলে আলোকরেখাটি 
ক্রমশঃ OF, GIST হইয়া শেষ প্রান্তে শুভ্রতম বা সম্পূর্ণ-শুভ্র হইয়া দাড়ায় ।. শাদা- 
কালোর মধ্যবর্তী অন্ততঃ ছয় শত হইতে সাত শত আলোক সংবেদন আছে। 
বর্ণ সংবেদনের বিন্যাস ঃ 

কিন্তু আলোক-সংবেদনের তুলনায় বর্ণ সংবেদনগুলি জটিল। বর্ণের সংখ্যা 
অনন্ত। টিশ নার বলেন যে বর্ণের সংখ্যা অন্ততঃ কয়েক হাজার। ইহাদিগকে 
আলোক-নংবেদনের মত একটি সরলরেখায় সাজানো যায় -না। বর্ণালী-বীক্ষণ-যন্ত্র 
€ colour prism ) সাহায্যে সর্ষের আলোক দেখিলে এ আলোক সৌর বর্ণালীতে 
{solar spectrum ) বিশ্লিষ্ট হয়। এই বর্ালীর বাম দিকে দেখা যায় লাল । লাল 
হইতে ভান দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে লাল ক্রমশঃ MISTS, তারপর কমলা” 
রং হইয়া খাঁটি গীত বর্ণে পরিণত হয়। এইখানেই লাল-পীত প্রথম সরলরেখাটির 
'শেষ। তারপর সৌর বর্ণালীর দিক পরিবর্তন ঘটে। পীতবর্ণ দ্বিতীয় সরলরেখায় 
সবুজান্ অবস্থা অতিক্রম করিয়া খাটি সবুজ বর্ণে পরিবন্তিত হয়। এইস্থানে 
দ্বিতীয় সরলরেখাটির শেষ । এই গীত সবুজ সরলরেখাটি আবার দিক পরিবর্তন 
করে। সবুজ বর্ণ নীলাভ অবস্থা অতিক্রম করিয়া খণাটি নীল বর্ণে পরিণত হয়। 
এইস্থানে তৃতীয় সরলরেখাটির শেষ এবং চতুর্থ সরলরেখার SHAS চতুর্থ 


লাল কমলা পীত 
HING 
নীলে নীলাভ সবুজ 


১৭নং চিত্র_রেখাচিত্রে সৌর বর্ণালী 
সরলরেখাটি নীল রক্তিমান্ভ অবস্থা অতিক্রম করিয়া রক্ত বা লাল বর্ণে ফিরিয়া 
আসে। 


২৬০ মনোবিদ্যা 


লাল, পীত, সবুজ ও নীল, এই চারটি বর্ণকে মুখ্য, মূল বা মৌলিক ( primary } 
বর্ণ বলে। fee নিউটন-এর মতে মৌলিক বর্ণ সাতটি । তিনি মনে করেন যে 
রামধনুর সাতটি বর্ণ_যথা বেগুনী (violet), নীল (indigo), আস্মানী 
( blue ), সবুজ ( green ), পীত ( yellow ), কমলা ( orange ) এবং লাল ( red ),. 
বাহাদের সংক্ষেপে বলা হয় ভিব জিঅর্‌ ( VIBGYOR ) | মাতৃভাষায় এই সংক্ষেপণের 
অনুকরণে সাতটি রংকে বলা যায় বেনীআনহকল। ( বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ. 
হলুদ, কমলা» লাল ) | 

বর্ণালীর এই সাতটি বর্ণকে মুখ্য বা মৌলিক বর্ণ বলা চলে না, কারণ ইহাদের 
অনেকগুলিই একাধিক মুখ্যবর্ণের মিশ্রণফল। যেমন কমল] রং লাল ও হলুদ রং-এর 
আবার বেগুনী রং আস্মানী ও লাল রং-এর সংমিশ্রণ। হেরিং (Hering ) 
প্রভৃতির মতে মুখ্য A মূল বর্ণ চারটি, যথা লাল, হলুদ, সবুজ এবং আস্মানী নীল। 
কিন্তু হেল্‌ম্‌হোল জ ও ইয়ং ( Helmholtz and Young )-এর মতে মূল বর্ণ 
তিনটি, যেমন লাল, সবুজ ও নীল । এই মতানুসারে হলুদ মুখ্য বর্ণ নয়, কারণ লাল৷ 
ও সবুজকে নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশাইলে হলুদ রং পাওয়া যায়। 
পদার্থবিদ্যা! ও acatfaota বর্ণসংবেদন £ 

মনোবিগ্যায় গৃহীত বর্ণগুলি পদার্থবিদ্যা-গৃহীত বর্ণগুলির সহিত অন্ততঃ দুইটি 
বিষয়ে পৃথক্‌। মনোবিদ্যার বর্ণশেণী সম্পূর্ণ কিন্তু বর্ণালীর বর্ণগুলি অসম্পূর্ণ ৷ 
যেমন উল্লিখিত চতুর্থ সরলরেখাটিতে নীল লালে পরিণত হইবার আগে বেগুনী-লাল 
(purple) এবং লাল-বেগুনী (carmine) এই ছুইটি স্তর অতিক্রম করে। 
বর্ণালীতে fee এই দুইটি বর্ণের কোনো! সন্ধান পাওয়া যায় না, কারণ বর্ণালী 
ভায়োলেট বা বেগুনীতেই থামিয়া যায়। কিন্ত মনোবিদ্যা এই সরলরেখাকে প্রসারিত 
করে এবং বেগুনী অতিক্রম করিয়া বেগুনী-লাল এবং লাল-বেগুনীর মধ্য দিয়া লালে 
ফিরিয়া আসে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণালীর লাল aft বিশুদ্ধ বা খাটি লাল নয়, কিন্ত 
উহাতে পীত বা হলুদ বর্ণের মিশ্রণ থাকে । বিশুদ্ধ লাল বর্ণালীর বাহিরে, few 
মনোবিদ্যার অন্তর্গত। 
বর্ণের বৈশিষ্ট্য ৪ 

বর্ণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। (১) বর্ণমাত্র বা হিউ (Hue )— 
বর্ণের এই বৈশিষ্ট্টি নির্ভর করে উহার উৎপাদক ইথর-তরজের দৈর্ঘ্যের উপর | 
লাল বর্ণের হিউ সর্বাধিক, কারণ ইহার উৎপাদক ইথর-তরন্দের দৈর্ঘা সর্বাধিক ॥ 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন $ চক্ষু; কর্ণ ২৬১ 


'হেল্মহোলজ২এর বর্ণালী-বিশ্রেষণ অনুযায়ী ইথর-তরক্ষের দৈর্ঘ্য অনুসারে প্রধান 
কয়েকটি বর্ণ উল্লিখিত হইল ৷ তিনি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যাইক্রোমিলিমিটার হিসাবে 
fate করিয়াছেন। মাইক্রোমিলিমিটার বলিতে বুঝার মিলিমিটার-এর দশ 
লক্ষ ভাগ। 


তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বর্ণ 

৭৬০৪০ মাইক্রোমিলিমিটার শেষ প্রান্তের লাল 
৬৮৬৮৫৩ ä লাল 

৬৫৬*৩১৪ রি লাল-কমলা 
৫৮৯৪৬২৫ রঃ সোনালী গীত 
1২৬৯৯০ 1 সবুজ 

৪৮১৬১৬৪ দি সবুজ-নীল 

৪৩০*৮২৫ 3 বেগুনী, নীল-বেগুনী 
৩৯৬*৮৭৯ i বেগুনী 


(২) বর্ণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার উজ্জ্বলতা (brightness) অথবা 
আভা (1106) এই বৈশিষ্টাটি নির্ভর করে বর্ণের প্রকাশ ( luminosity ) বা 
তীক্ষতার (intensity) উপর | পীত বর্ণ সর্বাপেক্ষা উজ্জল এবং বেগুনী সর্বাপেক্ষা 
'অন্জ্জল। বর্ণের আভা উদ্দীপক ইথর-তরঙ্গের উচ্চতা (amplitude) দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। 

(৩) বর্ণের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল সংপৃক্তি (Saturation) অথবা বর্ণের 
গভীরতা ( colour-depth ) অথবা ক্রোম] ( chroma )। বর্ণের সহিত আলোকের 
মিশ্রণ যত কম, উহা তত বেশী সংপৃক্ত ( saturated ) এবং এই মিশ্রণ যত বেশী, উহা! 
তত কম সংপৃক্ত। বর্ণের এই বৈশিষ্ট্যটি ইথর তরঙ্গের গঠনদ্বারা ( wave-form ) 
নিয়ন্ত্রিত হয়। 


21 অন্ুংবেদন ( After-sensation ) 
বৰা! অনু-প্রতিরূপ ( After-image ) 
ইন্দ্রিয়ের উপর উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে সংবেদন ঘটে । উদ্দীপক একবার সক্তিয় 
হইয়া fafa হইলেও, অনেক সমগ্র উহার ffan রেশ বা প্রতিক্রিয়া চলিতে 
খাকে। উদ্দীপকের অপসারণ ai নিক্রিয়তা সত্বেও, উহার পূর্বক্রিয়ার বা 


২৬২ মনোবিদ্ধা 


সংবেদনের প্রতিক্রিয়া চলিভে থাকার ফলে যে মানসবৃত্তি ঘটে, ভাহাকে 
অন্ুসংবেদ্দন ( after-sensation ) বা অন্-প্রতিরূপ ( after-image ) aca | 

অহ্ুসংবেদনটি যদি সংবেদনের IFRA, তবে উহাকে Hae বা সমজাতীয় 
অন্ুুসংবেদন বলে ( positive after-sensation )। আবার, অন্গসংবেদনটি যদি 

ংবেদনের বিপরীত হয়, উহাকে বলে অসবর্ণ বা বিপরীত অনুসংবেদন (negative 

after-sensation ) > অন্গবেদন প্রায় সকল প্রকার সংবেদনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে 
ঘটিতে ATA | : 
সবর্ণ অন্ুসংবেদন ( Positive after-sensation ) 

তীব্র আলোকের দিকে ১৫ হইতে ২০ সেকেণ্ড কাল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার পর চক্ষু 
বন্ধ করিলে, অথবা কোনো বর্ণহীন পশ্চাদভূমিতে ( colourless black-ground ) 
যেমন শাদা দেওয়ালে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, সবর্ণ আলোক অন্ুসংবেদন ঘটে । আবার 
একটি জলস্ত দিয়াশলাই-এর কাঠি ঘুরাইলে যে অগ্রিবৃত্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়া চক্ষু বুজিলে, বা কোন বর্ণহীন পশ্চাদ্ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, উহার 
উপর অগ্নিব্বত্তটি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় aftge সবর্ণ অন্কসংবেদন। আবার দুই চোখ 
হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার পর, খুলিয়'; একটি উজ্জল আলোকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া আবার দুই চোখ বদ্ধ করিলে, অথবা কোনো বর্ণহীন পশ্চাদ্ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখিলে, এ উজ্জল আলোকটি aad অস্সংবেদনরূপে দেখা যাইতে থাকে | 

সবর্ণ অনুসংবেদন চঞ্চল অথবা ক্ষণস্থায়ী (flickering )। Sei একবার দেখা 
যায়, আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়। এইরূপ পুনঃপুনঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য হইবার পর ইহা 
ক্রমশঃ মিলাইয়! যায়। 
অসবর্ণ অন্ুসংবেদন ( Negative after-sensation ) 

যদি একটি রঙ্গীন কাগজের মধাস্থলে ১৫ হইতে ২* সেকেও কাল স্থিরদৃষ্টি নিবন্ধ 
করিবার পর একটি বৃহত্তর বর্ণহীন বা ধূসর পটভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়, উহাতে 
একটি বর্ণধণ্ড ( patch of colour ) দৃষ্টিগোচর হয়। এই দ্বিতাঁয় বর্ণখণ্ডটির আকার 
উদ্দীপক afasia অনুরূপ, কিন্তু উহা প্রথমটির বিপরীত ( negative ) বা পরিপুরক 
(complementary); উদ্দীপক অপস্থত হইলেও উহার সমাকৃতি, অথচ বিপরীত, 
এই প্রতিক্রিয়াকে অসবর্ণ অন্ুসংবেদন ( negative after-sensation ) বলে | 


১. ২য়, খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন। চক্ষু; কর্ণ ২৬৩ 


যেমন, উদ্দীপক বর্ণটি যদি যথাক্রমে লাল, সবুজ, পীত ও নীল হয়, তবে উহার 
উপর ১৫ হইতে ২০ সেকেণ্ড কাল Peay নিবদ্ধ করিরা দৃষ্টি সরাইয়া লইলে এবং 
তাহার পর একটি বৃহত্তর বর্ণহীন বা ধূদর দেওয়াল, বস্তুখণ্ড, শাদা কাগজ অথবা কালো 
cae’ দৃষ্টিপাত করিলে, ও পটের উপর উদ্দীপক বর্ণথণ্ডের সমাকার কিন্তু বিজাতীয় 
বা পরিপূরক যথাক্রমে সবুজ, লাল, নীল ও পীত বর্ণথণ্ড দেখা যাইবে । অর্থাৎ 
লাল রং সংবেদনের অসবর্ণ অন্ুসংবেদন সবুজ, সবুজের লাল, পীত বা 
হলুদের নীল এবং নীলের পীত বাঁ হলুদ । অসবর্ণ অন্ুসংবেদন উহার সংবেদনের 
পরিপূরক | লাল অসবর্ণ অঙ্কুসংবেদন, সবুজের সংবেদনের এবং সবুজ লালের 
পরিপূরক । আবার পীত অসবর্ণ অনগসংবেদন, নীলের সংবেদনের এবং নীল পীতের 
পরিপূরক । পরিপূরক বর্ণ বা রং বলিতে এমন দুইটি বর্ণ বা ace বুঝায় যাহাদের 
মিশ্রণফল শাদা বা আলোক-সংবেদন__অর্থাৎ যে দুইটি রংকে যথাযোগ্য 
পরিমাণে মিশাইলে শাদা বা আলোক-সংবেদন উৎপন্ন হয় উহাদিগকে 
পরিপূরক বর্ণ বলে। 

অপবর্ণ অনগুসংবেদন সবর্ণ অঙন্গনংবেদনের মত অস্থির এবং ক্ষণিক। ইহা 
একবার আসে আবার চলিয়া যায়। এই পরিবর্তন (fluctuation ) ২০ হইতে 
৩. বার পর্যন্তও ঘটিতে পারে । অন্পংবেদনের ক্ষণিকতার কারণ কি? কাহারও 
কাহারও মতে চক্ষুর অজ্ঞাত সঞ্চালনই ( unconscious movement ) অন্ুসংবেদনের 
গতিশীলতার stad) আবার কেহ কেহ মনে করেন যে অন্ুসংবেদনের গতিশীলতা 
উহার fase নিয়ম এবং Vis | 


অনুসংবেদন Berg করিতে হইলে (১) উদ্দীপক বস্তুর প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ আবশ্যক, (২) আবার উহার প্রতিক্রিয়ার উপর মনকে কেন্দ্রীভূত করাও 
আবশ্যক ৷ চক্ষুর সামান্যতম ইচ্ছাকৃত সঞ্চালনও দর্শন অন্ুসংবেদনের প্রতিরদ্ধক 
হইতে পারে। অনিচ্ছাকৃত চক্ষু্চালন প্রতিবন্ধক হইলেও ইহার প্রতিকার নাই | 


অনু-প্রতিরূপ ( After-image ) 
অন্ুংবেদনকে অনেকেই অনু-প্রতিরূপ ( after image ) বলিয়াছেন। তাহাদের 
এই নামকরণ সহজবোধ্য | সংবেদন উদ্দীপকের উপস্থিতিতেই ঘটিয়া থাকে । 


উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে যে মানসবৃত্তি ঘটে, তাহাকে সংবেদন বলা চলে না, কিন্ত 
afery বলিতে হয়। সুতরাং উদ্দীপকের উপস্থিতিতে যে সংবেদন হয়, তাহ) 


২৬৪ মনোবিদ্যা 


অপস্থত হইলে, উহার প্রতিক্রিয়া হিদাবে যে মানপবৃত্তি ঘটে তাহাকে FATIHA 
না বলিয়া অন্থ-প্রতিরূপ বলা সঙ্গত | 

এই মতভেদের মীমাংসা প্রসঙ্গে বলিতে হয় যে উদ্দীপকের অস্পস্থিতিতে ঘটিলেও, 
অঙ্গসংবেদন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার্ূপেই ঘটিরা থাকে | তাহা ছাড়া, স্পষ্টতার দিক 
দিয়াও অঙ্থসংবেদন সংবেদনের অন্ুরূপ। উপরন্ধ ইহা পাত্রের ইচ্ছা-মনিচ্ছার উপর 
নির্ভর করে না, যেমন অল্লাধিকরূপে প্রতিরূপ করে। ইহা উদ্দীপকের অস্পস্থিতিতে 
ঘটিলেও, সংবেদনের মতই জ্ঞাত হয় এবং ইহাকে সংবেদন বলা হয় না, কিন্তু বলা হয় 
অঙ্গসংবেদন, অথবা সংবেদনের একটি পশ্চাদর্তী অবস্থা । war ইহাকে অনু- 
সংবেদন বল! BARS az | . 

৩। পরিপুরুক বর্ণ ( Complementary colour ) 

যে দুইটি বর্ণকে মাত্রানগযারী মিশ্রণ করিলে শাদা বা বর্ণহীন আলোক উৎপন্ন 
হয়, উহাদের একটিকে অপরটির পরিপূরক বা! কম্প্রিমেণ্টারি বর্ণ বলে। ইহাদের 
একটি অপরটির বিপরীত । যেমন পীত এবং আস্মানী নীল, পরস্পর পরস্পরের 
বিপরীত বা পরিপূরক afi বর্ণালীর লাল, সবুজের পরিপূরক ag, কিন্তু ইহা 
একপ্রকার নীলাভ-সবুজের পরিপূরক, কারণ বর্ণালীর লাল বিশুদ্ধ লাল নয়, কিন্ত 
পীতাভ লাল। বর্ণালীর বাহিরে যে বিশুদ্ধ লাল কল্পিত হয় এবং যাহা মনোবিগ্ভার 
দিক হইতে বিশুদ্ধ লাল, তাহার পরিপূরক অবশ্যই সবুজ। বর্ণালীর বিশুদ্ধ নীলের 
সহিত বিশুদ্ধ পীতের মাত্রাস্থ্যায়ী মিশ্রণফলেও বর্ণহীন আলোক উৎপন্ন হয়। আবার 


বিশুদ্ধ লাল এবং বিশুদ্ধ সবুজ মিশ্রিত করিলে, অনুরূপভাবে শাদা এবং বর্ণহীন 
আলোক পাওয়া যায়। 


স্থতরাং লাল-সবুজ এবং পীত-নীল বর্ণগুলির এক এক জোড়ার এক একটি 
অপরটির পরিপূরক বর্ণ। প্রত্যেক বর্ণেরই পরিপূরক আছে। শুধু তাহাই নয়, 
শাদা এবং কালো বর্ণ নয়, কিন্তু আলোক এবং আলোকাভাব। ইহাদেরও একটি 
অপরটির পরিপূরক। 
81 বর্ণ-বৈসাদৃশ্য ( Colour Contrast ) 
দেখা গিয়াছে যে বর্ণ-সংবেদনের প্রতিক্রিয়ারপে উহার অপবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে | 
এই ঘটনাকে (phenomenon) বলে বর্ণ-বৈসাদৃশ্ঠ বা কালার্‌ কন্ট্র্যাস্ট, যেমন গীতবর্ণ 


সংবেদনের প্রতিক্রিয়ারূপে, উহার বিপরীত নীল বর্ণের অসবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে । 
এই ঘটনাটি একটি বর্ণ-বৈসাদৃশ্তের ঘটনা। | 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ; চক্ষু, কর্ণ ২৬৫ 


বণ-বৈসাদৃশ্ত ছুই প্রকার, যথা সমকালীন বা যুগপৎ (simultaneous) এবং 
সপরবর্তীকালীন বা অন্থবর্তী (successive) বৈসাদৃশ্য | 


সমকালীন বা যুগপৎ বৈসাদৃশ্য ( Simultaneous Contrast ) 

দুইটি রং একই সময়ে পাশাপাশি বা একটির উপরে বা নীচে আর একটি 
থাকিলে, উহার একটি অপরটির পরিপুর ক রং-এর দ্বারা অন্ুরঞ্চিত হয়। এই বর্ণ- 
বৈসাদশ্ের নাম সমকালীন বৈণাদৃশ্ ' যেমন একটি শাদা কাগজের উপর একটি লাল 
রং-এর খণ্ড বা HEA স্থাপন করিয়া উহাদিগকে একটি শাদা টিস্থ কাগজ fasi ঢাকিলে, 
‘শাদা রং-এর কাগজটি নীলাভ সবুজে অন্ুরঞ্জিত (tinged) দেখা যায় | 

পার্শ্ববর্তী aura (২০নং চিত্র ) agat একটি চক্রফলক বা ডিস্ক, কাটিয়া 
'লওয়া যাউক--ইহাতে শাদা অংশগুলি শাদার, কালো অংশগুলি-কালোর এবং মলিন 
বা ছায়াচ্ছন্ন (shaded) অংশগুলি কোনো রং-এর 
পরিবর্তে বাবহৃত হইয়াছে । এইবার এই চক্র- 
ফলকটিকে বর্ণচক্রে (colourwheel) ঘুরানো 
USF! এইক্ষেত্রে ঘূর্ণাযান চক্রফলকের উপরি- 
ভাগটি (surface) দেখা যাইবে gaa, যাহাকে 
ঘিরিয়া থাকিবে একটি শাদাভ ঘের (ring) | 
আবার কালোর পরিবর্তে রংটি কমলা. হইলে, 
চক্রফলকের উপরিভাগ দেখা যাইবে পীতাভ, 
যাহার চারিদিকে রহিয়াছে একটি নীলাভ ঘের। ` ২০নং চিত্ৰ-বৰ্ণচক্ৰ 
রংটি সবুজ হইলে, দেখা যাইবে একটি ফিকে সবুজ বা সবুজাভ উপরিভাগ, 
যাহাকে fafaa রহিয়াছে একটি লাল-বেগুনী purplish) ঘের বা fax | 
'অনুবর্তী বৈসাদৃষ্য Successive Contrast) 

অঙ্থবর্তী বর্ণ-বৈপাদৃশ্য অসবর্ণ অন্গুদংবেদনের অন্ক্রূপ। কিন্তু ইহারা sear 
হইলেও, অভিন্ন নয়। অপবর্ণ অলগসংবেদনে, উহার সহিত প্রথম সংবেদনের কোনো 
FA পার্থক্য ব৷ tangy জ্ঞান না-ও থাকিতে পারে। যেমন লাল রংটিতে দৃষ্টি 
নিবন্ধ করিবার পর, উহা হইতে দৃষ্টি অপসারণ করিয়া একটি বণহীন পটে তাকাইলে, 
‘লাল রং-এর বিজাতীয় যে সবুজ রং দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অসবর্ণ অঙ্ুসংবেদনের 
gers! এই অঙ্গসংবেদনে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী রংটিকে তুলনামূলকভাবে দেখা 


২৬৬ মনোবিগ্ভা 


হয় না। এই দুইটি রং বিসদৃশ হইলেও উহাদের বৈসাদৃশ্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে 
aji কিন্ত অঙ্বর্তী বর্ণ বৈসাদৃশ্তে উহাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে | 


€1 বর্ণান্ধতা। ( Colour-blindness ) 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে বর্ণদর্শনে অক্ষমতাই বর্ণান্ধতা। adie ব্যক্তি 
বিশ্বের বর্ণবৈচিত্রা উপভোগ করিতে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে অক্ষম । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বর্ণান্কতা একটি বংশগত এবং দুরারোগ্য রোগ । ' কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
afta চিকিৎসা-সাধ্য । নারী অপেক্ষা পুরুষই বেশী বর্ণান্ধতা-প্রবণ । 
বর্ণান্ধতার প্রকার 
(১) স্বভাবী বর্ণান্ধভা ( Normal Colour-blindness ) 

বর্ণান্ধতা প্রথমতঃ ছুই প্রকার-_যথা স্বভাবী (normal) এবং অস্বভাবী 
(abnormal) | asi} বর্ণান্ধতা সর্বসাধারণের মধ্যেই থাকে, কারণ ইহা! রেটিনা 
বা অক্ষিপটের নিজস্ব ধর্ম | 
অক্ষিপটীয় অঞ্চল ব! স্তর ( Retinal zones ) 

অক্ষিপটের সকল অংশই সমান বর্ণসংবেদনশীল নয়। অক্ষিপটের তিনটি স্তর 
(zones) আছে--যথা বাহিরের, মধ্যের ও ভিতরের | অক্ষিপটের প্রথম বাঁ 
বাহিরের স্তরটি (outermost zone) সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ (completely colour- 
blind) ইহাতে শুধু শাদা এবং কালো! অর্থাৎ আলোক এবং অন্ধকারের 
বেদনশীলতা আছে। অক্ষিপটের দ্বিতীয় বা মধ্যম vaf (intermediate 
zone) আংশিক বর্ণান্ধ (partially colour-blind) | ইহা শাদা এবং কালো 
অথবা আলোক এবং অন্ধকারে সংবেদনশীল তো বটেই, তদতিরিক্ত নীল ও 
শীতবর্ণেও সংবেদনশীল । কিন্তু অক্ষিপটের এই মধ্যম vaf লাল এবং সবুজ 
বর্ণান্ধ। অক্ষিপটের তৃতীয় বা ভিতরের vaf (innermost zone) সম্পুর্ণ qef- 
সংবেদনশীল | অর্থাৎ, ইহা শাদা-কালো এবং নীল-পীত সংবেদন গ্রহণ করিতে 
পারে তো বটেই, তদ্দতিরিক্ত লাল-সবুজ বর্ণ-সংবেদনও গ্রহণ করিতে পারে। এক 
কথায়, অক্ষিপটের তৃতীয় স্তরটি সকল প্রকার আলোক ও বর্ণ-মংবেদনে সক্ষম | 

অক্ষিপটের এই তিনটি স্তর ক্যাম্পিমিটার এবং পেরিমিটার সাহায্যে রেটিনা 


বা অক্ষিপট পরীক্ষা করিয়া পাওয়া যায়। নিষ্পয়োজন বোধে ইহাদের আলোচনা 
বৰ্জিত হইল ৷ 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন : চক্ষু; কর্ণ ২৬৭ 


(২) অস্বভাবী বর্ণান্ধতা (Abnormal Colour-blindness) 

অস্থভাবী বর্ণান্তা সকলের অক্ষিপটে থাকে না। যাহাদের অক্ষিপট রোগগ্রস্ত, 
তাহারাই অস্থভাবী atts) অশ্বভাবী বর্ণাদ্ধতা প্রথমত: ছুই-শ্রেণীর__যথা আংশিক 
(partial) এবং সম্পূর্ণ (complete)! আংশিক বর্ণান্ধতা আবার দুই শ্রেণীর 
যথা লাল-সবুজ ( red-green ) এবং নীল-পীত (blue-yellow) 1 


আংশিক বর্ণান্ধতা (Partial colour-blindness) 

(১) লাল-সবুজ adas] (Red-green blindness) দুই দিক দিয়া বিশেষ' 
গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, এই বর্ণান্ধতায় আক্রান্ত লোকের সংখা বেশী। দ্বিতীয়তঃ, 
যেহেতু লাল-সবুজ বর্ণ দুইটি জলে ও স্থলে সঙ্কেতরূপে (signal ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 
ইহাদের বর্ণান্ধতা আত্মরক্ষা এবং দেশরক্ষার কাজে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। শতকরা 
প্রায় চারজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে এই বর্ণান্ধত! দেখা যায়। ইহা বংশগত 
এবং দৈহিক। লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তিকে বর্ণালী দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায” 
তাহার বর্ণ-সংবেদন নীল-পীত, এই দুইটি বর্ণে সীমাবদ্ধ । কেহ কেহ লালকে কালো 
এবং সবুজকে ঘোর ধূসর দেখিয়া থাকে ৷ 

লাল-সবুজ বর্ণান্ধতার আবার দুইটি গও্রকারভেদ রহিয়াছে । প্রথম প্রকারে' 
লাল-সবৃজান্ধ ব্যক্তি বর্ণালীকে স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যে দেখিতে পায়, কিন্তু লাল-সবুজের' 
পরিবর্তে নীল-পীত দেখিয়া থাকে । দ্বিতীয় প্রকার লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে: 
বর্ণালীর দৈর্ঘ্য ছিন্ন হইয়া যায়, যাহার ফলে লাল এবং বেগুনী রং কালো দেখায়। 
ভন্‌ qq, (Von Krause) এই ছুই প্রকার লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তিকে যথাক্রমে. 
ডিউটারেনোপ স্‌ (Deuteranopes) এবং প্রোটেনোপস্‌ (Protanopes) আখ্যা, 
দিগ্মাছেন। প্রথমোক্ত প্রকারে পীতবর্ণ এবং দ্বিতীয়োক্ত প্রকারে সবুজবর্ণ উজ্জলতম' 
দেখায় | রিভার্স (Rivers) এই ছুই শ্রেণীর নামকরণ করিয়াছেন যথাক্রমে ফটেরিথাস 
(Photerythrous) এবং স্কটেরিথাস (Scoterythrous) | 

(২) নীল-পীত বর্ণান্ধতা (Blue-yellow blindess) পূর্বোক্ত বর্ণান্ধতার' 
তুলনায় অনেক অল্পসংখাক ব্যক্তিতে ঘটিয়া থাকে । ইহা অক্ষিপটের কোনো রোগের 
সহিত জড়িত। ইহা বংশগত নয়. কিন্ত অজিত। নীল-পীত বর্ণান্ধতায় এই দুইটি" 
বর্ণের acer গোলমাল ঘটে। রিচার্ডমন্‌ (Richardson পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। 
ca কোনো কোনে! নীল-গীতান্ধ ব্যক্তি নীল বর্ণকে উজ্জল শাদারূপে দেখিয়া থাকে ॥ 
ভন্‌ ga এই বরণান্কতার নামকরণ করিয়াছেন ট্রাইটানোপিয়া (Tritanopia) | 


i 
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পূর্ণ বর্ণান্ধতা (Complete colour-blindness) 
সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতা হইলে কোনো বর্ণই দেখা যায় না৷ এই জাতীর afaa খুব 
কমই ঘটিয়া থাকে । সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ ব্যক্তির বর্ণালী কতগুলি বর্ণহীন অংশের 
সমষ্টি এবং এই ব্যক্তি বর্ণালীর অংশগুনির পার্থকাকে শুধু আলোক বা উজ্জলতার 
পার্থক্যরূপে দেখিতে ATI | 
সম্পূর্ণ afaste দুই শ্রেণীর । প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বর্ণালীর গীত স্থানটিকে 
এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি ইহার সবুজ স্থানটিকে সর্বাপেক্ষা উজ্জলরূপে দেখিতে পায় । 
সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতাকে এক্রোমোটোপিয়া (Achromotopia) বল! হয়। এই বর্ণান্ধতায় 
অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে আলোক এবং বর্ণ এই উভয়েই অন্ধতা ঘটে, যদিও পীতবিন্দুর 
বাহিরে দশ ন-সংবেদন স্বাভাবিক থাকে | 
v: তন্ধ-বিন্দু ( Blind spot ) 
অক্ষিপটের একটি অংশ স্বভাবত: অঙ্ধ। ইহাকে অন্ধ-বিন্দু বলে। দর্শন-নার্ত 
মস্তি হইতে আসিয়া অক্ষিগোলকের যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছে এ স্থানটিই aa 
Tay! এই বিন্দুতে কোনো বস্তু প্ৰতিফলিত হইলে, উহা অদৃশ্য থাকে 1 বামদদিকে একটি 
- ক্রুশ, এবং ডানদিকে একটি বিন্দুর সাহায্যে অন্ধবিন্দু নিরূপণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। 
পরীক্ষা 
x * 
যদি বাম দিকের ক্রশ, চিহৃটিতে ডান চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় এবং বাম 
‘চোখটি বন্ধ রাখা হয়, তবে চোখের সাত, আট ইঞ্চি দূরে বইখানি ধরিলে অন্ধ-বিন্দ 
প্রমাণিত হইতে পারে। বইখানি আস্তে আন্তে সামনের ও পিছনের দিকে সঞ্চালন 
করিলে, কোনো সময়ে ডান দিকের বিন্দুটি অদৃশ্য হইয়া যায় পাতাটিকে ঘুরাইয়] 
রিলে, বাম চোখের অন্ধ-বিন্দু৪ অনুরূপভাবে নিরূপণ করা যার | 
সাধারণতঃ আমরা অন্ধ-বিন্দুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই না, কারণ চারিপাশের 
ংবেদনশীল স্থানগুলির সংবেদন দিয়া আমরা অন্ধ-বিন্দুর শৃহ্য-সংবেদন স্থানটি মনে 
মনে পূর্ণ করিয়া লই ৷ 
৭। বর্ণ-সংমিশ্রণ ( Colour-mixing ) 
বর্ণের বর্ণমাত্রত্ব (Hue) নির্ভর করে অক্ষিপটের উদ্দীপক অথবা ইথর-তরজ্ের 
দৈর্ঘ্যের উপর । হেল্মৃহোল্জ-প্রদত্ত বর্ণতালিকায় ইহা দেখানো হইয়াছে। ইথর- 
তরঙ্গের নানা দৈর্ঘ্য মিশ্রিত করিলে কি ফল হয় দেখা যাউক ৷ 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন? চক্ষু; কণ ২৬৯ 


পীত বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ/ সবুজ বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘোর সহিত মিশ্রিত হইলে, পীতাভ- 
সবুজ বর্ণের সংবেদন ঘটে । এই নিয়ম অনুসারে নিয্নর্ূপে বর্ণ-সংমিশ্রণ করা যাইতে 
পারে। বর্ণগুলিকে চক্ষুর উপর যুগপৎ বা একসঙ্গে না ফেলিয়া, পর পর অথচ এত 
তাড়াতাড়ি ফেলা হয়, যে উহারা যেন যুগপৎ বা একই সময়ে অক্ষিপটকে উদ্দীপিত 
করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অক্ষিপটের প্রতিক্রিয়া-প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক 
উদ্দীপনক্রিয়া উদ্দীপকটির পরেও কিছুক্ষণ চলিতে থাকে। বর্ণগুলির ot ক্রিয়া 
বাড়াইলে মিশ্রণ ঘটে। 
পরীক্ষ। প্রণালী 

বৰ্ণচক্রকে উপযুক্ত আলোকে স্থাপন করিতে হয়। যে বর্ণের মিশ্রণ ঘটাইতে 
হইবে, মাত্রা অন্গসারে উহাদের চক্রফলক কাটিয়া লইয়া বর্ণচক্রে বসাইয়া দিতে 
হয়। তারপর বর্ণচক্র বেগে ঘুরাইয়া দিলেই বর্ণগুলির মিশ্রণ ঘটে এবং অনেকগুলি 
বর্ণের পরিবর্তে উহাদের মিশ্রিত একটি বর্ণ দেখা যায়। যেমন লাল এবং গীত বর্ণ 
সমানভাবে মিশাইলে কমলা রং পাওয়া যায়। মিশ্রণের ফলে দেখা যায় যে বর্ণালীর 
সাতটি বর্ণ ই লাল, সবুজ, পীত এবং নীল এই চারটি বর্ণের বিভিন্ন মাত্রার সংমিশ্রণ, 
হইতে উৎপন্ন। এমন কি লাল, সবুজ এবং নীল এই তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণেই 
সকল বর্ণ পাওয়া যাইতে পারে । এই কারণে এই তিনটিকেই অনেকে মুখ্য বা। 
মৌলিক বর্ণ বলিয়াছেন । 
বর্ণহীন সংবেদন উৎপাদনের বিভিন্ন প্রণালী 

শাদা আলোক নানাপ্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে। (১) যে বর্ণচক্রে বর্ণালীর 
সকল বর্ণগুলিই মাত্রানুমারে বসানো হইয়াছে তাহা ঘুরাইলে বর্ণহীন শাদা সংবেদন 
উৎপন্ন হয়। (২) উপরোক্ত চারটি বর্ণ মিশ্রণ করিলেও বর্ণহীন বা শাদা আলোক- 
উৎপয় হয়। (৩) তিনটি মুখ্য বা প্রধান বর্ণকেও মাত্রান্্যায়ী মিশাইলে বর্ণহীন 
আলোক পাওয়া atal (৪) পরিপূরক বর্ণের সংমিশ্রণেও বর্ণহীন শুভ্র আলোক - 
পাওয়া যাইতে পারে | 

৮। দর্শন উপযোজন এবং গ্রতিযৌজন 
( Accommodation and Adaptation ) 

উপযোজন ( Accommodation ) 

দর্শন উপযৌজন বা আকোমোডেশন্‌ এবং গুতিযোজন A আযাডাপটেশন্‌ এর. 
সাধারণ অর্থ একই ৷ পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনার ফলে সংবেদন-প্রতিক্রিয়ার যে পরিবর্তন 
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“ঘটে, তাহাকে উপযোজন এবং প্রতিযোজন বলে। এই দুইটি দর্শন প্রক্রিয়ার 
অর্থ হইল চক্ষুকে দৃশ্য বস্তুর সহিত মানাইয়া বা খাপ খাওয়াইয়! লওয়া। 
তবে প্রথম প্রক্রিয়াটি চক্ষুর বিভিন্ন অংশকে-_বিশেষ করিয়া অক্ষিমুকুর বা লেন্স্কে 
দৃশ্বস্তর ক্ষুদ্রত| বা বিশালতা, দূরত্ব বা নৈকট্য অস্থপারে পরিবর্তিত করা বুঝায় । 
যেমন একটি নিকট a দূরের বস্তুকে দেখিতে হইলে লেন্স্‌-এর বন্রতার (Curvature) 
পরিবর্তন করিতে হয়। নিকট বস্তু দেখিতে হইলে ইহ! কম এবং দূরের বস্তু দেখিতে 
উহা বেশী হয়। এই বক্রতার পরিবর্তন সাধিত হয় সিলিয়ারি পেশীর (Ciliary 

+ Muscles ) সাহায্যে | geai দেখা যাইতেছে যে দর্শন উপযোজন ক্রিয়াটি 
প্রধানতঃ যান্রিক অথবা চক্ষুবন্ত্রের। পক্ষান্তরে প্রতিযোজন একটি মানসিক 
ব্যাপার | : 


প্রতিযোজন (Adaptation) 


প্রতিযোজন বলিতে বুঝায় পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনার ফলে প্রতিক্রিয়ার ক্রমিক 
পরিবর্তন এবং সামন্তস্ত বিধান_যেমন, প্রথর দিবালোক হইতে আসিয়া 
সাধারণ আলোকিত ঘরে প্রবেশ করিলে, প্রথমে ঘরের আসবাবপত্র প্রভৃতি 
আবছা এবং অস্পষ্ট দেখায় । কারণ প্রখর দিবালোকে প্রতিযোজিত (11806 
adapted) হওয়ায়, চক্ষু অন্ধকারে অপ্রতিযোজিত (Darkness ‘non-adapted) 
হইয়াছে। কিন্ত ঘরে কিছুক্ষণ থাকিলেই, উহার আসবাবপত্র স্পষ্ট তর হইতে থাকে | 
কারণ এইবার চক্ষু অন্ধকারের সহিত প্রতিযোজিত (darkness adapted) হইয়াছে 
এবং হঠাৎ দিবালোকে গেলে ও আলোক দুঃসহ লাগিবে, অথবা চক্ষু 
amma যাইবে । আবার ala চশমা পরিলে, চক্ষু প্রথমে চশমার রং-এ 
অপ্রতিযোজিত থাকে__ফলে, সকল TIIA চশমার রং agata রঙীন দেখায়। 
‘DE চশমায় অভ্যস্ত হইয়া গেলে, দৃশ্ঠবস্তগুলি আর রঙীন দেখা যায় না। 
প্রতিযোজনের ফলে উহার বস্তু সম্বন্ধে আর কোনো অস্থবিধা থাকে না--উহারা 
একপ্রকার “গা-সওয়া হইয়া যায় এবং উহাদের বৈচিত্র্য বা চমকপ্রদতা! কমিয়! যাঁয়। 
নূতন দেশের নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া কোনে বিদেশী হয়ত ভাবে উচ্ছৃসিত 
হইয়া ওঠেন, কিন্তু উহা এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের মনে হয়ত কোন রেখাপাত করে 
না। এইরূপ পার্থক্যের কারণ এই যে বিদেশী এই দেশের দৃশ্তের সহিত প্রতিযোজিত 
হন নাই, কিন্তু দেশের বাসিন্দাগণ হইয়াছেন। 
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৯। গোধুলিদর্শন ( Twilight vision ) 

ফোভিয়া বা পীতবিন্দুই স্পষ্টতম আলোক দর্শনের স্থান। কিন্তু অন্ধকারে 
প্রতিযোজিত অবস্থায় এই পীতবিন্দুই হইয়া দাড়ায় সর্বাপেক্ষা কম আলোক-সংবেদন- 
শীল অক্ষিপটের অংশ। পীতবিন্দুকে বাত্রান্ধ বলা যাইতে পারে । অক্ষিপটের 
বহিঃপ্রান্ত পীতবিন্দু অপেক্ষা গোধূলি বা রাত্রিদর্শনে অধিকতর প্রতিযোজিত | 
পীতবিন্দু শঙ্কু (০০৫০)-প্রধান এবং শঙ্কু দিবালোক দর্শনের সহিত প্রতিযোজিত। 
অপর পক্ষে অক্ষিপটের বহির্মগুল রড. বা দণ্ড-প্রধান- এবং দণ্ড অন্ধকার দর্শনের সহিত 
প্রতিযোজিত। নিশাচর পক্ষীরা, যেমন পেচক অথবা! বাদুড়, দিবালোকে দেখিতে 
পায় না। উহার! দ্রিবান্ধ। উহার! রাত্রির অন্ধকারে দেখিতে পায়, কারণ উহাদের 
অক্ষিপটে শুধু দণ্ডই মাছে, কিন্তু শঙ্কু নাই। আবার বিড়াল, বাঘ, কুকুর প্রভৃতি পুরা 
দিবালোকে এবং রাত্রির অন্ধকারে সমান দেখিতে পায়, কারণ উহাদের অক্ষিপটে দণ্ড 
এবং শঙ্কু হয়ত সম-পরিমাণে আছে । কিন্তু মানুষ দিবালোকেই দেখিতে পায়। 
উহার! রাত্রির অন্ধকারে দৃষ্টহীন,. কারণ মানুষের অক্ষিপটে শঙ্কুই প্রধানভাবে এবং 
দণ্ড অপ্রধানভাবে রহিয়াছে | 

so! পার্কিন্জে ব্যাপার ( Purkinje Phenomenon ) 

ধরিয়া লওয়া যাউক চক্ষু অন্ধকার-প্রতিযোজিত হইয়া রহিয়াছে।. যদি এই 
অবস্থায় একটি অস্পষ্ট আলোকিত ঘরে প্রবেশ করিয়া বর্ণালী দেখা যায়, তাহ! হইলে 
উহা বর্ণহীন দেখাইবে । তাই বলিয়া বর্ণালীর সকল অংশগুলিই সমানভাবে 
আলোকিত অথবা উজ্জল দেখা যাইবে না» কিন্তু বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্ন মাত্রায় 
আলোকিত বা Gena দেখাইবে। বর্ণালীর লাল প্রান্ত অন্বাভাবিক অন্ধকার, নীল 
প্রান্ত অধিক উজ্জল দেখা যাইবে এবং উহার উজ্জলতম প্রান্ত পীত ব! হলুদ স্থান 
হইতে সবুজ স্থানে পরিবর্তিত হইবে । অন্ধকার এবং আলোকে প্রতিযোজন 
অনুসারে উজ্জলতম বর্ণের এইরূপ স্থানান্তর বা স্থান পরিবর্তন আবিষ্কার করিয়াছেন 
aAa গবেষক পারকিন্জে। তাহার নাম অনুসারে উল্লিখিত পরিবর্তনের নাম 
হইয়াছে পারকিন্জে ফেনোমেনন্‌ অথবা পার কিন্জে ব্যাপার | 

১১। ইয়ং হেল ম্‌হোল জ_-এর দর্শ ন-মতবাদ_ 
( Young-Helmholtz Theory of Vision ) 

দর্শন সংবেদনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইয়ং এবং হেল্মহোল্জ 

যে মত উপস্থাপিত করিয়াছেন উহার নাম ইয়ং-হেল্মহোল্জ, দর্শন মত্বাদ। এই 
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i 
মতবাদের প্রথম স্থত্রপাত করিয়াছিলেন টমাস্‌ ইয়ং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এবং উহার 
পুনরুদ্ধার করিয়াছেন হেল্মহোল্জ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে । 


এই মতে মৌলিক বর্ণের সংখ্যা তিনটি_যথা, নীলাভ লাল (Carmine 
ted ), পীতাভ সবুজ (Yellowish green) এবং সমুদ্রপারস্থিত নীল ( Ultramarine: 
blue)! অক্ষিপটে তিনটি নার্ভ আছে, যাহা উল্লিখিত তিনটি বর্ণনংবেদনের- 


উপযোগী | ইহাদের প্রত্যেকটি এক একটি ইথর ত্রঙ্গ-টর্ঘ্য ছারা উদ্দীপিত হয়। 
বর্ণালীর দীর্ঘতম তরদ্রপ্রাস্ত প্রথযটিকে, উহার মাঝামাঝি দীর্ঘ তরঙ্গপ্রাস্ত দ্বিতীয়টিকে 
এবং FATT তরকপ্রান্ত উহার তৃতীয়টিকে উদ্দীপিত করে | এই মতবাদের আধুনিক, 
সংস্করণে তিনপ্রকার 'আলোক-রাসায়নিক পদার্থ ( Photo-chemical! 
substance ) এই তিনটি নার্ভ-এর স্থান গ্রহণ করিয়াছে । উক্ত তিনটি নার্ভ বা 
আলোক-রাসার়নিক পদার্থের সমান উদ্দীপনা হইলে, বর্ণহীন জংবেদন এবং ভিন্ন, 
মাত্রায় উদ্দীপন! হইলে, বণালীর সকল বর্ণগুলি উৎপন্ন হয়। আবার যখন ইহারা। 
একেবারেই উদ্দীপিত হয় না, তখন উৎপন্ন হয় কালো বা অন্ধকারের সংবেদন | 
সমালোচনা 

বর্ণ মতবাদের যাথার্থ্য নির্ভর করে উহার বৰ্ণ-সম্বঙ্ধীয় বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা 
করিবার উপযোগিতার উপর | ই্ং-হেল্মৃহোল্জ্‌-এর দর্শন-মতবাদ এইরূপ অনেক- 
গুলি ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিয়াছে, আবার কতকগুলির করে নাই। এই 
মতবাদের গুণ এই যে অক্ষিপটে যে তিনটি পদার্থ আছে তাহা পরবর্তী গবেষণায় 
সমধিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই মতবাদ দর্শন সম্পর্কিত সকল ব্যাপারগুলিই 
ব্যাখ্যা করে, সেই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হউক বানা হউক। কিন্তু ইহার দোষগুলিই 
বিশেষভাবে দেখানো হইতেছে। 

(১) প্রথমতঃ বণ সংমিশ্ণ মোটের উপর সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হয় তিনটি 
মৌলিক বর্ণের সংমিশ্রণ etal | কিন্ত (২) ৰণ’ বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যায় এই মতবাদের দোষ 
প্রকট হইয়া পড়ে। এই মতাশ্ুসারে অঙ্ুবর্তী বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যা এইবূপ। জবর্ণ 
অনুসংবেদন অক্ষিপটীয় জড়তা ( retinal inertia) বিশেষ । “লাল” পদার্থটি 
( ted substance ) একবার উদ্দীপিত হইলে, উদ্দীপক অপসারিত হওয়া সত্বেও এই 
উদ্দীপনা থামে না, কিন্তু চলিতে থাকে | ফলে একটি লাল সবর্ণ অন্গুসংবেদন ঘটে | 
আবার, অঙবর্ণ অন্ুসংবেদন ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই মতবাদ অক্ষিপটায ক্লান্তির 
( retinal fatigue ) আশ্রয় লয়। যেমন “লাল” নার্ভ বা পদার্থটি, উদ্দীপনার ফলে 
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ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া পড়ে, ফলে বাকী দুইটি, বিশেষ করিয়া সবুজ পদার্থ, ক্রিয়াশীল 
হয়, Res সবুজ সংবেদন ঘটে। কিন্ত ক্লান্তি বা অবসাদকে অসবর্ণ অহ্থসংবেদনের : 
সন্তোষজনক কারণ বলা যায় না, কারণ অসবর্ণ অহথসংবেদন উৎপন্ন করিবার ey 
উদ্দীপকের প্রতি যেরূপ অল্পকালস্থায়ী মনোযোগ দরকার হয়, তাহাতে কোনো 
নার্ভ বা পদার্থের ক্লান্ত হইবার কথা নয়। | 

আবার যুগপৎ বা সমকালীন বণ-বৈসাদৃষ্ঠেরব্যাখ্যাটি হেল্ম্‌-হোল্ভ.এর 
কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়। সবুজ পটভূমির উপর স্থাপিত একটি ধূসর বর্ণথগুকে 
কেন রক্তিমাভ দেখা যায়? RCTS বলেন যে আমরা সবুজের একটু অংশকে 
স্বচ্ছ বলিয়া কল্পনা করি এবং এই কল্পিত সবুজের মধ্য দিয়া ধূসর দেখি। অতীত 
অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের জানা আছে যে সবুজের মধ্য দিয়া ধূদরকে ধূসর দেখিতে 
হইলে, ইহা অবশ্যই রক্তিমাভ হইবে! সমালোচনায় বলা যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ 
অতীত অভিজ্ঞতার ফলে বৈশাদৃশ্ না বাড়িয়া ব্যাহতই হইয়া থাকে | 

(৩) এই মত বৰ্ণান্ধভার বাখ্যা এইরূপে করে। সন্পূর্ণ afao কারণ, 
তিনটি আলোক-রাসায়নিক পদার্েরই অভাব বা বিকৃতি । আবার আংশিক 
aftasta কারণ, কোনে! একটি নার্ভ বা পদার্থের অভাব বা বিকৃতি। এইরূপ 
ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে বর্ণান্ধতা এক বা একাধিক পদার্থের অভাবজনিত 
হইলে, atte ব্যক্তির আীলোক-সংবেদন অসম্ভব হইয়া পড়ে, কারণ এই সংবেদন তিনটি 
মৌলিক বর্ণের সংমিশ্রণ ফল। (3) তাহা ছাড়া এই মতবাদের প্রধান aafia 
এই যে ইহা শাদা বা বর্ণহীন আলোক-সংবেদনের গ্রাহক কোনো! নার্ভ বা পদার্থ 
স্বীকার করে নাই। i 

১২। হেরিং-এর দর্শন-মতবাদ 
( Hering’s Theory of Vision ) 

হেরিং এবং লিওনাডো-এর মত হেলমৃহোল্জ-এর মত হইতে পৃথক । হেরিং' 
এবং লিওনার্ডো দর্শন সংবেদনের যে মতবাদ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা এই | দর্শন . 
এসে বা অক্ষিপটে অথবা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট মস্তিকের অংশে তিনটি রাসায়নিক, 
পদার্থ আছে। ইহারা ইথর-ত্রঙ্গ দ্বারা বিভিন্নরপে উদ্দীপিত Bl প্রত্যেকটি 
পদার্থের উদ্দীপনায় ভাঙন ও গড়ন ( decomposition and recomposition or 
anabolism and catabolism) এই দুইটি বিপরীত ক্রিয়া চলিতে থাকে, 
যাহার ফলে বিপরীত বর্ণ-সংবেদন উৎপন্ন হয়। একটি পদার্থের ভাঙন ও গড়ন হইতে 


১৮ 
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বথাক্রমে শাদা ও কালো, দ্বিতীয়টির অরূপ ক্রিয়ার ফলে হলুদ ও নীল এবং 
‘তৃতীয়টির এ প্রকার ক্রিয়ায় লাল ও সবুজ সংবেদন ঘটে | এইরূপে অক্ষিপটে মোটের 
উপর তিন জোড়ায় ছয়টি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শাদা-কালো, হলুদ্-নীল এবং লাল- 
সবুজ, এই ছয় প্রকার দর্শনসংবেদন ঘটে | | 

প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থের ভাঙন ( decomposition: dissimilation 
or catabolism ) এবং গড়ন ( recomposition, assimilation or anabolism ) 
হইতে নিম্নরূপ সংবেদন ঘটে — 


লাল সংবেদন উৎপন্ন হয় লাল-সবুজ যন্ত্রের ভাঙন দ্বারা 
কমলা o» ১১৮৮. এবং হলুদ-নীল a ২. 
হলুদ + Oa Op ag আল ” s » 
সবুজ » 9) AGREE mememe » গড়ন 55 
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শাদা-কালো পদার্থটি প্রত্যেক আলোকের দ্বারাই উদ্দীপিত হয় বলিয়া, সকল 
প্রকার বর্ণ ই অল্পবিস্তর উজ্জল রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপর দুইটি পদার্থ উদ্দীপিত হয় 
উহাদের বিশেষ উদ্দীপক ইথর-তরন্দের দ্বার।। লাল-সবুজ অথবা হলুদ-নীল আলোক 
অক্ষিপটের একই অংশে পতিত হইলে, এই বর্ণ দুইটি ভাঙন এবং গড়ন এই পরস্পর- 
বিরোধী ক্রিয়ার দ্বারা বিধ্বস্ত ( cancelled ) হইয়া বর্ণহীন শাদ| ব! ধুসর সংবেদন 
উৎপয় করে। 
অক্ষিপটের একই অংশে এবং একই সময়ে শাদা-কালো আলোক পতিত হইলে, 
ইহারা পরস্পর পরস্পরকে বিধ্বস্ত করিলেও, উহাদের মিশ্রণ ফলে ধূসর সংবেদন থাকে | 
উদ্দীপক থাকুক, বা না থাকুক অপটিক্‌ নার্ভ-এর সহিত সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের কোষগুলি 
( Cortical cells ) সর্বদা উদ্দীপিত থাকে এবং অক্ষিপটের নিজস্ব আলোকরূপে 
( Retina’s own light ) এই gaa সংবেদন ঘটায়॥ হেরিং-এর মতে কালো! বা 
অন্ধকারও ( black or darkness ) একটি aude সংবেদন ( positive sensa- 
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tion )। হেরিং হেল্মহোল্জ-এর মতই বর্ণসংমিশ্রণ ব্যাখ্যা করেন। পরিপুরক 
বা বিপরীত বর্ণ-সংমিশ্রণে বর্ণহীন বা আলোক-সংবেদন ঘটে, একই রাসায়নিক যন্ত্রের, 
যেমন লাল-সবুজের বিপরীত feats, একটি অপরটিকে বিধ্বস্ত করিবার ফলে। 
অমালোচনা 

কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যার অসঙ্গতি ধরা পড়ে (১) জাদা-কালোর সংমিশ্রণ 
ক্ষেত্রে। শাদা-কালো! যন্ত্রটি উদ্দীপিত হইলে উহার একটি অপরটিকে বিধ্বস্ত করে 
না, কিন্তু উৎপন্ন করে উহাদের মধ্যবর্তী YAA সংবেদন। (২) হেরিং অনুসংবেদন 
ব্যাখ্যা করেন নিম্নোক্তর্ূপে। সবর্ণ অন্থসংবেদন ঘটে গঠনাত্মক প্রক্রিয়ায় ক্লান্তি বা 
অবদাদের জন্য, যাহার ফলে ভাঙন ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই ব্যাখ্যাও অসঙগত। 
সবর্ণ অনুসংবেদনের অসবর্ণ অস্থংবেদনে রূপান্তর ঘটে, যদি যে পটভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
খাকে, তাহা অনুসংবেদনেয় পটভূমি অপেক্ষা বেশী উজ্জল হয়। তাহার মতে অসবর্ণ 
অন্ুসংবেদন উৎপন্ন হয় দর্শন যন্ত্রগুলির সাম্যাবস্থা ( equilibrium ) রক্ষা করিবার 
প্রবণতা (tendency) হইতে । যেমন ‘লাল’ ক্রিয়া BAS হইলে, সাম্যাবস্থা 
ফিরিয়া আসিবার পূর্বে ‘সবুজ’ ক্রিয়াটিও SARS হয়। ফলে অপবর্ণ অন্থুসংবেদন 
ঘটে। 

(৩) যুগপৎ বা সমকালীন ATY সম্পর্কে হেরিং-এর ব্যাখ্যা হেল্ম্‌হোল্‌জ- 
এর কষ্টকল্লিত ব্যাখ্যার তুলনায় অধিক সন্তোষজনক । হেরিং বলেন যে অক্ষিপটের 
কোনো অংশের ক্রিয়া হইলে, উহার বিপরীত fant নিকটবর্তা অংশে 
ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া সমকালীন বৈসাদৃশ্ঠ ঘটে। হেল্মৃহোল্জ-এর মানস ব্যাখ্যার 
স্থলে হেরিং-এর ব্যাখ্যাটি শারীরবৃন্তীয়। হেরিং-এর মতে (৪) বর্ণান্ধতার কারণ 
হইল অক্ষিপটে একটি বা একাধিক দর্শনযন্ত্রের অভাব। যেমন, লাল-সবুজ যন্ত্রটির 
অভাব হইলে, লাল-সবুজ বর্ণাদ্ধতা ঘটে, আবার হলুদ-নীল aba অভাব হইলে, 
হলুদ-নীল afas ঘটিয়া থাকে । উপরন্ত এই ছুইটিরই অভাব ঘটিলে, সম্পূর্ণ 
afas উৎপন্ন হয়। 


dpa বিভিন্ন স্তর 
হেরিং-এর মতে সকল চক্ষুই অক্ষিপটের বহির্মগুলে সম্পূর্ণ ats, কারণ এই প্রান্ত 


বা স্তরটি wy শাদা এবং কালো বা বর্ণহীন আলোকের প্রতি সংবেদনশীল । আবার 
সকল DRS অক্ষিপটের মধ্যমণ্ডলে আংশিক বর্ণান্ধ, কারণ ইহা শুধু শাদা-কালো এবং 
হলুদ-নীলের প্রতি সংবেদনশীল । তৃতীয়ত: সকল ES অক্ষিপটের কেন্দ্রীয় মণ্ডলে 


২৭৬ মনোবিদ্যা 


সম্পূর্ণ বর্ণ-সংবেদনশীল, কারণ ইহার দ্বারা শাদা-কালো, হলুদ-নীল এবং লাল-সবুজ” 
হেরিং-প্রদর্শিত এই ছয়টি বর্ণ এবং আলোক সংবেদনই গৃহীত হয় 1৯ 

so: ল্যাড-ক্রাঙ্ক লিন্‌ দর্শন-মতবাদ ( Ladd-Franklin Theory ) 

উপরোক্ত কোন মতই অক্ষিপটের সংগঠনের প্রতি অবহিত নয়। বিশেষতঃ, 
অক্ষিপটে দণ্ড এবং শঙ্কু (Rods and cones) কি পরিমাণে আছে, তাহা এ 
মতগুলিতে দেখানো হয় নাই। ল্যাড_ফ্রযাঙ্ক লিন্‌ মতে অক্ষিপটস্থ দণ্ড এবং শঙ্কুর 
মাত্রীভেদই আলোক এবং বর্ণসংবেদনের কারণ। সকল বর্ণসংবেদনের মূল কারণ 
অক্ষিপটের একটি আদিম ধুসর পদার্থ। এই আদিম ধূসর পদার্থ অপরিণত 
হওয়ায় শুধু আলোক সংবেদনই উৎপন্ন করে। ক্রমপরিণ্তির (evolution ) 
নিয়ম agata এই আদিম ধূসর পদার্থই ক্রমশঃ দণ্ড এবং ARCS বিভক্ত হয়। 
দণ্ডগুলি শুধু আলোক সংবেদন এবং শঙ্কুগুলি এতদতিরিক্ত হলুদ এবং নীল বর্ণনংবেদন 
উৎপন্ন করে। আবার ক্রমপরিণতির দ্বিতীয় স্তরে হলুদ সংবেদন উৎপাদক agafa 
লাল এবং সবুজ সংবেদন উৎপাদক দুইটি স্তরে পৃথকীরুত হয়। 
অমালোচন। 

এই মতবাদটির দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত: শারীরবৃত্তীয় (Physiological); ইহাতে 
দর্শন সংবেদনের মনোবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য উপেক্ষিত। শারীরবৃত্তীয় দিক হইতে 
ইহার Bae এই যে অক্ষিপটে শঙ্কুর উল্লিখিত পৃথকীক্ৃত অংশগুলি পাওয়া যায় 


না। কিন্তু এই মতের মস্ত বড় গুণ এই যে ইহা বৈজ্ঞানিক পরিণাম-বাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত | 


১৪। চক্ষু বা অক্ষিগোলকের গঠন ( Structure of the Eye ) 

করোটির (Skull) অক্ষিগহ্ররে বা চক্ষুকোটরে ( Bye-socket ) অবস্থিত 
অক্ষিগৌলকই (Eye-ball) দৰ্শনযন্ত্ের ate রূপ । তাহা ছাড়া অক্ষিগহবরে 
অক্ষিগোলককে অনায়াসে সঞ্চালিত করিবার জন্য রহিয়াছে চক্ষুপেশী ( Eye- 
muscles); অক্ষিগোলকের সন্মুখভাগে রহিয়াছে অক্ষিপুট, অক্ষিপল্লাব বা! 
চোখের পাতা ( Eye-lids ), যাহা ইহাকে বাহিরের অনিষ্টকর বস্তু, যেমন ধূলা, 
বালি, পোকামাকড় হইতে রক্ষা করে। 

চক্ষুগোলকের উপরিস্থ কোণে রহিয়াছে অশ্রচক্ষরণকারী afao 

* বর্তমান পরিচ্ছেদের ৫ম অনুচ্ছেদ (>) FÈT | 
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{ Lachrymal or tear glands)| এই গ্রন্থি সর্বদা একপ্রকার তরল পদার্থ নিঃসরণ 
করিয়া অক্ষিগোলককে সিক্ত রাখে, যাহার ফলে উহা শু হইতে পারে না। আবার 
অক্ষিগোলকের ভিতরের অংশ জলীয় পদার্থে (aqueous humor) এবং sip 
তরল পদার্থে (vitreous humor ) পূর্ণ থাকে। 


তিনটি পর্দা! ও অন্যান্য অংশ 

অক্ষিগোলকের তিনটি স্তর বা পর্দা (coat) আছে, যাহাদের দ্বারা ইহা স্থ্রক্ষিত। 
(১) বাহিরের ঘন, অস্বচ্ছ বা শ্বেত পর্দা (Sclerotic coat) শক্ত তন্ময় 
আবরণে চক্ষুগোলককে ঢাকিয়া রাখিয়া Seta গোল ভাব বজায় রাঁখে। ইহা 
চক্ষুগোলকের সন্মুখবর্তী অচ্ছোদপটলের ( Cornea) সহিত মিলিত। (২) শ্বেত 
বা স্কেরোটিক্‌ পর্দার নীচে অবস্থিত মধ্যবর্তী ‘রঙ্গীন ( Choroid ) পর্দ। পাতলা, 
কিন্তু রক্তনলীতে afl করয়েড, অচ্ছোদপটলের পশ্চার্তী চক্ষৃতারকা বা 
কনীনিকার (Iris) এবং সিলিয়ারি পেশীর সহিত সংযুক্ত । আবার কনীনিকার 
মধ্যস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে চক্ষুমণি বা তারারন্ধ (Pupil): আইরিস বা কনীনিকার 
সংলগ্ন সিলিয়ারি পেশীগুলির সাহায্যে আলোকের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য 
তারারন্ধের সঙ্কোচন বা প্রসারণ হইয়া থাকে । কনীনিকার পশ্চাতে রহিয়াছে অক্ষি- 
YRa( Lens)! ইহাকে জাস্পেন্লারি লিগামেণ্ট (Suspensory ligament ) 
স্বস্থানে আটকাইয়| রাখিয়াছে। লেন্স, স্বচ্ছ এবং উত্তল ( bi-convex ), উহা 
উভয়দিকেই ঠেলিয়া আছে | সিলিয়ারি প্রোসেসের (ciliary process ) সহায়তায়, 
'অক্ষিমুকুর প্রসারিত বা শ্রথ, অর্থাৎ চ্যাপ্টা বা Cer আকার ধারণ করে। 
'অচ্ছোদপটল এবং অক্ষিমুকুরের মধ্যবর্তী স্থানটি (Aqueous humor) জলীয় 
পদার্থে পূর্ণ। 

(৩) অক্ষিগোলকের তৃতীয় পর্দাটির নাম অক্ষিপট (retina) রেটিনা 
হইতে দর্শন-সংবেদীয় নার্ভ (Optic nerve) বাহির হইয়া afers অবস্থিত 
দর্শনকেন্দ্রে পৌছিয়াছে। অক্ষিপটের ঠিক মাঝখানে এবং তারারন্ধের বিপরীত দিকে 
রহিয়াছে পীভাভ বিন্দু (Yellow-spot or Macula Lutea)। পীতাভ বিন্দুর 
নাম (Fovea Centralis) | mga লুটিয়াই স্পষ্টতম দর্শনের বিন্দু। কোনো 
বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখিতে হইলে, উহার পেশীর সাহায্যে চক্ষুর ভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হয়, 
যাহার ফলে দর্শনীয় বস্তুটি চক্ষুর পীতাভ বিন্দুতে প্রতিফলিত a অক্ষিপটের যে 
স্থান হইতে দশ'ন নার্ভ নির্গত হইয়াছে, সেই স্থানটির নাম অন্ধ বিন্দু ( Blind 


২৭৮ -মনোবিছ্যা 


Spot)| এই বিন্দুটিতে আলোকের প্রতিফলন aq না, কারণ ইহা আলোক- 
সংবেদনহীন | 

তাহা হইলে চক্ষুর বিভিন্ন অংশগুলি এইরূপ । প্রথমতঃ ইহার তিনটি পর্দা, যথা 
carats, করয়েড ও রেটিনা; দ্বিতীয়তঃ, অচ্ছোদপটল ( কর্ণিয়া ), কনীনিকা 
( আইরিম্‌ ), কনীনিকার কেন্দ্রস্থল অথবা তারারন্ধ ( পিউপিল ), অক্ষিমুকুর (লেন্স ), 
অক্ষিপটস্থ Aste বিন্দু (ম্যাকুলা লুটিয়া ), তন্মধ্যবৰ্তী ফোভিয়া cab tay এবং 
অক্ষিপটের সম্নিহিত দর্শন সংবেদীয় নার্ভ (অপ টিক্‌ নার্ভ )। 

অক্ষিগোলকের মধ্যে দুই প্রকার তরল পদার্থ রহিয়াছে_একটি অচ্ছোদপটল ও 
অক্ষিমুকুরের মধ্যবর্তী জলীয় পদার্থ (আ্যাকুইয়স্‌ হিউমর্‌ ) এবং অপরটি অক্ষিমুকুর 
এবং অক্ষিপটের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত ঘন বা গাঢ় তরল পদার্থ (ভিট্্য়স্‌ হিউমর্)। 


২১নং চিত্র__অক্ষিগোলকের বিভিন্ন অংশ 


আবার অক্ষিগোলকের গতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রহিয়াছে চারটি খজু পেশী 
(Rectii) এবং দুইটি feig পেশী (0৮101) । প্রথম চারটি পেশীর সাহায্যে 
যথাক্রমে উপরে ও নীচে, ভিতরের দিকে এবং বাহিরের দিকে অক্ষিগোলকক্যে 
সঞ্চালন করা যায়। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটি পেশীর সাহায্যে চক্ষুগোলককে 
যথাক্রমে নীচে ও বাহিরের দিকে এবং উপরে ও বাহিরের দিকে সঞ্চালন করা যায় ॥ 
২০নং চিত্রে অক্ষিগোলকের বিভিন্ন অংশ দেখানো হইয়াছে। 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন 5 চক্ষু; কর্ণ ২৭৯ 


১৫। অক্ষিপটের (Retina) বিশেষ গঠন- দণ্ড ও শঙ্কু 
(Rods and Cones) 

অক্ষিপট অক্ষিগোলকের আলোক-সংবেদনপ্রবণ অংশ । আলোক-তরঙ্গ রেটিনায় 
প্রতিফলিত হইয়া এবং উহার সন্নিহিত দর্শন নার্ভকে উদ্দীপিত করিয়া সংবেদীয় 
নার্ভপ্রবাহে রূপান্তরিত হয় এবং মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে পৌছায়। ফলে, দর্শন সংবেদন 
ঘটে ৷ 
দণ্ড ও শঙ্কু (Rods and Cones) 

অক্ষিপটে দশটি স্তর (layers) আছে। ইহার নবম স্তর অসংখ্য আলোক- 

ংবেদনশীল কোষ ছার! পূর্ণ। এই কোষগুলি আবার ছুই শ্রেণীর, যথা দণ্ড (Rods) 

এবং শঙ্কু (Cones); শঙ্কু ও দগ্ুগুলির নামকরণ হইয়াছে উহাদের আকৃতি 
অনুসারে -প্রথমটির আকুতি শঙ্কু বা চুড়ার মত এবং দ্বিতীয়টির আরুতি দণ্ডের মত | 

দণ্ড এবং শঙ্কু বিচিত্র আকারের কোষাণু। ইহারাই অক্ষিপটের আসল আলোক- 

গ্রাহক cata) ইহারা অক্ষিপটের বাহিরের স্তরে অবস্থিত। : মধ্যবর্তী 

স্তরগুলিতে রহিয়াছে দ্বিমুখী এবং নার্ভগ্রন্থীয় কোষসকল (bipolar and ganglionic 
cells) এবং অসংখ্য সংযোগকারী ATS | দণ্ড এবং শঙ্কুগুলির মধ্যে অনেক বিষয়ে 
মিল আছে | উহারা উভয়েই দীর্ঘ বা লম্বাকৃতি কোষ । উহাদের কোষদেহ কোষের 
ভিতর দিকে এবং আলোক-সংবেদনশীল পদার্থ কোষের বাহির অংশে অবস্থিত। 
কিন্তু দণ্ডগুলি নলারুতি এবং শঙ্কু অপেক্ষা পাতলা এবং উহাদের আলোকসংবেদনশীল 
রং ( pigment) ভিন্ন | 
দণড-দৃষ্টি এবং শঙ্কু-দৃষ্টি (Rod-vision and Cone-vision) 

অক্ষিপটে অসংখ্য দণ্ড এবং শঙ্কু আছে, কিন্তু দণ্ডের সংখ্যা শঙ্কু অপেক্ষা 
বেশী। অক্ষিপটের বিভিন্ন অংশে ইহারা বিভিন্ন সংখ্যায় বর্তমান। যেমন» 
ফোভিয়ায় বা অক্ষিপটের দৃষ্টিকেন্দ্রে দণ্ড নাই, শুধু ঘনসন্সিবিষ্ট শঙ্কুই আছে। 
ফোভিয়া শুধু শঙ্কু ছারা পূর্ণ থাকায়, ইহাই স্পষ্টতম দিবালোক দর্শন 
এবং বর্ণ সংবেদনের (day-light and colour vision) স্থান। ag- 
কোষগ্ুলিই উজ্জল বা প্রথর আলোক এবং বর্ণের সংগ্রাহক TE! ফোভিয়া 
হইতে যতই অক্ষিপটের বহিঃপ্রান্তে অগ্রসর হওয়া যায়, এই সংবেদন দুইটি কমিতে 
থাকে এবং শঙ্কুর সংখ্যাও কমিয়া WH! পক্ষান্তরে ফোভিয়ার বাহিরে অথবা 
অক্ষিপটের বহিঃপ্রান্তে দণ্ডের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। দগুগুলি রাত্রির বা 


Ta মনোবিদ্যা 


সাঝের আলোক এবং FR আলোক অথবা গোধূলি-দর্শনের (twilight vision) 
সহায়ক যন্ত্র । ফোভিয়ায় দণ্ড ন! থাকায়, উহা মৃতু আলোক অথবা গোধূলি দর্শনে 


২১নং চিত্রে afr- 
গোলকের বিভিন্ন 
অংশগুলি এবং ২২নং 
চিত্রে দণ্ড ও aga 
গঠন পার্থক্য দেখানো 
হইল ৷ 


ECR A ১ 
২২নং চিত্র_দণ্ড ও শঙ্কু 
> ও ২নং রেখা দুইটি শঙ্কু এবং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ রেখাগুলি দণ্ড 


সহায়ক হয় না। আবার অক্ষিপটের যে সকল অংশে শুধু দণ্ডই থাকে, উহারা 
afta ı 


১৬। শব্দ-সংবেদনের উৎপত্তি এবং প্রকারভেদ 

( Origin and kinds of Auditory Sensation ) 
শব্দ-সংবেদনের উৎপত্তি ৪ 

শব্দ-সংবেদনের উদ্দীপক বাযুতর্দ (air vibration ) এবং ইন্দ্রিয় কণ। 

বায়ুতরঙ্গ কর্ণের বহিরংশ, যথা কঙ্ক! দ্বার! fags, কর্ণবিবর দ্বারা কর্ণের অভ্যন্তরে 
প্রেরিত, কর্ণ-পটহ দ্বারা গৃহীত, ম্যালিয়াস্‌, ইন্কাস্‌, স্টেপিস, এই তিনটি অস্থি 
দ্বারা নিয়মিত এবং অর্ধবৃত্তাকার নালীর মধ্য দিয়া চালিত হইয়', ককৃলিয়ার অগর্যান্‌ 
অফ, কর্টি ( organ of corti ), অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কর্ণের কেশ-কোশকে ( hair- 
cells) উদ্দীপিত করে । এই উদ্দীপনার ফলে, কক্‌লিয়া-এর নিকটবর্তী শ্রবণ-নার্ভ 
উদ্দীপিত হইয়া বায়ুতরঙ্কে নার্ভ-প্রবাহের আকারে মস্তিফের শ্রবণ 
করে। ফলে শ্রবণসনংবেদন উৎপন্ন হয়| 


কেন্দ্রে প্রেরণ 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ; চক্ষু ; কর্ণ ২৮১ 


াঘুতরজের এবং শব্দের বৈশিষ্ট্য £ 

বায়ুতরঙ্গ ছুই শ্রেণীর - যথা নিয়মিত ( periodic or regular ) এবং অনিয়মিত 
(a-periodic or irregular )| নিয়মিত aiqeay নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এবং 
অ-নিয়মিত বায়ুতরঙ্গ অনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কর্ণপটহে আঘাত করে। প্রথম 
বাযুতরঙ্গের আঘাতে শোনা যায় স্বল বা ga ( musical sound ) এবং দ্বিতীয় 
বাযুতরঙ্গের আঘাতে শোনা যায় রব বা গোলমাল ( noise ) | 

বায়ুতরঙ্গের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শব্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। বায়ু- 
Sarya দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে শব্দের ANS ( pitch ) বা ভীক্ষুতা । (১) বাু- 
তরম্বগুলি যত তাড়াতাড়ি একটির পর আর একটি আসে, ইহার! দৈর্ঘ্যে তত ছোট 
হয় এবং স্বনও (tone) তত বেশী তীক্ষ হয়। আবার বাযুতর্গুলি যত ধীরগতিতে 
আসে, ইহাদের দৈর্ঘ্য তত বড় এবং স্বল-এর তীক্ষতাও তত কম হয়। এই 
স্বনভীক্ষতাকে শব্দের পীচ বলে। ম্বনতীন্ষুতা নির্ভর করে, নির্দিষ্ট সময়ে 
কতগুলি বাঘুতরঙ্গ কর্ণকে আঘাত করে, তাহার উপর। 

(২) স্বন-এর তীক্ষতা বা To, অপরিবর্তিত থাকা সত্বেও, ইহা গভীরতায় বা 
তীব্রতায় ভিন্ন হইতে পারে। স্বন-এর গভীরতা বা তীব্রতাকে শব্দের উচ্চতা 
‘(loudness or faintness ) বলে | বায়ুতরঙ্গের উচ্চতা (amplitude ) শব্দের 
গভীরতা বা তীব্রতার কারণ | 

(৩) শব্দের আর এক প্রকার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিবার মত। শব্দের এই গুণকে 
বলা হয় উপস্বনতী (timbre)) উপন্বনতার কারণ হইল বাঘ্ুতরজের গঠন 
(composition )। উপস্থনতা প্রত্যেকটি বাছ্যযন্ত্রের সেই শব্বৈশিষ্টা, যাহা উহাকে 
অন্ত বাছ্যন্ত্রের শব্দ হইতে পৃথক বলিয়া বুঝার । টিম্বার-এর দ্বারাই আমরা একটি 
aaraa কঠম্বরকে আর একটি মানুষের FHA হইতে পৃথক বলিয়া বুঝতে পারি। 

উপস্বনতা বা টিন্বার-এর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সর যা স্বন মৌলিক 
নয়, fre যৌগিক শব্দ। ইহাতে একাধিক স্বন বা টোন্‌ থাকে। এই জটিল 
শব্দটিকে সমগ্ররূপে বলা হয় VETA (০1৪08 )। প্রত্যেক স্বন-এরই একটি মুল 
'স্বন (fundamental tone) এবং একাধিক উচ্চ স্বন ( over-tone ) থাকে। 
যেমন, যদি একটি স্বন-এর কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০ হয়, উহার সহিত প্রতি সেবেণ্ডে 
৬০০, ৯০০, ১২০০ প্রভৃতি কম্পনবিশিষ্ট উচ্চ স্বন উৎপন্ন হয়। এই উচ্চ স্বনগুলিকে 
বলে SHAT বা ওভার্টোন্‌। 
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কাহারও কাহারও মতে শব্দের পীচ্‌, তীব্রতা, উপস্থনতা এই তিনটি গুণের 
অতিরিক্ত একটি চতুর্থ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্াকে বলা হয় শব্দের 
বিস্তার (%০100৩)। যেমন, সমুদ্র-গর্জনের বিস্তার ( volume) তীরে ক্রীড়ার 
শিশুদের রব বা গোলমালের বিস্তার অপেক্ষা বেশী। 
শব্দের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য £ 

শব্দের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইতেছে । যদি এমন দুইটি HA 
যাহাদের পীচ, খুব নিকটবর্তী নয়, একসঙ্গে বাজিতে থাকে, তাহা হইলে মূল স্বন এবং 
উচ্চ স্বন ছাড়াও» উহার সহিত অন্তান্ত স্বন শ্রবণগোচর হয় । এই অতিরিক্ত স্বন- 
গুলিকে বলা হয় যুক্তন্বন (combination tone ) | যুক্তম্বন আবার বিভিন্ন 
শ্রেণীর হইতে পারে_ ইহাদের মধ্যে পার্থক্য-স্বন (difference tone) উল্লেখযোগ্য ॥ 
দুইটি শ্বন-এর মূল-্বন-এর পার্থক্যকে পার্থক্য-স্বন বলে। যেমন ধরা যাউক যে উচ্চ 
এবং নিয়ন স্বন দুইটির মূল-স্বন-এর কম্পন প্রতি সেকেও্ডে যথাক্রমে ৩০০ এবং ২০০ F 
এই স্থলে উহাদের পার্থক্য-্বন ৩০০_-২০০৯১০০ হইবে । আবার পার্থক্য-স্বন-এর 
অতিরিক্ত আর এক প্রকার যুক্ত-স্বনও পাওয়া যাইতে পারে। ইহার নাম cafes: 
aq (Summation tone); যোজিত স্বন হইবে মূল-স্বনদ্বয়ের কম্পনের যোগফল b 
RSA এইক্ষেত্রে ৩০০+২০০- ৫০০ কম্পন-বিশিষ্ট স্বনই যোজিত aA | 

সাধারণত: স্বন-শূলের ( tuning fork ) সাহায্যেই শব্দ পরীক্ষা বা প্রয়োগ করা 
হইয়া থাকে । ধরা যাউক যে দুইটি স্বন-শূলের স্বনকে সেকেণ্ডে ২৫৬ কম্পনবিশিষ্ট 
করা হইল। এ স্বন-শৃল ছুইটিকে একটি gatas বোতলের (resonating bottle) 
উপর ধরিলে, উহাদের za মিশ্রিত বা একীক্ৃত হইবে । এইবার একটি স্বন-শুলের। 
কাটার (prong) সহিত ভার যুক্ত করিয়া উহার হ্বননকে প্রতি সেকেন্ডে ২৫৫ 
কম্পনবিশিষ্ট করা হইল। এখন এই ২৫৫ এবং ২৫৬ কম্পনবিশিষ্ট দুইটি স্বন-শুলকে 
একত্র বাজানো হইলে, প্রতি সেকেও অন্তর এই দুই তরঙ্গ পরস্পর পরস্পরকে বর্ধিত 
(reinforce ) করিবে, যখন উহাদের চুড়া* (crest ) মিলিত হইবে ( বা coincide: 
করিবে), আবার বিরোধিতা করিবে, যখন একটির চূড়া আর একটির খাজের 
( trough ) সহিত মিলিত হইবে। উল্লিখিত মিলন ও বিরোধের ফলে স্বন-এর 
গভীরতা বা ভীব্রতার নিয়মিত উদ্থান-পতনকে বলা হয় অধিকম্প ( Beats ) | 


* বামুতরঙ্নেরও সাধারণ জল-তরজে মত ওঠা-নামা অথবা উচ্চতা-নীচতা থাকে | একটি তরঙ্গের উচ্চ 
অংশকে উহার চূড়া ( crest ) এবং faa অংশকে উহার খাঁজ ( trough ) বলে। 
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১৭। শ্রবণ সন্বন্ধে হেল ম্হোলজ-এর অন্ুুরণনবাদ 


( Resonance Theory ) 

বিখ্যাত জার্মান মনীষী হেল্মহোল্জ. উপরোক্ত শববৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়া একটি প্রসিদ্ধ মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই শ্রবণ মতবাদকে গ্রাতি- 
ধবনিবাদ, অন্ুরণনবাদ, গ্রতিনাদবাদ, বেহালা অথবা পিয়ানোবাদ 
( Sympathetic, Resonance, Violin or Piano Theory ) প্রভৃতি নানা নামে 
অভিহিত করা হয়। যে ধ্বনি কোনো স্থানে বাধাপ্রাপ্ত বা আহত হইয়া সেই স্থান 
হইতে প্রায় অবিকলভাবে ফিরিয়া আসে, তাহাকে প্রতিধ্বনি বলে । হেল ম্হোল জ. 
মনে করেন যে বাহিরের শব্দ-তরঙ্গও কর্ণের কোনো যন্ত্রাংশে অনুরূপভাবে 
প্রতিধবনিত a অনুরণিত হয় অথবা উহাতে জহানুভূতিস্চক কম্পন 


zÉ করে। 


হেলমূহোল্জং-এর মতে বেহালাদণ্ডের উপর যেমন তার বা তন্বী থাকে এবং এ’ 
তারে বা SACS যেমন আঘাত করা যায় সেইরূপ স্থর বাজিয়! ওঠে, তেমন আভ্যন্তরীণ 
কর্ণের ( basilar membrane ) উপর অসংখ্য কম্পনশীল FS বা ফাইবার আছে» 
যাহা বায়ুতরদ্ধের দ্বারা আহত হইয়া উহার সহিত সহানুভূতিশীল ভাবে কম্পিত হইতে 
থাকে এবং সেইজন্তই এ শব্দ শোনা সম্ভব হয়। বেসিলার্‌ মেম্ত্রেন-এর প্রত্যেকটি: 
তন্তু বা ফাইবার্-এর নিজস্ব কম্পনতাল (vibration-rate ) আছে। উহা শুধু 
ওঁ কম্পনতালবিশিষ্ট বাযুতরন্দের দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং অন্যান্য কম্পনতালবিশিষ্ট' 
বায়ুতরঙ্গে সাড়াই দেয় না। 

যেমন ধরিয়া লওয়া যাউক যে, ২০০১ ৩০০ এবং ৪০০ কম্পনবিশিষ্ট তিনটি শব্দ 
তরঙ্গের সমষ্টি একটি শব্দ একই সময়ে কর্ণে প্রবেশ করিল। এই তিনটি erT 
কর্ণের একই যন্ত্রাংশ দ্বারা গৃহীত হইবে না । যে তিনটি War কম্পনতাল যথাক্রমে 
২০০, ৩০০ এবং ৪০০১ উহার! এই তিনটি waa দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত, 
হইবে। তাহা ছাড়া, কোনো প্রধান হ্বন-এর উচ্চ স্বন, যুক্ত-স্থন, পার্থক্য-স্বন, 
যোজিত-ম্বনও পৃথকভাবে গৃহীত হইবে সেই সকল GE ছারা যাহাদের কম্পনতাল' 
উহাদের কম্পনতালের অনুরূপ | 


সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেসিলার মেমূত্রেন্এর তন্গুলির দ্বারা একটি সমগ্র বা 
জটিল aq জমগ্রভাবে গৃহীত হয় না, কিন্তু হয় পৃথক বা বিশিষ্ট ভাবে । শব্দ 
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ংবেদনের ব্যাপারে কর্ণের একটি প্রধান কাজ হইল সমগ্র শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিয়া 
প্রত্যেক শব্দাংশকে উহার সমধমী GS দ্বারা গ্রহণ করা। 
হেল্মহোল্জতএর মতবাদ কয়েকটি প্রমাণ দ্বারা সমথিত aq) স্বন-বধিরতা 
(tone deafness) ইহার অন্যতম প্রমাণ । পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে যে কুকুরের 
ককৃলিয়া-এর নিয্নাংশ নষ্ট করা হইলে, উহা উচ্চ-স্থন শুনিতে পায় না আবার উহার 
ককৃলিয়া-এর সর্বোচ্চ অংশ নষ্ট করা হইলে উহা ea শুনিতে পায় ay) এইরূপ 
abal শুধু হেল্মহোল্জ -এর মত দিরাই ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও স্বন- 
বধিরতা এবং “স্বন-দ্বীপ” (Island of hearing) অথবা “ম্বন-শৃচ্যতা” (tonal 
Bap) এই মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। কোনো কোনো ব্যক্তি কতকগুলি শব্দ বা 
স্বন শুনিতে পায় না, অথচ উহার উচ্চ বা নীচ গ্রামের শব্দ বা স্বন শুনিতে পায়। 
এই ব্যাপারটির পাম ATS!” | আবার, উচ্চ বা নীচ গ্রামের শবদ শুনিতে না 
পারিলেওঃ উহাদের মধ্যবর্তী গ্রামের শব্দ শুনিতে পারার নাম “gag” | 
মালোচন। 


কিন্তু হেল্মৃহোল্জ-এর মতটির বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে | 
G) প্রথমতঃ, বেপিলার মেম্ত্রেন্*এর তন্তগুলির দৈর্ঘ্য "০৪ হইতে -৪৯ মিলিমিটার 
হওয়ায় উহাদের পরিধি অত্যন্ত ন্বল্প-পরিসর। পক্ষান্তরে যে সকল বায়ুতরঙ্গ 
অবণযোগ্য শব্দ উত্পন্ন করে, তাহাদের বাবধান বা পরিধি অন্তত: ১৬ হইতে ২২০০ 
কম্পন। এইরূপ বিশাল পরিধিবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গ কিরূপে পূর্বোক্ত  স্বল্প-পরিসর তন্থর 
দ্বারা গৃহীত হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। অনেকগুলি বিভিন্ন 
'দৈৰ্ঘ্যবিশিষ্ট কম্পনের ভার যদি এক একটি তন্তর উপর চাপানো হয়, শুধু 
তাহা হইলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্ত এইরূপ হইলে হেল্মহোল্জ -এর 
মতবাদ অচল হইর পড়ে, কারণ এই মত অনুসারে প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাযুতরঞ্গ 
গ্রহণ করিবার উপযোগী একটি করিয়া we বেসিলার মেমূত্রেনে রহিয়াছে, যাহা 
অবাস্তব | 

(২) দ্বিতীয়ত: বেদিলার্‌ agaga উপরে যেমন তন্তগুলি রহিয়াছে, তেমনই 
'কেশ-কোষ, যাহাকে ATH অফ, কর্টি অথবা অগ্যান্‌ অফ, aff বলা হয়, তাহাও 
উহাতে রহিয়াছে। স্বতরাং তন্বগুলির পক্ষে এই কেশ-কোবগুলি বোকঝাস্বরূপ 
হইয়া পড়িতে পারে। ফলে উহাদের কম্পন-ক্ষমতা অনেকাংশে কনিয়া 
যাইবার জন্তাবন! একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 
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উপরোক্ত আপত্তি দুইটির কথা বাদ না দিলেও ইহা স্বীকার করিতে হয় যে. 
হেল্মহোল্জ এর শ্রবণ-মতবাদ স্বন সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে 
পারে। 

১৮। অন্যান্য শ্রুবণ-মতবাদ 

(ক) Bente ড_এর (Ewald) মতবাদ 

ইওয়ালড্এর অবণ-মতবাদকে বলা হয় শব্দ-চিত্র মতবাদ (Sound Picture 
Theory)! তিনি বলেন যে কৃত্রিম বেসিলার্‌ মেম্ত্রেন-এর উপর একটি শ্বন-শূল- 
কম্পিত করিলে প্রত্যেকটি স্বন উহার উপর শবদ-চিত্রাবলী গঠন করে। স্বন বেসিলার্‌ 
মেম্ব্ৰেন-এর উপর ইহার সমগ্র শব্দ-চিত্র উৎপন্ন করিয়া কেশ-কোষগুলিকে উদ্দীপিত 
করে, যাহার ফলে স্বনশ্রবণ উৎপন্ন হয়। 
(খ) ম্যাক্স মেয়ার-এর (Max Meyer) মতবাদ 

মাক্‌ম্‌ মেয়ার্‌ বলিয়াছেন যে স্বন-এর উচ্চতা নির্ভর করে বেসিলার্‌ মেমূত্রেনের 
স্টেপিম্‌-এর আঘাতের উপর | এই আঘাতের ফলে ' বেসিলার, মেম্ত্রেন্‌ 
অবনমিত হয় বা নোয়াইয়া পড়ে। উল্লিখিত অবনমনই স্বন-এর উচ্চতা বা 
নিয়তার সংবেদন উৎপন্ন করে। তাহার মতে স্বন-এর No নির্ভর করে উক্ত 
অবনমনের পৌনঃপুনিকতার (frequency) উপর | 
গে) ওয়াট্‌-এর (Watt) মতবাদ 

ওয়াট্‌ সম্পূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহার শ্রবণ মতবাদ উপস্থাপিত 
করিয়াছেন 1 তিনি হেল্মহোল.জ-এর শ্রবণ মতবাদ একেবারেই গ্রহণ করেন নাই। 
তাহার মতে শব্দের একটি বিশেষ গুণ হইল উহার বিস্তার (volume); তিনি আরও 
বলেন যে স্বনতীক্ষতা বা পীচ, শ্বন-এর নিজস্ব গুণ নয়, কিন্ত একাধিক স্বন-এর, 
স্থানীয় পার্থক্য মাত্র। 

ওয়াট্‌-এর মতে শব্দ-সংবেদন যেরূপে উৎপয় হয়, তাহা এই | শব্দ-তরঙ্গ ককৃলিয়া- 
এর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার পথে মেম্ত্রেন-এর উপর চাপ সৃষ্টি করে। এ চাপ 
বেসিলার্‌ মেম্ব্রেন্‌কে অবনমিত করে বা নোয়াইয়া দেয়। অবনমন বা নোয়াইবার 
মাত্রা নির্ভর করে শব্দ-তরজ্রের দৈর্ঘোর উপর। এই অবনমনের ফলে শব্'-সংবেদনের 
ব্যাঞ্চি, বিস্তার বা পরিমাণ গুণটি উৎপন্ন হয়। 
(ঘ) রাদারফোর্ড-এর (Rutherford) মতবাদ 

রাদারফোর্ড-এন্র মত অনুসারে কর্ণের বহিংপ্রান্তীয় যন্ত্রগুলি টেলিফোন প্লেট-এর 


২৮৬ মনোবিদ্যা 


মত কাজ করে। উহার! কম্পনের নানা নক্সা বা প্যাটার্ণ গ্রহণ করে এবং উহাদিগকে 
শবণ-নার্ভ দিয়! মস্তিফে প্রেরণ করে। মস্তিকে এই প্যাটার্ণগুলির বিশ্লেষণ ঘটে | 

এই মতকে শব্দ শ্রবণের টেলিফোন মতবাদ বলে। 

১৯। কর্ণের চেষ্টা-সংবেদন 
( Kinaesthetic Sensatlon ) 

কর্ণের সব কয়টি যন্ত্রই যে শ্রবণ-পংবেদন উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে, তাহা নয়। 
ন্তঃকর্ণের, ককৃলিয়াই শ্রবণ-দংবেদনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া! থাকে। কিন্তু ইহার 
অন্তভূক্তি ভেস্টিবিউল, (vestibule ) এবং অর্ধবৃত্তাকার-নালীর (semi-circular 
canal) কাৰ্য IIFA ভেস্টিবিউল, এবং সেমি-সাকুলার কেন্তাল, শ্রবণ-সংবেদনে 

ংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু করে প্রধানত: শারীরিক অবস্থান (body position ) 
অথবা দেহ-সাম্য ( equilibrium ) সংবেদনে। এই কারণে ইহাদিগকে ইকুলিত্রি- 
সাম সেন্স, এবং স্ট্যাটিক্‌ সেন্স, বলা হইয়া থাকে। 
আযামপুলার, সেন্দেশন্‌ 

পায়ের গোড়ালীর উপর ভর দিয়া উপযূ্পরি কয়েকবার ঘুরপাক খাইয়া চোখ 
বদ্ধ করিয়া স্থির হইলে, afters একটি সঞ্চারণ সংবেদন ( swimming sensation ) 
MARYS হয়। ইহাকে মাথা-ঘোরা বোধও (sense of giddiness) বলা হইয়া 
থাকে । এই সংবেদন উৎপন্ন হয় অর্ধবৃত্তা কাঁর নালীতে সংগ্রাহক কোষ (receptor 
cells) আ্যাম্পুলা-এর অংশ ক্রিস্টি-এর উদ্দীপন! হইতে । নান! Gea উপর পরীক্ষার 
ফলে দেখা গিয়াছে যে অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলির এইরূপ উদ্দীপনাই মস্তিষ্কের অবস্থান 
ও গতি সংবেদনের ( head position and movement )কারণ। এই সংবেদনকে 
ল্যাবিরিশ্থা ইন্‌ সেনসেশন.ও বলা হইয়া থাকে। 

Digam aq ( MacBreuer-Brown ) মতবাদ অনুসারে মস্তিষ্কের যে 
কোনো গতি অর্ধরত্তাকার নালীগুলিকে প্রভাবিত করে, কারণ ইহারা উভয় কর্ণেই 
সমানভাবে দেশের ( space ) তিনটি মাত্রায় (dimension ) স্থাপিত রহিয়াছে । 
তিন প্রকারে দেহ-সাম্য বোধ নষ্ট হইতে পারে, যথা উপরের সহিত নীচের, সম্মুখের 
সহিত পশ্চাতের এবং ডান দিক হইতে বাম দিকের ey ভুল করিয়া। উপরে-নীচে, 
ডান-বামে এবং সম্ম.থে-পশ্চাতে জোরে মাথা নাড়িলে সাময়িক মাথাঘোরা! ( giddi- 
Ness ) সংবেদন উপস্থিত হয়। 


ঘুরপাক খাইলে, অর্ধবৃন্তাকার নালীর তরল পদার্থ ( fluid substance ) পিছনে 


| 
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fen থাকে । এই তরল পদার্থের Pots অভিঘাতে ক্রিন্টা-এর (cristae ) কুপুলা 
{cupula ) নোয়াইয়া পড়ে। ফলে ক্রিন্টা-এর উপরে অবস্থিত সংগ্রাহক নার্ভ 
উদ্দীপিত হয় এবং মাথায় PRA মত সঞ্চারণ সংবেদন অনুভূত হয় । ঘুরপাক 
খাওয়া বন্ধ করিয়া থাকিলে, এ পিছনে অপস্থত তরল পদার্থ সামনের দিকে অগ্রসর 
হয় এবং কুপুলাকে বিপরীত দিকে নোয়াইয়া দেয়। ইহার ফলে BORG বা সঞ্চারণ 
ংবেদনের গতি উন্টাইয়া যায় | 

ভেস্টিবুলার, ( Vestibular ) সেনসেশন, 

ভেস্‌টিবুলার্‌ সেন্সেশন্‌ সমস্ত শরীরের অবস্থান সম্বন্ধে অনুভূতি উৎপন্ন করে। 
ইহা শরীরের ভার-সাম্যবোধ জাগায় এবং ইহার সাম্যাবস্থা রক্ষা করিতে সাহায্য 
করে। চক্রাকারে দোল খাইয়াও যে দেহের সাম্যবোধ বজায় থাকে, তাঁহার কারণ 
কর্ণের ভেস্টিবিউল্‌ অংশ ৷ জলে সাতার কাটিবার সময় এই অংশই গতির দিক 
(direction ) সম্বন্ধে চেতনা WEA রাখে। যাহার! মূক-বধির ( deaf mutes ), 
তাহাদের ভেস্টিবিউল্‌ কার্ক্ষম থাকে না। ফলে তাহারা উক্ত সংবেদন হইতে বঞ্চিত। 

কর্ণের চেষ্টা-সংবেদন নামক উপরোক্ত সংবেদনগুলি শ্রবণ-সংবেদন ay | কিন্ত 
“যেহেতু ইহারা কর্ণেরই কয়েকটি অংশের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই 
কারণে শ্রবণ-সংবেদন অঙ্গচ্ছেদেই উহাদের আলোচনা করা হইল। উপরোক্ত চেষ্টা 

ংবেদনের সহিত শ্রবণ সংবেদনের সম্বন্ধ নাই ৷ 
২০। SUG গঠন ( Structure of the Ear ) 

প্রথমতঃ, কর্ণের তিনটি প্রধান অংশ-_যথা বহিরংশ বা বহিঃকর্ণ, মধ্যবর্তী অংশ 
বা মধ্যকর্ণ এবং অন্তর্বতী অংশ বা অন্তঃকর্ণ। 
বছিঃকর্ণের অংশ 

বহিঃকৰ্ণের (External Ear) ভাগগুলি এবং উহাদের গঠন নিয্নরূপ। 
বহিঃকর্ণের দুইটি অংশ, যথা কানের পাতা ( Pinna, auricle ) এবং বহিঃছিন্দ্র, 
বহিঃকর্ণপথ বা কর্ণছিত্র ( Auditory Meatus or Earhole ) | এই ছিদ্র বা পথ 
মধ্যকর্ণের কর্ণপটহ পর্যন্ত গিয়াছে। কর্ণপটহ বা কানের পর্দা বহিঃকর্ণ পথকে মধ্যকর্ণ 
গহ্বর হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। 


অধ্যকণের অংশ 
মধ্যকণের (Middle-Ear) অংশগুলি এবং উহাদের গঠন এইরূপ । এই 


কর্ণের প্রথম ভাগটি হইল কর্ণপটহ বা কানের পর্দা (Tympanic Membrane, 


TA মনোবিদ্য। 


Ear-drum )। ইহা atges ( fibrous tissue ) দিয়া teati এবং অল্প বাকাভাবে 


বসানো । কর্ণপটহের পিছনে আছে তিনটি অতি ক্ষুদ্র aq4fa ( Ear-bones, 


ossicles )| একটিকে বলা হয় হাতুড়ি afz ( Hammer-bone, Malleus ). 


যেহেতু ইহা দেখিতে অনেকটা হাতুড়ির মত এবং ইহার কাজও বায়ুতরদ্কে হাতুড়ির 


মত আঘাত করা। দ্বিতীর অস্থিটির নাম নেহাই অস্থি ( Anvil-bone, Incus ye 


এবং তৃতীয়টির নাম হইল রেকাব অস্থি ( Stirrup-bone, Stapes ), কারণ উহাকে 
দেখিতে অনেকটা ঘোড়ার জিনের পার বা রেকাবের মত। মধ্যকর্ণের ভিতরের 
afas দুইটি few থাকে, একটি fests (oval) এবং অপরটি গোল 
(round )। মধ্যকর্ণের সহিত গলার সংযোগপথকে বল! হয় ইউস্টাশিয়ান 
টিউব ( Eustachian Tube ) | 


অন্তঃকর্ণের গঠন 


অন্তঃকর্ণের (Internal Ear) গঠন বিশেষ জটিল। ইহা হাড় দিয়া তৈয়ারী 


একটি গোলক ধাঁধা (osseous or bony labyrinth) বিশেষ 1 এই হাড় বা অস্থির 


২৩নং চিত্র_কর্ণের বিভিন্ন অংশ 
বাহে তিনটি ভাগ আছে। মধ্যভাগের অস্থিকে বলা হয় ভেস্টিবিউল্‌ )Vestibule) ı 
ভেক্টিবিউল্‌-এর এক প্রান্তে রহিয়াছে তিন বার ঘুরানো অর্ধগোল খাল ( Semi- 
circular canal) এবং অন্য প্রান্তে রহিয়াছে শন্কুকাককৃতি অংশ ( Cochlea Ji 
সেমি-সার্কুলার্‌ কেনাল্‌ অর্ধবৃত্তাকার। কক্‌লিয়া আড়াই পাকের একটি চক্রাকৃতি 
(spiral) কাম্র]। 
দুইটি পাতলা হাড় ককৃলিয়াকে তিনটি কামরায় বিভক্ত করিয়াছে_যথা coat 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ; চক্ষু; কর্ণ ২৮৯ 


ভেষ্টিবিউল্‌ ( Scala Vestibule ), caa] মেডিয়া! ( Scala Media ) এবং স্কেল! টিমূ- 
প্যানি (Scala Tympani); ককলিয়ায় দুইটি fax আছে-_-একটি ডিম্বাকৃতি (oval 
window ) যাহার নাম ফেনেন্টা ওভালিস্‌ (Fenestra Ovalis) এবং অপরটি গোল 
(round window ) যাহার নাম ফেনেস্টা রোটাগ্ডা ( Fenestra Rotunda ) | 
স্কেলা মিডিয়া এবং স্কেলা টিম্প্যানির মাঝখানে রহিয়াছে একটি সুন্মম কোমল পদ, 
যাহার নাম বেসিলার মেমত্রেন_ ( Basilar-membrane ) | বেসিলার্‌ AXI 
বিভিন্ন আকারের অসংখ্য Se দ্বারা গঠিত। ইহা একটি পাতলা বিল্লী এবং 
শ্রুতিশম্বকনালীর (cochlea) নিম্ন হইতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। বেসিলার 
মেম্ত্রেন-এর উপর কোমল ও স্পর্শকাতর চুলের শ্রেণী ( hair-cells) খাড়াভাবে 
সজ্জিত আছে। এই চুলগুলিকে বলে asia asaf ( Organ of Corti ) | 
অর্গযান্‌ অফ কর্টি বা স্পর্শকাতর চুলের কোষাগুতে আছে শ্রুতি-সংবেদীয় নাভের 
( Acoustic, auditory nerve ) ডেনড্রন্‌ AFA! এই নার্ভই শব্দনার্ভ-প্রবাহকে 
( auditory nerve-impulse ) 3fece বহন করে। 

হাড়ের (bony labyrinth ) চক্রবাহে ঝিজী দিয়া তৈয়ারী যে নল ( tube) 
আছে উহাকে মেমূত্রেনাস্‌ ল্যাবিরিন্থ, ( membranous labyrinth ) বলে । ইহার 
দুইটি মুখই বন্ধ থাকে । AA ঢাকা এই নলে পরিষ্কার তরল রস ( endolymph ) 
আছে 1. আবার নলের ও হাড়ের খোলে afia রস (Perilymph ) আছে। এই 
রস ক্ষরিত হয় কক্‌লিয়ার মধ্যবর্তী বহু সুক্ষ্ম ধমনী, শিরা এবং লসিকাবাহী নালী- 
সমূহ হইতে। 

aqa ল্যাবিরিস্থ-এর REM মধ্যে দুইটি থলি আছে_ উহাদের নাম Sea 
( Utricle ) এবং স্তাকিউল্‌ (Saccule)1 উদ্রিক্ল-এর পিছনে আছে acel- 
লিম্ফ্যাটিক্‌ ডাক্ট, নামক একটি নালী ৷ এই নালী মস্তি্ধ কঙ্কালে প্রবেশ করিয়াছে। 
স্তাকিউল্‌-এর সহিত ককৃলিয়ার যোগস্থত্রকে বলা হয় কেনালিস্‌ রি-ইউনিয়ন্‌ 
( Canalis Re-union ) অথবা হোন্েনএর ভাকৃট, ( Honsen’s Duct ) | 

২১। সাম্য এবং মাথার অবস্থান সংবেদন 
( Equilibrium and Head-Position Sense ) 

কর্ণ শ্রবণেন্দিয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সবগুলি অংশই শ্রবণ সংবেদনে অংশ 
গ্রহণ করে না। যেমন, সেমি-সাকুলার্‌ কেনাল্‌ শ্রবণ ব্যাপারে কোনো অংশ গ্রহণ 
করে না, কিন্ত গতিসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। চলার গতি এবং নড়ন-চড়নের সমতাঁ-বিধান 


১৭ 


sso মনোবিদ্যা 


-করার প্রেরণা বা নার্ভপ্রবাহ এই তিন বৃত্তাকার যন্ত্র হইতে উঠিয়া মেডুলা অবলংগেটা 
‘ও সেরিবেলামে যায় ও সেখানে গতিসাম্য স্থির হয়। পশুপক্ষীদের এই তিন কেনাল 
নষ্ট হইলে, তাহাদের ঘাড় ঝুলিয়া পড়ে, তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যায় এবং 
; গতিপাম্য রক্ষা করিতে 
পারে না। টলিয়া-পড়া 
রোগ (vertigo) এই 
কেনাঁল-এর বিকার হইতে 
উৎপন্ন হয়। 


মাথা-ঘুরানো-ও- 
ফিরানোর ক্রিয়াও সেমি- 
সাকুলার কেনাল-এর সহিত 
২৪ নং চিত্র_ককৃলিয়া-এর একটি ছেদ জড়িত। তিন বৃত্তাকার 
কেনালটি পাচটি নল ও fox দ্বারা উদ্রিক্ল-এর সহিত যুক্ত আছে। আবার, এ 
উট্রিকল্‌-এর সহিত স্যাকিউল্‌ও একটি নল দ্বারা সংযুক্ত। যখন মাথা একদিকে 
হেলানো! হয়, তখন সেই দিকের 
কানের স্যাকিউল্‌-এর মধ্যস্থ 
মিউকাস্‌ ও অটোলিথ, বিল্লী 
পর্দাতে টান পড়ে, অথচ অপর 
দিকের কানের স্যাকিউল্‌ নিক্কিয় 
খাকে। আবার, মাথা সামনে 
অথবা পিছনে হেলাইলেও উদ্রিক্ল্‌- 
এর ভিতরে এরূপ টান পড়ে। 
ফলেঃ আমরা বুঝিতে পারি কোন্‌ 
দিকে মাথা হেলানো হইয়াছে, - ২৫ নং চিত্র--অন্তঃকর্ণের গহবর 
অথবা মাথা কিভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। 


দেখা যাইতেছে, কানের সেমি-সার্কিউলার কেনান্‌ অংশটি শ্রাবণ ব্যাপারে অংশ 
গ্রহণ করে না, কিন্তু দেহের সাম্যবোধ এবং মন্তকের অবস্থিতিবোধ নিয়ন্ত্রিত করে। 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ; DES কর্ণ ২৯১ 


অনুশীলনী (Exercise) 
How does visual sensation take place ? What are the differ- 
ent kinds of visual sensation. (Ans. : pp. 258-260) 


কিরূপে দর্শন সংবেদন ঘটে ? দর্শন সংবেদন কয় প্রকার এবং কি কি? 
Distinguish between primary and secondary colours. What 
are the main characteristics of colour 7 

(Ans. ¢ pp. 260-261) 
মুখ্য এবং গৌণ বর্ণের পার্থক্য দেখাও | বর্ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনাকর। 
Define after-sensation. Distinguish between positive and 
negative after sensation. (Ans. : pp. 261-264) 
অন্সংবেদন কাহাকে বলে? সবর্ণ এবং অসবর্ণ অন্ুসংবেদনের পার্থক্য 
আলোচনা কর। 

/Define colour-contrast. Distinguish between simultaneous 
and successive colour-contrast. What is meant by comple- 
mentary colours y (Ans..: pp. 264-266) 
বর্ণ বৈসাদৃশা কাহাকে বলে? সমকালীন ও অন্বত্তী বৈণাদৃশ্যের পার্থক্য 
প্রদর্শন কর। পরিপুরক বর্ণ বলিতে কি বুঝায়? 

Explain colour-blindness. Distinguish between its different 
types. (Ans. : pp. 266-268) 
afasi কাহাকে বলে? ইহা কয় প্রকার? ইহাদের পার্থক্য দেখাও। 
Write notes on: (a) blind spot; (b) colour-mixing ; 
(c) the different methods of producing colourless sensation ; 
(d) accommodation ; adaptation ; Purkinje Phenomenon ) 
(£) twilight vision. : (Ans. : pp. 268-271) 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর £__কে) অন্ধবিন্দু; (খ) বর্ণসংমিশ্রণ ; (গ) অবর্ণ 

ংবেদন উৎপাদনের বিভিন্ন উপায় ; (ঘ) সংযোজন ; (উ) প্রতিযোজন ; 
0) পারুকিন্জে ব্যাপার ; (ছ) গোধূলি দর্শন ৷ 
Explain the Young-Helmholtz theory of colour vision. 
(Ans. 8 pp. 271-273) 
ইয়ং-হ্ল্যহোজ, দর্শনমতবাদটি আলোচনা কর। 

What are the retinal zones? To which sensation are they 
sensitive ? (Ans. 3 p. 266) 
অক্ষিপটীয় অঞ্চল কি কি? তাহারা কোন্‌ কোন্‌ সংবেদনে সংবেদনশীল ? 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15, 


16. 


acai feat 


Explain with a diagram the structure of the eye. 

(Ans. : pp. 276-278) 
চিত্রনহ চক্ষুর গঠন ব্যাখ্যা FA | 
Show with diagrams the different parts of the eye. 

(Ans. : pp. 276-278) 
চিত্র দাহায্যে চক্ষুর অংশগুলি দেখাও | 
Point out the structure of the retina. (Ans. £ pp. 278-280) 
অক্ষিপটের গঠন বর্ণনা কর। 
Explain how auditory sensation originates. What are the 
main properties of sound 7 (Ans. : pp. 280-282) 
অ্রবণ সংবেদনের উৎপত্তি আলোচনা pai শব্দের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি 
কিকি? 
Give a critical exposition of Helmholtz’s Resonance theory 
of Hearing, (Ans. : pp. 283-285) 
হেল্ঘহোলজ -প্রতিধ্বনি-শ্রবণ-মতবাদের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা কর। 
Explain with a diagram the structure of the ear. 


চিত্রসহ কর্ণের গঠন আলোচনা ক্র (Ans. ৪ pp. 289-290) 
Sketch out the different parts of the ear and explain their 
function, (Ans. : pp. 289-290) - 


কর্ণের অংশগুলি আকিয়! দেখাও এবং উহাদের ক্রিয়া বর্ণনা কর । 
What do you mean by (a) Kinaesthetic sensation ; (b) Laby- 
tinthine sensation and (০) Vestibular sensation ? 

(Ans. : pp. 286-287) 
(ক) চেষ্টা সবেদন ; (খ) ল্যাবিরিস্থাইন সংবেদন এবং (গ) ভেস্টিবুলার 
সংবেদন কাহাকে বলে ? 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন 
( Gustatory, Olfactory, Cutaneous, Organic 
and Muscular Sensations ) 


১। স্বাদ সংবেদন ( Gustatory or Taste Sensation ) 


ইন্দ্রিয় এবং উদ্দীপক 
faata বিভিন্ন ইন্দ্ৰিযগুলির উদ্দীপনা হইতে যে সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহাকে স্বাদ 


সংবেদন বলে। 

স্বাদ সংবেদনের ইন্দ্রিয় জিহ্বার উপরিস্থিত স্বাদ কোরক (taste-buds or 
10811189)-গুলি | এই কোরকগুলি অচিলের মত জিহ্বার উপরিভাগে গুচ্ছে গুচ্ছে 
অবস্থান করে। জিহ্বার পশ্চাতে অবস্থিত প্যাপিলিগুলিকে সার্কাম্ভ্যালেট্‌ 
(circumvallate) এবং উহার আশেপাশে অবস্থিত প্যাপিলিগুলিকে ফাঙ্গিফর্ম, 
(fungiform) প্যাপিলি বলা হয় । এই কোরকগুলির ভিতরে স্বাদ-কোষ ( taste- 
cells) অবস্থিত । ইহাদের সন্নিহিত স্বাদ-নার্ভ উত্তেজিত হইলে এবং এ উত্তেজনা 
অস্তিষ্ধে পৌছিলেই স্বাদ-সংবেদন ঘটে । স্বাদ-সংবেদনের উদ্দীপক কোনো ভ্রবণীয় 
পদার্থ (soluble substance)! এই পদার্থ লালার সহিত দ্রবীভূত হইয়া স্বাদ- 
Race উদ্দীপিত করে। 

সাধারণভাবে জিহ্বা স্বাদেক্রিয় হইলেও, উহার সকল অংশই যে সকল প্রকার 
স্বাদ উদ্দীপকের প্রতি সংবেদনশীল, তাহা নয়। বিভিন্ন রকম ্বাদ-সংবেদনে জিহ্বার 
বিভিন্ন অংশ ক্রিয়াশীল হয়। দ্বাদ-সংবেদন প্রধানতঃ চারি প্রকার, যথা মধুর 
(sweet), অল্প (sour), তিক্ত (bitter) এবং লবণ (5819-__যেমন চিনি, লেবুর 
রস, কুইনাইন এবং লবণের স্বাদ। | 

জিহ্বার বিশেষ বিশেষ অংশ এই স্বাদগুলির প্রতি বিশেষ বিশেষ ভাবে সংবেদন- 
শীল। যেমন জিহ্বার অগ্রভাগ গ্রধানতঃ মধুর ও লবণ স্বাদগ্রহণে সংবেদনশীল, উহার 
পন্চান্ধাগ বা গোড়া তিক্তরস গ্রহণে এবং উহার দুই পাৰ্থ, অথবা কাহারও 
কাহারও মতে মধ্যভাগ, waa গ্রহণে সংবেদনশীল । কিন্তু প্রয়োগ-মনোবিগ্যার 
মতে জিহ্বার মধ্যভাগের কোনো ন্বাদ-সংবেদনশীলতা নাই। উপরোক্ত চারিটি 


২৯৪ মনোবিদ্যা 


স্বাদগ্রহণে সক্ষম চাঁরিটি শ্বাদ-কোরক বা স্বাদ-মুকুল রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মুকুল- 
ere উহাদের একাধিক মুকুল থাকিতে পারে। 

উপরে বলা হইয়াছে যে স্বাদ চারি প্রকার_ যথা মধুর, ay, তিক্ত এবং লবণ। 
এই চারিটিই মৌলিক স্বাদ (simple taste) এবং অন্যান্য স্বাদগুলি যৌগিক 
(compound), অর্থাৎ, ইহাদেরই বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণের ফল। যেমন ধাতুজ 
(metallic) স্বাদ মধুর ও লবণ রসের সংযোগ ফল। আবার তৈলাক্ত (oily) স্বাদ, 
পান্সে (pungent), মণ (smooth), উগ্র (astringent) প্রভৃতি স্বাদগুলিকেও 
এরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে | 

লিনিয়াস্‌ (Linnaeus) উপরোক্ত স্বাদগুলির সহিত ধাতুজ, তৈলাক্ত, পান্সে” 
মস্থণ, উগ্র প্রভৃতি আরও ছয়টি যুক্ত করিয়া মৌলিক স্বাদের সংখ্যা বাড়াইয়| দশটি 
করিয়াছেন | আবার কেহ কেহ চারিটি প্রধান স্বাদকে মধুর ও তিক্ত, এই দুইটি 
মূল স্বাদ সংবেদনে পরিণত করিয়াছেন। কাহারও কাহারও, যেমন CHATAR 
মুয়েলার-এর মতে বিবমিষ| (nausea) স্বাদেরই একটি eq) কোনো কোনো 
আধুনিক মনোবিৎ ক্ষারজ (alkaline) এবং ধাতুজ (metallic) স্বাদকেও মূল স্বাদ 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 

অধিকাংশ মনোবিদের মতে মধুর, aa, তিক্ত এবং লবণ এই চারিটিই মূল স্বাদ 
এবং অন্যান্য স্বাদ এই চাঁরিটির রূপান্তর, অথবা স্বাদ যান্ত্রিক, স্পর্শ এবং ভ্রাণ 
ংবেদনের যৌগিক ফল। যেমন উগ্র স্বাদের মৌলিকতা নাই; ইহা, অগ্নের রূপাত্তর, 
কারণ অগ্ন প্রথমে উগ্র বাঁ সক্কোচক, পরে জালাময় এবং সর্ব শেষে বেদনাঁদায়ক। 
লবণের সহিত প্রথমে জলন থাকে, পরে Bal বেদনাদায়ক হয়। মধুরের সহিত 
WRG! ও কোমলতা, থাকে, কিন্ত প্রবল হইলে Sei বিদ্ধ করে অথবা Gye ব্যথার 


মত অঙ্গভূত হয়। তিক্ত ate চৰিময় বা তৈলাক্ত কিছু বুঝায় এবং প্রবল হইলে 
জালাময় হইয়া দাড়ায় । ' 


স্বাদ-সংবেদনের কয়েকটি ধর্ম 

স্বাদ জংমিশ্রণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগয। কতগুলি স্বাদ 
অল্প-বিস্তর পরস্পর-বিরোধী। কফির তিক্ত স্বাদ চিনির স্বাদে উপশমিত হয় ! 
আবার aa এবং লবণ, একটি অপরটির বিরুদ্ধতা নষ্ট (neutralise) করে। কতগুলি 
স্বাদ পাশাপাশি থাকিতে পারে, যেমন তিক্ত এবং লবণ। 

উদ্দীপকের তীব্রতা বেশী হইলে, দুইটি স্বাদ দোলায়মান (oscillating) ভাবে 


স্বাদ, ভ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ২৯৫ 


চলিতে থাকে । কিন্ত ইহার তীব্রতা কম হইলে, একটি আর একটির আংশিক 


ক্ষতিপুরণ (compensate) করে। 
শ্বাদ-সংবেদনের গ্রতিবোজন (adaptation) উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ স্থাদযন্ত্- 


গুলি উদ্দীপকের সহিত নিজেদের Wasa লইতে পারে না। বেশী মিষ্টি খাইলে 
মিষ্টির তীব্রতা না কমিয়! বাড়িয়াই যায়, যাহার ফলে আরও বেশী মিষ্টি খাওয়া ata 
না। কোনো কোনো শ্বাদ-সংবেদনের বৈসাদৃশ্য ফল (contrast effect ) 
উল্লেখযোগা, যেমন হরীতকী, আমলকী প্রভৃতির fee-ag স্বাদ উহাদের বিপরীত 
মধুর স্বাদে রূপান্তরিত হইতে পারে | 
স্বাদ-সংবেদনের সহিত ষাল্লিক সংবেদনের (organic sensation) সম্বন্ধ 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । স্বাদ শারীরিক স্বাস্থ্যের সূচক ৷ ইহার বিশৃঙ্খলা যান্ত্রিক সংবেদনের 
বিশৃঙ্খলার সহিত জড়িত। যেমন অগ্নিমান্দা, ast, পেটব্যথা, Rafa প্রভৃতি 
যান্ত্রিক-সংবেদনের তারতম্যে স্বাদ-সংবেদনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, 
শ্বাদ-নংবেদনের সহিত ভ্রাণ-সংবেদনেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । নাকে সর্দি 
থাকিলে খাদ্ছোর স্বাদ পাওয়া যায় না। নাক বন্ধ থাকিলে আলুর, আপেলের এবং 


পোজের স্বাদে পার্থকাবোধ নষ্ট হয়। 
তৃতীয়ত শ্বাদ-সংবেদনের সহিত স্পর্শ-সংবেদনের সম্বন্ধও খুব ঘনিষ্ঠ । মধুর 


স্বাদের সহিত সাধারণতঃ মস্থণতা বা কোমলতার স্পর্শবোধ যুক্ত থাকে । তীক্ষ বা 
রুক্ষ স্বাদের, যেমন ঝাল স্বাদের সহিত জালাবোধ (burning sensation) যুক্ত 


থাকে। 


২। গ্রাণ-সংবেদন (Olfactory or Smell Sensation) 

স্রাণ-সংবেদনের ইন্জ্রিয় স্থুলভাষায় নাসিকা, fee আসলে নাঁসিকাগহ্বরের 
বিল্লীর (nasal membrane) উপরিভাগে অবস্থিত দ্রাণকোষ, যাহা দ্বারা উহা 
Afisi গ্রাণ-নার্ভ ছুই প্রকার । একটির কাজ হইল গন্ধ বহন করা এবং অপরটির 
কাজ হইল quyfe-nccawa (tickling sensation) সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়টির 
সহিত ভ্রাণ-সংবেদনের কোনো সংস্রব নাই। গ্রাণ-নার্ভ উদ্দীপিত হইয়া দ্রাণ-নার্ভ- 
প্রবাহের আকারে মস্তিক্ষে বাহিত হয় এবং দ্রাণ-সংবেদন উৎপন্ন করে। 

ভ্ৰা-সংবেদনের উদ্দীপক গ্যাসীয় রেণু (gaseous particles), যাহা আত্রাত বস্তু 
হইতে বাযুদ্ধারা বাহিত হইয়া নাসিকাস্থ ভ্রাকোষগুলিতে পৌছায়, উহাদের সন্ত্রিহিত 


ভি মনোবিদ্যা 


ভ্রাণ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে এবং এই নার্ভ-প্রব্বাহ মস্তিষ্কের ভ্রাণকেন্দ্রে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। 
স্বাদ-সংবেদনের তুলনায় ভ্রাণ-দংবেদন অপেক্ষাকৃত PA এবং জটিল। ভ্রাণ- 
নার্ভের সংবেদনশীলতা স্বাদ-নার্ভের সংবেদনশীলতা অপেক্ষা ২৪০০০ গুণ বেশী। 
স্বাদ-নংবেদনকে মোটের উপর চারিটি শ্রেণীতে পরিণত করা হইয়াছে | কিন্ত প্রাণ 
সংবেদনের সংখ্যা এই তুলনা অনেক cat লিনিয়াস ভ্রাণ-সংবেদনকে সাত 
শ্রেণীতে এবং বিখ্যাত ডাচ, শারীরবৃত্তবিৎ জোয়ারদেমেকার (Zwaardemaker) 
ভ্রাণ-সংবেদনকে নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই নয়টি শ্রেণী Arara | 
(>) ইথেরিরেল (Ethereal, fruity) গন্ধ_যাবতীয় ফল, মদ্য, Baa, মৌচাক | 
প্রভৃতির গন্ধ; 
(২) tatafe (Aromatic) গন্ধ বা সৌরভ-_কর্পুর, মসলা, গোলাপ 


প্রভৃতির গন্ধ ; 
(৩) ফ্যাগক্যাণ্ট বা বাল্পামিক্‌ (Fragrant, balsamic) স্থগন্ধ__কমলালেবু 


ফুল, চা প্রভৃতির গন্ধ ; 
(৪) অ্যাম্ত্রসিয়াক্‌ বা অমৃত (Ambrosiac, musky) গন্ধ__মুগনাভি, 
তৈলক্ফটিক, অগ্বর, চন্দন প্রভৃতির গন্ধ; 
(৫) অ্যালিয়েপিয়স্‌ বা রশুন (Alliaceous, 1661) জাতীয় গন্ধ হিল, মৎস্য, 
আয়োডিন্‌ প্রভৃতির গন্ধ; 
(৬) বার্নিং বা দাহজনক (Empyreumatic, burnt) গন্ধ__-টোস্ট, AIT, 
তামাকের ধোয়া প্রভৃতির গন্ধ; 

(৭) হিরসাইন্‌ (Hircine, rank) গন্ধ__পনীর, ঘাম প্রভৃতির গন্ধ 
(৮) ভিরুলেন্ট, ফাউল, Sa বা বদ (Virulent, foul) গন্ধ -আফিং, 


ছারপোকা প্রভৃতির গন্ধ; 
(৯) নদিয়েটিং বা বযনজনক (Nauseating) গন্ধ -গলিত a) পচা প্রাণিদেহ 


প্রভৃতির গন্ধ; 
জোয়ার্দেমেকার-এর উপরোক্ত শ্রেণীভেদ মূল্যবান । কিন্তু ইহার অন্তভুক্তি 
(কোনো কোনো গন্ধ মৌলিক নয়, ইহারা যৌগিক | হেনিং ( Henning ) ইহার 


বিশ্লেষণ করিয়া যাবতীয় গন্ধকে ছয়টি মৌলিক গন্ধে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার 
নির্দেশিত ছয়টি মৌলিক গন্ধ এই — 


স্বাদ, Stl, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং CANI সংবেদন ২৯৭ 


(১) ফ্রাওয়ারি (Flowery) স্মেল্‌ বা পুষ্পগন্ধ 
(২) স্পাইসি (Spicy) caq বা মশলা গন্ধ 
(৩) রেজিনাস্‌ (Resinous) স্মেল্‌ বাঁ ধুনা-গন্ধ 


(৪) ফ্রুটি (Fruity) cay বা ফল-গন্ধ 


(৫) পিউট্রিড বা ফাউল (Putrid, foul) ca বা গলিত বা পচা গন্ধ। 
(৬) বার্নট্‌ বা স্ক্চ ড (Burnt, Scorched) C বা পোড়া গন্ধ! 
হেনিং উপরোক্ত ছয়টি মৌলিক গন্ধকে একটি fags প্রিজমে সাজাইয়াছেন। 
ইহার নাম “হেনিংস্-ম্মেল প্রিজম” (Henning’s Smell Prism); ইহার 
একদিকের তিন কোণে তিনটি গন্ধ, যথা ফ্রাওয়ারি, Hf এবং ফাউল এবং বিপরীত 
দিকের তিন কোণে বাকী তিনটি গন্ধ, যথা স্পাইসি, রেজিনাস্‌ এবং বার্নট্‌ রহিয়াছে | 


ভ্রাণেন্দ্িয়ের একটি বৈশিষ্ট্য এই 
যে ইহা সহজেই ক্লান্ত (fatigued) 
হইয়া পড়ে। একটি ফুলের সুগন্ধ 
এক মিনিট ধরিয়া আঘ্রাণ করিলে, এ 
স্থগন্ধ কমিতে কমিতে লুপ্ত হইয়া 
যায়। স্বাদ-সংবেদনের তুলনায় gtd- 
ংবেদনের গ্রতিযোজন বেশী। 
যেমন, তীব্র গন্ধের প্রতিও ভ্রাণেন্দ্রিয় 
সহনশীল হইয়া যাইতে পারে। 

আবার, দুইটি গন্ধ একই সময়ে 
উপস্থিত থাকিলে, একটি অপরটির 


ক্ষতিপুরূণ (compensation) করিতে পারে | 


২৬নং চিত্র_হেনিংস্‌ ম্মেল্‌ প্রিজম্‌ 


৩। রাসায়নিক ইন্দ্রিয় (Chemical Sense) 
রাসায়নিক ইন্দ্রিয় বলিতে বুঝায় এমন ইন্দ্রিয়, যাহা উহার সংগ্রাহক যন্ত্রের উপর 
কোনো উদ্দীপক পদার্থের প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে । faea প্রাণীর 
ক্ষেত্রে স্বাদ ও ভ্রাণেন্দ্রিয়ের পৃথক বিকাশ ঘটে না, কিন্তু ইহার! অবিভক্ত বা মিলিত 
অবস্থায় থাকে। স্বাদ ও Rea এইরূপ অবিভক্ত মিলিত ইন্দ্রিয়কে রাসায়নিক 
Sheen বলে। সংগ্রাহক যন্ত্রের রাঁপায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে প্রতিবর্ত ঘটে তাহাকে 


রাসায়নিক প্রতিবর্তও বলা হয় | 


১ লেম্দ্‌ ডিভার্‌_এ fogs নারি অফ. সাই কলজি__পৃঃ ৩৬ 


২৯৮ মনোবিদা 


স্বাদ ও ভ্রাণকে রাসায়নিক ইন্দ্রিয় বলা হইয়া থাকে, কারণ স্বাদের উদ্দীপক 
দ্রবণশীল পদার্থ এবং ভ্রাণের উদ্দীপক গ্যাসীয় পদার্থ। এই উদ্দীপক দুইটির 
রাসায়নিক উপাদান কতগুলি অণু (molecule ) দিয়া গঠিত। অণুগুলির আকার 
প্রকার অনুসারে ইহারা ভ্রাণেন্দ্রিয় এবং স্বাদেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে। জলাভূমির; 
গ্যাস গন্ধ উৎপন্ন করে না, কারণ ইহার অণুগুলির আকার অত্যন্ত FX! তাহা ছাড়া, 
উদ্দীপকের রাসায়নিক উপাদানগুলির গন্ধ নাই | 
এই পদার্থ গুলির রাসায়নিক স্বভাব বা গঠন আসলে মনোবিগ্যার বিষয় নয় । ইহারা 
যে ইন্দিয়কে রাসায়নিক ভাবে উদ্দীপিত করে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইন্দরিয়ের 
উপর উদ্দীপকগুলির রাসায়নিক প্রক্রিপ্নাই মনোবিদ্যার বিষয় । 
ভ্রবণশীল পদার্থ লালার সহিত মিশিয়া স্বাদ-নার্তকে উদ্দীপিত করে । আবার 
গ্যাসীয় পদার্থ গন্ধহীন হইয়াও নাসিকা-গহ্বরের হাইড্রোজেন-এর সহিত রাসায়নিক 
ভাবে মিশিয়! ঘ্রাণ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে । এই রাসায়নিক ক্রিয়ার স্বভাব কি তাহা 
সঠিকভাবে নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক যে ভ্রাণ-সংবেদনের তারতম্য হয়৷ 
উহার উদ্দীপক পদার্থের রাসায়নিক উপাদানের গঠন অনুসারে | 
81 স্পর্শ-সংবেদন (Cutaneous Sensation) 
স্পর্শ-সংবেদনের ইন্দ্রিয় চর্সের নিয়ে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের অন্তমূথ বা. 
ংবেদীদ্ নার্ভ এবং ইহার উদ্দীপক তাপ, শৈত্য, চর্সের আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং STÁ% 
আঘাত বা আঘাতের ভয়। 
bela সকল অংশই সমানভাবে স্পর্শনংবেদনশীল নয়। পক্ষান্তরে চর্মকে বিভিন্ন 
এলাক। বা অঞ্চলে (Zones) ভাগ করা হইয়াছে বিভিন্ন প্রকারের সংবেদনশীলতা 
agata তীক্ষাগ্র উদ্দীপক (punctate stimuli) সাহায্যে পরীক্ষা ও প্রয়োগের, 
ফলে দেখা গিয়াছে যে চর্মে চার শ্রেণীর বিন্দু (spots) পাওয়া যায়_যথা তাপ, 
শৈত্য, চাপ ও ব্যথা-বিন্দু। তাপ, শৈত্য, চাপ ও ব্যথা-বিন্দুগুলির উদ্দীপনায় চার 
প্রকার স্পর্শ-সংবেদন উৎপন্ন হয়, যথা তাপ (heat), শৈত্য (cold), চাপ (pressure) 
এবং Tal (pain) সংবেদন | 
তাপ ও শৈত্য-সংবেদন ( Heat and Cold Sensation ) 
তাপ ও শৈত্য-সংবেদনকে মিলিতভাবে তাপ ( Heat Temperature ) সংবেদন 
বলা হয়, কারণ ইহারা তাপ বা টেমপারেচাবৃ-এর অধিক বা অল্প পরিমাণের উপর 
নির্ভর করে। তাপ উদ্দীপক একতরফা অথব! নিরপেক্ষভাবে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন 


স্বাদ, St, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ২৯৯ 


করে না। কি পরিমাণের তাপ তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিবে, তাহা আংশিকভাবে 
নির্ভর করে চর্মের তাপের উপর ( body temperature ), অথবা কোন্‌ মাত্রার 
তাপের সহিত চর্ম প্রতিযোজিত হইয়া আছে, তাহার উপর । 

সাধারণতঃ ১২০ হইতে ১৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ শৈত্য-সংবেদনের এবং ৩৭* 
হইতে ৪০" ডিগ্রী সেটিগ্রেড তাপ-সংবেদনের নিষ্নসীমা। gE চর্মের তাপ সাধারণতঃ 
৩৫° সেট্িগ্রেড, হইয়া থাকে এবং জরাক্রাস্ত ব্যক্তির দেহে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিতে 
হইলে, তাঁপ-উদ্দীপকের মাত্রা বেশী হওয়া চাই। আবার শীতল দেহতাপবিশিষ্ট 
ব্যক্তির দেহে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিতে হইলে, তাপ-উদ্দীপকের মাত্রা অপেক্ষাকৃত 
কম হইলেও চলে | 

তাপ ও শৈত্য-সংবেদনের প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকারের হইতে পারে_ যথা! 
প্রথমটি তাপ ( Heat ) ও উষ্ণতা ( Warmth ) এবং দ্বিতীয়টি শৈত্য (Cold) ৫ 
শীতলতা ( Coolness ) | 

শৈত্য-বিন্দু (cold spots) দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমে ছড়াইয়া থাকে। 
ইহার! অনিয়মিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয় এবং কখনও গুচ্ছাকারে, আবার কখনও বা' 
বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। পেরেকের অথবা পেনসিলের অগ্রভাগ দিয়া চর্মে 
agama করিলে, উহাতে শৈত্য-বিন্দুগুলি বাহির করা যায়। ইহারা প্রধানত 
কপালেই অধিক সংখ্যায় বিরাজ করে। শৈত্য-সংবেদনের ইক্ডিরিয় হইল ভন্‌ ক্র, 
আবিদ্কৃত প্ৰান্তীয় বান গুলি | 

শৈত্য-বিনূর তুলনায় তাপ-বিন্দুর (heat spot) সংখ্যা কম। চর্নের প্রতি 
বর্গ সের্টিমিটারে তাপ-বিন্দু থাকে গড়ে দুইটি করিয়া, কিন্তু শৈত্য-বিন্দু থাকে গড়ে 
তেরোটি করিয়া। শৈত্য-বিন্দুর মত তাপ-বিন্ৃও দেহের সকল অংশে পরিব্যাপ্ত । 
কিন্ত গ্রগুদেশেই ভাপ-বিন্দু থাকে বেশী সংখ্যায় । শৈত্য-বিন্দুর তুলনায় 
তাপ-বিন্ু নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ, ইহাতে তাপ-উদ্দীপক, যেমন' 
৩৭ সেটিগ্রেড অথবা এতদপেক্ষা অধিক তপ্ত মেটাল পিলিগার, প্রয়োগ করিবার 
অব্যবহিত পরেই উহা ঠাণ্ডা হইয়া WA! তাহা ছাড়া, শৈত্য-সংবেদন অপেক্ষা তাপ- 
সংবেদন নিস্ডেজ এবং কম প্রবল | 

তাপ-সংবেদনের Sfx রাফিনি আবিষ্কৃত প্রান্তীয় যন্ত্র অথবা কর্পাস্ল্স্‌ বা 
রক্তকপিকাগুলি। ইহারা শৈত্য-সংবেদনের ইন্দ্রিয় ক্রজ-এর প্রান্তীয় বাহগুলির 


“Seis এনোবিদ্যা 


তুলনায় চর্মের গভীরতর তলদেশে অবস্থিত । এই কারণে ইহাদের প্রতিক্রিয়াকাল 
শৈত্য-সংবেদন অপেক্ষা অধিক | 
তাপ-দংবেদনের পর্যাপ্ত (adequate) উদ্দীপক কম পক্ষে ৩৭* ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, 
তাপ । আবার শৈত্য-সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক কম পক্ষে ১২৭ সেটিগ্রেড, তাপ। 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ-পর্যাপ্চ (inadequate) 
উদ্দীপক দ্বারাও শৈত্য-বিন্দু উদ্দীপিত হইতে পারে। যেমন Beda তাপ ও শৈত্য-বিন্দ 
‘অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে কোনো কোনো শৈত্য-বিন্দু ৪৩০ডিগ্রী সেটিগ্রেড, 
হইতে ৫০০ ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড্‌ উদ্দীপকের সংস্পর্শে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন না করিয়া 
শৈত্য-সংবেদন উৎপন্ন করে। এই তাপ উদ্দীপক তাপ-সংবেদনের পর্যাপ্চ, কিন্ত 
শৈত্য-সংবেদনের অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক। এইরূপ অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক-প্রস্থুত শৈত্য" 
ংবেদনকে, অর্থাৎ কোনো শৈত্য-বিন্দুকে ৪৩০ সেটিগ্রেড তাপ-উদ্দীপকের সাহায্যে 
উদ্দীপিত করিবার ফলে তাপ-সংবেদনের পরিবর্তে উৎপন্ন শৈত্যা-সংবেদনকে, 
উডওয়ার্থ বলিয়াছেন আপাত-বিরুদ্ধ শৈত্য-সংবেদন (Paradoxical cold 
sensation ) | 
আপাত-বিরুদ্ধ শৈত্য-দংবেদনের মত আপাত-বিরুদ্ধ তাপ-সংবেদনও 
( paradoxical warmth sensation ) কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে । দেহতাপ অপেক্ষা 
কম তাপ-উদ্দীপকের সংস্পর্শে স্বভাবত: শৈত্য-সংবেদন ঘটা উচিত। কিন্ত এই 
উদ্দীপক যদি তাপবিন্দুকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে কখনও কখনও উষ্ণতা সংবেদন 


উৎপন্ন হয়। এইরূপ আপাত-বিরুদ্ধ Bes সংবেদনকে বলা যাইতে পারে প্যারা- 
ডক্সিক্যাল ওয়ার্মথ, সেন্সেশন্‌। 


চাপ-সংবেদন ( Pressure Sensation ) 

চাপ-সংবেদনের Afaa হইল মিস্নার এবং প্যাসিনি-এর কর্পাসূল্স্‌ বা রক্ত- 
কণিকা এবং চর্মরোমের মূলে অবস্থিত নার্ভ-প্রান্ত অথবা উহাতে অবস্থিত সংগ্রাহক 
কোষ। চাপ-সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক হইল orks উপরিভাগকে ঠেলা বা 
ধাক্কা দেওয়া অথবা টানা বা আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করা। কোনো বস্তু যান্ত্রিকভাবে 
( mechanically ) pace উদ্দীপিত করিলে অথবা চর্মরোম স্পর্শ করিলে, চাপ- 
সংবেদন উৎপন্ন হয়। দেহের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া অঙ্কুলির অগ্রভাগ, চাপ-বিন্দু 
অধিক সংখ্যায় অবস্থান করে। জে.বি. ওয়াট্পন্‌ বলেন যে চর্মের প্রতি বর্গ সে্টিমিটারে 


স্বাদ, St, স্পর্শ, যাস্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ৩০১ 


নীচের দিকে ৭টি এবং উপরের দিকে ৩০০টি পর্যন্ত এবং গড়ে ২৫টি করিয়া চাপ- 
বিন্দু থাকে | 

চাপ-সংবেদনের অনুসন্ধানে উদ্টের অথবা ঘোড়ার রোম ছারা AS ত্রাস 
ব্যবহৃত হয়। চর্মের প্রত্যেক রোমমূলে, রোমহীন হাতের বা পায়ের পাতায়, বিশেষ 
করিয়া হাতের আহুলের ডগায়, চাপ-বিন্দু পাওয়া যায়। অচ্ছোদপটলে ( cornea ) 
চাপ-বিন্দুর অভাব পরিলক্ষিত হয়। চাপ-সংবেদনে প্রতিযোজন উল্লেখযোগাভাবে' 
CR যায়। যেমন, পরিধানের কাপড়-চোপড় বা পোশাক-পরিচ্ছদের চাপ অনুভূত 
হয় না, কারণ প্রতিযোজনের ফলে পরিহিত পোশাক-পরিচ্ছদের ওজন গা-সহা 
হইয়া যায় চশমা চোখে দিয়া চশমা খুজিয়া বেড়ানো অথবা জুতা পায়ে দিয়া 
জুতা খুজিয়া বেড়ানো চাপ প্রতিযোজনের Begs উদাহরণ । চাপ-সংবেদনের 
অনু-সংবেদনও wou থাকে । সবর্ণ (পজিটিভ ) অন্গমংবেদনের উদাহরণ__যথা 
ব্যবহৃত আংটি খুলিয়া ফেলিলেও বোধ হইতে থাকে যেন আংটিটি হাতেই রহিয়াছে। 
আবার স্থান-নির্দেশ (localisation) চাপ-সংবেদনের একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহাকে 
দেশ-সংবেদন (Space Sense) বলা হইয়া থাকে | অধিকাংশ চাপবিন্দুরই এই 
নির্দেশ ক্ষমতা নিভুল হইয়া থাকে | nibs 
ব্যথা-সংবেদন ( Pain Sensation ) 

ব্যথা-সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় চর্মের নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। 
কতকগুলি মুক্ত নার্ভ-প্রান্তই ব্যথা-সংবেদনের সংগ্রাহক। আহ্গুলে খোচা বা ফোড় 
লাগিলে, আগুনে ছ্যাকা লাগিলে, অথবা পায়ের আঙ্কুলে ঘষা লাগিলে, যে 
ব্যথা অনুভূত হয়, তাহার কারণ এ সংগ্রাহকগুলির উদ্দীপনা । চর্মের নীচে 
গভীর নার্ভ-সথত্রগুলিও বাথা-সংবেদনের আংশিক কারণ হইতে পারে। WA- 
সংবেদনের উদ্দীপক আঘাত বা আঘাতের আশঙ্কা (damage or threatened 
damage to skin) অথবা vice বিদ্ধ করা বা কাটা। অত্যধিক তাপ, শৈত্য বা 
চাপেও ব্যথা-সংবেদন উৎপন্ন হইতে পারে | 

ব্যথা-বিন্দু (Pain Spots ) চর্গের সর্বত্র অল্লাধিক সংখ্যায় পরিব্যাপ্ড। চর্মের 
প্রতি বর্গ সে্টিষিটারে গড়ে ১** হইতে ২০০টি ব্যথা-বিন্দু আছে। সুতরাং অন্যান্য 
স্পর্শ-িন্দুর-_যেমন তাপ, শৈত্য এবং চাপ-বিন্দুর তুলনায় DATA সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
বেশী। মুখ-গহবরে ব্যথা-বিন্দু নাই বলিলেই চলে। কিন্ত ওষ্ঠে, দীতে এবং 
জিহ্বাগ্রে ব্যথা-বিন্দু আছে । সর্বাপেক্ষা ব্যথা-সংবেদনশীল অচ্ছোদ্রপটল। ইহাতে 


৩০২ মনোবিদ্যা 


-ব্যথা-বিন্দুর অস্তিত্ব সর্বাধিক ৷ ব্যথা-বিন্দুগুলির অক্ষুসন্ধানে চর্ম কামাইয়া লইতে 
হয়, এবং সাবীনজল দিয়! চর্মকে নরম করিয়া লইতে হয় । তারপর ঘোড়ার রোম 
(horse-hair) zata করিয়া! চর্মের বিভিন্ন অংশে লাগাইলেই ব্যথা-বিন্দু বাহির 
করা aa 

ব্যথা-সংবেদনের গ্রভিযৌজন ঘটে বলিয়| মনে হয় না। ব্যথা-বিন্দুকে পুনঃপুনঃ 
উদ্দীপিত করিলে, ব্যথা ‘গ-সহা? হয় না, কিন্ত পুন:পুনঃ ব্যথা-সংবেদনই উৎপন্ন হইতে 
থাকে এবং এ ব্যথা-বিন্দুর চারিপাশ আহত ও উত্তেজিত অনুভূত হয়। ব্যথার 
অন্ু-সংবেদন দীর্ঘস্থায়ী এবং সকল ব্যথা-সংবেদনই দুঃখকর | 
আবার ব্যথা-সংবেদনের AE ATE উহার তিনটি অবস্থা বা WA পাওয়া! যায়। 
প্রথমে ব্যথা-সংবেদন অনুভূত হয় স্পষ্ট (bright) এবং চুলকানে! (itching ) 
সংবেদনের আকারে । মধ্যবর্তী অবস্থায় বাথা-সংবেদন দেখা দেয় কণ্টকিত শিহরণের 
( prickly thrill ) আকারে এবং শেষ অবস্থায় ইহা অনুভূত হয় বিদ্ধ হইবার ব্যথার 
( punctiform pain ) আকারে। 
রোম-বিহীন ত্বকের উপরিভাগকে মৃদু ঘর্ষণ ( brushing) করিলে সুড়সুড়ি 
সংবেদন ( tickling ) উৎপন্ন হয়। উপত্বক ( epidermis ) এবং নার্ভপ্রান্ত উদ্দীপিত 
হইলেই এই সংবেদন ঘটে। স্কড়হুড়ি-সংবেদন মৌলিক সংবেদন নয়, কিন্তু কয়েকটি 
ংবেদনের সমষ্টি। ইহার মধ্যে হাকা চাপ (light pressure ) সংবেদন, তাপ- 
সংবেদন, যেমন উষ্ণতার শিহরণ বা শৈত্যের মৃদু কম্পন, SAK ACA পরিবর্তন- 
জনিত সংবেদন, পেশীয় চাপ-সংবেদন উল্লেখযোগ্য। 


Qi পেশী-সংবেদন (Muscular Sensation) 
€পশী-সংবেদন কোন্‌ শ্রেণীর সংবেদন? 
পেশী-সংবেদনকে কেহ কেহ যাল্র্িক-সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, 
কারণ ইহাদের সাদৃশ্য এই যে দুইটি সংবেদনেই উদ্দীপক আভ্যন্তরীণ দেহের কোনো 
অংশকে উদ্দীপিত করে এবং কোনটিতেই সংবেদন কোনো নির্দিষ্ট ইন্জিয়ের উদ্দীপনার 
ফলে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু পেশী-সংবেদনকে যাল্তিক-সংবেদনের অস্তভুক্তি কর! সমীচীন 
নয়, কারণ এই সাধারণ সাদৃশ্য সত্বেও উহাদের পাৰ্থক্যই অধিক গুরুত্বপূর্ণ | 


পেশী-দংবেদন বাহ্য জগতের জ্ঞানলাভে বিশেষ সহায়তা করে, 


কিন্তু যান্ত্রিক-সংবেদন 
এরূপ করে না। 


স্বাদ, Sta, স্পর্শ যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ৩০৩ 


উপরোক্ত কারণে WBS প্রভৃতি মনোবিদ্‌ পেশী-সংবেদনকে একটি বিশেষ 
সংবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন। এইরূপ অভিমত গ্রহণ করিলেও, 
পেশী-সংবেদন কোন্‌ সংবেদনের শ্রেণীভুক্ত, BBE তাহার উল্লেখ করেন নাই। 
টিণ নার প্রভৃতি মনোবিদ্গণ পেশী-সংবেদনকে চেষ্টা-সংবেদন ( kinaesthetic 
Sensation ) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন । ইহা সন্ধি-সংবেদন এবং বন্ধনী-সংবেদনের 
(articular sensation) সমগোত্রীয়, অর্থাৎ এই দুইটির মত চেষ্ট'-বেদন শ্রেণীর 
সংবেদনের GFE | 

পেশী-সংবেদন নিন প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে। বাহুর এবং waa 
{ tissue ) উপরকার of কোকেইন ইন্জেকৃশন্‌ অথবা ইথর সাহায্যে অসাড় করিয়া 
‘দেওয়া হয়ঃ যাহাতে চর্মের Beata এবং সন্ধির সংবেদন অপসারিত হয়। এইবার 
অসাড় বাহুটিকে একটি বিশ্রাম স্থানের (Support ) উপর রাখিয়া উহার পেশীর 
উপর চাপ দেওয়া হয়। চাপের মাত্রা বাড়াইবার ফলে পেশী সংবেদনের পরিবর্তন 
অঙ্ুভূত হয়। 

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রথমে একটি নিস্তেজ (dull) এবং বিস্তৃত ( diffuse ) 
সংবেদন ঘটে। উদ্দীপকের, অর্থাৎ চাপের, মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা একটি টান- 
সংবেদনের ( Sensation of strain) মত RYT হয়। কখনও কখনও মনে 
হয়, যেন পেশীতে একটি শক্ত এবং নিশ্চল পিণ্ড রহিয়াছে, আবার কখনও বা মনে 
হয়, যেন পেশীতন্তগুলির একটি আর একটির সহিত ঘর্ষণ করা অথবা জড়াইয়া ফেলা 
ইইতেছে। উদ্দীপিত অঙ্গটিকে ক্লান্ত বলিয়া মনে হয় এবং শেষ পর্যন্ত টান-সংবেদনটি 
আঘাত বা বাথা-সংবেদনে পরিণত হইয়া নিস্তেজ ও বিস্তৃত বেদনার আকার ধারণ 
FCF 

পেশী-সংবেদনের fara হইল ফেপিয়্যাল রক্তকণিকা ( facial corpuscles ) 
এবং পেশীদণ্ড ( spindles ) এবং উদ্দীপক চাপ । উদ্দীপনার ফলে রক্তকণিকাগুলি 
সম্ভবত: একপ্রকার চাপ-সংবেদন উৎপন্ন করে। উপরোক্ত নিস্তেজ ও বিস্তৃত 
সংবেদনটিকে উহাদেরই কাজ বলা যাইতে পারে। টান, ব্যথা ও ক্লান্তি, যাহা 
বেদনার আকার ধারণ করে, হয়ত পেশীদগুগুলিরই কাজ। 


C4 
ate "সংস্থান বোধ ( Innervation Sense ) 
পেশী-সংবেদনের সহিত সন্ধি এবং বন্ধনী সংবেদন প্রায়ই মিশ্রিত থাকে । যাহাকে 


৩০৪ মনোবিদ্যা 


নার্ভ-সংস্থান বোধ বলা হয়, তাহা, আসলে পেশীর কার্য নয়, কিন্ত উপরোক্ত দুইটি 
সহকারী সংবেদনের কার্য । 
কোনে! গুরুভার তুলিবার সময় যেন একটি শক্তি প্রয়োগ করিবার ( putting 
forth of energy) অনুভূতি জন্মে। ইহাকেই নার্ভ-সংস্থান বোধ a ইনার্ভেশন্‌ 
সেন্স, বলা হইয়াছে । এই ইনার্ভেসন্‌ সেন্স, সম্বন্ধে অনেক মনোবিদ্‌ বিভিন্ন মত 
পোষণ করিয়াছেন | Se, প্রভৃতি মনোবিদ্‌ এই শক্তি প্রয়োগের বোধটির কারণ 
ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে শক্তি প্রয়োগ করিবার ফলে মস্তিক্ষের চেষ্টায় 
কেন্দ্র (motor area) হইতে নার্ভ-প্রবাহ উপচাইয় পড়িয়া, উহার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
পেশীতে প্রবাহিত হওয়ার ফলেই, এই শক্তি বা চেষ্ট| প্রয়োগের বোধ জন্মে | 
কিন্তু ডঃ কুশিং (Dr. Cushing) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মস্তিদ্বের 
চেষ্টীয় কেন্দ্রকে মৃদু তড়িৎ্প্রবাহ ( mild electric current ) দিয়া উদ্দীপিত করিলেই 
অন্গ-সঞ্চালন ঘটে, কিন্তু এই সঞ্চালনে কোনে! শক্তি বা চেষ্টা-প্রয়োগ বোধের উৎপত্তি 
Vall জেমূস্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে এই বোধটিকে চেষ্টীয় সংবেদন এবং 
কল্পনার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে এবং ইহাকে স্বতন্তু সংবেদন বলিয় স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই। স্টাউট, এবং ম্যাকৃডুগ্যাল প্রভৃতির মতে শক্তি বা 
চেষ্টা-প্রয়োগের বোধটি কোনে! সংবেদন নয়। আসলে ইহা পেশী-সংবেদনের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ইচ্ছামূলক শক্তি | 
উপসংহারে বলা যায় যে পেশী সংবেদন সক্রিয় নয়, কিন্তু নিক্রিয়। সক্রিয়ত! 
বোধ এই সংবেদনের নিজস্ব ধর্ম নয়, কিন্ত ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংবেদনের» 
যেমন সন্ধি ও বন্ধনী সংবেদনের ধর্ম ।। WOM নার্ভ-সংস্থান বোধ কোন ইচ্ছামূলক 
শক্তি নয়। আধুনিক প্রয়োগ-মনোবিদ্যার সিদ্ধান্তও এইরূপ ৷ 
৭। জন্ধি-সংবেদন ( Tendinous Sensation ) 
একটি পেশীর সহিত আর একটি পেশীর অথবা অস্থির সংযোজক সুত্রকে (connec- 
tive tissue ) টেন্ডন্‌ বা সন্ধি বলে। সদ্ধিতে অবস্থিত সংগ্রাহক যন্ত্রের উদ্দীপনার 
ফলে যে সংবেদন হয়, তাহাকে বলে দ্ধি-সংবেদন (টেন্ডিনাস্‌ সেন্সেশন্‌)। 
এক পায়ে ভর করিয়া দাড়াইয়া থাকিলে, অথব1 হাত প্রসারিত করিয়া সেই হাতে 
একটি ভার ধারণ করিলে, যথাক্রমে পায়ের এবং হাতের পেশীঘয়ে অথবা পেশীর 
সহিত অস্থির সংযোজক সমন্বিতে ক্লান্তি উৎপন্ন হইয়া একপ্রকার চাপ-কষ্ট ( strain ) 
ংবেদন A করে। এই সংবেদনের নাম সদ্ধি-সংবেদন। 


স্বাদ, Sts, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ৩০৫ 


৮। বন্ধনী-মংবেদন ( Articular Sensation ) 

কুত্তি করা, ঠেলা দেওয়া, টানাটানি করা, ভার উত্তোলন করা৷ প্রভৃতি সক্রিয় 
চেষ্টায় যে সদ্ধি-সংবেদন হয়, তাঁহাকে বলা যায় চেষ্টা বা পরিশ্রম । staf ( Golgi) 
আবিস্কৃত পেশী-দগুগুলিই (spindles) সম্ভবতঃ সন্ধি-সংবেদনের SÍR | 
উদ্দীপক প্রবল হইলে, পেশীর টানিয়া-ধরা সংবেদনের মত এই সংবেদনও একঘেয়ে 
(dull ) ব্যথায় পরিণত হইতে পারে | 

হাতের আঙ্গুল ছড়াইয়া অথবা চক্ষু বদ্ধ করিয়া হাতের কি (wrist ) আস্তে 
আস্তে সামনের ও পিছনের দিকে নাড়াইলে যে সংবেদন হয়, তাহাকে বন্ধনী-নংবেদন 
বলে। নানাপ্রকার চর্ন-সংবেদন যেমন হাতের পাতায় শির্‌ শিরু বা ঠাণ্ডা বোধ, 
কখনও অঙ্গুলি-সদ্ধির অস্থিতে কখনও বা তর্জনীর সম্মুখ-ভাগে অথবা Safer পার্শ্ে 
বিস্তৃত চাপ-বোধ, এই সংবেদনের লক্ষণ | 


৯। স্পর্শেক্দ্িয়ের গঠন ( Structure of the tactual organ ) 
চর্নকেই স্পর্শেন্দিয় বল! হয়। Bris দুইটি Ga! প্রথমটি উপত্বক্‌ (Epider- 
mis) এবং দ্বিতীয়টি Uys ( Dermis, cutis, true skin); উপত্বকের আবার 
দুইটি স্তর। উপরের wald কঠিন আবরণঘৃক্ত। নীচের স্তরে কোষাণু অবস্থিত ! 
ত্বক ঘন (connective) ও নমনীয় (elastic) TEC (tissue) তৈয়ারী। ইহাতে 
রহিয়াছে অসংখ্য সুক্ষ্ম ধমনী ও শিরার জাল। তাহা তাড়া, বহু চুলের গোড়া (hair- 
Toots) ত্বকে অবস্থিত। 


১০। চার শ্রেণীর ত্বক সংবেদন- চার প্রকার সংগ্রাহক যন্ত্র 

ত্বকের উদ্দীপনা হইতে চার শ্রেণীর সংবেদন উৎপন্ন হয়। যথা চাপ (Pressure, 
Touch), ব্যথা! (Pain), শৈত্য (Cold) এবং ভাপ (Heat, Warmth) | আবার 
প্রত্যেকটি শ্রেণীর সংবেদন উৎপন্ন হয় ত্বকে অবস্থিত বিভিন্ন সংগ্রাহক যন্ত্রের 
উদ্দীপনার ফলে। 

ত্বকের উদ্দীপনার ফলে উৎপন্ন এই চার শ্রেণীর সংবেদনকে একক্রভাবে স্পশ 
সংবেদনও বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে স্পর্শ সংবেদনের ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলি 
ত্বকের নিয়ে অবস্থিত। যথার্থভাবে বলিতে গেলে, শুধু চাঁপ-সংবেদনই স্পর্শ-সংবেদন | 

চাঁপ-সংবেদনের ইক্ড্িয়যন্ত্রগুলি হইল মিস্নার এবং প্যাসিনি আবিষ্কৃত নাৰ্ভ- 
থাস্ত। ইহাদিগকে মিসনার এবং প্যাসিনি-এর কর্পাস লস (Meissner and 

২০ 


৩০৬ মনোবিদ্যা 


Pacini Corpuscles) বলা হয় । এই কর্পাস্ল্‌স্‌ বা রক্তকণিকাগুলি এবং চর্মরোমের 
মূলে (hair-roots) অবস্থিত নার্ভপ্রান্তকল (merve-endings) অথবা উহাতে 
অবস্থিত সংগ্রাহক কোবগুলিই চাপ-সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র । 
দেহের সর্বত্র, বিশেষ করিয়| অদ্দুলির অগ্রভাগে চাপবিন্দু (Pressure spots) 
অধিক সংখ্যায় অবস্থান করে । জে. বি. ওয়াট শন্‌ বলেন যে Ora প্রতি বর্গ সেটি- 
মিটারে নীচের দিকে সাতটি এবং উপর দিকে তিনশতটি পর্যন্ত, গড়ে পঁচিশটি করিয়া 
চাপবিন্দু থাকে | 
প্যাপিনিয়ান্‌ কর্পাস্ল্গুলি চর্ম, টেওন্‌, ফ্যাসিয়া, ফুসফুস. ও gia গাত্রে 
ছড়াইয়৷ আছে। ইহারা ডিম্বারুতি গ্র্যান্সুলার TI ইহাদের মধ্যস্থলে থাকে 
একটি aS RE এবং উহাকে ধিরিয়া থাকে ক্যাপক্ুল। যদিও অঙ্গুলির অগ্রভাগেই 
ইহারা অধিক সংখ্যায় বর্তমান, কিন্তু ইন্টার-ওসিয়াস, পর্দায়, পেশীতে, মেসেন্টারি, 
মিসো, কোলন্‌ প্রভৃতি স্থানেও ইহারা থাকে। তাহা ছাড়া, চর্গের প্যাপিলিতে 
এবং জিহ্বার অগ্রভাগেও এই কোষাণু আছে। এই কোষাণু পৃষ্ঠ খুব কম থাকে | 
ব্যথা সংবেদনের ইন্্রিয়যন্ত্র 
ব্যথা সংবেদদের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় চর্মের নানা অংশে ছড়াইয়া আছে। কতকগুলি 
মুক্ত প্রান্তীয়-যন্ত্র free nerve-endings ) এই সংবেদনের সংগ্রাহক। তাহা ছাড়া, 
ত্বকের নীচে অবস্থিত গভীর সগাযুহত্রগুলিও হয়ত ব্যথা সংবেদনের আংশিক ইন্দ্রিয়যন্তর । 
ব্যথা সংবেদনের মুক্ত নার্তপ্রান্তগুলি চর্ের বহিঃস্তর বা এপিডামিসে চালিত হইয়া 
বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই শাখাগুলি এপিভাগ্সিস, 
আসিয়া শেষ হয়, আবার কখনও বা উহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়। 
ব্যথাবিন্দু (Pain spots) চর্মের সর্বত্র অল্পাধিক সংখ্যায় রহিয়াছে | 
বগ সেন্টিমিটারে গড়ে একশত হইতে ছুইশতটি ব্যথাবিন্দু বর্তযান। অন্তান্য স্পর্শ- 


বিন্দুর_যেমন চাপ, শৈত্য, তাপ-তুলনায় ব্যথাবিন্দুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। 
-মুখগহবরে ব্যখাবিন্দু নাই বলিলেই চলে, অবশ্য ওঠে, দাতে এবং জিহ্বাগ্রে আছে। 
সর্বাপেক্ষা ব্যথাকাতর অচ্ছোদরপটল (cornea) | 


শৈত্য সংবেদনের ইক্জরিয়বন্ত্ 

শৈত্য সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দরিয়যন্ত্র হইল ভণ্‌ ক্রজ (Von Krause) আৱিষ্কৃত 
প্রান্তীয় বা, (end-bulbs) | শৈত্যবিন্দ (০০1-5995) দেহের, বিভিন্ন 
অংশে বিভিন্ন রকমে ছড়াইয়া থাকে। ইহারা অনিয়মিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ, কখনও 


-এর কোষে (cells) 


চর্সের প্রতি 


স্বাদ, St, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন জর 


গুচ্ছ আকারে, কখনও বা বিচ্ছিন্নভাবে দেহের সর্বত্র থাকিলেও, কপালেই ইহারা 
অধিক সংখ্যায় থাকে। দেহের প্রতি বর্গ সের্টিমিটারে শৈত্যবিন্দু থাকে গড়ে তেরোটি 
করিয়া। 


ভাপ সংবেদনের faa 

তাপ সংবেদনের ইন্দিয়মন্ত্র রাফিনি (Rufini) আবিষ্কৃত প্রান্তীয়-যন্ত্র (end- 
Organ) অথবা রজ্তকণিক! (corpuscles) | ইহারা শৈত্য সংবেদনের ইন্দ্রিয় ক্রজ- 
এর প্রান্তীয় বান্ধ গুলির তুলনায় চর্সের গভীরতর তলদেশে অবস্থিত। এই কারণে 
ইহাদের প্রতিক্রিয়াকাল শৈত্য সংবেদন অপেক্ষা অধিক। তাপবিন্দু (heat spots) 
শৈত্যবিন্দুর তুলনায় কমসংখ্যক। চর্মের প্রতি at সে্টিমিটারে তাপবিন্দু থাকে 
দুইটি করিয়া। শৈত্যবিন্দুর মত তাপবিন্দুও দেহের সকল অংশে ছড়াইয়া 
খাকে। 


১১। স্বাদেক্ড্িয়যন্ত্র ( Gustatory or Taste Sense-organ ) 


শ্বাদ-সংবেদনের ইন্দ্রিয় জিহ্বার উপরিস্থিত স্বাদ-কোরক ( taste-buds ) | 
জিহ্বার উপর আচিলের মত এই কোরকগুলি (Papillae ) গুচ্ছ গুচ্ছে অবস্থান 


২৭নং চিত্র-স্বাদ-কোরক ও কোষ 


করে। জিহ্বার পশ্চাতে অবস্থিত স্বাদ-কোরক প্যাপিলিগুলিকে বলে সার্ক ম্ভ্যালেট 
প্যাপিলি ( Circumvallate papillae ) এবং উহার আশেপাশে অবস্থিত প্যাপিলি 


৩০৮ 


বা শ্বাদ-কোরকগুলিকে ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলি ( Fungiform Papillae ) বলে। এই 
কোরকগুলির ভিতরে স্বাদকোষ অবস্থিত | ইহাদের সন্নিহিত শ্বাদ-নার্ভ ( Gustatory 


বৃহ্িঃনিঃৃত রাম 


২৮নং চিত্র_দ্রাণ-কোৰ 


nerve) উত্তেজিত হইলে এবং এ উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছিলেই, স্বাদ সংবেদন 
উৎপয় হয়। স্বাদেন্দ্রিয়ের কোরক এবং কোষ ২৭নং চিত্রে RÈT | 


১২। ভ্রাণেক্দিয়যন্ত্র ( Olfactory or Smell Sense-organ ) 

ডরাণ-সংবেদনের ইন্জিয় স্থুলভাষায় নাসিকাম এবং আসলে নাসিকা-গহবরের পর্দা 
বা ঝিলীর (Nasal Membrane) উপরিভাগে অবস্থিত ভ্রাণকোষগুলি। অলং 
ফ্যাক্টরি বাহ, যে পর্দা বা বিল্লীর উপর অবস্থিত সেইটি মোটা এবং অনেকটা হলুদ। 
অলফ্যাক্টরি বান, অথবা গন্ধকোষ AFS জাযুকোষে তৈয়ারী। মস্তিষ্কের এক 
নম্বর নার্ভের নাম অলফ্যাক্টরি ANS! অলফ্যাক্টরি নার্ভের একটি শাখার কাজ 
মস্তিষ্ষে গন্ধ বহন করা এবং আর একটি শাখার কাজ aef সংবেদন ( tickling 
sensation ) সৃষ্টি করা | 

২৮নং চিত্রে atista দেখানো হইয়াছে | 


স্বাদ, Sil, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ৩০৯ 


স্পর্শেন্দিয়ের উপরোক্ত যন্তরগুলি ২৯নং চিত্রে দেখানো হইল। 


২৯নং চিত্র-'পৰ্শেন্সিয়ের বিভিন্ন qa অপবা চর্মস্থ সংবেদীয় নার্ভপ্রান্ত 


১৩। পেশী-সংবেদনের ইন্্রিয়যন্র ( Muscular Sense-organ ) 

পেশী সংবেদনের ইন্দ্রিয় পেশীতে অবস্থিত ফেসিয়্যাল, রক্তকণিকা (Facial 
corpuscles ) এবং পেশী দণ্ড ( Spindles)! রক্তকণিকাগুলি সম্ভবতঃ একপ্রকার 
চাপ-সংবেদন উৎপয় FCF | 

পেশীর তিনটি শ্রেণীভেদ পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। cafes, রেখাবিহীন 
এবং মিশ্রিত পেশী যথাক্রমে কি কি কাজ করে তাহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই 
খণ্ডের ষষ্ট পরিচ্ছেদের ৭ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 

পেশী সংবেদনের সহিত টেন্ডিনাস্‌ ( Tendinous) এবং আর্টিকুলার 
( Articular ) সংবেদন প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। একটি পেশীর সহিত আর একটি 
পেশীর অথবা! অস্থির সংযোজক zars ( connective tissue ) টেন্ডন্‌ ( tendon ) 
বলে। 

আবার, সন্ধিবন্ধনীতে ( Articular Ligaments) অবস্থিত প্রান্তা্ ( end- 
Organ ) হইতে উৎপন্ন সংবেদনকে বলে আর্টিকুলার বা বন্ধনী সংবেদন। 


৩১০ মনোবিদ্ধা। 


ইহাতে চর্মতল-সংবেদন ( subcutaneous sensation ) অত্যন্ত ক্ষীণভাবে থাকে 
এবং চাঁপ-কষ্ট এবং-সংবেদন একেবারেই থাকে না। শুধু কন্ডির সন্ধি-বন্ধনীতে একটি 
বিস্তৃত এবং জটিল সংবেদন হয়, যাহার গুণ চর্সের চাপসংবেদন হইতে পৃথক 
বলিয়া বোধ হয় না। এই সংবেদন প্রধানতঃ সন্ধিবন্ধনীতে ( articular ligaments ) 
অবস্থিত প্রান্তা্দের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন হয় । 


১৪। দেহ-বেদিতা৷ ( Somaesthesis ) 

দেহ-বেদিতা বলিতে দেহের, বিশেষতঃ চর্দের, সংবেদনশীলতা! বুঝায়। চরে, 
গভীরতর TRE এবং আভ্যন্তরীণ দেহ-যস্ত্রে (15০28) চাপ, ব্যথা, তাপ এবং 
শৈত্য সংবেদনগুলির মিলিত নাম সোমেস্থেসিস্‌ বা দেহবেদিতা। 

দেহ-বেদিতা ইন্দ্রিযগুলি ( somaesthetic sense) তিন প্রকার কাঁধ করে ॥ 
প্রথমতঃ, উহারা বাহ্জগতের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, দেহে ও 
দেহাভ্যন্তরে যে সকল অবস্থা ঘটে সেই সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া 
নিজ ( self) এবং দেহ প্রতিরূপ ( body-image ) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়তা FTA | 
তৃতীয়তঃ, ইহারা অনেক নোদনা এবং উদ্দেশ্যের যোগস্থত্ররূপে কাজ FTI | 

দেহ-বেদিত। অঞ্চল ( somaesthetic area ) মস্তিষ্কের মধ্য-চির ( central. 
fissure )-এর পশ্চাতে শিরকুন্তলাঞ্চলে ( parietal lobe ) অবস্থিত। 

দেহ-বেদিতা বলিতে বুঝায় চর্মে, গভীরতর Wace এবং দেহাভ্যন্তরীণ-যস্ত্রে চাপ, 
ব্যথা, তাপ এবং শৈত্য সংবেদনগুলি। চর্মসংবেদন পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে ।৯ 
দেহের আভ্যন্তরীণ সংবেদন ব্যাথ্য। করিলেই দেহ-বেদিতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইবে । 


১৫। দেহাভ্যন্তরীণ অঙগ-সংবেদন 
( Visceral Sensation ) 
দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সংবেদনকে ভিসার্যাল সেন্সেশন্‌ বলে। দেহাভ্যন্তরীণ 
সংবেদনকে মোটের উপর তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে যথা 
(১) অস্থি, পেশী, ও কগুরা বা সন্ধি সংবেদন; (২) পৌষ্টিক নালী বা tets- 
দেশীয় (alimentary canal) সংবেদন ; এবং (৩) ফুসফুস, রক্তবাহ ( blood 
vessel ) এবং বস্তি-( bladder ) দেশীয় সংবেদন | 


১ বর্তমান পরিচ্ছেদের দশম অনুচ্ছেদ BEA | 


স্বাদ; স্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ৩১১ 


(১) অস্থি, পেশী ও সন্ধি-সংবেদন পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অস্থিগুলি 
পেশীর সাহায্যে সঞ্চালিত এবং পেশীগুলি উহাদের সহিত sty এবং FeAl ( tendon ) 
দ্বারা যুক্ত থাকে। স্থতরাং অস্থির কোনো পৃথক সংবেদন ঘটে কিনা, তাহাতে 
সন্দেহ আছে। 

(২) দেহ নিরেট নয়। পৌষ্টিক নালী ইহাকে বিদীর্ণ করিয়াছে। এই নালীর 
কাজ হইল খাদ্য গ্রহণ করা এবং খান্যের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি নিঃসারিত করা। 
এই নালীর উপরের অংশ হইতে তিন প্রকারের সংবেদন BAU মুখগহবরের শেষ 
পশ্চাদংশ এবং কঠের উপরাংশ তৃষ্ণা-মংবেদন, মুখগহ্বর হইতে পাকস্থলী পর্যন্ত 
চালিত অংশ বিবমিষা (nausea) অথবা AJAS) ( sickness ) সংবেদন এবং 
পাকস্থলী স্বয়ং ক্ষুধা সংবেদন উৎপন্ন করে। অন্ত (intestine ) হইতে কোন * 
নৃতন সংবেদন উৎপন্ন হয় না। 

(৩) ফুসফুস, রক্তবাহ এবং বস্তি প্রদেশ হইতে সম্ভবতঃ FER সংবেদন পাওয়া 
যায়। ফুসফুদ হইতে সতেজ (bracing) এবং PRAA ( stuffy ) সংবেদন 
জন্মে। আবার রক্তবাহ হইতে সুড়সুড়ি (10818) বা চুলকনা ( itching ) 
এবং GAYA ( pins and needles ) সংবেদন উৎপন্ন হয়। তৃতীয়ত: ভয়ে AFA 
হইলে, সম্ভবতঃ বন্তিদেশ হইতে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির উত্তেজিত হওয়ার ( stirred 
UP ) সংবেদন ঘটে। 
চেষ্টা বেদ ( Kinaesthesis ) 

কাইনেস্থেসিস্‌ বলিতে পেশী, FSA বা সদ্ধি-সংবেদনগুলির সমষ্টি বুঝায়। এই 
সংবেদনগুলি গতি ( movement ) এবং অবস্থানের ( position ) দূরত্ব (distance) 
এবং দেহের সাঁম্যবোধ ( sense of body equilibrium ) প্রভৃতি সম্বন্ধে ঘটে। 


১৬। বাহোক্্রিয় ( Exteroceptors ), মধ্যেন্দ্রিয় ( Interoceptors ) 
এবং আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় ( Proprioceptors ) 
শেরিংটন (Sherrington) উদ্দীপক সংগ্রাহক যন্তরগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন। 
(১) প্রথমটি দেহের উপরিভাগে অথবা উহার নিকটে অবস্থিত । এই সংগ্রাহক 
nefi ate পরিবেশের উদ্দীপক ছারা উদ্দীপিত হয়ঃ যেমন চক্ষু, কৰ্ণ, নাসিকা, 
Fara, 04 প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংগ্রাহক যন্ত্রগুলি। 


উহ মনোবিদ্া 


(২) দ্বিতীয়টি দেহের অভ্যন্তরের উপরিভাগে অবস্থিত, যেমন মুখগহ্বর, পৌষ্টিক 
নালী এবং উহার সহিত সংস্পৃষ্ট উদ্দীপকের ছারা উদ্দীপিত হয়। 

(৩) তৃতীয়টি দেহের Fata (tissue) অবস্থিত এবং ইহার পরিবন্তিত অবস্থার 
দ্বার! উদ্দীপিত হইয়া থাকে । 

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর সংগ্রাহক ইন্দরিয়ের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টিকে 
শেরিংটন বলিয়াছেন যথাক্রমে বাহেন্দ্রিয, মধ্যেন্রিয় এবং আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় | 


প্রপ্রায়োসেপ্টরুগুলির মধ্যে যেগুলি গতি-সংবেদন উৎপন্ন করে, প্রধানতঃ সেইগুলিই 
প্রায়োগিক মনোবিদ্‌কে আক্বষ্ট করে। এই গতি-সংবেদনগুলি সাধারণতঃ পেশীয়, 
চেষ্টীয় অথব। চেষ্টা-বেদনীয় সংবেদনে বিভক্ত ব্যক্তির জ্ঞান ও নৈপুণ্য বিকাশে 
ইহারা বিশেষ সহায়ক | গতি-সংবেদনগুলির নান! শ্রেণীবিভাগ পূর্বেই ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এক্সটারোসেপ্টর অর্থাৎ বিশেষ সংবেদনের এবং 
ই্টারোসেপ্টর্‌ অর্থাৎ wifes সংবেদনের সংগ্রাহক Sfara যথাস্থানে আলোচিত 


হই ate | 


১৭। যাল্লিক সংবেদন (Organic Sensation) 


যেসকল সংবেদনের সংগ্রাহক যন্ত্র (receptor organs) দেহের অভ্যন্তরে 
অবস্থিত, উহাদিগের সমাষ্টকে যান্ত্রিক-সংবেদন aca | যান্ত্রিক-সংবেদন ব্যাপক 
ও সঙ্গীণ, এই ছুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। ব্যাপক অর্থে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সকল 
ংবেদনই এমন কি চেষ্ট'-বেদন (14886517৩0০) সংবেদন এবং পেশী-সংবেদনও 
যাস্্িক-সংবেদনের অস্তভূক্ত। কিন্ত RAL অর্থে যে সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের 
সংবেদন দেহের পুষ্টি (nutrition) a) icaza নিয়ামক--যেমন পৌষ্টিক 


নালীর সংবেদন, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, মাথাধরা, ক্লান্তি, বিবমিষা প্রভৃতি_ 
উহাদের সমষ্টিই যাপ্তরিক সংবেদন। লাধারণতঃ এই দ্বিতীয় অর্থেই যান্ত্রিক 


সংবেদন কথাটি গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্ত গতিসংবেদন অথবা বিশেষ চেষ্টাবেদন- 
গুলিকে যাস্তিক সংবেদন হইতে বাদ দিলেও, ইহারা উহার উপর প্রভাব বিস্তার করে | 
যান্ত্রিক ও বিশেষ সংবেদনের সম্বন্ধ 


(১) যান্ত্রিক সংবেদন বিশেষ জটিল, কারণ ইহার সহিত পেশীর, স্নায়ুর এবং 
সন্ধির সংবেদন ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে । তাহা ছাড়া, URE সংবেদনের সহিত 


স্বাদ, ভ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ৩১৩ 


প্রায় সবগুলি বিশেষ সংবেদনই (special sensation) সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন, ভ্রাণ 
বা স্বাদ বিবমিষা (nausea) সংবেদনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার 
বিবমিষা খাগ্ছের স্বাদ ও দ্রাণকে পরিবহ্তিত করে, অথবা সমগ্র দেহে শিহরণ এবং 
তাপ, শৈত্য প্রভৃতি বিশেষ স্পর্শ সংবেদনের সৃষ্টি করিতে পারে। শব্দ বা কণ্ঠস্বর 
বিতৃষ্ণা বা দৈহিক অন্বস্তি জন্মাইতে পারে। শ্লেটের উপর পেন্সিল ঘষিলে যে তীক্ষ 
ও কর্কশ শব্দ হয় তাহা শুনিয়া দাতে দাত লাগিতে পারে । কোনো gY, যেমন ময়লা 
আবর্জনা, বমি, আরশুলা, কেঁচো, প্রাণীর গলিত দেহ, বিবমিষা al অন্য দৈহিক 
অন্বস্তি জম্মাইতে পারে । স্পর্শ সংবেদন যেমন চাপ, উত্তাপ, শৈতা, ব্যথা প্রভৃতির -. 
সহিতও যান্ত্রিক সংবেদন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ষিত। কর্কশ ভূমিতে বা ঘরের মেঝেতে 
হাত বুলাইলে সমস্ত শরীরে কণ্টকিত বোধ বা শিহরণ জাগিতে পারে। 

যান্ত্রিক সংবেদনও বিশেষ সংবেদনগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। 
ক্ষুধা বা রুচি থাকিলে ataa স্বাদ ও গন্ধ অপেক্ষাকৃত ভাল লাগে, এমন কি 
শাকান্নও অমৃত বলিয়া মনে হয়। আবার অক্ষুধায় বা অরুচিতে উপাদেয় ative 
বিশ্বাদ লাগে। 

(২) যান্ত্রিক সংবেদন আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক-প্রসূভ এবং বিশেষ সংবেদন বাহা 
উদ্দীপক-প্রসূত, ছুই সংবেদনের এই উল্লিখিত ভেদটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বাহ্‌ 
উদ্দীপকও যান্ত্রিক সংবেদন ঘটাইতে পারে । যেমন, কোন আঘাত বা ক্ষত হইতে 
উৎপন্ন ব্যথা সংবেদন বাহ উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হইলেও, যান্ত্রিক সংবেদন। স্থতরাং 
যান্ত্রিক সংবেদনকে শুধু আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক-প্রস্থুত (Internally initiated sensa- 
tion) সংবেদন রূপে ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না। 


(৩) বিশেষ সংবেদন হইতে যান্ত্রিক সংবেদনের পার্থক্য গভীর। যাঞ্ত্রিক 
ংবেদন সেই সকল দৈহিক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হয়, যেগুলি প্রাণীর পুষ্টি (nutrition) 
এবং বৃদ্ধিকে (growth) প্রভাবিত করে। উহার উদ্দীপক পাওয়া যায় রক্তসঞ্চালনের 
বা রক্তদরবরাহের বিভিন্ন অবস্থায়, খাদ্যের পরিপাকক্রিয়ায়, গ্রন্থির রসক্ষরণে, অক্সিজেন 
সরবরাহে অথবা শ্বাসকার্ধে_এক কথায় সেই সকল দৈহিক ক্রিয়ার যাহার! 
'দেহতন্কগুলিকে (nervous tissue) তাহাদের প্রধান ক্রিয়া-সম্পাদনে সহায়তা করে। 
অপর পক্ষে, বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন হয় বাহ উদ্দীপকের সংস্পর্শে। ইহা মুখ্যভাবে 


প্রাণীর পুষ্ট বা gaa সহায়তা করে না। 
(৪) যান্ত্রিক সংবেদনকে দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পরিমাপক যন্ত্র 


৩১৪ মনোবিদ্যা 


(barometer ) বলা যাঁয়। এই সংবেদনগুলি স্বাভাবিক হইলে বুঝিতে হইবে ফে 
প্রাণীর স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক এবং উহাদের গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে SAAS ঘটিয়াছে। তৃষণ, ক্ষুধা, ক্লান্তি, fer প্রভৃতি যান্ত্রিক সংবেদনের 
আধিক্য বা অল্পতা অন্স্থতার এবং উহাদের যথাযথ fra] সুস্থতার সুচক ৷ যান্ত্রিক 
ংবেদনগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার ফলে সমগ্র দেহে যে একতানতা বা 
সাম্যবৌধ হয় অধ্যাপক স্টাউট, তাহার নাম দিয়াছেন সমগ্র সংবেদল 
( coenaesthesis ), অথবা সাধারণ সংবেদনশীলতা (common sensibility ) 1 


ইহাকে জীবনীশক্তিবোধও ( vital feeling ) বলা যায়। একটি যান্ত্রিক সংবেদন 


বিশৃঙ্খল হইলেই এই সাধারণ বা! সমগ্র সংবেদন ব্যাহত হয়। এই সমগ্র সংবেদনের 
মূলে রহিয়াছে যাবতীয় আভ্যন্তরীণ যন্তগুলির সুশৃঙ্খল ক্রিয়া, যাহা প্রাণীর vfs 
মস্থতার ( organic welfare ) নির্ণা়ক। এই সতেজ অথবা সথস্থসবল বোধ নষ্ট 
হস যায়, aff সামান্য একটি আভ্যন্তরীণ wae বিকল হইয়া পড়ে, যেমন, যদি হঠাৎ 
মাথা ধরে বা ঘুম পায়, বা পেট ব্যথা করে। জলাশয়ের নিস্তরঙ্গ জলরাশির উপর 
একটি ঢিল ছু'ড়িলেই যেমন উহা তরঙ্গাযিত এবং চঞ্চল হইয়া ওঠে, তেমন একটি 
াস্ত্িক সংবেদন বিশৃঙ্খল হইলেই সাধারণ বোধ বা সমগ্র সংবেদন বিশৃঙ্খল হয়। 

(৫) যান্ত্রিক সংবোদন, বিশেষ সংবেদনের তুলনায় BY | কতকগুলি যান্ত্রিক 
বদন এতই অস্পষ্ট যে উহাদের স্থান নিদেশি ( localisation ) একেবারেই 
SET! যেমন Rafia বা বমি-বমি ভাব সমগ্র দেহে figs হয় এবং ঠিক 
করিয়া বলা যায় না এই সংবেদনটি দেহের কোন্‌ বিশেষ অংশে অনুভূত হয়। আবার 
কতকগুলি NAF সংবেদনের অস্পষ্ট চ্ছান-নিদেশ সম্তব। যেমন, পাকস্থলী, 
PEL যকৃৎ প্রভৃতির যাস্ত্িক সংবেদনের মোটামুটিভাবে স্থান নির্দেশ করা যায়। 
আরও কতকগুলি যান্ত্রিক সংবেদনের স্পষ্ট স্থান-নির্দেশ কর! যায়। যেমন আঘাত 
বা ক্ষত হইতে যে যান্ত্রিক সংবেদন ঘটে, উহা আঘাত বা ক্ষতস্থানে স্পষ্টভাবে 
নির্দেশ করে। 

(৬) যান্ত্রিক সংবেদনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এই যে 
সংবেদন ( Primitive sensation ) | FE কীট এবং পতলেরও এই সংবেদন 
আছে। (৭) আবার বাহ জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা যান্ত্রিক সংবেদনের 
নাই বলিলেই চলে। ইহারা দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়তা 
করে AE! (৮) তাহা ছাড়া, যান্ত্রিক সংবেদন সহজ প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, অনুভূতি 


ইহা সর্বাপেক্ষা আদিম 


স্বাদ, দ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ৩১৫ 


প্রভৃতি মানসক্রিয়ার ভিত্তি। সহজ প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার মূলে যে অস্বস্তি বোধ থাকে 
তাহা একপ্রকার যান্ত্রিক সংবেদন। (৯) আবার অন্নভূতিতে যান্ত্রিক সংবেদনের 
স্থানও অনস্বীকার্ষ। 
১৮। কয়েকটি যান্ত্রিক সংবেদন 

ক্লান্তি, নিদ্রা, ক্ষুধা, Gel, বিবমিষা প্রভৃতি, যান্ত্রিক সংবেদনের উল্লেখযোগ্য 
প্রকারভেদ। এই সংবেদনগুলি এই খণ্ডের «প্রেষণা» শীর্ষক দশম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। 

ক্লান্তি উৎপন্ন হয় পেশীর অবিশ্রাম ক্রিয়ার ফলে। ইহার সহিত জড়িত থাকে 
নানাবিধ wife সংবেদন, যেমন সাধারণ অবসন্নতা বোধ, স্থানীয় চাপবেদন (strain, 
Pain ) প্রভৃতি 1 

নিদ্রায় বাহ্‌ জগতের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। জীবদেহের বিপাকের ( meta- 
bolism ) দুইটি দিক, যথা উপচিতি (anabolism ) এবং অপচিতি (katabolism )| 
উপচিতি এবং অপচিতির মধ্যে তাল (rhythm) রক্ষাই নিপ্রা এবং জাগরণের 
লক্ষ্য। জাগরণের কর্মব্যস্ততাপ্ন জীবদেহের যে ভাঙ্গন বা অপচিতি ঘটে, তাহার 
ক্ষতিপূরণ হয় নিদ্রায় বিশ্রাম হইতে উৎপন্ন গড়ন বা উপচিতির মধ্য দিয়া। এই 
কারণে জীবদেহের স্বাস্থ, পুষ্টি এবং বৃদ্ধির পক্ষে নিদ্রা একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। 

পুষ্টিনালীর সহিত সংশ্লিষ্ট সংবেদনগুলির মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিবমিষা এবং 
অজীর্ণের ব্যথা প্রধান। অবশ্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আংশিকভাবে পাকস্থলী এবং 
গলবিল-এর (pharynx) অবস্থা হইতে Seo! এই দুইটি যান্ত্রিক সংবেদনেই 
একপ্রকার দংশন বা কামড়ানো ( gnawing ) সংবেদন অনুভূত হয় এবং আহার্ষ 
ও পানীয় পাইলেই এই কষ্টকর অঙ্গৃভূতি দূর হয়। গলদেশের শুষ্কতা ভূষ্ণার একটি 
প্রধান লক্ষণ | 

ক্ষুধা দেহের কোন অভাব হইতেই উদ্ভৃত, যদিও ক্ষুধাবোধ পাকস্থলীতে নির্দিষ্ট । 
প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষুধায় ব্যথা TAPS হয় না, এবং ইহা শুধু ate অনুসন্ধানের 
সাবেগরূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্ত ক্ষুধা পরিতৃপ্ত না হইলে, পাকস্থলীতে বিশেষ কষ্ট 
এবং দেহ্যন্ত্রের অভাব-জনিত দুর্বলতা ও আচ্ছন্নতা ATES হয়। 

ধার প্রধান ভিত্তি শুধু পাকস্থলীর অবস্থাই নয়, কারণ পাকস্থলী অপসারিত 
হইলেও কুকুরের ক্ষুধা বোধ থাকে। রাত্রিতে স্থনিদ্রা হইলে দশ ঘণ্টা উপবাসে যে 
ধা হয়, তাহা কর্কোলাহলে থাকিয়া চার ঘণ্টা উপবাসজনিত ক্ষুধা অপেক্ষা কম 
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"অনুভুত VW দেহকল! তন্তুর ক্ষয় ও পূরণের উপর এই পার্থক্য নির্ভর করে। 
ইন্জেক্শন করিয়া শিরায় পুষ্টিকর পদার্থ প্রবিষ্ট করিলে, পাকস্থলীতে খাদ্য না দিয়াই 
ক্ষুধার উপশম হয়। খাদ্য রক্তের সহিত মিশিবার পূর্বেই ক্ষুধা দূর হয় এবং তৃপ্তিবোধ 


জন্মে | 


ক্ষুধার AAT Sle দেহ্যস্ত্রের জলাভাব বোধ হইতে উদ্ভূত হয়। প্রথমে জিহ্বার 
"ও গলদেশের শুদ্ধতারূপে ইহার অঙ্কুভূতি ঘটে । 

Rafia afea একটি প্রধান লক্ষণ। কখনও কখনও ইহ! স্নায়বিক কারণেও 
‘উৎপন্ন হয়, যেমন সমু্রপীড়ার (sea sickness) ক্ষেত্রে । কেন্দ্রীয় নার্ভতম্তের জৈব 
ক্রিয়ার উপর প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফলে বিবমিয| জন্মে | 


অনুশীলনী (Exercise) 


1. Explain the psychology of taste and smell. Explain also the 
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importance and number of taste and smell sensations. 
(Ans.—pp. 293-297) 
স্বাদ এবং FA সংবেদনের মনোবিষ্ঠাসঙ্গত ব্যাখ্যা কর | ইহাদের গুরুত্ব এবং 
ংখ্যা ও আলোচনা কর। 
What do you mean by “Chemical sense”? Why are taste 
and smell called so ? (Ans.—pp. 297-298) 
রাসায়নিক সংবেদন কাহাকে বলে? ete এবং দ্রাণ সংবেদনকে রাসায়নিক 
বলা হয় কেন? 
Explain the different classes of cutaneous sensation with 
their sense-organs, (Ans.—pp. 298-302) 
বিভিন্ন স্পর্শ সংবেদনের প্রকার এবং ইন্দ্রিয় আলোচনা কর | 
Write short notes on (a) Paradoxical cold sensation, (b) thé 
sensation of tickling, (c) touch spots. 
(Ans.—pp. 300 ; 302; 298-302) 
ক্ষিপ্ত আলোচনা কর £_-(ক) আপাতবিরদ্ধ শৈত্য সংবেদন, (খ) 
স্থড়স্বড়ি সংবেদন, (9) স্পর্শ-বিন্দু। 
Give an analysis of muscular sensation. Is there an 
‘innervation sense” ? Discuss. (Ans.—pp. 302-304) 
পেশী সংবেদনের বিশ্লেষণ কর। নার্ভ সংস্থান বোধ আছে কিনা আলোচন 
কর। 


6. 


স্বাদ, St, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ৩১৭, 


Write short notes on (a) Innervation sense, (b) Tendinous. 
sensation, (c) Articular sensation, (d) Kinaesthesis (e) 
Somaesthesis, (f) Exteroceptors, Interoceptors and 
Proprioceptors. (Ans.—pp. 303-305 ; 310-312) 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :__-(ক) নার্ভ-সংস্থান বোধ, (খ) সন্ধি সংবেদন, 
(গ) বন্ধনী সংবেদন, (9) বাহেন্দরিয়, মধ্যেন্দ্রিয় এবং আভন্তরীণ ইন্দরিয়। 
Define organic sensation. Explain the character of organic 
sensation as distinguished from special sensation. 

(Ans.—pp. 312-315) 
যান্ত্রিক সংবেদন কাহাকে বলে? ইহার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। NaF 


ংবেদনের সহিত বিশেষ সংবেদনের পার্থক্য দেখাও | 
Explain the organic sensations of hunger, thirst, sleep and 
fatigue. (Ans.—pp. 315-317) 


ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা এবং ক্লাস্তি-_এই afas সংবেদনগুলি বুঝাইয়| দাও। 
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মনোবিষ্ভা 
(দ্বিতীয় খণ্ড) 


(SF repi) 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
প্রত্যক্ষ 


( Perception ) 


>; Sere লাহে ললেল 


সংবেদন বস্তুর চেতনা-মাত্র ( bare awareness ) | এই চেতনাঁ-মান্র হইতে যে 
বিশেষ প্রকারের চেতনা জন্মে, যেমন সংবেদিত বস্তুটি এই প্রকার বা ওঁ প্রকার। 
এইরূপ বিশেষ প্রকারের চেতনা ব জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। 

একটি নীল ফুল দেখিতেছি। এই চেতনা চেতনা-মাত্র বা শুধু সংবেদন নয়। 
নীল বর্ণটি যে নীল ফুলটিরই একটি গুণ এইরূপ বিশিষ্ট চেতনা সংবেদনে নাই। 

নীল ফুলের জ্ঞান শুধু সংবেদন নয়, কিন্তু GOR! কারণ ইহা একটি বিশেষ 
প্রকারের জ্ঞান। এই জ্ঞানে অন্যান্য নীল বস্তুর সহিত নীল ফুলটির সাদৃশ্য, নীল- 
অতিরিক্ত অন্য qu হইতে ইহার পার্থক্য, যে নীল ফুল পূর্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ইহা 
তজ্জাতীয়, এইরূপ জ্ঞান, যে নীল ফুলটি প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ নীল, এইরূপ 
বিশ্বাস, নীল ফুলটি বাহা জগতের একটি অংশ, এবং ইহা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে 
বা দেশে এবং বর্তমান কালে জ্ঞাত হইতেছে, এইরূপ চেতনা রহিয়াছে। 

প্রতাক্ষে সদৃশীকরণ ( assimilation ), পৃথকীকরণ ( differentiation ), পূর্ব 
অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন (reproduction ), বিশ্বাস (151), বহিঃক্ষেপণ 
( objectfication ) এবং স্থান ও কালনির্দেশ (localisation ) ঘটে। যে 
মানসবৃত্তিতে বস্তুর অতীত অভিজ্ঞতার পুন্রুৎপাদন, উহার সহিত বর্তমান 
অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য ও পার্থক্য জ্ঞান, বহিক্ষেগণ এবং স্থানকাল নির্দেশ 
সাহায্যে উপস্থাগিভ সংবে্দেনের বিশ্বাসযুক্ত তর্থব্যাখযা ( interpretation ) 
ঘটে তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। সংক্ষেপে প্রত্যক্ষকে সংবেদনের ব্যাখ্যা, অথবা 
পংবেদন+-ব্যাখ্যা (sensation-+its interpretation ), অথবা সংবেদন + অর্থ 
(Sensation-+ meaning) বলা হইয়া থাকে | 

ফুলটি যে নীল, উহা যে নীলত্বগুণ-বিশিষ্ট ফুলের সমশ্রেণীভুক্ত এবং 
নীলত্বভিন্নগুণবিশিষ্ট বস্তুর পৃথক্‌ শ্রেণীভুক্ত, এই জ্ঞান নীল ফুলের প্রত্যক্ষে ঘটিয়1 

১ 


3 মনোবিগ্যা 
থাকে । অর্থাৎ নীল ফুলের প্রত্যক্ষ এ বস্তুর অথব্যাখ্যা বিশেষ । স্থৃতরাং প্রত্যক্ষকে 
বলা যায় সংবেদনের ব্যাখ্যা বা অর্থগ্রহুণ ( parception is the interpretation 
of sensation ) | 
নীল ফুলটি প্ৰত্যক্ষে উপস্থাপিত (presented) হইয়াছে। কিন্তু উহ! যে শুধু 
উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা নয়। পুনরুপস্থাপিতও হইয়াছে। উপস্থাপিত নীল 
ফুলটির প্রত্যক্ষে অস্পষ্ট স্থৃতির আকারে অতীতে জ্ঞাত উহার সমজাতীয় বা 
বিজাতীয় বস্তুর পুনক্ুপস্থাপনও (representation ) ঘটিয়াছে। অতীত প্রত্যক্ষে 
উপস্থাপিত এবং বর্তমানে অনুপস্থিত নীল ফুলগুলির প্রতিরূপের পুনরুৎপাদন সাহায্যে 
অস্পষ্ট স্মরণ ঘটে এবং এইরূপেই উহার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 
অর্থাৎ প্রতাক্ষে যে শুধু উহার বস্তুটি প্রদত্ত বা উপস্থাপিত ( presented) হয়, 
তাহাই নয় । এই উপস্থিত বা প্রদত্ত বস্তু ব্যাখ্যাত হয় উহার অতীত প্রত্যক্ষষলের, 
অর্থাৎ প্রতিরূপের পুনরুপস্থাপনের aa দিয়া । উপস্থিত নীল ফুলটি এবং উহার অতীত 
প্রত্যঙ্ষফলের বা প্রতিরূপের পুনরুপস্থিতি মিলিত হইবার ফলেই নীল ফুলের প্রতাক্ষ 
ABC এই কারণে প্রত্রক্ষকে উপস্থ(পিভ-পুনরুপস্থাপিত THE (preson- 
tative-representative complex) বলা হইয়া থাকে | 
ASIF একাধারে বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মক ক্রিয়া ( analytic- 
synthetic process )| প্রত্যক্ষ উহার বিষয়কে বিজাতীয় aw হইতে পৃথক্‌ করিয়া 
জানে । এই দিক্‌ দিয়া প্রত্যক্ষ fadas (analytic), কারণ পৃথকীকরণ 
(differentiation) ইহার একটি বিশেষ af) আবার প্রত্যক্ষ সংশ্লেষণাত্মকও 
(synthetic) বটে, কারণ ইহ] বস্তকে সমজাতীয় বস্তুর সহিত সদৃশীকরণের (assimila- 
tion) সাহাযো জানে | 
কিন্তু প্রতাক্ষের সংশ্লেষণাত্বক লক্ষণটিই প্রধান বা মূখা । প্রথমতঃ প্রত্যক্ষে পৃথক 
পৃথক সংবেদন গ্রথিত বা AVES হয়। প্রত্যক্ষ টেবিল একটি বূপ-স্পর্শ সমন্বিত 
গোটা AS! আমরাটেবিল প্রতাক্ষে উহার বাদামী রং এবং কঠিন, শীতল, মস্থণ 
স্পর্শ পৃথক রূপে জানি না, কিন্তু জানি একটি বাদানী-কঠিন-শীভল-মস্থগ 
Cha) সুতরাং প্রত্যক্ষ বন্ধ কতগুলি পৃথক সংবেদনের সমষ্টিমাত্র নয়, কিন্তু ইহা 
একটি গোটা বা সম্পুর্ণ বস্তুর জ্ঞান। অতীত অভিজ্ঞতার সহিত বর্তমান জ্ঞানের 
মিলন বা! সংশ্লেষণ প্রতাক্ষের প্রধান ধর্ম | 


AIF HAS বস্তু পুনরুপস্থাপিত বা পুনরুদ্দীপিত হয়। স্মরণক্রিয়ায়ও অন্ভীত 


প্রত্যক্ষ ৩ 


অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন বা পুনকুপস্থাপন ঘটিয়া থাকে। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, 
প্রত্যক্ষের সহিত স্মরণের পার্থক্য কি। উত্তর এই যে, এই দুইটি ক্রিয়ায় 
পুনরুদ্দীপন বা পুনরুৎপাদন থাকিলেও, উহা প্রত্যক্ষে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট এবং 
অনৈচ্ছিকভাবে, কিন্ত স্বরণে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট এবং ওচ্ছিকভাবে থাকে | 

তাহা ছাড়া, নীল ফুলের প্রত্যক্ষে শুধু উপস্থিত ফুলটিই উহার জ্ঞাত অর্থের সবটুকু 
aa অধিকন্তু বস্তুটি উহার পুনঃপরিচিতি বা প্রত্যভিজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করে। 

প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) প্রতাক্ষের একটি বিশেষ লক্ষণ । প্রত্যভিজ্ঞা ঘটিতে 
হইলে, প্রত্যভিজ্ঞাত বস্তুর অতীত জ্ঞানের স্মরণ আবশ্যক । এই স্মরণ অশ্পষ্ট বা 
অব্যক্ত হইলেও, ইহাতে পূর্ব প্রতাক্ষের ফল হিসাবে বস্তুর প্রতিরপ পুনরুপস্থাপিত 
RE থাকে | 

প্রত্যক্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেবণ 

স্থতরাং প্রত্যক্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এই s— 

(১), প্ৰত্যক্ষে উপস্থাপিত এবং পুনরুপস্থাপিত, এই ছুই প্রকার উপাদান মিলিত 
হ্য়। 

(২) প্রতাক্ষে উপস্থাপিত বা প্রদত্ত বস্তুর, উহার সমশ্রেণীভুক্ত বস্তুর সহিত 
সদৃশীকরণ এবং ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বস্তু হইতে পৃথকীকরণ ঘটে। 

(৩) ইহাতে যে বস্তুটি জ্ঞাত হয় তাহার স্থানীয় (spatial) এবং কালিক 
( temporal ) নির্দেশ থাকে । বস্তুটি কোথায় এবং কখন প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই 
জ্ঞান প্রত্যক্ষের বিশেষ লক্ষণ | ‘ 

(8) আবার বস্তুটি যে বাস্তব এবং উহা যে মানস নয়, এইরূপ বিক্ষেপণও 
প্রত্যক্ষের বিশেষ ধর্ম | 

(৫) তাহা ছাড়া অস্পষ্ট স্মরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞাও প্রত্যক্ষের পরিচায়ক । যে 
বস্তুটি প্রত্যক্ষ হইতেছে উহাকে চিনিতে পারা এবং উহাকে চিনিতে গিয়া উহার পুর্ব 
অভিজ্ঞতা অন্পষ্টভাবে স্মরণ করা গ্রতাক্ষের বিশেষ ধর্ম। 


২। প্রত্যক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়ে কটি ক্রিয়া 


প্রত্যক্ষে পুনরুপস্থাপন ও- প্রত্যভিজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে। কিন্ত প্রত্যক্ষে 
এই ক্রিয়াগুলি সহজ, অস্পষ্ট ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে (automatic) নিষ্পন্ন হইয়া 
থাকে । পক্ষান্তরে স্মৃতিতে এই ক্রিয়া দুইটি সচেষ্ট এবং স্বেচ্ছারুতভাবে সম্পন্ন হয়। 


` 
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এই পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষকে স্পষ্ট এবং A? ( voluntary ) স্মৃতি না 
বলিয়া! অস্পষ্ট স্মৃতি ( implicit memory ) এবং স্বতঃস্ফূর্ত (1599 ) স্মৃতি বলিতে 
Al তাহা ছাড়া, প্ৰত্যক্ষে যে সদৃশীকরণ এবং পৃথকীকরণ ঘটে তাহাও স্বতঃস্ফূর্ত 
এবং সহজভাবে সম্পন্ন হয়। এই কারণে কেহ কেহ প্রতাক্ষকে সহজ সদৃশীকরণ 
(automatic assimilation ) বলিয়াছেন । আবার প্রতাক্ষে বহু সংবেদন মিশ্রিত 
হওয়ার ফলে একটি সম্পূর্ণ বা গোটা ae জ্ঞাত হইয়া থাকে। এই জন্য কেহ কেহ 
প্রত্যক্ষের সংগ্লেষণকে মিশ্রুণ ( fusion ) বলিয়া থাকেন। 
প্রত্যক্ষকে একপ্রকার অভ্যাস (habit) বলা চলে। একটি ক্রিয়া পুনঃগুনঃ 
অন্থশীলনের ফলে ক্রিয়াটি অভ্যাসে পরিণত এবং সহজসাধ্য হয়। তেমনই পূর্ব 
অভিজ্ঞতার ফলে কোনো বস্তু সংবেদিত হইবামাত্র প্রত্যক্ষ হয়। পরিচিত বস্তু বা 
ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয় উহার পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে উহাতে অভ্যস্ত হইবার জন্য | এই 
নিয়মেই নিত্য ব্যবহৃত বস্তু বা পরিচিত afer সহজ প্রত্যক্ষ ঘটে । স্থতরাং প্রত্যক্ষ 
এক প্রকার অভ্যাস গঠনেরই নামান্তর । অবশ্য অভ্যাস-গঠন প্রধানতঃ চেষ্টাত্মক 
ক্রিয়া, কিন্ত প্রতাক্ষ প্রধানতঃ অবগতিমূলক ক্রিয়া । এই পার্থকাটি মনে রাখা দরকার | 
ATi ও জটিলীকরণ ( Complication ) 
্রত্যক্ষের বিষয় একটি গোটা বা সমগ্র বন্ত। এই বস্তুর অংশগুলি সংশ্লেষিত 
হইয়া এমন ঘনিষ্ঠস্থত্রে আবদ্ধ হয় যে, পরবর্তী অভিজ্ঞতায় এ বস্তুর এক বা৷ একাধিক 
অংশ প্রতাক্ষ করিলেই, অন্য অংশও প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ 
প্রতাক্ষকুটকে বলে জটিলীকরণ। এই প্রত্যক্ষকৃটে বস্তুর বর্তমানে প্রত্যক্ষ কোনো 
দিকের সহিত সংশ্লিষ্ট উহার অতীত-প্রত্যক্চ অপর কোনো দিক্‌ সম্বন্ধে স্বরণ বা উহার 
প্রতিরপ সাহায্যে পুনরুৎ্পাদন হইয়া থাঁকে। যেমন “সুগন্ধ চন্দন দেখিতেছি৮ 
“শীলত বরফ দেখিতেছি'” অথবা “শুভ্র বরফ স্পর্শ করিতেছি,” এই জাতীয় প্রত্যক্ষে 
চন্দনের স্থগন্ধ, বরফের শীতলতা দর্শন প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না অথবা বরফের 
শুত্রতারও স্পর্শন প্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে না, কিন্তু যথাক্রমে ভ্রাণ, স্পর্শ এবং দর্শন 
প্রতাক্ষেরই বিষয় হইতে পারে। অথচ অতীতে যখন চন্দন বা বরফ দেখিয়াছি, তখন 
চন্দনের সুগন্ধ ্রাণ করিয়াছি এবং বরফের শীতলতা স্পর্শ করিয়াছি। সুতরাং চন্দনের 
দর্শন ও gjd সংবেদন, বরফের দর্শন ও স্পর্শ সংবেদন AS (associated) হইয়া 
এক একটি প্রতাক্ষকূট বা জটিল প্রত্যক্ষ (complication) গঠন করিয়াছে, যাহার 
ফলে এ বস্তুর কোনো দিক সংবেদিত হইলেই অপর দিকের স্বরণ হইয়া থাকে । 
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কিন্ত এই স্মরণ স্বতঃক্ষর্ত এবং স্পষ্টভাবে ঘটে বলিয়া, মনে হয় যেন স্বত 
বিষয়টি প্রতাক্ষ হইতেছে | চন্দন বা বরফের দর্শন প্রত্যক্ষ উহার স্থগন্ধের বা 
শীতলতাঁর পুর্বান্ুভব ( forefecling) উৎপন্ন করে। এই কারণে ওয়ার্ড, 
স্টাউট্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্‌ এই জটিল প্রত্যক্ষের নাম দিয়াছেন পুর্বপ্রত্যক্ষ 
(pre-perception) | 

এই প্রকার জটিলীকরণকে নৈয়ায়িক যথার্থ প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করেন। নৈয়ায়িক 
এই প্রত্যক্ষের নামকরণ করিয়াছেন জ্ঞান-লক্ষণ!। নৈয়ায়িক ইহাকে অলৌকিক 
প্রত্যক্ষের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন | 


সহ সংবেদন ( Synaesthesia ) 


প্রত্যক্ষকুট বা জটিলীকরণের অনুরূপ আর এক প্রকার প্রত্যক্ষকে সহ-সংবেদন 
বলা হইয়াছে। Batata প্রভৃতি প্রায়োগিক মনোবিদগণ সহ-সংবেদন সম্বন্ধে 
প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিয়াছেন। 

সাধারণতঃ প্রত্যেক ইন্দিয় উহার নির্দিষ্ট স্বভাব অনুপারে নির্দিষ্ট সংবেদন উৎপন্ন 
করিয়া থাকে। যেমন, চক্ষু উদ্দীপিত হইলে দর্শন সংবেদন এবং কর্ণ উদ্দীপিত হইলে 
শ্রবণ সংবেদন ঘটে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি ইন্িয় শুধু 
উহার স্বাভাবিক এবং নির্দিষ্ট সংবেদনই উৎপন্ন করে না, কিন্তু অন্য ইন্দরিয়ের নির্দিষ্ট 
সংবেদনও উৎপন্ন করিতে পারে। কর্ণের নির্দিষ্ট সংবেদন হইল শ্রবণ, অথচ এই 
ইন্দরিয়টি কখনও কখনও রঙীন বা বৰ্ণযুক্ত শব শুনিতে পায় । একই শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের 
দ্বার! শ্রবণের সহিত বর্ণের এই সহ-সংবেদনকে IE শ্রবণ (coloured hearing 
or psychochromaesthesia ) বলে। ইহা আবার দুই শ্রেণীর । উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের 
মংবেদনের সহিত অন্য ইন্দিয়ের সংবেদনের সাহচর্য বা অনুষঙ্গ প্রথম ক্ষেত্রে সোজাস্থজি 
(direct) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরোক্ষ (indirect) 1 প্রথমটির বেলায় শব্দ 
সৌজাস্থজি দর্শর সংবেদন ঘটায় এবং দ্বিতীয়টির বেলায় পরোক্ষভাবে অথবা কোনো 
যান্ত্রিক সংবেদনের মধ্যস্থতায় এইরূপ করে। যেমন, কেহ হয়ত ইংরাজী 
বাঞ্জনবর্ণগুলি পৃথকভাবে গভীর বেগুনীরূপে, স্বরবর্ণগুলি হলুদবর্ণাবিশিষ্টরূপে, কিন্ত 
শব্দের অংশ হিসাবে বাঞুনবর্ণগুলি হলুদরর্ণ িশিষ্টরূপে শোনে | 

রঙীন আবণের মত অভ দর্শনও ( tonal vision ) ঘটিতে পারে | যেমন, কোনো 
কোনে! ব্যক্তি সকল প্রকারের নীল রং, গভীর এবং নিস্তেজ আবার সকল প্রকারের 
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হলুদ রং উচ্চ এবং Wee শব্দরূপে শুনিয়া থাকে । স্বাদ-শ্রুবণের ( gustatory 
audition) ক্ষেত্রও পাওয়া গিয়াছে, যেমন “ইন্টেলিজেন্স” কথাটি শ্রবণ করিয়া 
কোনো ব্যক্তি হয়ত কাচ] টম্যাটো-এর স্বাদ-সংবেদন অনুভব করে। গ্রন্থকার কর্তৃক 
স্বাদ-শ্রবণের একটি ক্ষেত্র পরীক্ষিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি শাস্তিপুরের কথা ভাষা 
শুনিয়া আপেলের স্বাদ অনুভব করিতেন। নানা অঞ্চলের নানা কথাভাষাই ভিন্ন 
রকমের স্বাদবিশিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা শ্রুত হইত। আবার ছৃষ্ট-স্বাদও ( visual 
taste ) ঘটিতে দেখা গিয়াছে। যেমন লবণের ফিকে লাল, তিক্ত স্বাদের বাদামী, 
অগ্নের সবুজ বা সবুজাভ নীল এবং মিষ্ট স্বাদের উজ্জল নীল বর্ণ-সংবেদন ঘটিতে পারে | 
সহ-সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষকুটের পার্থক্য এই ca, প্রথমটি সংবেদন এবং 
দ্বিতীয়টি প্রত্যক্ষ । ইহাদের আর একটি পার্থক্য এই যে প্রত্যক্ষকুট যথার্থ প্রত্যক্ষ, 
কিন্তু সহ-সংবেদন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকূট ছাড়া কিছু নয়। তৃতীয়তঃ, প্রতাক্ষকূুট একটি 
সর্বসাধারণ জ্ঞান__ইহা একটি স্বাভাবিক মানস অবস্থা । পক্ষান্তরে সং-নংবেদন 


সর্ব-সাধারণ এবং স্বাভাবিক মানসজ্ঞান নয়। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক সংবেদনের 
IRET | 


৩। শুদ্ধ সংবেদন (Pure Sensation) 


চেতনা-মাত্র বা নিবিশেষ চেতনাকে সংবেদন বলে। কিন্ত প্রশ্ন এই যে এইরূপ 
বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব কিনা, যাহা নির্বিশেষ চেতনা-যাত্র। পরিণত (adult) এবং 
বাস্তব অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ সংবেদন পাওয়া যায় না। পরিণত মনের সকল জ্ঞানই পূর্ব 
অভিজ্ঞতার আলোকে লব্ধ । শুধু ‘নীল’ সংবেদন, যাহাতে নীলটি নীল এইরূপ জ্ঞানও 
ঘটে না, অথবা যে নীল-জ্ঞানে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাব বা ক্রিয়া নাই, এইরূপ সংবেদন 
সাবালক বা পরিণত মনে ঘটিতে পারে ail শিশুর মনেও এইরূপ নির্বিশেষ চেতনা 
ঘটে কিনা সন্দেহ | শিশুও তাহার নিকট উপস্থাপিত ware পুনকুপস্থাপন বা অতীত 
অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন সাহায্যে জানিয়া থাকে | অবশ্য পরিণত বা সাবালক ব্যক্তির 
জ্ঞান হইতে Pied জ্ঞানের পার্থক্য এই যে, প্রথমটির ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার পরিধি 
দ্বিতীয়ের তুলনায় অধিক | শিশুর জীবনের প্রথম সজ্ঞান ঘৃভুর্ভের চেতনা হয়ত 
বিশ্তদ্ধ সংবেদনের মত হইয়া থাকিতে পারে | এই চেতনা অবশ্যই নিশ্রকাঁরক চেতনা- 
মাত্র হইয়া থাকিবে, কারণ এই অবস্থায় শিশুর এমন কোনো অভিজ্ঞতাভাগডার সঞ্চিত 


প্রতাক্ষ ৭ 
হয় নাই, যাহা হইতে আহত উপাদান তাহার চেতনা বা জ্ঞানকে কোনো বিশেষ 
আকারে আকারিত করিতে পারে । এই কল্পিত প্রথম সজ্ঞান মূহুর্তে শিশুর সম্মুখে 
নীল ফুলটি ধরিলে, হয়ত সে উহাকে নিশ্রকারভাবে জানিতে পারে, অথবা তাহার 
বিশুদ্ধ সংবেদন হয়ত কোনো প্রতাক্ষের আলোকে আলোকিত নাও হইতে পারে l 
কিন্তু শিশু-চেতনার এই প্রথম মুহূর্তটিকে মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্তর বলা যায় 
না, কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা বা চেতনাই মনোব্ছ্যার বিষয়” এবং Pies এইরূপ 
কোনো বাস্তব অভিজ্ঞত আছে কি না তাহা সে বলিতে পারে না। 

স্টাউট্‌ বলিয়াছেন যে, শুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ স্বাভাবিক বা বাস্তব চেতনা? 
অসম্ভব হইলেও, অবচেতন ( subconscious ) স্তরে ইহা সম্ভব হইতে পারে॥ 
অন্যমনস্ক বা চিন্তামগ্র ভাবে রাস্তায় চলিতেছি। এমন সময় হয়ত কোনো পরিচিত 
ব্যক্তির সম্তাষণের উত্তরে প্রতি-সন্তাষণ করিলাম, নিতান্ত সংস্কারের বা অভ্যাসের 
বশবর্তী হইয়া। ওঁ পরিচিত ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে পরিচিত বলিয়া ন! বুঝিয়াই 
যে প্রতিসন্তাঁষণ করা হইল, সেই অস্পষ্ট জ্ঞানকে বিশুদ্ধ সংবেদনের Baad বলা 
যাইতে পারে। 

বিশুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ চেতনার আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে l 
জাগ্রৎ অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে নিদ্রামগ্র হইবার ঠিক পূর্বের অবস্থাটি, যাহাকে fate 
বলা যায় না, আবার জাগরণও বলা যায় না, তাহা হয়ত শুদ্ধ সংবেদনের FRY | 
আবার নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগিয়া উঠিবার মধাবর্তী অবস্থাটিকেও ইহার দৃষ্টান্তস্থল 
বলা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, অন্মার রোগে (amnesia) পূর্বস্থতি as হইলে, 
সকল উপস্থাপিত বস্তুই অর্থহীন হইয়া দাড়ায়। অন্মার রোগীর উপস্থাপিত বস্তুর যে 
জ্ঞান হয় তাহাকে হয়ত বিশুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ বলা যাইতে পাবে | 

উপসংহারে বলা যায় যে, মনোবিগ্ভার অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
fies সংবেদনের অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ । তথাপি প্রত্যক্ষ ঘটিবার পূর্বে 
অবশ্যই বিশুদ্ধ সংবেদন ঘটিয়া থাকিবে, অথবা কোনো বস্তুর সপ্রকারক বা 
বিশিষ্টাকারীয় জ্ঞান ঘটার পূর্বে অবশ্যই উহার কোনো নিবিশেষ বা নিশ্রাকীরক 
জ্ঞান হইয়া থাকিবে । নীল ফুলটি এই প্রকার বা এ প্রকার এইরূপ জ্ঞান লাভ 
করিবার পূর্বে উহার বস্তমাত্ররূপে জ্ঞান অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে | এই জাতীয় যুক্তির 
সাহায্যে বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ সংবেদন অবস্থাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ববর্তী 
একটি age অবস্থা। যুক্তিবিদ্ঠার দিক হইতে এইরূপ অনুমানের যাথার্থ্য অস্বীকার 


৮ মনোবিদ্যা 


করিবার উপায় ate কিন্ত মনোবিদ্যার দিক হইতে প্রতাক্ষের পূর্বে সংঘটিত 
এইরূপ বিশুদ্ধ চেতন1-মীত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার বাহিরে, স্থতরাং অবাস্তব | 


e; Sos ও সংসন্বেচ্ছন 


প্রত্যক্ষ ও সংবেদনের পার্থক্য 

(১) গ্রতাক্ষ একটি উপস্থাপন-পুনকপস্থাপন কুট। প্রতাক্ষে বস্তুর উপস্থাপন 
এবং পুনরুপস্থাপন বটে । সংবেদনে শুধু বস্তুর উপস্থাপনই ঘটে, পুনকুপস্থাপন 
ঘটে না। 

- (২) সংবেদন চেতনামাত্র, অথবা নিধিশেষ চেতনা । সংবেদনে বস্তুর অর্থ 
(meaning) জ্ঞাত হয় না। কিন্ত প্ৰত্যক্ষে সংবেদিত বস্তু অর্থপূর্ণ 28a) প্রকাশিত 
হয়। অর্থপূর্ণ ( meaningful ) সংবেদনই ACT | 

(৩) প্রত্যক্ষকে জ্ঞান বল! ata, কিন্ত সংবেদনকে জ্ঞান ( knowledge ) বলা 
চলে না। জ্ঞানে বস্তুর অর্থপ্রতীতি থাকে, যেমন নীল ফুলের জ্ঞানে ফুলটিকে নীল 
বলিয়া জানা যায়। সংবেদনে বস্তুর এইরূপ অর্থপ্রতীতি থাকে না, সুতরাং ইহাকে 
জ্ঞান বলা যায় না। অথবা, অধ্যাপক্ষ উইলিয়ম জেম্সএর ভাষায়, সংবেদন বস্তুর 
পরিচিতি মাত্র (acquaintance) | কিন্ত প্রত্যক্ষ পরিচিত awa জ্ঞান | 

(8) সংবেদনে বস্তুর গুণ জানিতে পাবা যায়, কিন্ত গুণবিশিষ্ট বস্তুকে জানা যায় 
না। যেমন, সংবেদনে নীল ফুলটির জ্ঞান হয় না, কিন্ত হয় ফুলের নীলত্ব গুণটির, 
সুগন্ধ ফুলের জ্ঞান হয় না, কিন্তু হয় ফুলের পৌগন্ধ্য গুণটির। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষ 
সাহায্যে গুণবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়, অর্থাৎ শুধু ফুলের AAG বা সৌগন্ধ্য গুণেরই জ্ঞান 
হয় না, কিন্তু হয় নীল অথবা সুগন্ধ ফুলের । 

(৫) সংবেদন একটি বিষয়গত (objective) চেতনা । সংবেদন শুধু মনের 
কল্পিত নয়, fee মন-নিরপেক্ষ কোনে! বস্তুর দ্বারা সংঘটিত মানশবৃত্তি। কিন্তু 
২ Grafs সবিকরক অথবা সপ্রকারক recs ভিত্তিম্বরূপ নিবিকলপক অথব| frestar 
প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। ইহা আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্য মনোবিদ্ধাসন্মত সংবেদন বলিয়| মনে 
হইতে পারে। কিন্তু নৈয়ারিক মতটির ভিত্তি যৌক্তিক (logical), পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য মতটির 
ভিত্তি প্রধানতঃ মনোবৈজ্ঞা্িক ( psychological ) নলিয়| মনে হয়। 


২ প্রচলিত (traditional) মনোবিদ্ভার মতের, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পূর্বে সংবেদন ঘটি! থাকে, 
এই মতের ভিত্তিতে বর্তমান অনুচ্ছেদের আলোচনা কর! হইয়াছে। 


əd 


ংবেদনের এই বিষয়গত চেতনা সত্বেও ইহাতে বিষয়ের বাস্তব সত্তার স্পষ্ট বিশ্বাস 
Riba ওঠে না। 

(৬) সংবেদন অপেক্ষাকৃত নিক্কিয় (passive ) এবং প্রত্যক্ষ অপেক্ষাকৃত সক্রিয় 
(active) মানসবৃত্তি। সংবেদিত বস্তু এমন একটি উদ্দীপক-শক্তি, যাহা সবলে 
“চেতনাকে অধিকার করে। এই চেতনায় মন বস্তুর afe নিক্কিয় অথবা গ্রহণশীল 
থাকে । পক্ষান্তরে, প্রতাক্ষে মনৃশীকরণ, পৃথকীকরণ, স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞা, বিশ্বাস 
প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সংবেদন নিক্কিত্ধ চেতনাযাত্র, কিন্ত প্রত্যক্ষ সংবেদনের 
সক্রিয় অর্থাবধারণ ( interpretation ) | 

(৭) আবার প্রতাক্ষের বিষয় একটি সম্পুর্ণ ব! গোটা বস্তু যাহার জ্ঞান অনেক 
প্রকার সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। নীল ফুলের প্রত্যক্ষ, ফুল এবং উহার নীল 
‘ও অন্যান্য গুণ পৃথক বা বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞাত হয় না, কিন্ত হয় একটি সম্পূর্ণ বা গোটা! 
বস্তুরপে । সংবেদনের বিষয় সম্পূর্ণ বা গোটা বন্ধ নয়, কিন্তু এ বস্তুর গুণ বা অংশ। 
অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ ব্তর জ্ঞান, কিন্তু সংবেদন আংশিক বস্তুর জ্ঞান। 

(৮) সুতরাং সংবেদন কোনো বস্তুর বাস্তব বা মূর্ত ( concrete ) মানসবৃত্তি নয়, 
কিন্ত প্রত্যক্ষ ইহার বাস্তব al মূর্ত মানসবৃত্তি। সংবেদনের বিষয় সম্পূর্ণ aw নয়, 
কিন্তু উহার বিচ্ছিন্ন অংশ। সমগ্র বস্তু হইতে উহার অংশকে বিচ্ছিন্ন করিলে উহা 
কাল্পনিক বা অবাস্তব হইয়! দাড়ায়। সংবেদন এইরূপ কাল্পনিক বা অবাস্তব বিষয়কে 
অবলম্বন করিয়া! ঘটিয়| থাকে। 

(৯) জ্ঞানব্যাপারে উহাদের কার্য বা স্থানের দিক দিয়াও প্রত্যক্ষ এবং মংবেদন 
ভিন্ন। সংবেদন জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানগুলি সংগ্রহ করে, কিন্ত প্রত্যক্ষ এইগুলিকে 
FAH Seq | 

[ উল্লিখিত পাৰ্থক্য আলোচনায় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, সম্পূর্ণ বস্তুর প্রত্যক্ষের 
পূর্বে উহার বিভিন্ন গুণগুলির সংবেদন আবশ্যক এবং সংবেদিত উপাদানগুলির 
স্বন্ধস্থাপন ও অর্থবোধের ফলে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। চিরাচরিত মনোবিগ্ভার এই 
মামূলী ধারণা! প্রয়োগিক মনোবিগ্ভার মতে Sette | অনুযক্ষবাদী ( associationist ) 
বা পারমাণবিক মনোবিদ্গণের ( psychological stomists )১ মতে পৃথক পৃথক 

১। অনুবঙ্গবাদীদের মতে মন কতকগুলি মৌলিক উপাদান দিয়া গঠিত। ইহার] পরস্পর-বিচ্ছিন, 


‘fra অনুষঙ্গ নিয়মে সম্বন্ধ হইয়া যৌগিক মানসবৃত্তি গঠিত করে। পারমাণবিক মনোবিগ্ভার মতে 
জড়বন্ত যেমন পরমাণু দিয়া গঠিত, মনও তেমনই মৌলিক মানস উপাদান দিয়। গঠিত। 


১০ মনোবিদ্যা 


সংবেদন AVS হইয়া প্রতাক্ষের আকার ধারণ করে, অথবা প্রত্যক্ষের উপাদান পরস্পর” 

বিচ্ছিন্ন মৌলিক সংবেদন | মিল্‌, Bq ( Bain ) প্রভৃতি এইরূপ মতবাদের সমর্থক ৷ 

কিন্ত অধ্যাপক জেম্স্‌ এইরূপ মতবাঁদকে ইট-চুন মনোবিদ্া ( brick-and-mortar 

psychology ) বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। গেন্টাল্ট. মনোবিদ্গণণ্ড প্রত্যক্ষের এই 

মত গ্রহণ করেন নাই। তাহাদের মতে প্রত্তক্ষই সম্পূর্ণ এবং মৌলিক মানসবৃত্তি, 
| ইহা সংবেদনের যৌগিক ফল মাত্র নয়। ] 


৫। GIDD গরতাক্ষবাদ ( The Gestalt Theory of Perception ) 
গেস্টান্ট, মনোবিদ্গণ মনে করেন যে, প্রত্যক্ষই সকল জ্ঞানের মূল ভিত্তি ৷ 
প্রত্যক্ষ বাস্তব এবং মূর্ত জ্ঞান। ইহা তথাকথিত মৌলিক সংবেদনের সংযোজন 
নয়, কিন্তু সকল জ্ঞানের মূল একক (unit) | সংবেদন এই মৌলিক জ্ঞানের 
বিশ্লেষিত দিগ দর্শন মাত্র । হিউম্‌ হইতে সিল্‌ পর্যন্ত যে সকল মনোবিদ, সংবেদনকে 
মানসজীবনের মূল উপাদান মনে করিয়া এই সংবেদনগুলির সংমিশ্রণ বা মানস 
রসায়নের ( mental chemistry )১ উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন, Stata 
ate | 
পশ্চাদ্ভূমি ( Ground ) এবং আকার ( Figure ) 
গেন্টাল্ট, মনোবিদ্গণের মতে মানস-রসায়নের ধারণা অমূলক | তাহারা প্রয়োগ 
ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষই সকল উচ্চতর মানসবৃত্তির 
মৌলিক অথবা একক ভিত্তি। তাহা ছাড়া, প্ৰত্যক্ষ একটি এবং সমগ্র বস্তুর জান | 
বেড়া ব্যাপার ( fence 
phenomenon ) সাহায্যে 
AS এই একক ও 
সমগ্র রূপ বুঝা যায়। নীচের 
ক, খ,গ, ঘ, ও, চ, ছ, জ- 
এই | আটটি সরলরেখা 


এ গছ SG 
এইরূপভাবে আঁকা হইয়াছে হজ 
যেক হইতে খ,গ হইতে ঘ, ১নং চিত্র_বেড়া অথব। ফেল, ফেনমেনন 


১। রসায়ন মতে যেমন মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে নুতন নূতন যৌগিক উৎপন্ন হয়, মানস 
রসায়ন মতেও তেমনই কতকগুলি মৌলিক মানস উপাদানের সংমিশ্রণে নুতন নুতন যৌগিক নানন- 
বৃত্তির উদ্ভব ঘটে | 


প্রত্যক্ষ 3 


ড হইতে চ এবং ছ হইতে জ- এর দূরত্ব ক হইতে গ, খ হইতে ঘ, গ হইতে 
ঙ ইত্যাদি সরলরেথাগুলির দূরত্ব অপেক্ষা কম। 

সংবেদনের দিক দিয়া বিচার করিলে, এই বেড়া ব্যাপারটিতে আমাদের 
জোড়াবদ্ধ আটটি সরলরেখা এবং উহাদের বাবধানগুলি পুস্তকের সাদা পৃষ্ঠার অংশ 
হিসাবে এবং মাত্র ওডায় বা প্রশস্ততার ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হওয়া উচিত। কিন্তু 
বস্তুতঃ আমাদের প্রতাক্ষ হইতেছে 
সাদা পৃষ্ঠার পশ্চাদ্ভূমিতে (ground ) 
প্রতি জোড়ার ব্যবধান সহ চার জোড়া 
লরলরেখার একটি আকার ( figure, 
Gestalt )। FA, গঘ, C5 এবং ছজ 
এই চার জোড়া লাইন-এর ব্যবধান- 
গুলি ফিগার বা আকারের অংশ। 
পক্ষান্তরে খগ, ঘঙ, চছ ব্যবধানগুলি 
পশ্চাদ্ভূমি বা গ্রাউও্-এর অংশ। 
আকারের অন্তর্গত সাদা বাবধানগুলি 
সংবেদনরূপে অন্ত বাবধানগুলি হইতে ২নং চিত্র_-পশ্চাদ্ভূমি এবং আকার 
ভিন্ন নয়, অথচ 'প্রত্যক্ষজ্ঞানে নিশ্চিতরূপে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হয়। 

২ নং চিত্রের কালো অংশে মনোযোগ করিলে উহ! সাদা অংশের পশ্চাদ্‌ ভূমিতে 
আকাররূপে ফুটিয়া ওঠে, আবার সাদা অংশে মনোযোগ করিলে উহ! কালো অংশের 
পশ্চাদ ভূমিতে আকাররূপে ফুটিয়া ওঠে ।১ 

এইরূপে গেস্টান্ট, মনোবিদগণ বুঝাইতে চাহেন যে প্রতোক প্রতাক্ষেই আকার 
এবং পশ্চাদ ভূমির পার্থক্য আছে। আকারের তুলনায় পশ্চাদ ভূমি অস্পষ্ট | অপেক্ষাকৃত 
অল্পষ্ট পশ্চাদ ভূমির পৃষ্ঠে ( background ) আকার স্পষ্টভাবে ফুটিয়া ওঠে। 


গ্রত্যক্ষের বিষয় একটি সমগ্র বন্ত 


প্রতাক্ষের বস্তু একটি একক বা সমগ্র এবং ইহার অংশগুলির মধ্যে সংগঠন 
(integration ) থাকে, যাহার ফলে ইহা অবিভাজ্য। অবস্ঠ পরবর্তী বিশ্লেষণে 


অংশগুলি পৃথকভাবে নির্দেশিত হইতে পারে। প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতাই একটি 
8 এ, কলিন্ম্‌ আও জে, ডিভার--এক্সপেরিমেন্টাল্‌ সাইকলজি_পৃঃ ১৮-১১০ 


১২ মনোবিদ্যা 


সমগ্র বা গোটা বস্তু এই সমগ্রের কতক অংশ স্পষ্ট আকাররূপে ( figure ) gal 
ওঠে এবং বাকী অংশে ইহার পশ্চাঁদভূমি ( ground ) রূপে ইহার স্পষ্টতায় সহায়তা 
করে। প্রত্যেক পরবর্তী অভিজ্ঞতাই উহার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা হইতে আবিভূর্ত 
হয়, অর্থাৎ প্রথমটি দ্বিতীয়টির পরিবর্তিত রূপ বা আকার | 
সুতরাং প্রতাক্ষের বিষয় একটি বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। ইহা একটি সমগ্র পরিস্থিতি 
( situation ), যাহ! বর্তমান এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার নহিত aa মনোযোগের 
ফলে এই সমগ্র পরিস্থিতি বা অবস্থা হইতে এক A একাধিক অংশ পৃথকভাবে 
নির্বাচিত হইতে পারে । আবার এই নির্বাচিত অংশটিও একটি সমগ্র পরস্থিতি, যাহা 
উহার পশ্চাদভুমিতে আকার বা গেন্টান্ট্ূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর বলা 
যায় যে, আকার এবং পম্চাদ্‌ভূমির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়ের অপরিহার্য লক্ষণ। 
হবার্দাইমার্-এর ( Wertheimer ) পরীক্ষিত ফাই-ব্যাপার ( Phi-Phono- 
menon ) গেন্টান্ট, মনোবিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ । যদি দুইটি বিন্দুকে প্রায় 
ory মেকেও বাবধানে পূর্বাপরভাবে, আলোকিত করা হয় তাহা হইলে বিভিন্নস্থানে 
দুইটি আলোকবিন্দু দেখা যায় না, কিন্তু ষেখা যায় এক স্থান হইতে আর এক স্থানে 
চলনশীল একটি আলোকবিন্দু। এইরূপ দর্শন শুধু গেন্টান্ট, মনোবিদ্যার ভিত্তিতেই 
ব্যাখাত হইতে পারে। পূর্ববর্তী আলোকের সবর্ণ অন্ুপংবেদন শেষ না হইতেই 
পরবর্তী আলোক দর্শন হয়ত ইহার কারণ। 


অমগ্র-বস্ত-গঠনের আঁকার-বিষয়ক নিয়ম 


সমগ্র-বন্ত-গঠনের ( organisation ) আকাঁর যে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, 
তাহা বুঝাইতে গিয়া হবারদাইমাবু বিন্দু এবং রেখার সাহায্য লইয়াছেন। কতকগুলি 
বিন্দু কাছাকাছি থাকিলে অথবা একই প্রকারের হইলে, উহাদিগকে একটি 
সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধরূপে দেখায়। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক 
আকারের বা বর্ণের বিন্দু থাকিলে, একজাতীয় বিন্দুগুলিকে এক একটি পৃথক সংগঠন 
বা শ্রেণীবদ্ধ দেখায়। আবার বিন্দুগুলিকে একই সংগঠন ব! শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রত্যক্ষ 
করিবার আর একটি অনুকূল অবস্থা হইল উহার! বদ্ধ ( closed ) অথবা! মুক্ত ( open ) 
কিনা, তাহা | এই বন্ধন সূত্ৰ ( principle of closure ) গেন্টাণ্ট, মতবাদের একটি 
প্রধান বৈশিষ্টা ॥ শূন্যস্থান (gap )-বিশিষ্ট আকারের শৃন্যস্থানগুলি স্বভাবতঃই 
উপেক্ষিত এবং পূর্ণ বা আবদ্ধ হইয়া থাকে | 


প্রত্যক্ষ &% 


অর্থাৎ, সমগ্রবস্ত-গঠনের আকার fates হয় তিনটি নিয়মের দ্বারা, যথা নৈকট্য 
( contiguity ), Wg ( Similarity ) এবং বন্ধন ( closure) | নিয্নপ্ৰদশিত 


তিনটি চিত্রে এই নিয়ম দেখানো 2241 | 


OR চিতর_নৈকট্য 


৪ নং চিত্র-_সাদৃষ্ঠ 


ওনং চিত্রের নিকট বিন্দুগুলিকেই এক একটি বিন্দুশ্রেণী অথবা সংগঠনরূপে দেখা 


যাইতেছে, কিন্তু দূরের বিন্দুগুলিকে এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ সংগঠনরূপে দেখা যাইতেছে ail | 


নং চিত্রটিকে একই প্রকারের বা সদৃশ আকার, আরুতি বা বর্ণের বিন্ুগুলিকে এক 
শ্রেণী বা সংগঠনভুক্ত এবং বিভিন্ন বা বিসদৃশ বিন্দুগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণী বা সংগঠনভুক্ত 


বলিয়া দেখা যাইতেছে। 


থাকিলেও, গঠনের অন্তর্নিহিত বন্ধন-প্রবণতা 


৫ নং চিত্র__বন্ধন 


পূরণ ( closure )” ঘটিয়া থাকে । বদ্ধ স্থানের সংগঠন স্বায়ী এবং 


গুলিকে বাঁধা দিতে সক্ষম | 


নং চিত্রটিতে বক্ররেখার অংশগুলি মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন 


অনুসারে উহাদের ফাক বা শুন্তা 
যেন দেখিয়াওর দেখা যাইতেছে না, 
কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি যেন 
একটি ছেদহীন আকাররূপে দুষ্ট 
হইতেছে। 

সংগঠনের স্থায়ী, সহজ এবং 
নিয়মিত রূপ লাভ করিবার প্রবণতাকে 
ংগঠনগ্রাবণতা বা “at BTA, 
( pragnanz )” বলা হয়। এই 
প্রবণতার ফলেই বন্ধন, বা *শূন্স্থানের 
প্রতিকূল শক্তি- 


( 


3a মনোবিদ্ধা 


৬1 ভ্রমপ্রত্যক্ষ ( Illusory Perception ) 

যে প্রত্যক্ষে বস্তুর যথার্থ জ্ঞান না হইয়া অবথার্থ জ্ঞান হয় তাহাকে 
ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে ৷ যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে যথার্থ বস্তুটি ag, কিন্তু উহার 
অযথার্থ অথবা ভাসমান রূপটি, অথবা যে রূপে রজ্ছ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা AF! 
আবার, শুক্তিতে বা-বালুকার রজতভ্রম স্থলে যথার্থ বন্ধ শুক্তি বা বালুক!, কিন্তু উহার 
অধধার্থ অথবা ভাসমান রূপটি, অথবা যে রূপে উহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা রজত বা 
রৌপ্য । আবার, জলমগ্র একটি মৌজা! নাঠিকে কীকা দেখা যায়। এই স্থলে প্রত্যক্ষ 
বিষয়ের যথার্থ রূপটি সোজা লাঠি এবং উহার ভাসমান রূপ বাক] লাঠি। 

্রমপ্রত্যক্ষের কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকা চাই- অর্থাৎ, প্রতাক্ষ বস্তুটি শুধু 
মানসন্থষ্টি নয় । শূন্যে দুর্গ নির্দাণকে ভ্রযপ্রত্যক্ষ বলে না। ag, শুক্তি অথবা সোজা 
লাঠি প্রভৃতি বস্তু না থাকিলে ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটে না। যথার্থ বস্তুকে Gal বাহু। নয় 
তাহা বলির! প্রত্যক্ষ করাকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে । অথবা প্রত্যক্ষে যে উদ্দীপকগুলি 
ইন্দিমকে উদ্দীপিত করে তাহাদের অপব্যাখ্যা বা ভুল তর্থগ্রহণ (false inter- 
pretation of sense-stimuli) করার নাম ভ্রমগ্রত্যক্ষ। ভ্রমপ্রত্যক্ষে বাস্তব সংবেদনহ 
ভূমি বা ভিত্তি ( sensory basis) থাকে । কিন্তু উহা যথাৰ্থরপে প্রত্যক্ষ না হইয়া 
একটি মন-গড়া বন্তরূপে প্রত্যক্ষ হয়। উহার সহিত আসল বস্তুর মিল থাকে ay | 
স্থৃতরাং ভ্রমপ্রত্যক্ষের একটি অংবেদনলন্ধ বস্তুত দিক এবং আর একটি অপব্যাখ্যা 
বা ভূল অর্থগ্রহণরূপ মানস দিক আছে | 

ভ্রমপ্রতাক্ষ প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর হইতে পারে__যথা, ব্যক্তিগত ( individual ) 
এবং সার্বজনীন (universal )। ভীতু লোক অন্ধকারে স্তম্ভকে চোর বলিয়া এবং 
দেওয়ালে ঝুলানো BIG A জামাকে ভূত বলিয়া ভ্রম করে। প্রুফ রিডার-এর Gre 
একপ্রকার ব্যক্তিগত ভ্রম । প্রুকংরিডার ee সংশোধনে প্রায়ই ভুল ছাপ! শব্দটির 
স্থানে তাহার পরিচিত বা প্রত্যাশিত শব্দটি পড়িয়া যান, স্থতরাং ছাপার ভুল আর 
সংশোধন হয় না। আবার সংবাদপত্রের পাঠক উহার শিরোনামাগুলিকৈ প্রায়ই 
ভুল পড়িয়া যান, এবং হয়ত কোনো বিশেষ সংবাঁদের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত বা 
আশান্বত থাকাই এই ভ্রমের কারণ । 

সার্বজনীন ত্রমপ্রত্তক্ষের মূলে কোনে নির্দিষ্ট ব্যাখ্য। বা! অভ্যাসের প্রভাব 
(fixity of interpretation ) থাকিতে পাবে | যেমন মধ্যমা এবং তর্জনীর মধ্যস্থলে 
একটি পেন্সিল অগ্রপশ্চাৎ্ভাবে চালাইলে ও একটি পেন্দিলকে দুইটি বলিয়! ভ্রম হয়। 


প্রতাক্ষ ১৫ 


আবার একটি মটর দান! অস্থরূপভাবে দুইটি আঙ্গুলের মধ্য দিয়া চালনা করিলেও উহা 
দুইটি বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। একটি আঙ্গুলের উপর আর একটি আন্ধুলের নীচ অংশ 
সাধুরণতঃ দুইটি বস্তুই স্পর্শ করিতে পারে, এইরূপ ব্যাথ্যায়ই আমরা অভ্যস্ত বলিয়া 
উপরোক্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে | আবার আকার-ওজনের ভ্রম-ও ( size-weight 
illusion ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । পূর্বাভ্যাসের ফলে একই ওজনের অথচ বিভিন্ন 
আকারের dace বিভিন্ন ওজনের, অর্থাৎ ছোঁটটিকে বেশী এবং বড়টিকে কম 
ওজনের, বলিয়া GT ঘটে । এই ভ্রম এমনই অসংশোধনীয় যে দুইটি বাক্সের ওজন 
সমান দেখিয়া বা জানিয়াও এই Gr হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।১ 

ষ্টিবিভ্রণ মকলেরই ঘটিয়া থাকে । একটি ধাবমান ট্রেন দেখিবার পর অন্যদিকে 
তাকাইলে দেখা যায় যে নিশ্চল ঘর, বাড়ি, গাছপালা প্রভৃতি বিপরীত দিকে 
ছুটিতেছে। ইহার কারণ এই যে গাড়িটিকে ছুটিতে দেখিবার সময় চোখ যেদিকে 
ঘুরিতেছিল, গাড়িটি চলিয়া যাইবার পরই চোখের সেই গতি থামিয়! যায় না এবং 
নিশ্চল বন্তগুলিকে দেখিবার জন্য চোখের গতিকে বিপরীত দিকে ফিরাইতে হয়। 
আংশিকভাবে একই কারণে পায়ের গোড়ালির উপর ভর করিয়া ঘুরিবার পর 
থামিলে, আশেপাশের সকল বন্তগুলিই ঘুরিতেছে দেখা যায়। ইহার কারণ প্রথম 
খণ্ডের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে I 


জ্যামিতিক দর্শন-ভ্রম ( Geometrical Optical illusions ) 


মংবেদনলনধ বস্তর মানস বিরূতিকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলা যায়। জ্যামিতিক দর্শনভরমে 
কোনো. জ্যামিতিক রেখাচিত্র ( figure ) বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক মান অন্ুমারে 
যেরূপ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত সেইরূপ হয় না। যেমন একটি যথার্থ সমচতুক্কোণের 
(square ) উচ্চতা এবং প্রস্থ সমান হইলেও, উহার উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষা দীৰ্ঘ বলিয়া 
প্রত্যক্ষ হয়। 

জ্যামিতিক দর্শন-ভ্রমকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) 
দ্বার্থবোধক বা প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ-মূলক ভ্রম ( ambigucus reversible perspec- 
tive); (২) পরিমাণ অথবা দূরত্ব ( extent, distance ) সন্ধে ভ্রম ; (৩) দিক 
( direction:) সম্বন্ধে ভ্রম বা দিগত্রম। 


১. এম্‌, কলিন্স আও জে, ড্রিভার্_এক্স পেরিমেন্টাল্‌সাইকলজি' পৃঃ ১০২ 
২। ১ম খণ্ড, পরিচ্ছেদ চতুর্দশশ--১৯ অনুচ্ছেদ ব্য 


১৬ মনোবিদ্যা 


(১) miak a প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণের ভ্রম উৎপাদন করিতে 
হইলে, জ্যামিতিক রেখাচিত্র সাদা বা কালো পশ্চাদ্ভূমিতে আকিতে হয়। এই 
রেখাচিত্রের কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ নাই, ইহাকে দুই দিক হইতেই দেখা যাইতে 
পারে। দুই দিক হইতেই রেখাচিত্রটি দেখিলে একবার উহার একটি এবং আর 
একবার উহার অপরটি দিক ata নিকটবর্তী বলিয়া প্রত্যক্ষ oq এই ভ্রম-প্রত্যক্ষের 
ag? উদাহরণ হইলে শ্রোয়েডার্-এর সিড়ি রেখাচিত্র ( Schroeder’s Steps ) এবং 


fg 
| F fgg 


ip pigs 


৬ নং চিত্র ল্োয়েডারের সিড়ি রেখাচিত্র "নং চিত্র__ক্রিপ চার-এর প্রত্যাবর্তনীয় খওপুঞ্জ 
ক্রিপ চার-এর asig 
(Scripture’s Blocks) | 


গ P sy 
এই ছুইটিকে যথাক্রমে ৭নং 
এবং ৮নং রেখাচিত্রে oJ Z 
দেখানো হইল। 

ক্রিপডার্এর খণ্ড- A 

পুঞ্ধে কতকগুলি ঘনক 
(cube) এমনভাবে g - ঘা ] 
সাজানো থাকে যে 

X ঙ 


উহাদিগকে গুণিতে 
আরম্ভ করিলেই উহারা ৮ নং চিত্র ক্রুশ, বা ছেদ চিত্র নং চিত্র_ম্যাক্*এর, পুস্তক 
ফিরিয়া আসে । ইহাতে প্রত্যক্ষ ঘনকের সংখ্যা নির্ভর করে উহাদিগকে কোন্‌ 
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দিক হইতে দেখা হইতেছে, তাহার উপর। আবার এই রেখাচিত্রকে 
কতকগুলি ANFI WAT দেখ! যায়, যাহাদের খোল৷ মুখ-গুলিও অনুরূপ 
ভ্রম উৎপাদন করে। 

স্রোয়েডার্‌-এর সিড়ি রেখাচিত্রটিও একই প্রকার ভ্রমপ্রত্যক্ষের অবস্থা ঘটায় । 

আবার WEA পুস্তক ( Mach’s 73০০৮_১৯নং চিত্র) এই জাতীয় ভ্রম- 
প্রত্যক্ষের একটি রেখাচিত্র । এই চিত্রটিতে একখানি বই দেখানো হইয়াছে ॥ 
মধ্য অর্থাৎ খঙ রেখাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, অথবা উহার শেষ প্রান্ত হইতে দৃষ্টি 
বাহিরের দিকে চালিত করিলে, বইখানির পশ্চাভাগ দেখা যায়। আবার বাহিরের 
কোনো রেখায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, অথবা উহার শেষ প্রান্ত হইতে দৃষ্টি ভিতরের 
দিকে চালাইলে, বইখানির সম্ম্খভাগ দেখা যায়। আসলে কিন্তু এই চিত্রটি 
দুইটি সামাস্তরিকের ( parallelogram ) সমষ্টি মাত্র । 

প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণের ভ্রম ১৮ নং রেখাচিত্রটিতেও ঘটে । ক্রশ, বা কাটা 
চিহ্নটির ক’তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, এ বিন্দু গ ঘ হইতে সম্মুখে চলিয়া আসে এবং কথ 
বেখাটি দূরের দিকে চালিত হয়। আবার খ'তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে থ সম্মুখে চলিয়া 
আসে এবং খ ক সরল রেখাটি দূরের দিকে চালিত হয়। 

(২) দুরত্ব, পরিমাণ অথবা দৈর্ঘ্যের ত্বাসবৃদ্ধির cers ভ্রম নানাপ্রকারে 
উৎপন্ন হয়। যেমন একটি বর্গক্ষেত্রের (square) উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষা বেশী 
দেখা যায়। ইহাকে অনুভূমিক খাড়া ভ্রম ( horizontal-vertical illusion ) বলে | 


ঘা 
g x 
কক x শা ক হা 
১* নং চিত্র ১১ নং চিত্র 


ইহাতে একটি খাড়া সরলরেখাকে ( vertical line) উহার সমান অনুভূমিক সরলরেখ! 
(horizontal line) হইতে বড় দেখায় । ১*নং এবং ১১ নং চিত্র gI | 
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দৈর্ধা ভ্রমের একটি প্রদিন্ধ উদাহরণ হইল মুয়েলার্‌-লায়ার ভ্রম ( Muller-Lyer 
Illusion )| ১২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য। 


Na 2 Qi 
১৪৯ এই চিত্রে পরিমাণ বা দৈর্ঘ্য অনুসারে 
z À x i ক খ=খ গ, এবং নীচের দুইটি চিত্রে 
কখ-গ ঘ। অথচ কার্ধতঃ কথ 
রেখাকে AY এবং গ ঘ রেখাকে ক 
Dai হা Ñ 


; খ অপেক্ষা! বড় দেখায়। উভয়ক্ষেত্রেই 
১২ নং চিত্র_মুয়েলার-লায়ার ভ্রম রেখাচিত্র মুক্ত. (open) বা পালক-প্রান্ত 
(feather-end) রেখাঁটিকে বড় এবং ataa (closed) বা তীর-প্রান্ত (arrow-end) 
রেখাটিকে ছোট; বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রমের কারণ পরবর্তী অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। i 
(৩) ১৩ নং (ক), এ).এবং (গ) চিত্রে তিনটি দিগ্রমের দৃষ্টান্ত দেখানো 
হইয়াছে। কোনো কোনো অবস্থায় মরলরেখা বক্র, নোয়ানো বা ছিন্ন দেখা যায়। 


হা ওঁ 


SSW Zz 


SQW 


KA 


(91) 
১৩ নং চিত্র (ক), (a), (গ)--দিগ ভ্রম 


(ক) চিত্রে ataa সরলবরেখা দুইটি সমান্তরাল, কিন্তু: উহাদের বাঁকা 
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দেখাইতেছে। আবার (4) চিত্রে ক গ খ সরলরেখাকে গ বিন্দুতে নোয়ানো দেখায় 


১৪ R চিত্র_-শৃন্স্থানের তুলনায় পূর্ণ বা খণ্ডিত সমানস্থান বড় দেখায় 


(গে) চিত্রে চ ছ সরলরেখাকে দুইটি ভিন্ন সরলরেখার অংশ বলিয়া দেখায়, অথবা 
দেখায় যেন ছ সরলরেখা চ সরলরেখার সহিত অবিচ্ছিন্ন নয়। y 

আবার, শূন্তস্থানের তুলনায় পূর্ণ বা খণ্ডিত. সমান স্থান বড় দেখায়। ১৪নং 
চিত্রে দ্্টব্য। y i 


৭। ভ্রমপ্রত্যন্ষের ব্যাখ্যা 

ভ্রমপ্রতাক্ষের বাখ্যায় উহার ছুই জাতীয় কারণ নির্দেশ কর] হইয়া থাকে । প্রথম 
কারণটি সংবেদনমূলক এবং দ্বিতীয় কারণটি অনুমানমূলক । জঅংবেদনমূলক ব্যাখ্যায় 
বলা হয় যে অক্ষিপটীয় প্রতিরূপ ( rotinal image ) অথবা চক্ষু-সঞ্চালনের অভিজ্ঞতাই 
অধিকাংশ ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ। যেমন খাড়া রেখাটিকে উহার সমান অনুভূমিক 
রেখা হইতে বড় দেখায়, কারণ প্রথমটিকে দেখিতে গিয়া দ্বিতীয়টির তুলনায় 
চক্ষঘধশলনের শ্রম বেশী হয়। এইরূপ ব্যাখ্যার সমালোচনায় বলা যায় যে, যদি 
চক্ষু্ালনের কোনো স্থযোগ না দিয়াই রেখ! দুইটি অতি অল্প কালে দেখানো হয়, 
তখনও এই Gear ঘটিয়া থাকে | 

আবার শূন্স্থানের তুলনায় পূর্ণস্থানের পরিমাণ বা দৈর্ঘ্যের আধিকা-_অ্ম ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়া বলা হয় যে, যেহেতু পূর্ণস্থানের বিন্দু বা সরলরেখা দেখিতে চক্ষুর কাজ 
বাধ! পায়, এবং শূন্যস্থান দেখিতে উহার কাজ অবাধে চলিতে পারে, সেই কারণে 
প্রথমটি বেশী এবং দ্বিতীয়টি কম দীর্ঘ দেখা যায়। 

এই মতে মুরেলার_লায়ার, ভ্রমের ব্যাখ্যা এইরূপ | এই ভ্রম অক্ষিপটের উপর 
ব্যাচ কতকগুলি বৃত্ত প্রতিফলিত হইবার জন্যই ঘটিয়া থাকে। এই বৃত্গুলি স্পষ্টতম 
দর্শনের স্থান অর্থাৎ পীতবিনদু (yellow spot) হইতে বাহিরে পড়ে। ফলে তীরপ্রান্ত 
(arrow-end) এবং পাঁলক-্প্রান্তের (foather-end) প্রতিবূপ আবছা বা অস্পষ্ট হয়। 
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ফলে এই ছুই প্রান্তবিশিষ্ট সরল রেখাটি ছোট দেখায়। মুয়েলাব্-লায়ারু ্রমপ্রতাক্ষের 
উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নয়, কারণ চিত্রটি চক্ষু হইতে যত দূরে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ 
উহার প্রতিরূপ যে পরিমাণে স্পষ্ট দর্শনস্থানে পড়ে, এই ভ্রম সেই পরিমাণে বাড়িয়া 
মায় আবার প্রভ্যা বর্তনীয় দৃষ্টিকোণ হইতে যে সকল ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটে সেইগুলিও 
অনেক সময় চক্ষুমঞ্চালনের অভাবে ঘটিয়া থাকে এবং উহ! বর্তমান থাকিলে ঘটে না। 
সংবেদনমূলক ব্যাখ্যার তুলনায় সম্বন্ধ ব| অন্তুমানমূলক ব্যাখ্যাই বেশী 
সন্তোষজনক বলিয়! মনে হয়। গেন্টাণ্ট, মতবাদ স্বীকার ন! করিলেও, ইহ! Peis 
যে ভ্রমপ্রতাক্ষই একটি নির্দিষ্ট সংগঠন ( pattern ) এবং উহার freq স্বভাব 8 
সক্রিয়ত থাকে । তাহা ছাড়া, কোনে! কোনে! ভ্রমপ্রত্যক্ষ যে অনুশীলন এবং 
দীৰ্ঘকালীন দৃষ্টিনিবেশের ফলে দূর হইতে থাকে, তাহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই | 
ধু সংবেদনই ভ্রযের কারণ হইলে, ভ্রমপ্রত্যক্ষ এইরূপে কমিতে পারে না। স্থতরাং 
সম্বন্ধ অথবা অন্তুমানমূলক দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই ভ্রম-প্রত্যক্ষের অধিকতর সঙ্গত ব্যাখ্যা 
বলিয়া মনে হয়।' ; 
৮। অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ ( Hallucination ) 
অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ এই খণ্ডের “কল্পনা” শীর্ষক পঞ্চম পরিচ্ছেদে আরও বিশদভাবে 
আলোচিত হইবে। এ পরিচ্ছেদের পঞ্চম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | কিন্তু অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের' 
সহিত aya ভ্রমপ্রতাক্ষের পার্থক্য বুঝা দরকার | স্থতরাং, পুনরাবৃত্তি ঘটিলেও সমূল 
ভ্মপ্রত্যক্ষের পরই অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সংক্ষিথ্চ আলোচনা করা হইল। উপরো্ত' 
স্থানেও এই পার্থক্য আলোচিত হইবে। 
বে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বাস্তব ভিত্তিমূলক না een সম্পুর্ণ মানস বা যান্্িক 
কারণে ঘটে তাহাকে অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে । যেমন অন্ধকারে কোথায়ও কিছু 
নাই, অথচ অশরীরী ছায়ামৃতিরুদরশন হইল । অথবা যেমন মত্ত অবস্থায় চারিদিকে 
Fos ছুটাছুটি করিতেছে এইরূপ দেখা গেল। অথবা যেমন ঘুমের ঘোরে লেডি, 
ম্যাক্বেথ, রক্তাক্ত কুপাণ দেখিলেন। IAA ঘোরে রক্তাক্ত কৃপাণ দেখাকে 
অমূল ভ্রমপ্রতাক্ষ না বলিয়া স্বপ্ন বলাই ভাল ।১ 


অমূল এবং সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সাদৃশ্য !এই যে উহার! উভয়ই ভ্রমপ্রত্যক্ষের 

প্রকারভেদ | কিন্তু ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে। সমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষের 

মূলে যেমন কোনো বাস্তব ঘটনা বা পদার্থ থাকে, অমূল ভমপ্রত্যক্ষে সেইরূপ থাকে ন! l 
১ স্বপ্ন ও অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের পার্থক্য “কঙ্গনা” শীর্ষক পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে। 


মনোবিষ্ঠা ২১ 


অর্থাৎ, বাস্তব জগতের অথবা সংবেদনের দিক হইতে দেখিলে অমূল প্রত্যক্ষ 
নিতান্ত অমূলক | পক্ষান্তরে সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ সমূল, অর্থাৎ ইহার মূল বা বাস্তব ভিত্তি 
বুহিয়াছে। ভ্রমপ্রত্যক্ষ বাস্তব সংবেদনের মানস বিকৃতি বা অপব্যাখ্যা ( wrong 
interpretation of sensation )| কিন্তু অমূল ভ্ৰমপ্ৰত্যক্ষ বাহ সংস্পর্শহীন 
মানসপ্রত্যক্ষ | ইহা কোন বাহ্বস্তর দ্বারা উৎপন্ন নয়, কিন্তু মনের ক্রিয়া হইতে OES I 

অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ প্রসঙ্গে বলা যায়, যে-কোনো ইন্দ্রিয়েই ইহা 
আরোপিত হইতে পারে, যদিও ইহা প্রধানত: দর্শন এবং শ্রবণেই আরোপিত হয় 
বেশী । ভ্রান্তর্শন ল্রান্তশরবণ প্রভৃতি অমূল প্রত্যক্ষ স্বভাবী এবং অস্বভাবী সকল 
ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে | দুরদর্শন ( clairvoyance ) এবং দূরএবণ 
(clairaudience) প্রভৃতি অধিকাংশ স্থলেই অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ। অমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষ 
প্রধানতঃ মানসিক এবং যাল্লিক কারণে ঘটিয়া থাকে 1 সংবেশন ( hypnosis ) দ্বারা 
এই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ উৎপন্ন Fal যায়। এইরূপ অমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষ সার্থক ( positive ) 
এবং নঞ্্থক ( negative ) হইতে পারে। সদর্থক VT ভ্রমপ্রতাক্ষে বাস্তব-ভিত্তিহীন 
সংবেদন জন্মে, যেমন সংবেশিত বাক্তি তাহার সম্মুখে অনুপস্থিত বান্ধিকে দেখিতে 
পায় এবং তাহার সহিত কথাবার্তা বলে। নঞ্্থক অমূল প্রতাক্ষে যে সকল সংবেদন 
বাস্তবিকই ঘটিতেছে তাহা GAGS হয় না। যেমন, সংবেশিত ব্যক্তি তাহার নিজ 
নাম, ধাম, পরিচয় প্রভৃতি ভুলিয়া যাইতে পারে। 


৯। দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ 


(Perception of Space and Time) 


(ক) সাধারণভাবে CHASTE 


দেশ বাঁ স্থানের আসল স্বরূপ কি তাহা মনোবিগ্ভার আলোচা নয়। দেশ বা 
স্থান যাহাই হউক না কেন, ইহার জান কিরূপে সম্ভব হয়, অথবা অভিজ্ঞতার দিক 
হইতে দেশ বা স্থান কি, তাহাই মনোবিগ্ভার আলোচ্য। 

দেশ শূন্য এবং পূর্ণ ভেদে দুই প্রকার। T স্থান বাঁ দেশ (empty space, 


বহি - মনোবিগ্যা 


vacuum ) বুঝায় অব্যাহত বা বাধাহীন অঙ্গপঞ্চালন ( unresisted moyement ) | 
ঘরের শূন্তস্থান দেখিতে বা উহাতে চলিতে গিয়া, কোথাও চক্ষুর বা হস্তপদের 
সঞ্চালন বাধা পায় না। এইরূপ অবাধ অঙ্গচালনার বাহন (medium) শূন্যস্থান | 
আবার fata (filled-up space, plenum) বলিতে বুঝায় ব্যাহত বা বাধাপ্ৰাপ্ত 
অঙ্গগঞ্চালন (resisted movement)! ঘরে চক্ষু বাহস্তপদ সঞ্চালন করিতে গিয়া 
ঘরের আসবাবপত্রে অথবা দেওয়ালে এই গণি ব্যাহত বা বাধাপ্রা্থ হইলে বুঝায় 
এই গতির বাধাদানকাৰী স্থানগুলি পূর্ণ। ব্যাহত গতি অংবেদন হইতে পূর্ণহ্থানের 
এবং অব্যাহত গতি সংবেদন হইতে শুহ্তস্থানের প্রত্যক্ষ ঘটে। 
বস্তুর বিভিন্ন দৈশিক ধর্মগুলিও মনোবি্যায় অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে নির্ণীত হয়। 
বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ঘনত্ব, পরিমাণ, ওজন, আকার, আকৃতি, মস্থণতা, কর্কশতা, 
দূরত্ব, নিকটত্ব প্রভৃতি সকল দৈশিক ধর্মগুলিই বুঝিতে হয় প্রত্যক্ষের মানদণ্ডে | 
মনোবিগ্ভার দিক হইতে দেশ বা স্থান কতকগুলি বিন্দুর wae) একটি বড় 
জিনিসের সহিত একটি ছোট জিনিসের পার্থক্য নির্ভর করে, উহারা যে দৈশিক 
বিনুগুলি লইয়া গঠিত, তাহাদের সংখ্যার উপর। এই বিন্দুগুলি উপরে-নীচে, 
ডাইনে-বীয়ে, সম্মুখে-পশ্চাতে, দূরে-নিকটে প্রভৃতি নানা অবস্থানে, দিকে ও দূরত্বে 
পরস্পর-সম্বদ্ধ'। দেশ বা স্থান বলিতে বুঝায় অনেকগুলি বিন্দুর সহাবস্থান (০০- 
existence of points) | 
বাহ্‌ জগৎ বা জড় পদার্থই দেশ জুড়িয়া ace 1 সুতরাং দেশপ্রত্যক্ষ বলিতে 
জড়পদার্থের বা বহির্জগতের প্রত্যক্ষ বুঝায়। জড়পদার্থের (matter) দেশ ভুড়িয়া 
থাকা (extension) ছাড়া, ওজন, পরিমাণ, ঘনত্ব, সংখ্যা, গতি প্রভৃতি গুণগুলিকে 
বলা হয় মুখ গুণ (primary qualities) | দেকার্তে, লক্‌ প্রভৃতি মনোবিদগণের 
মতে এই মুখ্যগুণগুলি জড়পদার্থের নিজস্ব গুণ । ইহারা প্রত্যক্ষ হউক বা লা হউক, 
ইহারা বাস্তব সত্য । আবার এই মুখ্য বা প্রাথমিক গুণগুলি ছাড়াও, জড়পদার্থের 
আরও কতগুলি গুণ আছে যাহাদের বলা হয় গৌণ গুণ (secondary qualities), 
যেমন রং, শব্দ FISD, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতি। ইহারা জড়বস্তর নিজস্ব ব| আসল গুণ নয়, 
কিন্তু চক্ষু, নাসিকা, জিহবা! প্রভৃতি ইন্দ্ৰিয়ের সহিত বস্তুর সংযোগ-হেতু উৎপন্ন we | 
দেশগ্রতাক্ষ বলিতে শূন্য ও পূর্ণভেদে ছুই প্রকার দেশের প্রত্যক্ষ বুঝায়। 
পূর্ণ দেশপ্রত্যক্ষ বলিতে আবার বহির্বিশ্বের বিভিন্ন জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ বুঝায়। 
আবার'জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ বলিতে বুঝায় উহা যে-দকল দৈশিক fay লইয়া গঠিত 


প্রত্যক্ষ ২৩ 


উহাদের নানা অবস্থান, দিক, দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধগুলির প্রত্যক্ষ । অধিকল্ত, 
জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ হইল উহার qa ও গৌণ গুণগুলির প্রত্যক্ষ । তাহা ছাড়া, 
ইহাও মনে রাখা দরকার যে প্রত্যক্ষ একটি কালিক ঘটনা । ইহা কোনো কালে 
সংঘটিত হয়। স্থতরাং বাহ৷ জড়পদাথের দৈশিক প্রতাক্ষের সহিত উহার কালিক 
প্রত্যক্ষ বুঝিতে হইবে। 


(খ) দেশের স্পর্শপ্রত্যক্ষ 


(Tactual Perception of Space) 


স্বাদ ও ঘ্রাণ সংবেদনের বাহ জগং বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা কম ॥ 
Mas সংবেদন সাহাঘো বাহ জগতের যে জ্ঞান হয়, তাহাও সামান্য । এই জ্ঞান 
উৎপন্ন করিবার সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষমতা স্পর্শ ও দর্শন সংবেদনের | স্পর্শ ও দর্শন 
প্রত্যক্ষই বহিবিশ্বকে জানিবার দুইটি দ্বার। অবশ্য মানুষের বহিহিশ্ব প্রতাক্ষের 
ক্ষেত্রে এই কথা খাটিলেও, মনুস্তেতর প্রাণীর বহির্বিশ্ব প্রত্যক্ষে উহা খাটে না। কারণ 
নিয়তর প্রাণীর ইন্দরিয়গুলির মধো দর্শন ও স্পর্শের তত প্রাধান্য নাই, যত আছে 
শ্রবণ, স্বাদ ও gta সংবেদনের- যেমন যশ, পিপীলিকা! প্রভৃতির বহিবিশ্বের 
প্রত্যক্ষে প্রাণ সংবেদনের স্থান সর্বাধিক | 

কাহারও কাহারও মতে দর্শন অপেক্ষা স্পর্শই জড়জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার 
egsa উপায়। যাহারা জন্মান্ধ, তাহাদের পক্ষে স্পর্শই এই জ্ঞানলাতের একমাত্র 
উপায়। জন্মান্ধের বহির্জগৎপ্রত্যক্ষ স্পর্শপ্রত্যক্দ। পক্ষান্তরে যাহারা চক্ষুম্মান 
বা দর্শনক্ষম, তাহারা স্পর্শের সহিত দর্শন এবং দর্শনের সহিত স্পর্শ মিলিত করিয়া 
এই জ্ঞানলাভের স্থবিধা পায়। 

জন্মান্ধ ব্যক্তির দেশপ্রত্যক্ষ 
( Spatial Perception of the Congenitally -blind ) 

জন্মান্ধ ব্যক্তির, দেশপ্রত্যক্ষ কিরূপে সংঘটিত হয়? হাতের কাছে টেবিলটিকে 
Gate ব্যক্তি কিরূপে প্রত্যক্ষ করে তাহা দেখা যাউক। এই ব্যক্তি তাহার ভান 
হাতটি টেবিলের উপর রাখিল | এই একটি স্পর্শনক্রিয়ায় টেবিলের যতটুকু অংশ 
তাহার ডান হাতের সংস্পর্শে আসিল, টেবিলটি যে অন্ততঃ ততটুকু, তাহা সে প্রত্যক্ষ 
করিল।  টেবিলটি যদি তাঁহার করতলের মত ছোট হইত, তাহা হইলে এই একটি 
স্পর্শনেই মোটের উপর গোটা টেবিলটিকে সে প্রত্যক্ষ করিতে পারিত। এইরূপ 


২৪ - মনোবিদ্যা 


স্পর্শপ্রতাক্ষে ate চাঁলাইবার বা সঞ্চালন করিবার, অর্থাৎ সক্রিয় স্পর্শের, দরকারি 
নাই, কারণ ধরিয়া, লওয়া হইয়াছে যে টেবিলটির আকার এই জন্মান্ধ ব্যক্তির দক্ষিণ 
করতলের সমান । এইরূপ গতিবিহীন স্পর্শের নাম fafaa স্পর্শ (passive 
touch ) | 
টেবিলটি করতলাকার বলিতে মনোবিগ্যা দিক হইতে বুঝায় যে, করতলের 
যে স্পর্শবিন্ুগুলি (touch spots ) টেবিলের সংস্পর্শে আসিয়া উদ্দীপিত হইয়াছে, 
উহার আকার এগুলির সমান। প্রত্যেকটি স্পর্শবিন্দুরই একটি স্থানীয় সঙ্কেত (local 
sign ) আছে, যাহার ফলে উহ! উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য স্পর্শবিন্দুর 
সহিত তুলনায় উহা কোথাম্» অবস্থিত তাহা! প্রত্যক্ষ হয় । ধরিয়া লওয়া গেল যে 
টেবিলের সংস্পর্শে আপিয়া করতলের যে স্পর্শবিন্দুগুলি উদ্দীপিত হইয়াছে উহার! ক, 
af Gon ও, এবং টেবিলের উদ্দীপক দেশ-বিন্দুগুলি যথাক্রমে ক, খ, গ, ঘ, 
এবং উ| ক বিন্দু উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাক্ষ হয় যে ইহা অন্যান্ত বিন্দুগুলির 
বাম দিকে । আবার খর বিন্দু উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় উহা! ক বিন্দুর 
ডান দিকে এবং অন্যান্য বিন্দুগুলির বামদিকে। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি বিন্দুরই 
নিজস্ব স্থানীয় সঙ্কেত রহিয়াছে । তাহা হইলে টেবিলটির ক, খ, গ, ঘ এবং উ এই 
উদ্দীপক দেশ-বিন্দুগুলি যথাক্রমে করতলের ক, at, গঁ, ঘর, এবং ৬বিন্দুগুলি উদ্দীপিত 
করিয়াছে এবং করতলের উদ্দীপিত বিন্দুগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ যেরূপ, টেবিলের 
উদ্দীপক বিন্দুগুলির সম্বন্ধও সেইরূপ, এই প্রকার প্রত্যক্ষ ঘটিল। 
টেবিলের আকৃতি করতলের সমান ধরিয়া লইলেও, হয়ত উহার প্রকৃত আকুতি 
করতল অপেক্ষা AG | Bats গোটা টেবিলের দৈশিক পরিমাণ বা আকার করতলের 
একটি মাত্র নিক্ষিয় স্পর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। এই উদ্দেষ্যে কয়েকটি 
নিষ্ক্রিয় স্পর্শ অথবা স্পর্শের সহিত করতলসঞ্চালন দরকার হইবে। এইরূপ 
অঙ্গসধ্শালনের সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শনকে সক্রিয় স্পর্শ ( active touch ) বলে। সক্রিয় 
স্পর্শের সাহায্যে টেবিলের বিভিন্ন অংশগুলিকে পূর্বাপরভাবে স্পর্শ করিয়াই এই 
বস্তটির পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ সম্ভব। এইরূপ পুনঃ পুনঃ এবং পর পর টেবিলের অংশগুলি 
গতি বা হস্ত সঞ্চালনের সাহায্যে স্পর্শ করিয়া, অর্থাৎ স্পর্শ সংবেদনের সহিত পেশী 
সংবেদন ( muscular sensation ) যুক্ত করিয়া, টেবিলের আকার এবং আয়তন 
প্রতক্ষ করা সম্ভব হয়। বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলি মধে) কোন্টি কোন অংশের সম্বন্ধে 
কোথায়, কোন্‌ দিকে এবং কতদূরে বা নিকটে অবস্থিত, প্রত্যক্ষের এই সকল জ্ঞাতব্য 
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বিষয় সক্রিয় স্পর্শের সাহাঁযো জানা যাঁয়। কিন্ত afer 'পর্শের সাহায্যে কোনো 
ক্ষুদ্ৰ বস্তুকে কতকগুলি বিন্দুর সহাবস্থান (co-existence of points) রূপেই জানা 
যায় মাত্র । এ বিন্দুগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ, যেমন অবস্থিতি, দিক এবং দূরত্ব বা 
'নিকটত্ব প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ করিলে হইলে শুধু Fifer স্পর্শ ই যথেষ্ট নয়, কিন্তু উহার 
সহিত সক্রিয় স্পর্শের অর্থাৎ গতি-স্পর্শ সংবেদনের ( tactuo-muscular sensation ) 
প্রয়োজন Vz | 
কিন্তু সক্রিয় স্পর্শের ভেদ রহিয়াছে, যেমন পরিমাণগত ( quantitative ) 

এবং প্রকারগত (qualitative) ভেদ )। টেবিলটির দৈর্ঘ্য কোন্টি এবং প্রস্থ 
কোন্টি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, জন্মান্ধ ব্যক্তি টেবিলের উপর হস্ত সঞ্চালন 
করিয়া দেখিবে যে উহার কোন্‌ প্রান্ত হইতে কোন্‌ প্রান্ত পর্যন্ত হস্ত সঞ্চালন করিয়া 
উহাকে স্পর্শ করিতে সক্রিয় স্পর্শ, অর্থাৎ পেশী ও স্পর্শ সংবেদনের পরিমাণ বেশী হয়। 
বলা বাহুল্য, যে প্রান্ত হইতে যে প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে স্পর্শ ও পেশী সংবেদনের 
পরিমাণ বেশী হয়, তাহাই টেবিলটির দৈর্ঘ্য এবং যে প্রান্ত হইতে যে প্রান্ত পর্যন্ত 
প্রত্যক্ষ করিতে স্পর্শ ও পেশী সংবেদনের মাত্রা কম তাহাই টেবিলের প্রস্থ । এইরূপে 
টেবিলটি কত বড় তাহার প্রত্যক্ষ নির্ভর করে উহাতে হস্তস্ালন করিতে কি 
পরিমাণ পেশীয় স্পর্শ বা সক্রিয় স্পর্শ সংবেদন লাগে, তাহার উপর । 
' সুতরাং জন্মান্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে টেবিলের অথবা অন্য যে কোনো! বান প্রত্যক্ষ 

বস্তুর পরিমাণ বুঝিতে হইলে, উহাকে সক্রিয় স্পর্শের মাত্রা বা পরিমাণ (auan 
tity) দিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্ত সহাবস্থিত বিন্দুগুলির পারস্পরিক অবস্থিতি 
এবং দিক প্রত্যক্ষ করিতে হইবে সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের গুণ ( quality ) দ্বারা । 
টেবিলের ক, খ, গ, ঘ এবং ও বিনুগুলির একটি অপরটির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ 
(relation ), একটি অপরটির কোন্‌ দিকে অবস্থিত (৫0900102) position ), ইহ! 
প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের প্রকার বা গুণের উপর নির্ভর করিতে 
হয়। ভান দিক হইতে বাম দিকে হস্তমঞ্চালন করিতে হইলে যে “জাতীয় সক্রিয় 
স্পর্শ করিতে হয়, বাম দিক হইতে ভান দিকে, উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে উপরে, 
সম্মুখ হইতে পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ হইতে সন্মুখে হস্তসধালনের সক্রিয় স্পর্শ উহার 
তুলনায় ভিন্রজাতীয়, এমন কি বিপরীতও, হইতে পারে । এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি 
সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনে বিভিন্ন প্রকারের পেশী সংবেদন জন্মে এবং এই ভিন্ন সক্রিয় 
স্পর্শ ই সহাবস্থিত বিন্দুগুলির দিক এবং পারস্পরিক অবস্থান প্রত্যক্ষ করিতে সাহায্য 
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করে। পাখাটি যে মাথার উপরে এবং টেবিলটি পাখার নীচে, ইহা বুঝিতে পারা 
যায়, উহাদিগকে স্পর্শ করিতে হইলে যে বিপরীত সক্রিয় স্পর্শ প্রয়োজন, তাহার 
সংবেদন ছার1। হাত তুলিবার সক্রিয় স্পর্শ যে হাত নামাইবার সক্রিয় স্পর্শের 
বিপরীত, তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে | 

সুতরাং, জন্মান্ধ ব্যক্তি পেশীর এবং স্পর্ণ সংবেদনের পরিমাণ বা মাত্রান্ডেদ 
অন্ুসারে বস্তুর পরিমাণ, যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, দুরত্ব, নিকটত্ব প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষ করে. এবং এই সংবেদনের প্রকার বা গুণভেদ অনুসারে বস্তুর, 
অবস্থিতি, দিক, পারস্পরিক সন্বন্ধ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে। 


(গ) দেশের দর্শন-প্রত্যক্ষ 
` ( Visual Perception of Space ) 


জন্মান্ধ ব্যক্তি পেশী ও স্পর্শ সংবেদন সাহায্যে দেশ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু চক্ষুন্মান্‌ 
ব্যক্তির দেশপ্রত্যক্ষে দর্শন সংবেদনও প্রধান অংশ গ্রহণ করে। স্বাভাবিক 
দেশপ্রতাক্ষে স্পর্শের তুলনায় দর্শনের গুরুত্ব কম নয়। 

স্পর্শ সংবেদনের মত, দর্শন সংবেদনও পেশী সংবেদনের সাহাযো অথবা উহার 
সাহায্য না লইয়া, অর্থাৎ সক্রিয় ও faf ভাবে, ঘটিতে পারে। নিক্ষিয় দর্শন 
সংবেদনে DEAR থাকে না কিন্তু সক্রিয় দর্শন সংবেদনে চক্ষুপেশীর ক্রিয়ার ফলে 
চক্ষু সঞ্চালিত হয়। যেমন এক দৃষ্টিতে, অথবা একটি চোখের পলকে টেবিলটি 
দেখিয়া লইলাম। টেবিলটি ছোট হইলে অবশ্যই উহাকে এক পলকে অথবা 
PRGA না করিয়াই দেখা যায়। এই একটি দৃষ্টিতে দেখার নাম নিক্তিয় দর্শন 
(passive sight )1 আবার টেবিলটি যদি প্রকাণ্ড হয়, তাহা হইলে উহাকে 
এক পলকে দেখিয়া লওয়া যায় না, কিন্তু চক্ষু giza ফিরাইয়1, অর্থাৎ জক্রিয় 
দৃষ্টির ( active sight ) সাহায্যে দেখিতে হয় | 

স্পর্শ সংবেদনের মত দর্শন সংবেদনেরও পরিমাণ অনুসারে দৈশিক পরিমাণ, 
দূরত্ব প্রভৃতি গুণ প্রত্যক্ষ হয়, এবং ইহার প্রকার ব| গুগভেদ অন্নুনারে দৈশিক 
অবস্থিতি অথবা অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয়। D স্র্শবিন্দুর মত অক্ষিপটেও 
. দৰ্শনবিন্দু আছে। আবার স্পর্শ সংবেদনের মত দর্শন সংবেদনের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ 
বস্তুর অবস্থিতি, সম্বন্ধ প্রভৃতি ধর্মগুলি অক্ষিপটের কোন্‌ বিন্দুতে বস্তুটি প্রতিফলিত 
হয়, তাহার উপর নির্ভর করে অক্ষিপটের দর্শনবিন্দুগুলি, অর্থাৎ যে বিন্দুতে প্রত্যক্ষ 
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aw প্রতিফলিত হয়, যেমন ডান-বাঁম, উপর-নীচ, সম্মুখ-পশ্চাৎ প্রভৃতি, যে ক্রমে 
429, উহাদের উপর প্রতিফলিত awa বিন্দুগুলিও সেই ক্রমানুসারে ATS | 

বস্তুর পরিমাণ, অর্থাৎ বস্তুটি ছোট কি বড় তাহাও, নির্ভর করে দৃষ্টিবিনদু বা 
দৃষ্টিকোণের ( angle of vision ) উপর 1 were হইতে প্রস্থত আলোকরশ্ি 
অঙ্গিমুকুর প্রভৃতি চক্ষুগোলকের স্তর অতিক্রম করিবার কালে প্রতিস্থত ( refracted) 
হইয়া অক্ষিপটে বিপরীতভাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে অক্ষিপটের সহিত দৃষ্টবস্তুর 
একটি কোণ গঠিত হয়। এই কোণের পরিমাণ অনুসারে pga আঁকার বা পরিমাণ 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | È 

একই আকারের 
দুইটি বস্তু যথা ক খ এবং ক 
$ চক্ষুর দূরে ও নিকটে 
অবস্থিত হইলে উহারা 
অক্ষিপটে যথাক্রমে ছোট 
এবং বড় দৃষ্টিকোণ গঠন 
করে এবং এ কারণে 
দূরের que ছোট ও ১৫ নং চিত্র__প্রতিসরণ (Refraction) 
নিকটের বস্তুটি বড় দেখায় । উপরের ১৫ নং প্রতিসরণ (refraction ) চিত্রে 
ইহা দেখানে। হইয়াছে। 

অবশ্য দর্শন-প্রত্যক্ষের এই ব্যাখ্যা যতটা শারীরবৃত্বীয ততটা মনোবৈজ্ঞানিক নয়। 
সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে অনেকাংশে শারীরবৃততীয় হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ এই দুইটি মানসবৃত্তিতেই ইন্দিয়-যস্ এবং cra 
নাতে ক্রিয়া স্থলভাবে প্রকট । মনোবিগ্ভার দিক হইতে বলা যায় যে, সক্রিয় 
দর্শনপ্রত্যক্ষের সংশ্লিষ্ট চক্ষুর পেশী-সংবেদন IST প্রত্যক্ষে প্রভাব বিস্তার করে।, 
একটি বস্তুকে দেখিতে হইলে উহাকে স্পষ্ট দর্শন-বেথায় ( clear line of vision ) 
আনিতে হয় এবং এই ক্রিয়ায় চক্ষুকে ডানে-বামে, উপরে-নীচে, সম্মুখে-পশ্চাতে 
সঞ্চালিত করিতে হয়। চক্ষ্ঞ্চালনের এই বিভিন্ন-প্রকার ক্রিয়াগুলি দৃষ্টবস্তুর 
অবস্থিতি, সম্বন্ধ, দিক্‌ প্রভৃতির নির্ণয়ে সহায়তা করে। 

মোটের উপর, স্পর্শগ্রত্যক্ষের মূলনীতি দর্শন-প্রত্যক্ষেও প্রযোজ্য। এই দুই 
গ্রভ্যক্ষের পার্থক্য এই যে, চক্ষু উহার বিবর হইতে OTST নিকট ছুটিয়া যায় না, 


ক? 


ey 


২৮ মনোবিদ্যা 


কিন্তু ima পেশীর সাহায্যে প্রত্যক্ষ বস্তর নিকট যাইয়া উহার স্পর্শজ্ঞান লাভ 
Sta চক্ষু উহার বিবরে অবস্থিত হইয়াই দৃশ্যবস্তর বিভিন্ন ধর্মগুলি প্রত্যক্ষ FTA | 
অবশ OT প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনমতে চক্ষু স্পর্শেক্ডিয়ের ন্যায় 'দৃশ্যবস্তর নিকট 
আলোকরশ্মির মধ্য দিয়া গমন করে এবং এ আলোকরশ্মি বস্তুর আকারে আঁকারিত 
হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 


(ঘ) এক--চাক্ষুষ ( Monocular ) এবং 
দ্ব-চাক্ষুষ ( Binocular ) প্রত্যক্ষ 

দুইটি চক্ষুর সাহায্যে দর্শনপ্রত্যক্ষকে faga এবং একটি চক্ষুর সাহায্যে দর্শন- 

‘প্রত্যক্ষকে এক-চাক্ষুষ দর্শনপ্রতাক্ষ বলে | 
সাধারণতঃ দুই চক্ষুর সাহাযোই দর্শনপ্রত্যক্ষ ঘটে, অর্থাৎ সাধারণ চাক্ষুষ গ্রত্যক্ষকে 
R প্রত্যক্ষ বলা যায়। এক-চাক্ষ্ প্রত্যক্ষ সাধারণ নয়। কিন্তু যাহাদের এক 
চক্ষু ffe, অথবা যাহারা প্রয়োগশালায় এক চক্ষু বন্ধ করিয়া দর্শনপ্রতাক্ষের অনুশীলন 
করে, তাহাদের দর্শনপ্রত্যক্ষ SEE প্রতাক্ষ। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও এক-্চাক্ষুষ 

প্রত্যক্ষ প্রায়ই অতীত fa চাক্ষুষ প্রত্তক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়। 

এক চক্ষু দিয়! দূরত্ব দর্শন অস্পষ্ট বা আবছা ভাবে হয়। যাহারা একটি চক্ষুর 
সাহায্য হইতে বঞ্চিত, তাহাদের দূরত্বজ্ঞান যে অপেক্ষাকৃত fig? তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এক-চাক্ষ্ষ দূরত্ব প্রত্যক্ষ কতকগুলি দর্শনের সূচক বা চিহ্তের (visual signs) 
সাহায্যে সাধিত হইয়া থাকে । যেমন, (১) কোনো awa আঁকাঁরকে উহার পরিচিত 
আকার অপেক্ষা ছোট দেখাইলে বুঝা যায় যে উহা দূরে অবস্থিত। (২) আবার 
দুইটি সমান্তরাল রেখা! একস্থানাভিমুখী হইতেছে (convergence) দেখিলেও, এ রেখা 
দুইটির দূরত্ব বুঝা যায়। (৩) বস্তুর অস্পষ্টতা এবং উহাতে অবস্থিত গাছপালা 
প্রভৃতির রং-এর পরিবর্তন প্রভৃতি দেখিয়াও বুঝা যায় যে উহা দূরে অবস্থিত। (৪) 
'আলো-ছায়ার খেলা” (play of light and shade ) দেখিয়াও ছায়াময় অংশ 
দূরে এবং আলোকময় অংশ নিকটে বলিয়া দেখা যায়। (৫) গতিশীল দ্রষ্টার 
দৃষ্টিবিন্দুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপাজদষট স্থান পরিবর্তন দেখিয়াও 
(parallax) দুরত্ব বা নিকটত্বের দর্শন-প্রতাক্ষ হয়। ধাঁবমান রেলগাড়িতে বিয়া 
নিকটবর্তী বস্তগুলি বিপরীত দিকে এবং দূরবর্তী বন্তগুলি সঙ্গে সঙ্গে দৌঁড়াইতেছে 
দেখা যায়। (৬) অধিকন্ত, এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেও নিকট এবং দূরবর্তী বস্তুর সহিত 


প্রত্যক্ষ j ২৯ 
চক্ষুকে উপযোজিত ( accommodated) করিতে হয় এবং এই উপযোজনে বস্তুর 
নিকটত্ব বা দূরত্ব অনুসারে অক্ষিমূকুরকে বেশী বা ST BS (convex ) করিতে হয় l 
এই ক্রিয়ায় চক্ষুপেশীর যে শ্রম বা টান ( strain ) অগ্ুভূত হয়, তাহাই বস্তুর নিকটত্ব 
বা দূরত্বের পরিমাপ করে। 

উপরোক্ত লক্ষণগুলির সাহায্যে এক-চাক্ষুষ দর্শনে paea দূরত্ব বা fishy 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | 

দ্বি-চাহ্ষু দর্শনে উপরের লক্ষণগুলি ছাড়া আরও কতক গুলি দর্শনের কুচক- 
চিহ্ন বর্তমান থাকে । যেমন, ছুই be দিয়া একই বস্তকে দেখিলে, ছুই চক্ষু একটি 
দর্শন-যন্ত্ররূপে কাজ করে এবং উহাদের দুইটি অক্ষকেই (axis), অর্থাৎ পীতবিন্দু হইতে 
অক্ষিমুকুরের মধ্য দিয়া দৃষ্টব্ত পর্যন্ত কল্পিত রেখাকে, কমবেশী একস্থানাভিমূখী 
(converge ) করিতে হয় । দুইটি অক্ষিমুকরের THEE এইরূপ করিতে হইলে 
চক্ষুপেশীগুলির যে শ্রম হয়, তাহার পরিমাণ ARTA AVI GT বুঝা যাইতে 
পারে। বস্তুটি অত্যন্ত নিকটবতী হইলে, এই পেশীর শ্রম অত্যধিক হয়। আবার 
উহা যত দূরে হয়, HHT পেশীর শ্রম তত কম হইয়া থাকে | 
দ্বি-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে একটি বস্তুর্শন : 

দুইটি চক্ষু দিয়া একই বস্তকে দেখিলে, দুই অক্ষিপটের দুইটি পীতবিন্দুতে বস্তুর, 
দুইটি প্রতিরূপ ( image ) প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থায় বস্তুটিকে দুইটি বস্তুরূপে 
দেখা উচিত। কিন্তু বস্তুতঃ এই অবস্থায়ও একটি বস্তু দুইটি রূপে দৃষট ন! হইয়া একটি 
রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে চক্ষু দুইটি হইলেও, উহার! একটি 
দর্শনেন্দ্রিয়রূপে কাজ করে। প্রশ্ন এই যে কিন্নপে দুইটি চক্ষু একটি বন্ধদর্শনে 
একটি ইন্দিযিরূপে কাজ করিয়া একটি বস্তুর প্রত্যক্ষ GAT | 

মনে করা যাউক, দুইটি অক্ষিপটের একটিকে অপরটির উপর এইরূপভাবে 
স্থাপন করা হইল যে উহার! সর্বসম হয়। এইবার একটি পিন দিয়া উহাদের যে 
স্থানই বিদ্ধ করা হউক না কেন, উহার! সদৃশ বিন্দুতে (similar or corres- 
ponding points ) বিদ্ধ Ral এই সদৃশ বিন্দুগুলি ছাড়া অন্ত fasa Ragi 
( Dissimilar or non-corresponding points ) faq দুইটি চক্ষু দ্বারা È একটি 
বন্ধ তখনই একটি বস্তু রূপে দৃষ্ট হয়, যখন উহা ছুই পীতবিন্দুর সদৃশ বিন্দুতে 
প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ও বস্তু কোনো কারণে ছুই পীতবিন্দুর বিসদৃশ বিন্দুতে 
প্রতিফলিত হইলে, উহা একটি বন্তরূপে প্রত্যক্ষ না হইয়া দুইটি বস্তরূপে প্রত্যক্ষ হয়। 


৩০ মনোবিদ্যা 


একটি সাধারণ পরীক্ষা দ্বারা বস্তর একত্ব বা দ্িত্বদর্শন সহজবোধ্য হইতে পারে। 
তর্জনী আঙ্গুলটি সম্মুখে ধরিয়া উহাতে দৃষ্টি নিবন্ধ করা যাউক। এইবার তর্জনী ও 
চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে অপর কোনো aw, যেমন একটা পেন্সিল, ধরা হইল। এইরূপ 
অবস্থায় পেন্দিলটি দুইটি দেখা যায়। এই স্থলে একটি তর্জনী একটিই এবং একটি 
“পেন্সিল দুইটি দুষ্ট, হয় কেন? উত্তর এই যে, দুই চক্ষুই দূরবর্তী তর্জনীতে নিবদ্ধ 
থাকায়, উহার প্রতিরূপ ছুই অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় বলিয়া তর্জনীটি 
একটি রূপে দৃষ্টহয়। কিন্তু চক্ষু দুইটি দুববর্তী তর্জনীতে নিবদ্ধ থাকায়, চক্ষু এবং 
তর্জনীর মধ্যবতী পেন্দিলের প্রতিরূপ ছুই অক্ষিপটের বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় 
এবং একটি পেন্সিল দুইটি রূপে দৃষ্ট হয়। 

(ঘ) ঘনত্ব ব! ZAN প্রত্যক্ষ ( Perception of Solidity ) 

ঘনত্ব বলিতে আমরা বস্তুর সেই দৈশিক গুণ বুঝি, যাহার ফলে বস্তুর একটি প্রান্ত 
চক্ষুর নিকটে আর একটি প্রান্ত দূরে দেখায়। ইহা বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ হইতে 
পৃথক একটি তৃতীয় গুণ । | 

আমরা দেখিয়াছি যে একটি বস্তু ছুই অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে 
একটি এবং বিদদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে দুইটি দেখায়। এইরূপও হইতে 
পারে যে, বস্তটি ছুই 
অক্ষিপটের ঠিক age বা 
, ঠিক বিসদৃশ বিন্দুতে 
প্রতিফলিত ন! হইয়া 
উহাদের নিকটবর্তী 
বিন্দুতে প্রতিফলিত 
হহইল। এইরূপ ক্ষেত্রে 
বস্তুটি যে একটি রূপে 


প্রত্যক্ষ হইবে তাহা নয়, ১৬ নংচিত্র ক্াস্টার-এর প্রতিসারক (Refraction) Afaa 
আবার ইহা যে দুইটিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে তাহাও নয়, কিন্ত বস্তুটি প্রত্যক্ষ এই ছুই 
প্রকার প্রত্যক্ষের মাঝামাঝি হইবে, অর্থত বস্তুটি ঘনত্ব-বিশিষ্ট বলিয়া প্রত্যক্ষ 
হইবে। তাহা হইলে বস্তুর একত্ব এবং দ্বিত্ব দর্শনের মাঝামাঝি বা 
উহাদের আপোধমূলক দৰ্শনই বস্তুর ঘনত্ব দর্শন।১ 

১ ই, বি, টিশ.নার_এ টেক্সট, বুক্‌ অফ, সাইকলজি__পৃঃ ৩১ 


প্রত্যক্ষ ৩১ 

'ঘনদৃগ দর্শন ( Steresoscopi¢ Vision ) 
ঘনদৃক্‌ ( stereoscope ) সাহায্যে উপরোক্ত ঘনত্ব দর্শনের পরীক্ষা করা যাইতে 
পারে। ঘনদৃক্‌ যন্ত্রে একই বস্তর দুইটি ছবি মিলিত হইয়া ঘনত্বের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন 
করে। বস্তুর এই ছবি দুইটি যথাক্রমে ডান এবং বাম চক্ষু দিয়া বস্তটিকে যেরূপ দেখা 


১৭ নং চিত্র_বনদৃক্ঘন্্ হোয়েটস্টোন-এর প্রতিভানক: (reflecting) টিরিয়াস্কোপ, 


যায়, তাহার ছবি। পৃথকভাবে কোনো ছবিতেই বস্তুর ঘনত্ব দেখা যায় না. ইহাতে 
শুধু বস্তুর দৈর্ঘা এবং প্রস্থ দেখা যায়। কিন্ত ডান চক্ষু দিয়া বস্তুর ডান দিক প্রত্যক্ষ 
. হয় এবং বাম চক্ষু দিয়া উহার বাম দিক প্রতাক্ষ হয়। দুইটি চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট এই 
সামান্ত পৃথক ছবি দুইটি দৃক্যঞে মিলিত হইয়া যে বস্তুর প্রতাক্ষ ঘটায়, তাহা দুইটি নয় 
বা একটিও নয়, কিন্ত এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষের মাঝামাঝি একপ্রকারের প্রত্যক্ষ, 
অর্থাৎ বস্তুর ঘনত্ব প্রতাক্ষ। 
যেমন quaa সাহাঁযো একটি দেওয়ালের ঘনত্ব প্রত্যক্ষ এইরূপে বুঝানো যাইতে 
পারে। বাঁম চক্ষু দিয়! দেওয়ালটি যেরূপ দেখা যায় তাহার একটি ছবি, এবং ডান 
চক্ষু দিয়া উহ! যেরূপ দেখা যায় তাহার আর একটি ছবি, এই দুইটি ছবির একত্র 
মিলন ঘটানো হয় GAME! এই মিলনের ফলে, যে ঘনত্ব দেওয়ালের ডান চক্ষু এবং 
বাম sg দ্বারা পৃথকভাবে দৃষ্ট দুইটি ছবিতে নাই, তাহার প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ ঘনত্ব 


প্রতাক্ষের নাম ঘনদৃগ IA | 
(চ) দুরত্বের মূল এবং অর্জিত প্রত্যক্ষ ( Direct or Original 
and Indirect or Acquired Perception of Distance ) 
catal কোনে! মনৌবিদ মনে করেন, যে স্পর্শ মংবেদন সাহায্যে, দূরত্বের যে 
প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই উহার মূল বা সাক্ষাৎ AI | অর্থাৎ স্পর্শ সংবেদনজ দূরত্ব- 
প্রত্যক্ষ অন্ত কোনো প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর না করি সোজান্থজি বা মৃখাভাবে 


. দূরত্বের জ্ঞান উৎপন্ন করে ॥ পক্ষান্তরে” এই সকল মনোরিদের মতে, সৌজান্জি বা 


৩২ মনোবিদ্যা 


সাক্ষাৎভাবে দূরত্বের দর্শন-প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু হয় স্পর্শ সংবেদনের মধ্যস্থতাঁয়। 
সুতরাং দূরত্বের দর্শন-প্রত্যক্ষ আদলে এক প্রকারের পরোক্ষ ata) উহা স্পর্শ 
সংবেদনের সাহায্যে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত ( acquired ) হইয়া থাকে | 
até ta (Berkeley) বলিয়াছেন যে সক্রিয় স্পর্শ, অর্থাৎ পেশীয় স্পর্শ-সংবেদনের 
সাহাযো যে দৃরতব-প্রতাক্ষ হয়, তাহাই উহার aay বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ । তাহার মতে, 
দূরত্বের দর্শন-প্রত্যক্ষ আসলে প্রতাক্ষ নয়, কিন্তু পরোক্ষ বা অর্জিত aia) দর্শন- 
সংবেদনজ দৃূ'রত্ব-প্রত্যক্ষ শিক্ষালন্, অর্জিত বা গৌণ প্রত্যক্ষ । উহা ales হয় উহার 
সহিত sae দূরত্বের সক্রিয় সপর্শপ্রত্যক্ষ সাহাযো। জক্রির স্পর্শ ই সাক্ষাৎভাবে 
দুরত্ব-প্রত্যক্ষের একমাত্র উপায়। সক্রিয় স্পর্শই এক দেশ হইতে অন্য দেশে 
যাইয়া সাক্ষাৎ দুরত্বজ্ঞান বা উহার প্রতাক্ষ উৎপন্ন করে। কিন্তু দেশ হইতে দেশাস্তরে 
পৌছিবার সাক্ষাৎ সক্রিয় স্পর্শজ প্রতাক্ষের সহিত দর্শন-সংবেদনও জড়িত থাকে l 
দর্শন-সংবেদন সক্রিয় স্পর্শের মহকারীরপে ক্রিয়াশীল হয়। afer সপর্শ-প্রতাক্ষ করিয়া 
এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় আমরা গন্তব্য পথ দেখিতে দেখিতে অগ্রদর 
হইয়া থাকি। যেমন. যে বন্তটিকে এই স্থান হইতে ছোট দেখাইতেছে, উহাই বড় 
দেখায়, যখন পেশীয় স্পর্শ সাহাযো এ স্থানে পৌছানো যায়। যে সমান্তরাল রেল 
লাইন দুইটি এক স্থানে দাড়াইলে মিলিত দেখাইতেছে, তাহ! নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে 
অনেক দুরে অবস্থিত, কারণ এ স্থানে পৌছাইতে হইলে, এই স্থান হইতে অনেকটা 
পথ হাটিয়া যাইতে হয়। আবার যে পাহাড়টি এক স্থান হইতে ছোট, আবছা এবং 
অস্পষ্ট দেখায়, তাহা অবশ্যই অনেক দূরে অবস্থিত, কারণ এ পাহাড় পর্যন্ত হা্টিয়া 
অথবা পেশীয়-প্রত্যক্ষ সাহায্যে জানা গিয়াছে, যে পাহাড়টি আসলে বড় এবং স্পষ্ট | 
এইরপে দূরত্বের স্পর্ণ প্রত্যক্ষ হইতে উহার পরোক্ষ দর্শন-জ্ঞান অর্জিত 
হয়। পর্বতে ধুম দেখিয়া পূর্বপ্রত্যক্ষ ধূম-বহ্ছির সহচার দর্শনের সাহাযো পর্বতে 
বহ্ছির অনুমান হইয়| থাকে । তেমন দূরত্বের অতীত স্পর্শ-প্রত্যক্ষের সহকারী দর্শনের 
ভিত্তিতে পরবর্তী দর্শনকালে স্পর্শজ লক্ষণগুলির স্বরণ হয় এবং শুধু দর্শনই যেন 
সপর্শনিরপেক্ষভাবে দূরত্বের প্রত্যক্ষ ঘটাইতেছে বলিয়া মনে হইয়া থাকে । ॥ ইহাই 
জর্জ ASL প্রবর্তিত দূরত্বের অর্জিত বা পরো ক্ষদর্শন গ্রত্যক্ষবাঁদ বলিয়া 
পরিচিত। 
দুরত্বের অজিত দর্শন-পরতাক্ষবাদের সমর্থনে বার্কলে কতকগুলি যুক্তি 
দেখাইয়াছেন। (১) দূরত্বের সাক্ষাৎ দর্শনপ্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে না, কাঁরণ BF 


প্রত্যক্ষ ‘৩৩ 


উহার বিবরে বা কোটরে থাকিয়াই দূরত্ব দেখিয়া থাকে। সক্রিয় স্পর্শে পা যেমন 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে, চক্ষু তেমন উহার caida হইতে 
fab কাইয়া বা ঠিক্রাইয়া পড়িয়া দৃষ্ট দূরবর্তী স্থানে চলিয়| যায় না, অথবা সশরীরে 
উপস্থিত হয় না। (২) বলা যাইতে পারে যে, যাহারা Gate তাহারা দৃষ্টিশক্তি 
ফিরিয়া পাইলে নিকট ও দূরবর্তী বস্তুর পার্থকা cere করে না । যাহাদের দর্শন 
স্পর্শ-সংবেদনের সহিত মিলিত হইবার স্থযোগ পায় পাই, অথবা যাহাদের শুধু 
দর্শনশক্তি আছে কিন্তু সক্রিয় স্পর্শনশক্তি নাই, তাহাদের দূরত্বের প্রত্যক্ষশক্তিও নাই | 
যেমন, শিশু বহু দুরে অবস্থিত চাদের দিকে হাত বাড়াইয়া উহাকে ধরিতে চায়। 
আবার নবজাত গোঁবৎস বা বাছুর ভূমিষ্ঠ হইয়াই সমতল মাটির উপরও লাঁফাইতে 
থাকে। এইরূপ আচরণের কারণ এই যে নবজাত গোবৎ্স সক্রিয় স্পর্শ সাহায্যে 
উচু-নীচু, weed প্রভৃতি দৈশিক ভেদ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পায় নাই। 
আবার বিড়ালশিশ্ত যে অনেক উচু হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া মারা পড়ে, এইরূপ 
ঘটনার ব্যাখ্যাও এই যে তাহার দর্শন-সংবেদনের সহিত সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদন যুক্ত 
হইতে পারে নাই_-কাজেই মে দূর ও নিকটের পার্থক্য জানে না। 

(৩) বস্তুর ছবি দেখিয়া উহাতে আমরা দূরত্ব নিকতত্ব অথবা ঘনত্ব প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকি। অথচ ছবিতে আঁকা বন্বগুলির আদলে কোন ঘনত্ব নাই, কারণ 
উহার! সমতল কাগজে বা স্থানে অস্বিত। ছবিতে ঘনত্ব দর্শন সম্ভব হয় কতকগুলি 
দর্শন-প্রতীক বা চিন্কের ( visual signs ) সাহায্যে, যাহাদের জ্ঞান বা শিক্ষা অজিত 
হইয়াছে সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের মধ্যস্থতায় I 

অর্জিত দর্শন-গ্রত্যক্ষবাদের পক্ষে বার্কলে-প্রদর্শিত উপরোক্ত যুক্তিগুলি অনেক 
মনোবিদই গ্রহণ করেন নাই । (১) দেশের দর্শন প্রত্যক্ষ আলোচনায় আমরা 
দেখিয়াছি যে ইহাঁও মৌলিক, প্রাথমিক বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ । অনেকেই, যেমন 
স্টাউট্‌, মনে করেন যে ঘনত্ব বা দূরত্ব প্রত্যক্ষে স্পর্শের তুলনায় দর্শনের গুরুত্ব বেশী, 
কারণ দর্শন-প্রত্যক্ষ স্পর্শ-প্রত্যক্ষের তুলনায় স্থক্তর | বহুদুরবর্তী বস্তু, যেমন চন্দ্র, 
সুর্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি সক্রিয় স্পর্শ-প্রত্যক্ষের বাহিরে, অথচ দর্শন সাহায্যে এই সকল 
বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। (২) আরও বলা যাইতে পারে যে দূরত্বের দর্শন-রত্যক্ষে চক্ষু 
যেমন উহার বিবর হইতে বাহির হইয়া যায় না, উহার স্পর্শ-প্রত্যক্ষেও হাত পা শরীর 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর বস্তুতে চলিয়া যায় না। (৩) তাহা ছাড়া, ইহাও ভুলিলে 
চলিবে না যে চক্ষু বলিতে শুধু চক্ষ-গৌলককেই বুঝায় না, এ গোঁলকের শক্তিকেও 


৩ 
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বুঝায় । এইটুকু মনে রাখিলে, ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনমতে চক্ষুর দূর বস্তুতে গমন 
এবং বিষয়াকারে আকাঁরিত হওয়া অযৌক্তিক নয়। (৪) দেশ তিনটি মাত্রাবিশিষ্ট। 
দেশের প্রত্যক্ষ হয় বলিলে বুঝায় যে উহার তিনটি মাত্রারই-_যথা দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং 
ঘনত্বের প্রত্যক্ষ হয় । দর্শন সাহায্যে মাত্র উহার দুইটি মাত্রার__অর্থাৎ দৈর্ঘা ও 
প্রস্থের প্রতাক্ষ ঘটে বলা, উহার একেবারেই প্রত্যক্ষ হয় ন! বলারই সামিল। 


(ছ) বন্তর বিপরীত দর্শন হয় না কেন? 


কোন বস্তু অক্ষিপটে প্রতিফলিত হইবার পূর্বে, এ বন্ধ হইতে প্রস্থত আলোকরশিি 
অক্ষিমুকুর, feats হিউমবু প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করিতে গিয়া প্রতিস্থত (refracted) 
হয়। ফলে এ বস্তুটির প্রতিরূপ অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয় উণ্টা বা বিপরীতভীবে। 
ক্যামেরার নেগেটিভে ছায়ামৃত্িগুলি দেখিলেই ব্যাপারটি বুঝা যাইবে । এই 
ছায়ামুতিগুলি আসল বাক্তি বা বস্তুর বিপরীত ক্রমে দেখা যায়, যেমন ডান হাতটি বা 
দিকে এবং বা হাতটি ডান দিকে । অথচ অক্ষিপটে এই বিপরীত প্রতিফলন সত্বেও 
আমরা দুষ্ট বন্তগুলিকে যথার্থ ক্রমেই দেখিয়া থাকি। বলা যাইতে পারে যে, 
'নেগেটিভের বিপরীত ক্রম সত্বেও যেমন ফটোতে যথার্থক্রমে বস্তু দেখা যায় ফটো 
তুলিবার রসায়নিক ক্রিয়ান্ুসারে, তেমন paw বিপরীতভাঁবে প্রতিফলিত বস্তু বা 
ব্যক্তিকে ঘথার্থক্রমে দেখা যায় দর্শনের রাসায়নিক ক্রিয়া! অথবা উহার নিজস্ব ভাব 
অনুদারে । আবার অক্ষিপটে প্রতিফলন একটি শারীর ক্রিয়া, পক্ষান্তরে দর্শন একটি 
মানস fem এই পার্থক্যের ফলেই বস্তুর বিপরীত প্রতিফলন সত্বেও উহার 
যথার্থক্রমে দশন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 
উপরোক্ত ব্যাখা! অনুদারে দর্শন সাহায্যে দেশের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ অথবা মৌলিক | 
কিন্ত বার্কলে-প্রদধিত অঞ্জিত দর্শন প্রত্যক্ষবাদ অমুনারে, অক্ষি-পটে বস্তুর বিপরীত 
প্রতিফলন সত্বেও যে ইহ! স্বাভাবিকরূপে প্রতাক্ষ হয় তাহার কারণ এই যে, দেশ 
প্রত্যক্ষে দর্শন-নংবেদন স্পর্শ-সংবেদনের উপর নির্ভর করে । বার্কলে বলেন যে, q 
বস্তুর অক্ষিপটে প্রতিফলন-ত্রম বিপরীত হওয়া সত্বেও যে বস্তু যথার্থক্রমে দৃষ্ট হয়, 
তাহার মূখ্য কারণ দর্শন-প্রত্যক্ষ নয়, কিন্ত সক্রিয় ম্পর্শপ্রত্যক্ষ। স্পর্শ-বিবর্জিত 
দর্শনই যদি দেশ-প্রত্যক্ষের একমাত্র কারণ হইত, তাহ হইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর ক্রম 
আনল বস্তুর বিপরীতই থাকিয়া যাইত। কিন্তু দেশের দর্শন-প্রত্যক্ষ অর্জিত বা 
পরোক্ষ জ্ঞান এবং ইহার ম্পর্শ-প্রত্যক্ষই মুখ্য বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান | : দর্শনে বস্তুর 


প্রত্যক্ষ ৩৫ 
বিপরীত ক্রম সক্রিয় স্পর্শ সাহায্যে সংশোধিত হয়, এবং এই সংশোধনের ফলে দর্শনেও 
বস্তুর যথার্থ ক্রম প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | 

. বার্কলে-সমর্িত মতটি জি. এম. স্ট্যাটন্-এর পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। 
তিনি এক জোড়া চশমা এমনভাবে তৈয়ারী করেন, যাহ! ধারণ করিবার ফলে প্রথমে 
সকল দৃষ্টবস্তই বিপরীত বা উদ্টাভাবে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। ফলে দক্ষিণ-বাম, 
উচ্‌-নীচু বস্তস্তলি যথাক্রমে বামে-দক্ষিণে, নীচুতে-উ'চুতে দেখা যাইতে লাগিল। কিন্ত 
তিনি দেখিলেন যে, যে বস্তুটিকে দক্ষিণে বা বামে এবং CRS বা নীচুতে দেখা 
যাইতেছে, উহার নাগাল পাইতে হইলে যথাক্রমে বামে বা দক্ষিণে এবং নীচুতে বা 
উঁচুতে অবস্থিত বস্তুর নাগাল পাইবার উপযোগী সক্রিয় স্পর্শ প্রত্যক্ষ ঘটে। এইরূপে 
তিনি বুঝিতে পারিলেন ca, যে বস্তুটিকে ডানদিকে দেখা গিয়াছিল, তাহা আমলে 
বামদিকে এবং যে বস্তটিকে উঁচুতে দেখা গিয়াছিল, তাহা আসলে নীচে । এইরূপে 
Roa দৈশিক দর্শন-প্রতাক্ষের ভ্রম সক্রিয় স্পর্শ-প্রত্যক্ষ দ্বারা সংশোধিত হইল। 
তাহার দর্শনলন্ধ দেশ-প্রতাক্ষের বিপরীত ক্রম সক্রিয় ম্পর্শ-সংবেদনের সাহায্যে যথার্থ 
ক্রমে পরিণত হইল। 

এই পরীক্ষার দ্বারা Bb দেখাইলেন যে, দেশ প্রতাক্ষ মুখ্য বা সাক্ষার্ভাবে 
সক্রিয় স্পর্শপ্রত্যক্ষ এবং মাত্র পরোক্ষ বা অঞ্জিতভাবে দর্শনপ্রত্যক্ষ। স্ট্যাটন-এর 
পরীক্ষায় বার্কলে-প্রবর্তিত দেশের মুখ্য স্পর্শপ্রত্যক্ষবাদ এবং গৌপ বা অজিত 
দর্শনপ্রত্যক্ষবাদ সমধিত হইল। 
উপসংহার 

উপসংহারে বলিতে হয় যে সক্রিয় স্পর্শপ্রত্যক্ষ দেশের সাক্ষাৎ বা মূখ্য জ্ঞান 
অবশ্যই উৎপন্ন করে। যাহারা Gate তাহাদের পক্ষে দেশপ্রত্যক্ষের একমাত্র উপায় 
afg স্পর্শসংবেদন | কিন্তু বার্কলে-এর মতান্থ্যায়ী এইরূপ মনে করিবার কারণ 
নাই যে, দর্শন সাহায্যে দেশের সাক্ষাৎ বা মৌলিকপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যাহারা 
জন্মান্ধ, স্পর্শগংবেদন সত্বেও, তাহাদের পক্ষে অতিদুরবর্তী সৌরপিগুগুলি প্রত্যক্ষ 
করিবার কোনে! উপায় নেই, কারণ তাহারা দর্শনসংবেদন হইতে বঞ্চিত। কিন্ত 
SETA ব্যক্তির ক্ষেত্রে এগুলির দর্শন-প্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে । মোটের উপর বলা যায় 
যে, স্বাভাবিক প্রত্যক্ষে সক্রিয় স্পর্শ এবং দর্শন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে | ইহার কোনটিই 
অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! স্বাভাবিক দেশপ্রত্যক্ষ ঘটায় না। প্রতাক্ষ সমগ্র ষ্টার 
ক্রিয়া এবং ইহাতে alta সকল প্রত্যক্ষই অংশগ্রহণ করে, যদিও শ্রবণ, স্বাদ ও ঘ্রাণ 
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সংবেদনের তুলনায় স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনই এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ 
করিয়া থাকে । 
গৌণ দেশ প্রত্যক্ষ 
( Secondary Space Perception ) 
স্বাদ, গন্ধ এবং শ্রবণ সংবেদনের বিস্তার ( oxtensity ) নাই, যদিও জেম্স্‌ প্রভৃতি 
মনোবিদ্গণ tied সংবেদনের বিস্তারে সন্দেহ পোষণ করেন না। . গ্রন্ধ সংবেদনের 
বিস্তার না থাকিলেও, স্থানীয় নির্দেশ সম্ভব। ইহার উৎপত্তি হয় কোন বাহ্‌ দেশে 
বাস্থানে। স্পর্শ অথবা দর্শন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বা স্থানে উহার স্থাননিদে্শ করা 
যায়। গন্ধ যে দিক হইতে আসিতেছে সেইদিকে মাথা ফিরাইয়া অথবা গন্ধের তীব্রতা 
অন্থভবের ফলে, আমরা উহার কিঞ্চিৎ স্থাননিদেশ করিতে পারি, যদিও এইরূপ 
স্থাননিদেশি প্রায়ই ভ্রান্ত হইতে পারে। আবার স্বাদের স্থাননির্দেশ ক্ষমতা গন্ধ 
অপেক্ষাও কম। স্বাদের উৎপত্তিস্থল বাহাদেশীয় নয়, কিন্ত জিহ্বার মধ্যবর্তী 
স্বাদমুকুল। সুতরাং বহিবিশ্বের কোন্‌ স্থান হইতে স্বাদ আসিতেছে সেই প্রশ্ন ওঠে 
না। স্বাদের স্থান-নিদেশি মৃখগহবরের অভ্যন্তরেই থাকে | 
গন্ধ এবং স্বাদ এই দুইটি ইন্দিয়ের তুলনায় শ্রবণ ইন্জিয়ের স্থাননি্দেশ এবং 
O দেশপ্রত্যক্ষের ক্ষমতা, অধিক। সাধারণতঃ, শবণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের স্থাননিদেশি 
যথেষ্ট নিখু' তভাবে ঘটিয়া থাকে। শ্রবণের স্থাননিদে'শ তিনটি অবস্থার সহযোগিতায় 
সাধিত হয়। প্রথমতঃ, J কর্ণের দ্বারা ere শব্দের আপেক্ষিক (relative) তীব্রতা 
বা গভীরতা । এবং দ্বিতীয়তঃ, এ শব্দের নিজস্ব বা নিরপেক্ষ (absolute) তীব্রতা! বা 
গভীরতা । বিভিন্ন রিং হইতে আগত শব্দের তীব্রতাঁয় স্বাভাবিক পার্থক্য থাকে | 
তৃতীয়তঃ, শব্দের জটিলতাও (complexity) উহার স্থাননিদেশে সহায়তা করে। 
যেমন, তানে ( musical tone ), মানুষের FÍA এবং কোলাহলে, শুদ্ধ শব্দ ( pure 
tone ) অপেক্ষা নিখু তভাবে স্থান নির্দেশিত হয়। 
.. Sate ব্যক্তির ত্রৈমাত্রিক (tridimensional) দেশপ্রতাক্ষ সক্রিয় স্পষ্-গ্রত্যক্ষ। 
" কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ব্যক্তি শ্রবণপ্রত্যক্ষজ্ঞাত গৌণ দেশেই 
বাস করে। Baa একজন অন্ধ গ্রন্ককারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার 
দেশজ্ঞান স্পর্শনংবেদন অপেক্ষা শ্রবণসংবেদনের উপরই অধিক নির্ভরশীল। এই 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, দৈশিক নমনীয়তা এবং কাঠিন্যের স্পর্শজ্ঞান অন্ধদেশ- ড়া 
একটি আনুষঙ্গিক অংশ মাত্র। 


প্রত্যক্ষ ৩৭ 

‘সাবধানী-সংবেদন’ ( Warning sense ) 

আবার জন্মান্ধ ব্যক্তিদের একপ্রকার সংবেদন হয় যাহার নাম “পাবধানী- 
সংবেদন’। সাবধানী-সংবেদনের সাহায্যে জন্মান্ধ ব্যক্তি তাঁহার নিকটবর্তা কোনো 
কঠিন বা ঘন বস্তুর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া সাবধান হয়। এইরূপ প্রতাক্ষও yay 
বা গৌণভাবে শ্রবণপ্রত্যক্ষ। কিন্তু এই শরবণপ্রত্ক্ষ কিরূপে ঘটিতে পারে ? হয়ত ওঁ 
বস্তুর উপরিভাগ হইতে শব্দতরঙ্গ আঁদিয়া সৌজান্ুজি-ভাঁবে জন্মান্ধ ব্যক্তির কর্ণে 
আঘাত করে। হয়ত আতভ্যন্তরিক কর্ণের চেষ্টা-বেদন যন্ত্রে ও শ্রবণ উদ্দীপকগুলি 
প্রতিক্রিয়া সুষ্টি করে, যে কারণে এই সাবধানী সংবেদনকে ভেস্টিবুলার 
সংবেদন বলা যাইতে পারে। এই সংবেদন ayaa যে ET ব্যক্তিরা ইহা 
ধরিতে পারে at | 

‘সাবধানী-সংবেদন’ বধির এবং অন্ধ শ্রবণক্ষম ব্যক্তির কর্ণ বন্ধ করিলেও ঘটিগা 
থাকে । এই ক্ষেত্রে ইহার কারণ হয়ত তাপের অথবা বায়ুচাপের পরিবর্তন। অন্ধ 
ব্যক্তিরা ইহার উত্পত্তিস্থলবূপে মুখমণ্ডল নির্দেশ করে। “সাবধানী-সংবেদন' যে 
একটি ইন্দ্িয়যন্তরেই সীমাবদ্ধ, এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। অন্ধের দেশপ্রত্যক্ষ 
হয়ত প্রয়োজন অনুসারে ককৃলিয়া, coe Rea, চাপবিন্দু এবং তাপবিনু প্রভৃতি সকল 
ইন্জরিয়গুলির দ্বারাই সাধিত হয়। 


অক্ষিপটায় দ্বন্দ্ব বা বৈরূপ্য এবং ÂT ( Retinal Rivalry and Unity ) 
হুইটি ভিন্ন বর্ণ বা আকার একই সময়ে দুই চক্ষুকে উদ্দীপিত করিলে, ইহার! 
পরম্পরের সহিত প্রতিদবন্থিতা করিতে থাকে, অর্থাৎ কখনও উহাদের একটি, কখনও 
উহাদের অপরটি পর্যায়ক্রমে দৃষ্টিক্ষেত্রকে অধিকার করে। এই ঘটনাকে বলে 
অক্ষিপটীয় oe | 
কিন্ত দুইটি একই জাতীয় বর্ণ বা আকার একই সময়ে ছুই চক্ষুকে উদ্দীপিত 
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১৮ নং চিত্র অক্ষিপটায় দ্বন্দ এবং একা 


করিলে, উহার! পরস্পরের প্রতিতন্বিতা করে না, কিন্তু মিলিত-হওয়া একটি বর্ণ বা 
আকাররূপে দৃষ্ট হয়। এটি ঘটনাকে বলে অক্ষিপটীয় এক্য। 


w মনোবিদ্যা 
প্রথম ঘটনাটি ঘটিবার কারণ এই যে ভিন্ন বর্ণ বা আকারছয় অক্ষিপটের বিসদৃশ 
বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় বলিয়া, একটি বর্ণ বা আকাররূপ ধারণ করিতে পারে না। 
আবার দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিবার কারণ এই যে সমজাতীয় বর্ণ বা আকা রছয় অক্ষিপটের 
সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় বলিয়া, একটি বর্ণ বা আকারের মিলিতরূপ ধারণ 
করে। ১৮ নং রেখাচিত্রের সাহায্যে এই ঘটনা দুইটি বুঝ! যাইতে পাঁরে। 


(৫) দেহাবস্থান ( Body Position ) প্রত্যক্ষ 

আমাদের দেহ কোথায় এবং কিভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা সাধারণতঃ 
দর্শনের দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । যেমন আমরা দেখিতে পাই কোথায়, কিভাবে 
আমরা বসিয়া, শুইয় বা দীড়াইয়া রহিয়াছি। এমন কি অন্ধকারে থাকিয়া আমরা 
কল্পনানেত্রে আমাদের দেহাবস্থান বুঝিয়া থাকি এবং এবং এই কল্পনা দর্শন-প্রতিরূপ 
( Visual image ) সাহায্োই ঘটিয়া থাকে | 

দ্বিতীয়তঃ, স্পর্শ এবং সন্ধি সংবেদনেও আমরা আমাদের দেহাবস্থান প্রত্যক্ষ 
করি। পায়ের তলদেশ অসাড় হইয়া থেলে ঠিক ভাবে হাটা অসম্ভব হয়। আবার 
দেহের ভার সম্বন্ধে কোমর অসাড় হইয়া পড়িলেও দেহাবস্থান সম্পর্কে ভুল 
হইয়া থাকে । 

তৃতীয়ত, দেহাবস্থানপ্রত্যক্ষে কর্ণও সাহায্য করে। কর্ণের ভেপ্টিবুল অথবা 
শেইক্‌ অর্গ্যান্‌ সাহায্যে দেহাবস্থানের প্রত্যক্ষ ঘটে | দেহের ভারসাম্য কোনৌ প্রকারে 
নষ্ট হইলেই এই অংশটি সেই সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করে। সংবেদন পরিচ্ছেদ 
ভারসাম্যবোধ ( Equilibrium sense ) দ্রষ্টব্য | 


(6) গতি-প্রত্যক্ষ ( Perception of Movement ) 
গতি-প্রত্যক্ষ ছুই প্রকারে ঘটিতে পারে, যথা_স্পর্শ-সংবেদন এবং দর্শন-সংবেদন 
সাহায্যে। 
স্পর্শ-সংবেদন সাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ 


কোনো স্থানে একটি বা সমান বেগে এবং বিনা বাধায় বাহিত হইয়া গেলে গতি- 
প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন, কামরার সকল আলোকপথ বা জানলা বন্ধ করিয়া চলন্ত 
রেলগাড়িতে বাহিত হইলে, Wwe গাঁড়ির গতি পরিবর্ত্তিত না হয়, অথবা 
বাহিরের কোনে! বস্তু দৃষ্টিগোচর না হয়, ততক্ষণ আমরাও যে গাড়ির সহিত ছুটিয়া 
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চলিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। আবার একই কারণে সর্ষের চারিদিকে পৃথিবীর 
নিরস্তর গতি বা আবর্তনও আমর! প্রত্যক্ষ করি না, কারণ এই গতি একই প্রকার; 
বা অব্যাহত। কিন্তু ভূমিকম্প হইলেই পৃথিবীর গতিপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। 

মোটর গাড়ি একই গতিতে চলিতে থাকিলে এবং যাত্রীর দৃষ্টি বন্ধ থাকিলে, 
তাহার এই গতিপ্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু হঠাৎ গাড়িটির ব্রেক Ra দিলে, যাত্রী 
তৎক্ষণাৎ সন্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে। আবার উহার গতি হঠাৎ বাড়াইয়া দিলে, যাত্রী 
তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে কুশন-এর গায়ে হেলিয়া পড়ে। এইরূপ সম্মুখে বা পশ্চাতে পড়িয়া 
যাইবার কারণ দেহভারের স্থানপরিবর্তন, Bet তাপ-সংবেদন, কতগুলি পেশীর এবং 
কণ্ডরার প্রসারণ অথবা সংকোচন, কোন সন্ধির আবদ্ধ এবং অপরটির tas হইয়া' 
যাওয়া প্রভৃতি । এই সকল ত্বক, সন্ধি, পেশী, কগুরা প্রভৃতির সংবেদনগুলির মিলিত 
ক্রিয়ায় গতিপ্রত্যক্ষ উৎ্পন্ন হয়। 

একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ, যেমন বাহ, পা প্রভৃতির গতিপ্রত্যক্ষ শুধু স্ধি-সংবেদন 
ata সংঘটিত হইতে পারে । হয়ত বাহুটি নাড়ানো হইল॥ এই গতির সঙ্গে সঙ্গে 
বাছুর সন্ধি (joint) উহার বিবর ( socket ) হইতে বিচলিত হইয়া বাহুর গতি- 
প্রত্যক্ষ ঘটায় । অন্ধ এবং স্পর্শ-পেশী-ক গুরা-মংবেদনবিহীন ব্যক্তিও এইরূপে তাহার 
অঙ্গপ্রত্যঙ্ষের গতি প্রত্যক্ষ করে | ` 

উপরোক্ত কারণে স্পর্শ, সন্ধি, কণ্ডরা এবং পেশীর সংবেদনগুলিকে মোটর 
সেন্সেশন্‌ বা চেষ্টার সংবেদন বলা হইয়া থাকে । কিন্ত এইরূপ বলা ঠিক নয়, কারণ 
গতির সংবেদন হয় না এবং গতিদংবেদনের কোনো নির্দিষ্ট ইন্দিয়ও নাই। গতির 


প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু সংবেদন হয় না। 


দর্শন-সংবেদন সাহায্য গতি-প্রত্যক্ষ 
একটি বস্তুকে এককালে দুই স্থানে দেখিয়া গতির প্রাথমিক দর্শন-প্রত্যক্ষ ঘটে । 


আকাশ হইতে তীরবেগে একটি তারকার পতন হইল। স্পষ্ট দেখা গেল, জ্যোতির 
রেখা পশ্চাতে রাখিয়া তারকাটি এক স্থানে যাত্রা আরম্ভ করিল এবং আর একপ্রান্তে 
তির দর্শন-প্রত্যক্ষ ঘটিল। গতিপ্রত্যক্ষ স্মরণ 


অদৃশ্য হইল। এইরূপে তাঁরকাটির গ 
সাহাযো ঘটিয়া থাকে। তাঁরকাটি বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করিয়া উহার যাত্রাশেষ 
করিল। এই গতিপথের প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী প্রতাক্ষ স্মরণ না থাকিলে, উহার গতি 


যে এক স্থান হইতে আরন্ত হইয়া আর এক স্থানে শেষ হইল, এই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় 


৪০ মনোবিদ্া 


না। বেলগাড়িটি ছুটি চলিয়াছে, ইহা আমর! দেখিতে পাই, কারণ আমাদের 
স্মরণ আছে যে এক মুহূর্ত পূর্বে উহ এই বৃক্ষটির নিকট ছিল এবং আর একটি Ý 
পূর্বে ইহা ছিল অপর একটি বৃক্ষের নিকট । প্রত্যক্ষ চলনশীল বস্তুর তুলনায় 
Gal কম চলনশীল বা নিশ্চল a থাকিলে গতিপ্রত্যন্ষ ঘটে ন|। যদি গাড়িটির 
গতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দীড়াইবার স্থান এবং সমগ্র qatsiz আমরা বাস্তবিকই 
` গতিশীল হইতাম, তাহা হইলে গতির দর্শনপ্রত্যক্ষ সম্ভব হইত না। 
সৌরজগৎ অনন্ত শূন্যে সবেগে gia চলিয়াছে। আমাদের এই গতিপ্রত্যক্ষ 
হয় না, কারণ এই গতি একরূপ এবং অপরিবর্তিত এবং এই গতির সঙ্গে সঙ্গে সব 
কিছুই সমভাবে গতিশীল । গতির স্পর্শ-প্রত্যক্ষের বেলায় যেমন উহার গতি-পরিবর্তন 
আবশ্যক, তেমন গতির দর্শন-প্রত্যক্ষের বেলায়ও অন্যান্য স্থির বস্তুর পশ্চাদভূমিতে 
কোনো বস্তুর স্থান পরিবর্তন আবশ্যক | 


ঠে ভার ও বাধা প্রত্যক্ষ 
( Perception of Weight and Resistance ) 


একটি ভার বা ওজন তুলিবার কালে ভার-প্রত্যক্ষ হয়। ভার-প্রত্যক্ষ বলিতে 
বুঝায় কোনো বিপরীত শক্তি, যথা, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাজয় করিবার রেশ বা 
টান-প্রত্যক্ষ । ভারটি বেশী হইলেই ইহা স্পষ্ট হয় ; অনুভূত হয় যেন হাতটি নামিয়া 
আসিতেছে এবং বহু ক্লেশে হাতিটিকে উপরে উঠাইয়া ভার উত্তোলন করা হইতেছে। 
বাধ! Gere ভাবপ্রত্যক্ষের সহিত একজাতীয় বলিয়া মনে হয়। বাধা অতিক্রম 
করিবার প্রত্যক্ষেও একটি বিপরীত বা প্রতিকূল শক্তিকে পরাজিত করিবার অনুভূতি 
হইয়া] ait | এই দুইটি প্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয় প্রথমতঃ সন্ধির সংবেদনশীল উপরিভাগ | 
টাঁনপ্রত্যক্ষ (strain), কগুরার (tendon) দণ্ডের ( Spindle ) উদ্দীপনায় 
ঘটিয়া থাকে | 

ভারপ্রত্যক্ষ Fifer এবং সক্রিয় ভেদে ছুই প্রকাঁর। টেবিলের উপর হাতটি 
রাখা হইল। এইবার এই নিশ্চল হাতের উপর একটি ভারি বস্তু রাখিলে নিক্ধিয় 
ভারপ্রতাক্ষ হয়। নিক্ষিয় ভারপ্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয় হইল চর্মের চাপবিন্দু এবং চর্মতলস্থ 
সংযোজক স্তরের প্যাসিনীয় রক্তকণিক1। জিহ্বা এবং ওষ্ঠ দ্বারা গতিপ্রত্যক্ষের মত, 
_ এইরূপ প্রত্যক্ষেও ঠিকমত ভাঁর-বিনিশ্চয় ( weight discrimination ) হয় না 
ভারবিনিশ্চয় হয় সক্রিয় ভারপ্রত্যক্ষে অথবা তাঁর উত্তোলনের অনুভূতিতে | 


প্রত্যক্ষ ৪১ 
(ড) বস্তুর পরিমাণ ও আকার প্রত্যক্ষ 


( Perception of Magnitude and Form ) 

বস্তুর পরিমাণ বলিতে উহা কত বড় বা ছোট বুঝায়। বস্তুর আকার বলিতে 
বুঝায় উহা গোল, লক্বা, ত্ৰিকোণ বা চতুষ্কোণ প্রভৃতি কিনা। 

বস্তর পরিমাণ এবং আঁকার স্পর্শ এবং দর্শন, এই দুই প্রকারেই প্রত্যক্ষ হইতে 
পাঁরে। একটি বস্তুর প্রথম হইতে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ঘনত্ব স্পর্শ 
করিতে বা দেখিতে কি পরিমাণ স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনের প্রয়োজন হয় তাহার 
উপর নির্ভর করে উহার পরিমাণ কি, তাহার গ্রতাক্ষ। এই বিষয়টি পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে।১ . 

কোনো বস্তুর আকার কিরূপ, ইহা গোল, লঙ্বা, ত্রিকোণ অথবা চতুষ্কোণ কিনা, 
তাহার স্পর্শ এবং দর্শন-প্রত্যক্ষ FAST STA এই সংবেদনের পরিমাণ এবং গুণের 
উপর। বস্তুটি যে গোল তাহা বুঝা যাইবে, যখন, দেখা যাইবে যে যে স্থান হইতে 
উহার উপর দিয়া হস্ত বা চক্ষু-সঞ্চালন আর্ত হইয়াছিল, অনবরত এই গতির দিক 


পরিবর্তন করিয়া পুনরায় সেই হস্ত বা চকু সেই স্থানে ফিরিয়া আগে। আবার 


বস্তুটি যে লঙ্বা তাহা gat যাইবে, হখন হস্ত বা DE সঞ্চালনের দিক পরিবর্তিত 
যখন প্রথম দিক হইতে AAS 


হইতেছে না। ত্রিকোণ আকার প্রত্যক্ষ হইবে, 
“ফারিয়া আরও দুইটি দিক পরিবর্তনের পর হস্ত এবং DE প্রথম স্থানে ফিরিয়া আদে। 


yo] কালপ্রত্যক্ষ ( Perception of Time ) 

সংবেদনের স্থায়িত্ব ( duration ) গুণটি কাঁলপ্রত্যক্ষের ভিত্তি | সকল সংবেদন 
"হইতেই উহাদের স্থায়িত্ব বা কালপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। দেশ ত্রিমাত্রিক, 
IS কাল একমাত্রিক। দেশের মাত্রা তিনটি, যথা_ ধৈরথয, প্রস্থ এবং বেধ বা 
'ঘনত্ব। কিন্ত কালের মাত্রা একটি, যথা _পৌর্বাপর্ব (succession )। কাল 
একটি__বৈথিক পরিমাপ-বিশিষ্ট (০৮১-০০৪৮ ) | কালিক ঘটনাগুবি ক্রমিক ধারায় 
পূর্বাপরভাবে ঘটিয়া যায়। 

কালের ধারাবাহিকতা বা কাঁলপ্রবাহের 
অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই তিনটি কালিক অংশ 
মধ্যে বর্তমান প্রত্যক্ষ হয় সংবেদনে | সংবেদন 


মধ্যে ছেদ টানিয়া আমরা বর্তমান, 
কল্পনা করি। এই তিনটি কালাংশের 
ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্তমানে প্রদত্ত বা 


' ১ এই অনুচ্ছেদের ক, খ, THVT | 


F মনোবিদ্যা 


উপস্থাপিত একটি বস্তুর চেতনা । আবার স্বতিতে প্রত্যক্ষ হয় অতীত। ফে 
বস্তুটিকে স্মরণ করা হইতেছে তাহা অতীত বস্তু, যাহা বর্তমানে উপস্থিত নাই কিন্তু 
পুনরুৎপন্ন (reproduced) হইতেছে । ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ হয় প্রতীক্ষা, (expectation) 
বা অগ্রস্থচনার ( anticipation ) সাহায্যে | 

কালের ক্ষণিকতা আমর! প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করি। মনোযোগ এবং 
সংবেদনের হ্রাসবৃদ্ধি, ইচ্ছার সাফল্য এবং ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ, আলোক-অন্ধকাঁর প্রভৃতি 


বিচিত্র অন্গভবের মধ্য দিয়া কালের ক্ষণিকতার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ সা 
ঘটিয়া থাকে । 


তথাকথিত aw গান ( Specious Present ) 


প্রত্যক্ষ ক্ষণিকতাবোধই কালপ্রত্যক্ষের মূল ভিত্তি। যাহাকে বর্তমান কাল 
বলা হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ ক্ষণিকতাবোধ হইতেই সঞ্তাত। বর্তমান বলিতে 
বাস্তবিকভাবে উপলব্ধ সংবেদন, স্থখ-দুঃখ, ইচ্ছা-প্রক্ষোভ, কল্পিত প্রতিরূপ প্রভৃতির 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায়। যাহা বাস্তব অভিজ্ঞতায় নাই তাহাই অতীত a ভবিষ্যৎ । 
কিন্তু বর্তমান কাল শুধু কালের অনন্ত প্রবাহকে ছিন্ন করিয়া ফেলে এমন কোনো 
ছুরির শাণিত প্রান্ত ( ‘knife-edgo’) নয়। ইহা শুধু একটি অবিভাজ্য বিন্দুমাত্র 
নয়, কিন্তু একটি প্রসার । যে বর্তমানকে আমরা ‘এখন’, “এইমাত্র” (০ম) প্রভৃতি 
রূপে বর্ণনা করি, তাহার আবির্ভাব হয় ‘এখনও নয়’ (‘not yet ) ae ভবিষ্যতের 
গর্ত হইতে এবং তাহার লয় ঘটে ‘আর নাই’ ( ‘no more’ ) এইরূপ চেতনাত্মক 
অতীতের অন্ধকারে। বর্তমান বলিতে আমর! প্রত্যক্ষ করি একটি “তথাকথিত 


বর্তমান? (‘specious present?) যাহার এক প্রান্ত রহিয়াছে ভবিষ্ততে এবং অপর 
প্রান্ত অতীতে | 


কালপ্রত্ক্ষ মনোযোগের সহিত সংযুক্ত। বর্তমান বলিতে বুঝায় সেই বাস্তব 
সংবেদন যাহ! মনোনিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। অতীত বলিতে বুঝায় মনোনিবেশের 
সঞ্চিত ফল যাহা বর্তমান মনোনিবেশকে প্রভাবিত করে । আবার ভবিষ্যৎ বলিতে 
বুঝায় মনোনিবেশের প্রতীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে | 

কালাতিক্রম (Lapse of (171৩) প্রত্যক্ষের পরীক্ষা বা পরিমাপচেষ্ হইয়াছে। এই 
প্রয়োগে প্রধানতঃ দুইটি প্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমটিতে প্রয়োগকর্তা পাত্রের 
নিকট একটি কাল-বাবধান (time interval) উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে যথার্থভাবে' 


প্রত্যক্ষ ৪৩ 


এ বাবধানের স্বরণ করিতে বলেন। দ্বিতীয়টিতে প্রয়োগকর্তা পাত্রের নিকট দুইটি 
কাঁল-ব্যবধান উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই দুইটি ব্যবধান সমান, 
বেশী, না কম। এই প্রয়োগের ভিত্তিতে মায়ার্স বলিয়াছেন যে পাত্র অল্প ব্যবধাঁনকে 
বাডাইয়া এবং বেশী বাবধানকে কমাইয়া বলিয়া থাকে । এই দুইটির মধ্যবর্তী একটি 
“উদ্বাসান্তর'” (Indifference interval) আছে, যাহা ঠিকভাবে Fed করা যায়। 
উদাসাত্তর ব্যবধানটি এক সেকেণ্ডের ৭০০ এবং ৮০০ সহম্াংশের মধ্যবর্তী ॥ উদীসম্তর 
অপেক্ষা কম এবং বেশী কা'ল-বাবধানকে পাত্র যথাক্রমে বাড়াইয়া এবং কমাইয়া বলে। 
মায়ার্স আর একটি তথ্য আবিষ্কার করেন যে, “পূর্ণ” ব্যবধান অর্থাৎ যে 
কালব্যবধানে কোনো মানসঘটন] ঘটে, “শৃন্ত” ব্যবধান, অথাৎ যে কাল ব্যবধানে 
কোনো মাঁনসবৃত্তি ঘটে না, তাহা অপেক্ষা বিলম্বিত বা দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় । 

কালের বিভিন্ন স্থায়িত্ববোধ নিয়ন্ত্রিত হয় মনোনিবেশের দ্বারা ৷ মনোনিবেশ 
অবিরামভাঁবে চলিতে থাকিলে, ক্রমিক অভিজ্ঞতাঁগুলি ধৃতির (retentiveness) সঞ্চিত 
ফলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যতক্ষণ ধরিয়া মনোনিবেশ চলিতেছে, কালের স্থায়িত্ব 
ততক্ষণ । মনোনিবেশ ক্রিয়া একঘেয়ে বা বাহত হইলে, কালের স্থায়িত্ব বেশী বলিয়া 
প্রতাক্ষ হয়। আবার উহা সহজ এবং অব্যাহত হইলে কালের স্থায়িত্ব কম বলিয়া 
অনুভূত হয় | 


১১। ছন্দ (Rhythm) প্রত্যক্ষ 


শব্দ অথবা গতি দ্বারা চিহ্নিত নির্দিষ্ট সময়াস্তরের নিয়মিত পৌঁর্াপর্ঘকে- ছন্দ 
বলে। ছন্দ প্রত্যক্ষের জন্য ছুই শ্রেণীর সংবেদন বিশেষ প্রয়োজনীয় । প্রথমটি হইল 
চর্ম, পেশী, কণ্ডরা, সন্ধি প্রভৃতি সংবেদন লইয়া গঠিত স্পর্শ সংবেদন, এবং দ্বিতীয়টি 
হইল স্পর্শ শ্রবণ সংবেদন, যাহা উপরোক্ত সংবেদনগুলির সহিত শ্রবণ-সংবেদন 
লইয়া গঠিত। 

: (১) দেহরূপ কাণ্ডের সহিত ছুই হাত-পা! যেন চারিটি দোলকের মত সংযুক্ত 
হইয়া থাকে । দৌড়াইবার বা হাটিবার সঙ্গে সঙ্গে ছুই পা এবং প্রত্যেক পায়ের 
সহিত উহার বিপরীত বাহু দোল খায়। এই দোলন-প্রত্যক্ষই ছন্দ প্রত্যক্ষের 
মূল ভিন্তি। 

(২) উপরোক্ত গতিচ্ছন্দ, ছন প্রত্যক্ষে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। কিন্ত গতি 
ও শ্রবণের যুগ্ম ছন্দ শুধু গতিচ্ছন্দ অপেক্ষা অধিক উন্নত, কারণ উপরোক্ত চারিটি অঙ্গ 
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দেহের সহিত আবদ্ধ এবং শুধু সম্মখে-পশ্চাতে বা উপরে-নীচে দোলায়মান হইতে 
-পারে। পক্ষান্তরে শব্দ এইরূপ দেহবন্ধন হইতে TS | 


১২। ASHE এবং সংপ্রত্যক্ষ 
( Perception and Apperception ) 


লাইবনিজ (Leibnitz), কাণ্ট (Kant), হার্বাট (Herbart), Be, (Wundt} 
প্রভৃতি “দার্শনিক এবং মনোবিৎ AIE এবং সংপ্রত্যক্ষের ,পার্থক্য আলোচনা 
করিয়াছেন। সংবেদনের স্পষ্ট চেতনাকে যেমন প্রত্যক্ষ বলা যায়, তেমন প্রত্যক্ষের 
স্পষ্ট চেতনাকে বলা যায় সংপ্রত্যক্ষ (apperception) | কিন্ত সংপ্রত্যক্ষ শুধু স্পষ্ট 
প্রতাক্ষই নয়। ইহার অর্থ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অপেক্ষা ব্যাপক | নুতন জ্ঞানকে পুর্বলব্ধ 
অথবা পুরাতনসঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে স্পষ্টভাবে জানিবার নাম অংগ্রত্যক্ষ। 
অথবা পৃথক পৃথক সংবেদনকে Gare গ্রথিত করার নাম সংপ্রত্ক্ষ। কান্ট. 
ইহাতে একটি একীকরণশক্তির সন্ধান দিয়াছেন। কিন্তু হারার তাহা দেন নাই। 
তাঁহার মতে পুরাতন জ্ঞানভাণ্ডার উহার নিজ শক্তিতেই নৃতন জ্ঞানকে একাকার 
করিয়া লয়। BS মতে একীকরণ ক্রিয়াটি পুরাতনের সহিত নৃতনের স্থজনশীল 
সংশ্লেষণ (creative synthesis) বিশেষ | 

প্রত্যক্ষের সহিত সংপ্রত্যক্ষের পার্থক্য এইরূপ । প্রত্যক্ষে যেমন উপস্থাপিত 
(97659০88৮1০) এবং পুনরুপস্থাপিত (representative) অংশ থাকে, সংপ্রত্যক্ষেও 
সেইরূপ থাকিতে পারে। কিন্তু সংপ্রত্যক্ষে পুনরুপস্থাপিত ভাবকেও আমর! 
পুনরুপস্থাপিত ভাবের সাহায্যে স্পষ্টভবে জানিতে পারি। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষের 
পুনরুপস্থাপিত অংশ স্বতঃক্ষর্তভাবে উপস্থাপিত অংশের সহিত যুক্ত হয়। কিন্ত 
সংপ্রতাক্ষের পুনরুপন্থাপিত অংশ উহার সহিত এচ্ছিকভাবে সংযুক্ত হয়। আবার, 
প্রতাক্ষের সদৃশীকরণ, পৃথকীকরণ, স্থাননিদেণ, বিক্ষেপণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি ঘটে 
অনৈচ্ছিক বা স্বতঃক্চূ্তভাবে। পক্ষান্তরে সংপ্রতাক্ষে এই ক্রিয়াগুলি ঘটে 
এচ্ছিকভাবে। অধিকন্ত প্রত্যক্ষ শুধু সংবেদনকেই স্পষ্টতরভাবে জানিয়া থাকে, কিন্তু 
RAIF শুধু প্রত্ক্ষকেই নয়, ভাব বা যুক্তিকেও স্পষ্টভাবে জানিতে পারে। 

REIT যে অতীত জ্ঞানভাগুার নৃতন জ্ঞানকে চেতনায় স্পষ্ট করিয়া তোলে 
তাহাকে হার্বার্-এর ভাষায় বলা হয় সংপ্রত্যক্ষক পিণ্ড (apperceptive mass), 
অতীত এবং নৃতন জ্ঞানের মিলিত ফলকে বলে সংপ্রত্যক্ষ গিণ্ড (apperception 


প্রত্যক্ষ ৪৫ 
mass) এবং যে নৃতন জ্ঞানটি সংপ্রত্যক্ষের ফলে স্পষ্ট চেতনায় ফুটিয়া ওঠে তাহাকে 
বলে সংপ্রত্যক্ষকৃত PE (apperceived mass) | 


১৩। প্রত্যক্ষে প্রণালী বা দ্বাররূপে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির gaa 
( Comparison of the Senses as Channels 
of Perception ) 


সব কয়টি বিশেষ ইন্জিয়ই বস্তপ্রত্যক্ষের ছার। চক্ষু সাহায্যে আলৌক-অন্ধকার, 
কর্ণ সাহায্যে শব্দ, ত্বক সাহায্যে তাপ, শৈত্য, চাপ এবং ব্যথা, নাসিকা সাহায্যে গন্ধ 
এবং রসনা সাহায্যে স্বাদ প্রত্যক্ষ হয়। জগৎ বলিতে প্রধানতঃ এই পাঁচটি ইঞ্জিয়ের 
সাহায্যে জ্ঞাত বস্তু বা বস্তনিচয় বুঝায়। 

এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ এবং ত্বক অবশ্যই নাসিকা এবং জিহ্বার 
তুলনায় উন্নত। বিশেষ করিয়া চক্ষু ও ত্বক বহির্জগতের জ্ঞান উৎপাদনে অন্যান্য 
Bares অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই দুইটি ইন্দরিয়ের সাহায্যেই বহির্জগতের বিভিন্ন গুণাবলী 
প্রত্যক্ষ হয়। বাহ্‌ বা জড় পদার্থের মুখ্য এবং গৌণগুলি, যেমন__অবস্থান, ঘনত্ব, 
পরিমাণ, আকার, ওজন, সংখ্যা, গতি প্রভৃতি মূখ্য গুণ এবং বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি 
cha গুণ_ দর্শন এবং কর্শেক্দিয়ের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । বিশেষ করিয়া 
জড়পদার্থের ব্যাপ্তি বা অবস্থান প্রভৃতি মুখ্য গুণগুলি জানিবার একমাত্র উপায় 
এই ইন্দিয় দুইটি । দুরত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানও এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ঘটিয়া' 
থাকে। 

অবণ-ইন্জিয়ের সাহায্যে শব্দ প্রত্যক্ষ হয়। তাহা ছাড়া, ইহার সাহায্যে বাহ্‌ 
বস্তুর অবস্থান, পরিমাণ, দিক, দূরত্ব প্রভৃতির যতটুকু জ্ঞান লাভ কর! যায়, তাহা 
নিতান্তই নগণ্য । অবশ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের একটি অংশ, অর্থাৎ ভেগ্টিবিউল্‌ দেহসাম্য এবং 
দেহাবস্থান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জন্মায়। কাজে কাজেই, শ্রবণও দর্শন এবং স্পর্শের মত 
উচ্চতর ইন্দিয়গ্ুলির অন্তর্ভুক্ত । আবার, বস্তুর রপ-প্রত্যক্ষে দর্শনেন্দরিয় অপরিহার্ধ। 
তাহা ছাড়া, বস্তুর অন্যান্য গুণগুলির, বিশেষতঃ বহুদুরবর্তী গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ও. 
দুরত্ব প্রত্যক্ষেও ইহা অপরিহার্য | 

্াদ-ইন্রিয়, অর্থাৎ জিহবা, বাহা জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ প্রত্যক্ষ জন্মায় না। জিহ্বার 
সংস্পর্শে আনীত ভ্রবণী়বন্র স্বাদপ্রতযক্ষ উৎপন্ন করাই ইহার He | ইহার অতিরিক্ত 
কোন বাহ্জাগতিক জ্ঞান স্বাদেন্দিয় উৎপন্ন করে না। আবার গন্ধ-ইন্জিয়ের প্রধান 


৪৬ মনোবিগ্ধা 


কাজ হইল গন্ধ AS প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করা । ইহার স্থাননিদেশ ক্ষমতা থাকিলেও, 
তাহা নির্ভরযোগ্য নয়। গন্ধটি কোথা হইতে আসিতেছে ইহার সন্ধান করিতে 
ভ্রাণেন্দ্রিয় অপারগ | ‘ 

স্থতরাং, যদিও সকল ইন্দ্রিয়েই বাঁহজগতেই জ্ঞান উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা 
আছে, এই ক্ষমতা দর্শন ও স্পৰ্শেন্দ্রিয়ের সর্বাপেক্ষা বেশী, শ্রবণেন্দ্িয়ের অপেক্ষাকৃত 
কম, দ্রাণেন্দ্রিয়ের আরও কম, এবং স্বাদেব্দ্িয়ের সর্বাপেক্ষা কম। 


১৪। দেশীভিভ্ভান ( Local Sign) এবং 
দেশনির্দেশ ( Localisation )) 


স্পর্শ ও দর্শন প্রত্যক্ষ আলোচনা প্রদঙ্গে দেখা গিয়াছে যে ত্বক ও অক্ষিপটের 
দেশাভিজ্ঞান* আছে। দেশাভিজ্ঞান বলিতে বুঝায় ত্বকের বা অক্ষিপটের সেই গুণ, 
যাহা থাকিবার জন্য উহার যে কোন বিন্দু উদ্দীপিত হইলে, প্রত্যক্ষ জন্মে যে এ বিন্দুই 
উদ্দীপিত হইয়াছে। অথবা! দেশাভিজ্ঞান ত্বাচ্‌ বা অক্ষিপটায় বিন্দুর সেই পরিচিতি 
“জ্ঞান, যাহার ফলে উহার উদ্দীপনা উহাকে অন্যান্য বিন্দু হইতে পৃথক রূপে চিহ্নিত 
করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, দেশাভিজ্ঞান চর্সের বা অক্ষিপটের কোন্‌ বিন্দু 
উদ্দীপিত হইয়াছে, তাহার দৈশিক জ্ঞান। এই জ্ঞানটি ও উদ্দীপিত বিন্দুর পরিচায়ক 
চিহ্ন, সঙ্কেত বা নিদেশি। ইহার ফলে আমরা বুঝিতে পারি, একটি বিশেষ বিন্দুই 
উদ্দীপিত হইয়াছে, অন্ত কোনো! বিন্দু উদ্দীপিত হয় নাই। 
দেশ-নির্দেশ বলিতে বুঝায় সেই মানসক্রিয়া, যাহা দ্বারা সংবেদন কোথায় অথব। 
কখন ঘটিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ হয়। নির্দেশ ছুই প্রকার, যথা-_স্থান-নির্দেশ এবং 
কাল-নির্দেশ। স্থানীয় নির্দেশ বলিতে বুঝায়, কোন্‌ দেহস্থ সংবেদন কোন্‌ উদ্দীপিত 
বিন্দুতে ঘটিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা। এইরূপ স্থান-নির্দেশকে আভ্যন্তরীণ স্থান-নির্দেশ 
(Intra-organic localisation) বলে | দেহস্থ স্থান-নির্দেশ সম্ভব হয় দেশাভিজ্ঞান 
বা দেহস্থ বিন্দুগুলির নিজস্ব স্থানীয় বোধের দ্বারা। দেহাতাস্তরীণস্থান-নির্দেশের 
সাহায্যেই দেশজ্ঞান ঘটে। একটি বস্তু স্পর্শ বা ela করিতে ত্বকের বা অক্ষিপটের 
যে যে বিন্দু উদ্দীপিত হয়, উহার প্রত্যেকটির দেশাভিজ্ঞান ফলে বুঝা যায় যে 
উহারা উদ্দীপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই বিন্দুগুলি যে-ক্রমে দেহে অবস্থিত, 
> বর্তমান পরিচ্ছেদের ৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
২ বর্তমান পরিচ্ছেদের ২-৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 
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প্রত্যক্ষ বন্তটিরঃুপষট বা @ বিন্দুগডলিও সেই ক্রমে অবস্থিত। যেমন, টেবিলটি স্পর্শ 
করিতে গিয়া! যে চাপবিন্দু উদ্দীপিত হয়, তাহা দ্বার! বুঝা যায় যে টেবিলের যে স্থানটি 
এ চাপবিদ্দুকে উদ্দীপিত করিয়াছে, উহা wet নয়, কিন্তু কর্কশ বা উচু-নীচু। 

এইরূপে দেহাভারীণ স্থান-নিদেশের সাহায্যে বাহ স্থান-নিদেশ বা বিক্ষেপণ 
(projection) সম্ভব হয়। টেবিলের ক বিন্দু খ বিন্দুর দক্ষিণে বা বামে অবস্থিত, 
কারণ উহার স্পর্শ বা দর্শন করিতে ত্বকের বা অক্ষিপটের ar a fy উদ্দীপিত 
হইয়াছে, Beta একটি অপরটির দক্ষিণে বা বামে অবস্থিত। 

কাল-নিদেশিও (localisation in time) প্রত্যক্ষের একটি অবিচ্ছেদ্য ধর্ম। 
কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রত্যক্ষ হয়, যে বস্তুটির প্রত্যক্ষ বর্তমানে 
ঘটিতেছে, তাহা এক মুহূর্ত পূর্বেও SRI ছিল এবং মুহূর্ত পরে অতীত হইয়া 
যাইবে। 


অনুশীলনী ( Exercise ) 


1. Define Perception. Explain and illustrate it. 

( Ans. pp. 1—3 ) 
aorta সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উদাহরণ সাহায্যে ইহা বুঝাইয়া দাও | 

2. Give an analysis of the process of perception. 

( Ans. pp. 3—6 ) 
প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ FA l 

3. “Perception is implicit memory and habit.” Explain. 

( Ans, p. 4) 
“প্রত্যক্ষ অশ্পষ্ট স্থৃতি এবং অভাস।” কথাটি ব্যাখ্যা কর। i 

4. Is pure sensation possible ? Discuss. ( Ans. pp. 6—8 ) 
wa সংবেদন সম্ভব কিনা আলোচনা কর। 

5. Distiuguish between sensation and perception. Which is more 
fundamental of the two ? ( Ans. pp. 8—10 ) 
সংবেদন এব প্রত্যক্ষের পার্থক্য দেখাও | ইহাদের মধো কোন্ট মৌলিক ? 

6. Expound the Gestalt theory of Perception. ( Ans. pp. 10—13 ) 
গেন্টাল্ট, প্রত্যক্ষবাদ ব্যাখ্যা কর। 


ae মনোবিদ্যা 


7, What is illusory perception ? Explain and illustrate different 


types of illusory perception. ( Ans. pp. 14—19 ) 
ভ্রমপ্রত্যক্ষ কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার ভ্রমপ্রত্যক্ষ 
ব্যাথ্যা কর। 


8. Write noteson? (a) Figure and Ground ; (b) Configura- 
tion; (e) Complication ; (A) Synaesthesia, 

( Ans. pp. 10—13 ; 4-6) 
সংক্ষেপে আলোচনা Fas (ক) ‘আকার’ এবং পিশ্চাদ্ভূমি ; (খে) 
‘সংগঠন’ ; (গ) জটিলীকরণ; (গ) সহ-সংবেদন। 

9. Write notes on 8 (a) Geometrical optical illusion ; (b) Muller- 


lyer illusion. ( Ans. pp. 15 ; 17—18 ) 
সংক্ষেপে আলোচনা কর £ (ক) জ্যামিতিক দর্শন ভ্রম; থে) মুয়েলার- 
লায়ার ভ্রম। 


10. Distinguish between illusion and hallucinatfon, 
( Ans. pp. 14—15 ) 
সমূল এবং অমূল ভ্রম প্রত্যক্ষের পার্থক্য আলোচনা কর। 
11. Explain the process of space perception in general, What is 
the psychological problem of the perception of space ? 
( Ans. pp. 20—22 ) 
সাধারণভাবে দেশপ্রত্যক্ষ আলোচনা কর। দেশপ্রত্যক্ষ ব্যাপারে মনোবিদ্যার 
সমস্তা কি? 


12. How would the congenitally blind perceive space ? Discuss. 


( Ans. pp. 23—26 ) 
জন্মান্ধ ব্যক্তির দেশপ্রত্যক্ষ আলোচনা কর। 


13. Explain the tactual perception of space. How is filled space, 
as distinguished from empty space, perceived ? 

( Ans. pp. 23—26 ) 
দেশের স্পর্শ প্রত্যক্ষ বুঝাইয়া দাও। পূর্ণ এবং শৃন্তস্থানের প্রত্যক্ষের 
পার্থক্য কি? 

14. Distinguish between visual and tactual perception of space. 


( Ans. pp. 26—28 ) 
দেশের দর্শন এবং ্পশ-প্রত্যক্ষ পার্থক্য CHATS | 


15. Distinguish between monocular and binocular Perception of 
space. How is an object perceived as single with two eyes ? 
( Ans. pp. 28—30 ) 
এক-চাক্ষ্ষ এবং দ্বি-চাক্ষুষ দেশ প্রত্যক্ষের পার্থক্য কি? কিরপে ছুই চক্ষু 
দিয়া একটি বস্তকে একটি দেখা যায়? 


16. 


m 


18, 


19. 


21, 


ve 
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How is solidity perceived ? Explain the stereoscopic vision 

of solidity. ( Ans. pp. 29—30 ) 
কিতাবে ঘনত্ব প্রত্যক্ষ ঘটে ? ঘনত্বের ঘনদৃগ-দর্শন বুঝাইয়া Whe | 

Distinguish between the original and acquired perception of 


Why are not objects seen inverted in space ? - 
( Ans. pp. 31—34 ) 


দূরত্বের অর্জিত এবং মূল প্রতাক্ষবাদের তুলনা কর। 
Write notes on (a) Secondary perception of spaca, (b) Warning 
sense, (c) Retinal unity and rivalry. (Ans. pp. 36-37, 37-38) 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর £_(ক) গৌণ দেশপ্রত্যক্ষ (খ) সাবধানী 
সংবেদন, (গ) অক্ষিপটীয় এক্য এবং দ্বন্দ্ব | 
How are (a) body-position, (b) movement, (c) resistance and 
weight, (d) magnitude and form of objects perceived ? 

( Ans. pp. 38, 38-40, 41 ) 
(ক) দেহাবস্থান, (খ) গতি, (গ) বাধা এবং ওজন, (ঘ) বস্তুর পরিমাণ 
এবং আকার কিরূপে প্রত্যক্ষ হয়? y 
Analyse temporal perception. What is the ‘specious present’ ? 

( Ans. pp. 41-43 ) 

কালপ্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ কর। “তথাকথিত বর্তমান” কাহাঁকে বলে? 


Distinguish between perception and appercepiion. 
( Ans. pp. 44-45 ) 


distance. 


প্রত্যক্ষ এবং মংপ্রত্যক্ষের পার্থক্য আলোচনা কর। 
Compare the different Senses as means of space-perception. 

( Ans. pp. 45-46 ) 
দেশপ্রতাক্ ব্যাপারে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের তুলনা কর। 
Write notes on :—(2) Indifference Interval, (b) Perception 


of rhythm, (e) Local sign and Localisation, (A) Projection, 
( Ans. pp. 43, 43-44, 44-45, 46-47, 47\ 


সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর £ঃ= 
(ক) উদাসান্তর, (খ) ছন্দ প্রত্যক্ষ, (গ) দেশাভিজ্ঞান এবং দেশনিদেশ 


(ঘ) বিক্ষেপণ। 


দ্বিতীর পরিচ্ছেদ 
প্রতিরূপ ( Image ) 


১। গ্রত্যক্ষ-কল (Percept) এবং প্রতিনূপ 


প্রত্যক্ষের ফলকে বলে প্রত্যক্ষ-ফল। প্রত্যক্ষ শেষ VAT গেলে উহার যে 
ফল উৎপন্ন হয় তাহাই প্রত্যক্ষ-কল। যেমন, .নীল ফুলের প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ 
নীল ফুলটিই ইহার প্রত্যক্ষ-ফল। অতীত প্রত্যক্ষ বস্তুকে আবার প্রত্যক্ষ করিলে, বস্তুটি 
পরিচিত বলিয়া জ্ঞাত হয়। কারণ ইহাতে যে অতীত প্রত্যক্ষ-ফল প্রতিরূপের 
আকারে মনে রহিয়াছে, তাহার অস্পষ্ট qad (implicit memory) ঘটে | 

প্রত্যক্ষ-কলের রেখা ( trace ), ছায়াপাত ( impression ) q নকলকে 
(copy) প্রতিরূপ (Image) বলে। গুতাক্ষ শেষ হইয়া গেলেও, প্রত্যক্ষ বিষয় 
উহার প্রতিরূপ মনে রাখিয়া যায়। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ-কলের আসল রূপ নয়, কিন্তু 
উহার ভাসমান রূপ | 


প্রত্যক্ষ ফলের প্রতিরূপে পরিণতি 


( Transition from percept to Image ) 


Gare ও উহার প্রতিরূপের মধাবর্তী কতকগুলি স্তরকে প্রত্যক্ষ-ফল বা 
প্রকৃত ARa, কোনটিই বলা যায় না। প্রত্যক্ষের ফল প্রতিরূপের আকারে মনে 
সংরক্ষিত হইবার পূর্বে নিম্নলিখিত স্তরসকল অতিক্রম করে | 

(১) সংবেদন বা প্রত্যক্ষের উদ্দীপক বিষয় অপহৃত হইবার পরও, উহার 
প্রতিক্রিয়া কিছুক্ষণ চলিতে থাকে। যেমন একটি age দেখা বা শব্দ শোনা শেষ 
হইলেও, চক্ষু ব| কর্ণের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে | এই প্রতিক্রিয়ার নাম 
অন্ু-সংবেদন ( aftier-sensation ) বা অন্ধু-প্রতিনূপ ( after-image ) |, 

অন্-নংবেদন উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে ঘটে। সুতরাং ইহ! সংবেদন ay | আঁবাঁর 
ইহা প্রতিরও নয়, কারণ ইহা লংবেদনের শক্তির ফলেই স্বত্ঃপ্রববত্তভাবে ঘটিয়া 
থাকে । স্থতরাং ইহা প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধাবর্তা একটি স্তর | 


51 ১ম He চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, ২-৪ অনুচ্ছেদ RT | 
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(২) পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ cor এবং প্রতিূপের মধ্যবর্তী দ্বিতীয় স্তর | 
একটি স্থর থামিয়া যাইবার পরও যেন থাকিয়া থাকিয়া কানে বাজিয়া ওঠে। 
একখানি সুন্দর মুখ দেখিবার পরও যেন উহা থাকিয়া থাকিয়া চোখে ভাসিয়া ওঠে 
বা মনে পড়ে। প্রত্যক্ষ বস্তু তিরোহিত হইবার পর, এইরূপ বার বার উহা! cq 
আকারে মনে পড়ে তাহার নাম পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ । 

অন্থদংবেদনের সহিত পৌনঃপুনিক প্রতিরপের পার্থক্য এই যে প্রথমটি অবিরাম 
বা৷ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি মনে হয় থাকিয়া 
থাকিয়া, সবিরাম বা বিচ্ছিন্নভাবে । অন্ুপংবেদনের আবির্ভাব ও তিরোভাব 
স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না, কিন্তু পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব 
Saa জ্ঞাত হয়, কারণ প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে আবির্ভাব ও তিরোভাবের 
সময়-ব্যবধান বেশী । দ্বিতীয়তঃ, অহুনংবেদনের তুলনায় পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ আসল 
প্রতিরূপের দিকে আর একটি ধাপ অগ্রসর হয় । তৃতীয়তঃ, অন্থলংবেদন পশ্চাদ্ভূমির 
উপর ফুটিয়া ওঠে না। অন্ুসংবেদন পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের তুলনায় অধিক উদ্দীপক- 
সাপেক্ষ এবং মন-নিরপেক্ষ | 

উডওয়ার্থ পূর্বে মনে করিতেন১ যে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের মূলে রহিয়াছে 
উহার ভাপিয়া ওঠার ( buoyancy ) প্রবণতা বা অধ্যবসায় শক্তি ( perseverance ) | 
অবশ্য উড ওয়ার্থ এই প্রবণতাকে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ বলিয়া অভিহিত করেন 
নাই। তাহার “Psychology” গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে এই মতবাদের উল্লেখ নাই। 

(৩) প্রত্যক্ষ এবং আসল প্রতিরূপের মধ্যবর্তী শেষ স্তরটিকে বলা হয় প্রাথমিক 
স্থৃতি-প্রতিরূপ ( Primary momory-image ) | ইহা আসল প্রতিরূপ নয়। শেষ 
হইয়া যাইবার পরও, প্রত্যক্ষের যে রেখা ও ছায়াপাত মনে সংরক্ষিত হয়, অথচ 
যাহা আপনা-আপনি ম্মরণপথে আসে এবং যাহা স্মরণ করিতে এচ্ছিক চেষ্টার 
দরকার হয় না, এইরূপ প্রতিরূপকে বলে প্রাথমিক স্বৃতি-প্রতিরূপ। একটি ভার 
তুলিবার ঠিক পরক্ষণে আর একটি ভার তুলিয়াই বুঝা! গেল যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির 
তুলনায় বেশী হাল্কা বা ভারী। দ্বিতীয় ভারটির বেশী হাল্কা বা ভারী বলিয়া 
প্রতাক্ষে, প্রথম ভারটির ওজন প্রত্াক্ষের afeat অবশ্যই সাহায্য করে। অথচ এই 
প্রতিবূপ কোনো এচ্ছিক চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া, স্বয়ং মনে আসে। 


প্রাথমিক স্থৃতিপ্রতিূপ অন্মুনংবেদন নয়, কারণ ইহা অবিরামভাৰে অথবা 
ee eae ee 
১।  আর-এস-উডওয়ার্ঘ-_সাইকোলজি (ত্র্বোদশ সংস্করণ )--পৃঃ ৩৪২ 


ee যনোবিদ্া 


পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের সহিত আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের আর একটি পার্থক্য এই যে, 
প্রথম দুইটি তৃতীয়টির তুলনায় ব্যাপক, কারণ তৃতীয়টি শুধু চাক্ষুষ প্রতিরূপেই 
সীমাবদ্ধ, কিন্ত প্রথম দুইটি যে কোনো সংবেদনে ঘটে | 

আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ অনেকটা প্রাথমিক স্বতি-প্রতিরূপের saat | কিন্ত এই 
দুইটির পার্থকাও উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমটি চাক্ষুষ প্রতিরূপে সীমাবদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়টি 
যে কোনো প্রতিরূপ সম্পর্কেই ঘটিতে পারে। তাহা ছাড়া দ্বিতীয়টি নকলের 
বিশ্বস্ততা লইয়া প্রত্যক্ষ হয় না এবং উহার মধ্যে প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা ও সজীবতা নাই। 

আবার আইডেটিক্‌ প্রতিরূপকে স্বতি-প্রত্রিপও বলা যায় না, যদিও স্মৃতি- 
প্রতিরপ আইডেটিক্‌ প্রতিরপের মত স্পষ্ট ও সজীব বা অবিকল । উহাদের পার্থক্য 
এই যে, দ্বিতীয়টি আপনা-আপনি ঘটে, কিন্ত প্রথমটিকে এঁচ্ছিক চেষ্টায় পুনরুজ্জীবিত 
করিতে হয়। 

উপসংহারে বলা যায় যে আইডেটিক্‌ প্রতিরপ একটি সাময়িক এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণের 
(adolescent phenomenon) ঘটন]। ইহাতে উপরোক্ত প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরপের 
মধ্যবর্তী স্তরগুলির মত ব্যাপকতা বা সার্বভৌমতা নাই। তাহা ছাড়া, ইহা চাক্ষুষ 
প্রতিরিপকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। কিন্ত উপরোক্ত স্তরগুলি যে কোন ইন্দ্রিয়ের 
সহিত সম্পর্কিত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, আইডেটিক্‌ প্রতিরূপকে অন্য জাতীয় 
প্রতিরপে পরিণত করা যায় না। 


81 প্রত্যক্ষফল ও প্রতিরূপ (Percept and Image) 


AST ও প্রতিরূপের সম্বন্ধ অতি নিকট। প্রতিরপ প্রত্যক্ষষলেরই 
রেখা বা ছায়াপথ cl বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় নাই তাহার প্রতিরূপও নাই | সতরাং 
প্রতিরপ প্রতাক্ষের উপর নির্ভর করে। আবার প্রত্যক্ষও প্রতিরূপের অপেক্ষা রাখে | 
AMM অঙ্গীভূত সদৃশীকরণ, পৃথকীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রতিরূপের সাহায্যে ঘটে। 
কিন্ত প্রতাক্ষফল ও প্রতিরূপের ava ঘনিষ্ঠ হইলেও ইহাদের পার্থক্য বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ | 

তীব্রতা (intensity), স্পষ্টতা (vividness) এবং সজীবতার (liveliness) 
দিক হইতে প্রতিরপ প্রত্যক্ষের তুলনায় fase) হিউম-এর মতে প্রতিরূপ এবং 
্রত্যক্ষলের পার্থক্য শুধু তীব্রতার পরিমাণগত পার্থক্য। তিনি বলেন যে 
প্রতিরূপ প্রত্যক্ষষলের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। উহাঁরা আসলে একজাতীয় মানস- 
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বৃত্তিরই যথাক্রমে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট রপ। যাহা তীব্র এবং সজীব প্রত্যমর্ূপে মনকে 
আঘাত (strikes the mind) করে, তাহাই কম তীব্র বা সজীবভাবে প্রতিরপের 
আকারে মনে জাগে। 

স্টাউট, হিউম্‌-এর মত গ্রহণ করেন AS! তাহার মতে প্রত্যক্ষ ও 
প্রতিরপের পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয়, কিন্তু গ্রকারগত। অর্থাৎ, প্রতিরূপ শুধু 
প্রত্যক্ষফলের একটি সংস্করণ নয়, কিন্তু ইহা একটি qoa মানসবৃত্তি। স্টাউট, 
দেখাইয়াছেন যে হিউম্‌ প্রকারান্তরে এই পার্থক্যের ইঙ্গিত করিয়াও ইহা স্পষ্টভাবে 
স্বীকার করেন নাই। হিউম্‌ বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ অপেক্ষাকৃত বেশী সজীব 
ভাবে মনকে নাড়া দেয়, কিন্ত গ্রতিরূপ মনকে নাড়া দিতে পারে না। প্রদীপের 
মন্দ আলোক, ফিস্‌ ফিস্‌ কথা বা মৃদু শব্দ, ক্ষীণ প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত । আবার বিদ্যুতের 
We আলোক অথবা বজ্রাঘাতের উচ্চ শব্দ স্পষ্ট প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত । তীব্র বিদ্যুতের 
প্রতিরূপ হয়ত ক্ষীণ আলোকের প্রতাক্ষের তুলনায় তীব্র ৷ কিন্তু ক্ষীণ আলোকের 
প্রত্যক্ষ মনকে যেরূপ নাড়া দিতে পারে, তীব্র আলোকের প্রতিরূপ সেইরূপ পারে না। 
সুতরাং, প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের পার্থক্যকে শুধু পরিমাণগর পার্থক্য বল! চলে 
না। প্রতিরপ প্রত্যক্ষফলের ক্ষীণ সংস্করণ মাত্র নয়। 

(২) দ্বিতীয়তঃ, প্রতিরপ অপেক্ষা প্রত্যক্ষষল স্পষ্টতর। প্রত্যক্ষষল সবলে 
মনকে অধিকার করে। স্টাউট-এর ভাষায়, প্রত্যক্ষের মনকে ‘আক্রমণ’ অথবা 
সবলে অধিকার করিবার ( aggressive character ) গুণ আছে। গ্রতিরপের 
স্বভাবে মনকে অধিকার করিবার অথবা মনোযোগ কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা নাই। 

(৩) তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষ বস্তু একটি সমগ্র বা গোটা বন্ত। টেবিলের গ্রত্াক্ষে 
মোটামুটিভাবে সমগ্র টেবিলটি অথবা টেবিলের কোনো সম্পূর্ণ অংশ জ্ঞাত হয়। 
পক্ষান্তরে, টেবিলটির প্রতিরূপে উহার সমগ্রতা ক্ষুণ্ন হয়। টেবিলটিকে স্মরণ করিতে 
গেলে, হয়ত উহার একটি পায়া মনে আসে, অন্য পায়াগুলি মনে আসে না। উহার 
দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ একটানাভাবে অথবা একটি সম্পূর্ণ ফালি হিসাবে স্মরণ হয় না, কিন্তু 
স্মরণ হয় কাটা কাটা বা খণ্ডবিখণ্ড টুকরারূপে। দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষের 
তুলনায় প্রতিবূপ আংশিক ( fragmentary ) 1 

($) প্রত্যক্ষলে ধারাবাহিকতা! (continuity) আছে, প্রতিরপে নাই। 
damea অপেক্ষাকৃত স্থির এবং অচঞ্চল, কিন্তু প্রতিরপ প্রত্যক্ষফলের তুলনায় 
চঞ্চল। প্রতিরপ নিয়ত দৌলায়মান ( fluctuating ) এবং হ্বাসবৃদ্ধিসম্প্ন। অনেক 


৫৬ মনোবিদ্যা 


মনোবিদ, যেমন ISS, টিশনার্‌ প্রভৃতি, প্রতির্ূপের পরিবর্তনশীলতা এবং 
চঞ্চলতার ( flowing and flickering character) উপর বিশেষ, গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন ।১ 

(৫) aara স্বভাবতঃ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইহাকে স্থিরভাবে 
ধরিয়া! রাখিবার জন্য এচ্ছিক মনোযোগের দরকার হয় না। কিন্তু প্রতির্ূপ নিয়ত 
পরিবর্তনশীল | কাজেই, ইহাকে স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য ওঁচ্ছিক 
মনোযোগের দরকার হয়। 

(৬) আর এক দিক হইতে প্রত্যক্ষলই ক্ষণিক বা চঞ্চল এবং প্রতিরূপ 
অপেক্ষাকৃত কম ক্ষণিক অথবা চঞ্চল। প্রত্যক্ষষল বাস্তব জগতের একটি অংশ | 
ও বস্তুটি যে স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিলেই, মনের সহিত বস্তর 
carga ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু স্থান ত্যাগ করিলেই প্ররতরাক্ষফলের প্রতি 
নষ্ট হয় না, বরং মোটের উপর স্থির বা অপরিবত্তিতভাবে মনে সংরক্ষিত থাকে | 


অর্থাৎ গতি বা স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অন্তন্থিত হয় কিন্তু প্রতিরূপ 
স্থির ও অপরিবর্তিত থাকে | 


৫। প্রতিরপের নমুলাভেদ ( Types of Imagery ) 


গ্রতিরপ গঠনের প্রবণতা সকল বাক্তির ক্ষেত্রে সমান হয় না। এই বিষয়ে 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে উল্লেখযোগ্য ভেদ দেখা যায়। ইংরেজ মনোবিদ ফ্রান্সিস 
গ্যাল্টন্‌ প্রতিরূপ-গঠনে ব্যক্তিতেদ সম্বন্ধে মুল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। তিনি 
একশত ব্যক্তির উপর প্রশ্নাবলী পদ্ধতি ( questionnaire ) প্রয়োগ করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, প্রাত্ঃকালীন আহারের টেবিল স্মরণ করিতে গিয়া সকল ব্যক্তি 
একই জাতীয় প্রতিরূপের সাহায্য লয় না। কোন ব্যক্তি হয়ত প্রাতরাঁশ টেবিলের 
goer, যেমন টেবিলের a চা-কাঁপের রং অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির চেহারা মনশ্চক্ষে 
দেখিতে পায়। এই ব্যক্তি চাক্ষুব-প্রতিরূপ-প্রবণ (৮1919) অর্থাৎ উহার স্মরণ 
fana চাক্ষুষ প্রতিরূপ প্রাধান্য লাভ করে। আবার কোন ব্যক্তি হয়ত চা-কাপের 
BG শব বা কেটূলি হইতে কাপে চা ঢালিবার শব্দ, অথবা প্রাতরাশ গ্রহণকারী 
ব্যক্তিদের ssa শুনিতে পায়। এই ব্যক্তি প্রধানতঃ শরবণ-প্রতিরূপ-প্রবণ 


১। (৬)-এর আলোচনায় দেখ! যাইবে যে, প্রতিরপকেই প্রত্যক্ষের তুলনায় স্থায়ী বল| যাইতে 
পারে ? 


প্রতিরূপ ৫৭ 


(94119 )। আবার কোনো ব্যক্তি হয়ত প্রাতরাশ টেবিল স্মরণ করিতে গিয়া বয়- 
এর অথবা অন্ঠান্য লোকদের ছটাছুটি, cab fA হইতে কাপে ঢালিবার কালে চা-এর 
খারা প্রভৃতির প্রতিরূপ স্বরণ করে। এই ব্যক্তি চেষ্টীয় প্রতিরূপ-প্রবণ (kinaes- 
thetic ) | 

ব্যক্তির প্রতিরূপ-প্রবণতা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা- চাক্ষুষ, শ্রাবণ এবং চেষ্টীয় । 
কিন্ত একটি চতুর্থ প্রকারের প্রতিরূপ-প্রবণতা আছে, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই এই 
alge এই চতুর্থ প্রকারের প্রতিরূপ-প্রবণতাঁকে বলা যায় মিশ্রিত প্রকার 
( mixed type ) | এই ব্যক্তি স্বরণের বিষয়কে দুইটি বা তিনটি প্রতিরূপের সাহায্যে 
গ্রহণ করে। যেমন, প্রাতরাশের টেবিল কল্পনা করিতে গিয়া এই ব্যক্তি চাক্ষুষ, 
শ্রাবণ এবং cota, এই সকল রকমের প্রতিরূপই স্মরণ করে। অবশ্ত মিশ্রিত 
গ্রতিরপ-প্রবণতার মধ্যেও কোনো একটি বিশেষ প্রকারের প্রতিরূপের দিকে অধিক 
ঝৌক দেখা যায়। 

উপরোক্ত চারিটির অতিরিক্ত প্রাতিরূপ-প্রাব্ণত, যেমন স্পার্শন ( tactile ), 
aif (olfactory ) এবং স্বাদীয় ( gustatory ) cope আছে কিনা, সেই সম্বন্ধে 
যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। মোটের উপর, ব্যক্তির প্রতিরূপ-প্রবণতার প্রকারভেদ 
প্রধানতঃ উপরোক্ত চারিটিই। 

গ্রতিরূপ-প্রবণতার গুরুত্ব এই যে, ইহার ভেদ ব্যক্তির মনোবিকাঁশের উপর 
বিশেষ আলোকপাত করে। ব্যক্তির ভবিষ্যৎ পেশা, তাহার শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি 
প্রতিরপ-প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চাক্ষুষ প্রতিরূপ-প্রবণ ব্যক্তির শিক্ষায় চাক্ষুষ 
সংবেদনের এবং শ্রাবণ প্রত্তিরপ-প্রবণ ব্যক্তির শিক্ষায় শ্রবণ সংবেদনের প্রাধান্য থাকা 
aed) প্রথমোক্ত ব্যক্তির শিক্ষা হইবে দেখিয়া, আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির শিক্ষা 


হুইবে প্রধানতঃ শুনিয়া। 


ul প্রতিরূপের আরও কয়েকটি প্রকারভেদ 
প্রতিরপের আরও কয়েকটি প্রকারভেদও উল্লেখযোগ্য । 


(>) সামান্য প্রতিরূপ (generic image ) একই বা সদৃশ বস্তুর সাদৃখুগুলির 
সমবেত প্রতিরপ | এই প্রক্রিয়াটি অনেকটা সম্মিলিত চিত্রের (composite photo- 
graphy) হাসপাতালের রোগীরা কিরূপ তাহা সাধারণভাবে বুঝিতে হইলে, 


‘ase মনোবিদ্যা 


্বতিপ্রতিনূপ অথবা অতীত প্রত্যক্ষের নকল মনে করা হয়, তাহা প্রায়ই পুনরুৎপাঁদন 
ক্রিয়ায় কল্গনার প্রভাবে ইতরবিশেষ হইয়া দাড়ায়। তোতাপাখীর মত অবিকল 
আবৃত্তি (rote learning) ছাড়া উন্নত স্তরের স্বরণক্রিয়ায় প্রায়ই নৃতন সংগঠন থাকে | 
ফলে এই সকল স্বতি-প্রতিস্তপের সহিত কল্পনা-প্রতিরপ মিশ্রিত হয়। 

_ আবার কল্পনা-প্রতির্ূপেও শ্বতি-প্রত্রিপের সাহায্য আবশ্যক। উহা অতীত 
প্রত্যক্ষ হইতে সংগৃহীত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা যে স্থানে বা কালে বা 
অবস্থায় প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা হইতে পৃথক স্থানে, কালে বা অবস্থায় কল্পিত হয়। 
যেমন, WIHT Pim এবং কন্তাদেহের উপরাঁংশ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল যথাক্রমে 
ASTD এবং কন্যায়। কিন্তু মৎস্তকন্যার (mermaid) কল্পনায় এই অংশ বা অবয়বগুলি 
উহাদের অবয়ব হইতে বিশ্লিষ্ট এবং একটি অপরটিতে সংযোজিত হওয়ায়, এমন 
একটি কল্পিত প্রাণী সৃষ্ট হয়, যাহার দেহের নিয্নাংশ মৎস্তের এবং উপরাংশ কন্যার | 

t | স্মৃতি ও কল্পনা ( Memory and Imagination) 
কল্পনা (imagination) কথাটি ছুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে | ব্যাপক অর্থে 
deraa প্রতিরপকে নানাপ্রকারে ave করিবার মানসক্রিয়া অথবা অতীত 
অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবনকেই (revival) কল্পনা বলে। প্রতিরূপের পুনকজ্জীবন দুই 
প্রকারের হইতে পারে, যথা- প্রতাক্ষের ক্রম ও বিশ্বাসের অনুরূপ এবং ভিন্নরূপ ক্রম 
) এবং বিস্তাসে। পূর্ব-পঠিত পাঠের পুনরাবৃত্তিতে প্রতিরূপগুলি পর পর মনে 
জাগিতে পারে। এই শ্মরণক্রিয়ায় বস্তু ঠিক যে ক্রমে অথবা পূর্বাপর সম্বন্ধে, যেমন 
পঠিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ক্রমে অথবা পূর্বাপর সম্বন্ধে তেমনভাবে পুনরুজ্জীবিত 
বা Westy হইতেছে। অনুভূত বিষয়ের ভ্রাসব্ৃদ্ধি অথবা অদলবদল না 
[করিয়া যথাক্রমে উহার প্রতিরূপগুলিকে পুনরুৎপন্ন ব! পুনরুজ্জীবিত করাকে 
PUAN বলে । ব্যাপক অর্থে স্বরণও কল্পনা। ৫. 
aA অর্থে কল্পনা বলিতে বুঝায় সেই মানসক্রিনা, যাহাতে পূর্ব-প্রত্যক্ষ বস্তুর 
প্রতিরপগুলি পুনরুৎ্পন্ন বা পুনরুজ্জীবিত হইলেও, পূৰ্ব ক্ৰমবিন্যাস অথবা অবস্থায় হয় 
না, কিন্তু নৃতন ক্রম, RIA অথবা অবস্থায় হইয়া থাকে। যেমন পূর্ব-পঠিত পাঠটি 
OL যে ভাবে শেখা হইয়াছিল, ঠিক মেইভাবেই উহার প্রতিরূপগুলিকে পুনরুৎপন্ন না 
করিয়া, Tor ক্রম, বিন্যাস বা অবস্থায় গুনরৎপন্ন করিয়া নৃতন বস্তু গঠন করার নাম 
কল্পনা। তাজমহল ঠিক যেমনটি প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ঠিক তেমনটি উহার প্রত্যক্ষপন্ধ 
প্রতিরপগ্ুলিকে পুনরুজ্জীবিত না করিয়া, অন্যভাবে অথবা উহাদের সম্বন্ধের 


প্রতিরপ ৬১ 


অদলবদল করিয়া কিছু নৃতন স্ষ্টির আকারে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। যেমন, 
রবীন্দ্রনাথ তাহার শা-জাহান কবিতায় তাজমহল ATE নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাজমহল, শা-জাহান এবং মমতাজের প্রতিরূপগুলিকে নানাভাবে সংযোজিত 
করিয়া। ; 

তাহা হইলে, উপরোক্ত দুইটি প্রকারভেদ অঙ্থদারে কল্পনা ছুই প্রকার, যথা 
পুননুকুৎপাদনমূলক (reproductive) এবং গঠনমূলক কল্পনা (constructive) | কল্পনার 
এই ব্যাপকতাকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রথমটিকে বলা হয় স্থৃতি (memory) এবং 
দ্বিতীয়টিকে বলা হয় কল্পনা (imagination) | 


অনুশীলনী 


Exercise 


1. Explain the stages in the transition from percept to image. 
3 ( Ans. pp. 50 ~52 p 

গ্রত্যক্ষএল এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী স্তরগুলির আলোচন! কর। 

2. What is Hidetic Image? How does it differ from other 
images ? -Why is it called pseudo-hallucination ? ( Ans. pp. 52—54 ) 

আইডেটিক প্রতিরূপ কাহাকে বলে? ইহার সহিত অন্থাগ্ঠ প্রকার প্রতিরপের 
পার্থক্য কি? ইহাকে তথাকথিত অমৃল প্রত্যক্ষ বলা হয় কেন? 

3. Distinguish between percept and image. Do they differ in 
degree or in kind ? ( Ans. pp. 54—56 ) 

প্রত্যক্ষষল এবং প্রতিরূপের পার্থক্য আলোচনা কর। উহাদের পার্থক্য পরিমাণ- 
গত অথবা গুণগত ? 

4. What are the main image-types ? How do individuals differ 
in thé power of forming images ? ( Ans. pp. 56—57 ) 

প্রত্রিপের প্রধান নমুনাগুলি কি কি? ব্যক্তিতে afew প্রতিকপ-গঠনশক্তির 
ভেদ আলোচনা কর। 

5. Distinguish between memory and imagination. In What sense 
is memory also called imagination ? ( Ans. pp. 60—61 ) 

স্বৃতি এবং কল্পনার ভেদ আলোচনা কর। কোন্‌ অর্থে স্বৃতিকে কল্পনা বলা যায়? 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
স্মৃতি ( Memory ) 


১। স্মৃতি কাহাকে বলে * 
স্মৃতি ও স্মরণ 


অতীত প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার প্রতিনূপগুলি অবিকলভাবে পুনরুৎপাদন 
করিবার ক্ষমতাকে স্মৃতি বলে। যেমন “পাখী সব করে রব বাতি 
পোহাইল” লাইনটি যেমন শেখা হইয়াছিল, ঠিক তেমনভাবেই উহা! মনে করিবার 
নাম উহার স্মতি। যোগস্ত্রকারের ভাষায় afe বলিতে বুঝায় অনুভূত বিষয়ের 
'অমন্প্রঘোষ” অথবা অনপহরণ, অথবা উহা! অক্ষপ্রভাবে সংরক্ষিত থাকা । অর্থাৎ, 
যোগস্থত্রকার ধৃতি বা সংরক্ষণকে (retention) স্বতি বলিয়াছেন | 

অতীতে প্রত্যক্ষ বা IRFS বস্তুর যথাসন্তব অবিকল পুনরুৎপাদনের ক্ষমতাকে 
Af (memory) এবং এই ক্রিয়াকে স্মরণ (remembering, recalling) বলা হয়| 


স্বতি এবং স্মরণ আবার নির্ভর করে শিক্ষা, শিক্ষালন্দ বিষয়ের সংরক্ষণ বা ধুতি, 
পুনরুৎপাদন প্রভৃতি ক্রিয়ার উপর | 


QI স্মৃতির অঙ্গ (Factors of Memory ) 


WS কতকগুলি অঙ্গ বা অংশ লইয়া গঠিত। স্বৃতির অঙ্গ প্রধানতঃ চারিটি, 
যথা--ধৃতি বা ধারণ (retention), পুনরুৎপাদন, পুনরুজ্জীবন বা পুনরুদ্বোধন 
(reproduction, recall, revival), Jaata বা প্রত্যভিজ্ঞ। (recognition) এবং 
স্থান-কাল-নিদেশ (localisation) | 


(১) ধৃতি i ধারণ (Retention) 


সংবেদন, শিক্ষণ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি মনের সংগ্রাহক. (acquisitive) বৃত্তি । 
ইহাদের সাহায্যে মন নৃতন নৃতন জ্ঞান আহরণ করে। এই আহত জ্ঞান aa 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া গেলে, জ্ঞানের বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্ভব হয়না। ইহা 


মনে ধৃত বা সংরক্ষিত (retained, preserved) থাকিলেই, উহার ভিত্তিতে উচ্চতর 
জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। AG মনের এই সংরক্ষণমূলক শক্তি | 


vie 


> 


qf | ৬৩ 

যাহাই চেতনাকে 'ম্পর্শ করে, তাহাই মনের উপর রেখাপাত করে। এই 

বেখাপাত (impression) প্রতিরপের আকারে মনে ধৃত বা সংরক্ষিত থাকে। 

কোনো উদ্দীপক-অবস্থা ঘটিলেই, এই সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুৎপন্ন হয়, যাহার ফলে 
স্মৃতি ঘটিয়া থাকে | 


(২) পুনরুৎপাঁদন বা পুনরুদ্দীপন Reproduction, Recall) 


কিন্তু গ্রতিরূপ মনে সংরক্ষিত থাকিলেই উহার স্মরণ হয় না। নানা অভিজ্ঞতার 
ফলে নানা প্রতিরপই col মনে রহিয়াছে। যে বিষয়টিকে স্মরণ করিতে হইবে, 
তাহার প্রতিরূপগুলিকে উহাদের সংরক্ষিত বা অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা 
প্রকাশিত করা দরকার। মনে সংরক্ষিত অব্যক্ত প্রতিরূপ ব্যক্ত করাকে বলে 
পুনরুৎপাদন, পুনরুদ্দীপন বা পুনরুজ্ীবন। 

পুনরুৎপাদন সম্ভব হয় কোনো উদ্দীপক স্থত্ (cue) বা অভিভাবের (suggestion) 
দাহায্যে। উদ্দীপক প্রতিরূপপ্ডলিকে অতীত অভিজ্ঞতার ক্রম, সম্বন্ধ বিন্যাস প্রভৃতি 
অনুঘারী পুনরূপস্থাপিত করে। প্রতিরূপগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধের ফলে উদ্দীপক 
উহাদের পুনকুপস্থাপিত করিতে পারে তাঁহাকে বলা হয় IRT | 


(৩) পুনৰ্জ্ঞ।ন প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) 


আবার, পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপের ধারণ এবং পুনকৎপাদন স্মরণের পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। যে বিষয়টি পূর্ব অভিজ্ঞতায় জাত হইয়াছিল, Testy প্রতিরূপ যে 
উহারই প্রতিরূপ, এই tata স্মৃতির অপরিহার্য অঙ্গ । স্মরণে উহার প্রতিরূপকে 
কোনো পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের feat বলিয়া চিহ্নিত করা অথবা পুনরায় জানা চাই। 
যে বিষয়টিকে পুর্বে জানা হইয়াছিল, তাহাই পুনর্বার জ্ঞাত হইতেছে, এইরূপ 
জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে । - 

jamia বা প্রত্যভিজ্ঞা ছাড়া qata অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। হয়ত পূর্বজ্ঞাত 
বিষয়টি ঠিকমতই পুনকরুৎপন্ন হইল, অথচ উহাকে পূ্বজ্ঞাত বলিয়া চিনিতে পারা গেল 
না। অথবা যে বস্তুটিকে পূর্বে জানিয়াছিলাম, সেই বস্তটিকেই পুনরায় জানিতেছি বা 
স্মরণ করিতেছি, এই আকারের পুনজ্ঞন বা প্রত্যভিজ্ঞা ঘটিল না। এইরূপ ক্ষেত্রে 
পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনকুদ্দীপন হুওয়া নাহওয়া সমান। স্থতরাং saw ta বা 
প্রত্যতিজ্ঞ স্মরণের অপরিহার্ধ অঙ্গ | 


TA মনোবিষ্থা। 


(8) স্ঞানকাল-নিদেশি (Localisation) 
কোনো বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞায় উহার প্রতিরূপটি যে উহারই প্রতিরূপ, এই প্রকার 
বোধ অনিবার্ধ। প্রতিরূপের স্থান-কাল-নিদেশি না হইলে, এই আকারের প্রত্যভিজ্ঞা 
সম্ভব হয় না। শুধু সংরক্ষিত বস্তুর প্রতিরূপ পুনরুৎপন্ন হইলেই হইল না। বস্তুটি 
কোথায়, কবে অথবা কখন জ্ঞাত হইয়াছিল, সেই স্থান-কাল জ্ঞানেরও পুনরুৎপাদন 
een চাই। স্থান-কাল-নিদে শিসহ বস্তুর পুনরজ্জীবন না ঘটিলে উহার পরিচিতি- 
বোধ (feeling of familiarity), যাহাঁকে টিশ নার্‌ প্রত্যভিজ্ঞার প্রাণ বলিয়াছেন, 
তাহা ঘটে না। দূর হইতে একটি লোককে দেখিয়া তাহাকে যেন চিনি বা জানি 
বলিয়া মনে হয়। কিন্ত এই সংশয়মিশ্রিত জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা নয় । প্রত্যভিজ্ঞা হয় 
তখনই, যখন ও লোকটিকে কোন্‌ স্থানে কবে বা কোন্‌ সময় দেখিয়াছিলাম, এই 
ই স্থান-কাল-নিদে শি ঘটে । 
Reals স্থৃতি বলিতে বুঝায় সেই স্মরণ করিবার ক্ষমতা, যাহা পূর্ব-অভিজ্ঞতাল্ 
প্রতিপের সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থান-কাল-নিদেশের ফলে ঘটে। 
৩। অংরক্ষণ বা ধবৃতির বিশ্লেষণ 
আপাতদৃষ্টিতে সংরক্ষণ, ধৃতি বা মনে-রাখা ব্যাপারটিকে সহজ বলিয়া মনে হয়। 
h ইহাকে সহজ বলিয়া মনে হওয়ার কারণ জড়জগতের ভ্ঞানলব টৈশিক সংস্কার | 
) ঈড়জগতের সকল বস্তই থাকে দেশে বাস্থানে। যেমন, টেবিলটি আছে বলিতে 
আমরা বুঝি যে ইহা ঘরে, বারান্দায় বা অন্ত কোনো স্থানে আছে। তেমনই আমর! 
মনে করি যেন মনও ঘর বা বারান্দার মত একটি স্বপ্ন বা দীর্ঘ-পরিসর স্থান, যেখানে 
পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ থাকে | 
কিন্তু জড়বস্তর মত উহার প্রতিরূপের দৈনিক পরিমাণ নাই! একটি আঠার 
ফুট লম্বা ঘরের প্রতিরপ আঠার ফুট লম্বা নয়। আবার হিম-শীতল জলের afar 
হিম-শীতল নয়। বাহবস্ত ব্বশরীরে মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। অথচ পূর্বলন্ধ 
অভিজ্ঞতা একেবারে মুছিয়া যায় না, বরং মনে উহার ছাপ রাখিয়া যায়। সংরক্ষণ 
কিরূপে ঘটিতে পারে, তাহা সহজবোধ্য নয়। তথাপি ইহা বাস্তবিকই ঘটিয়া থাকে। 
সংরক্ষণ বা ধৃতি সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন এই যে, পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিরপ কি 
আকারে এবং কোথায় সংরক্ষিত হয়। উহারা কি মানস অথবা শারীর ব্যাপার? 
Gein কি মনেরই একপ্রকার বিকার বা পরিবর্তন, অথবা নার্ভত্ত্রের এবং বিশেষ 
করিয়। গুরুমস্তিফেরই বিকার বা পরিবর্তন ? 


স্মৃতি ৬৫ 


(১) শারীরবুত্তীর মতবাদ (Physiological Theory) 
শাঁরীরবৃত্তীয় মতে সংরক্ষণ নার্ভতন্ত্ের এবং গুরুমস্তিফের বিকার a পরিবর্তন 


বিশেষ । এই মতটি qata, জ্যান্টে?, কার্পেন্টার্‌, মিল্‌, লুইস, GR, 
ওয়াটসন প্রভৃতি মনোবিদ্গণ সমর্থন করিয়াছেন | শারীরবৃত্তীয় মত প্রধানতঃ 
তিন শ্রেণীর, যথা, মিল্‌ কার্পেণ্টার প্রভৃতির, GR প্রভৃতির এবং ওয়াট সন 


প্রভৃতির । 
তির মতে সংরক্ষণ একপ্রকার অচেতন গুরু- 


(ক) faq. কার্পেন্টার্‌ ay 
sa (Vibration) বিশেষ | ইহারা মনে 


মস্তি্ধীয় (cerebral) প্রক্রিয়া বা ক 
করেন যে শিক্ষণ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি মানসবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মস্তিফ-ক্রিয়ার 
বা কম্পনের সুত্রপাঁত হয় এবং এ সকল মানসবৃত্তির অবসানের পরও এ afesfeal 


বা কম্পন অ পষ্ট ও অচেতনভাবে চলিতে থাকে । এই অচেতন মস্তি ক্রিয়া বা 
কম্পনকেই বলা যায় সংরক্ষণ। পুনরুৎপাঁদন এই অস্পষ্ট মন্তি্ধক্রিয়াকে স্পষ্ট বা AI 
করার নামাস্তর। সংরক্ষণ বা ধৃতি বলিতে বুঝায়, স্থায়ী মস্তি্-ক্রিয়া (permanent 
Vibration in the brain) অথবা অচেতন মস্তি ্-স্পন্দন (unconscious cerebral 
vibration) | ধৃতির এই শারীরবৃৰীয় মতকে বলা হয় স্থারী-অচেতন-ত্রিয়াবাদ 
(Theory of Permanent Unconscious Gerebration ) | 

অধ্যাপক উইনিয়াম্‌ জেম্স্‌ মনে করেন যে, সংরক্ষণ মস্তিক্ষ-গঠনের স্থায়ী বিকার 
বা পরিবর্তন ( permanent cerebral modification ) | শিক্ষণ বা প্রত্যক্ষ যে যে 
মস্তি্-অংশগ্ডুলির সহিত সংশিষ্ট, ক্রিয়ার ফলে সেই সেই মসন্তিফাংশের গঠনে স্থায়ী 
পরিবর্তন বা সংস্কার সাধিত হয়। মাঁনসবৃত্তির পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে মস্তিষ্কের 
পথ সংক্ষিপ্ত হইয়া যাঁয়। এই কারণে, পূর্বে যে কাজটি সম্পাদন করিতে বেশী সময় 
লাগিত, পরে তাহা সম্পাদন করিতে অপেক্ষারুত কম সময় লাগে | জেম্‌ম্‌-এর মতে, 
এইরূপ স্থায়ী সংক্ষিপ্ত মস্তিক্ষপথ স্থাপিত হুইবার নামই সংরক্ষণ বা xfs | 
পূর্বজ্ঞাত কোনো বস্তু মনে আছে বা সংরক্ষিত আছে বলিতে বুঝায় যে, অভিজ্ঞতার 
ফলে সংক্ষিপ্ত মস্তিষ্ষপথ (short prain-path) তৈত়ারী হইয়াছে। জেম্ম-এর মতে, 
ধুতি মস্তিদ্ধীয় সংগঠনের (morphological) ব্াাপার। তাহার মতের নাম স্থায়ী- 
মস্তিষ্ক গঠন-বিকারবাদ (Theory of Permanent Cerebral Modification) | 

গে) আবার ওয়াটসন প্রভৃতি চেষ্টিতবাদী মনোবিদ্‌ মনে করেন যে, সংরক্ষণ 
একশ্রেণীর Feta বা অচেতন শারীর বিকার (unconscious bodily modifica- 
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tion) | এই মত শারীর কারণকে শুধু মস্তিষ্কে বা নার্ভে সীমাবদ্ধ রাখে না, কিন্ত 
সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের, গ্রন্থির এবং মাংমপেশীর ক্রিয়াকে উহার অস্তভূ্ত করে। 

(২) মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ (Psych ological Theory ) 

ধৃতি বা মনে থাকার sted সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি হইল মনোবৈজ্ঞানিক। এই 
TSA মনের চেতন ক্ষেত্রের নীচে একটি অবচেতন স্তর রহিয়াছে। প্রতাক্ষ, 
শিক্ষণ প্রভৃতি অভিজ্ঞতায় মনের চেতন স্তর ক্রিয়াশীল হয়। fee এই সকল 
অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি অন্তহিত হইলেও, মনের অবচেতন স্তরে উহার! উহাদের 
প্রতিরূপ রাখিয়া যায় । এই প্রতিরূপ বলিতে বুঝায় অবচেতন মনের স্থায়ী পরিবর্তন 
(subconscious mental modification) | বস্তগুলি মনের চেতন স্তরে ক্রিয়া 
করিবার ফলে, উহারা মানস পরিবর্তনের আকারে মনের গভীরতর অবচেতন স্তরে 
তলাইয়া ষায়। স্টাউট-এর ভাষায়, ও বন্তগুলি উহাদিগকে পুনরায় জানিবাঁর 
একটি প্রবণতা (pre-lisposition) মনে রাখিয়া যায়। 

তাহা হইলে, অতীত-অভিজ্ঞতা-নন্ধ বিষয় গ্রতিরূপের আকারে মনে থাকিয়া যায় 
বলিতে আমরা বুঝিব মনের এমন কোনে! পরিবর্তন, যাহার ফলে ওঁ বস্তুকে পুনরায় 
জানিবার প্রতি একটি প্রবণতা জন্মে এবং ভবিষ্কতে কোনো উদ্দীপক উপস্থিত 
হইলেই, এই প্রবণতা সক্ৰিয় পুনরুৎ্পাদনে পরিণত হয়। এই মতবাদকে 
অবচেতন মনের স্থারী পরিবর্তনবাদ (Theory of Subconscious Mental 
Modification ) বলে। 
এই মতগুলির সমালোচনা 

শারীরবৃত্তীয় মতগুলি ধুতিকে শারীর ক্রিয়ায় বা সংগঠনে পরিণত করে। এই 
মতগুলি হইতে শিক্ষণীয় এই যে ধুতির সহিত নার্ভতন্্, বিশেষতঃ মস্তিক্ষের, ঘনিষ্ঠ 
FAA আছে। কিন্তু এই মত ধুতির মানসন্ধপকে উপেক্ষা করে। আবার কোন্‌ 
afer সহিত কোন্‌ শারীরক্রিয়া ঘটে, তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করিতেও এই মত 
অপমর্থ। তৃতীয়তঃ, এই মত মানস প্রতিরূপের প্রকারগত cone মন্তিক্পথের অথবা 
মপ্তিদ্ধক্রিয়ার পরিমাণগত ভেদ ARANA ব্যাখ্যা করে। কিন্তু একটি শব্দপ্রতিরপ এবং 
ব্ণপ্রতিরূপের প্রকারগত পার্থক্য উহাদের afera স্বাযূপথের সরলতা বা জটিলতা 
দিয়! ব্যাখা করা যায় না। চতুর্থতঃ, মিল্‌ এবং কার্পেন্টার ধৃতি বা সংরক্ষণকে নির্জন 
মস্তিকক্রিয়া বলিয়াছেন | ইহা দ্বারা তাহার! যেন বলিতে চাহেন যে, সংজ্ঞান মস্তিষ্ক- 
ক্রিগাও আছে। কিন্ত কোনো মস্তিকক্রিপ্বাই সংজ্ঞান হইতে পারে না। : সর্বোপরি, 
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এই মতে মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকাতেই eefa চলে । অথচ অসংখ্য 
সংরক্ষিত বস্তুর তুলনায় এই এলাকা ক্ষুদ্র-পরিসর | 

সুতরাং সংরক্ষণ বা ধৃতি অবচেতন মনের প্রবণতা বা পরিবর্তন-বিশেষ, এই 
মতই গ্রহণীয়। অবশ্য এই মনোবৈজ্ঞানিক মত স্বীকার করিবার অর্থ এই নয় যে, 
সংরক্ষণের সহিত শারীর ব্যাপারের MAT নাই GTS সংরক্ষণ মানস ব্যাপার 
হইলেও, ইহার এমন কতকগুলি সহকারী শারীর-ব্যাপার আছে, যেগুলি স্বীকার 
করিলে, ইহা আরও সহজবোধা হয়। শারীরবৃত্তীয় মত ধূতির এই দৈহিক দিকটির 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে | 

81 পুনরুৎপাদন 

যে ক্রিয়ায় পূর্বজ্ঞাত বস্তু উহার প্রতিন্ূপ সাহায্যে পুনরুপস্থাপিত হয় তাহাকে 
পুনরুৎপাদন, পুনরুদ্দীপন অথবা পুনরুদ্রেক বলে। 

স্বৃতি শুধু আয়ত্ত বিষয়ের সংরক্ষণই নয়, কিন্তু seta সংরক্ষিত বিষয়ের 
ব্যবহারও বটে | মনের কথা মনেই থাকিয়া গেলে, উহাকে পুনরুৎপন্ন ব| পুনকদ্দীপিত 
করিয়া মনে না করিলে, স্বতি কার্যকরী হয় না। কিন্তু অসংখ্য পূর্বজ্ঞাত বস্তুর ছাপ 
বা প্রতিরূণই তো মনে রহিয়াছে। এই অসংখ্য সংরক্ষিত প্রতিরপই তো একই 
সময়ে মনে করিবার দরকার হয় না। 

বিশাল সংরক্ষণ ভাণ্ডার হইতে যখন যতটুকু “মনে করা” বা ARES ATA করা 
দরকার, ঠিক ততটুকুর পুনরুদ্ধারই স্মৃতির পক্ষে প্রয়োজন । 

পুনরুৎ্পাদন বা “মনে করা” কতকগুলি নিয়মস্থত্রে নিয়ন্ত্রিত বা আবদ্ধ। 
অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি যে সম্বন্ধে সম্বন্ধ, এই নিয়মগুলি তদন্ত্যায়ী হইয়া থাকে। 
যেমন, অভিজ্ঞতায় বা পাঠশিক্ষণকালে “পাখী সব করে রব বাতি পোহাইল” 
লাইনটির শব্দগুলিকে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় অভ্যাস কর! হইয়াছে । ইহার প্রত্যেকটি 
শব্দের সহিত অপর শব্দের পূর্বাপর সম্বন্ধ রহিয়াছে । সংরক্ষিত অবস্থায়ও ইহাদের 
প্রতিনূপগুলি ইহাদের বাস্তব সম্বন্ধ অনুযায়ী শৃষ্খলায় আবদ্ধ থাকে । ফলে একটি 
শব্দের প্রত্রিপ মনে আসিলেই পরবর্তী শব্বগুলির feat মনে উদ্দিত হয় এবং 
এইরূপে পূর্বাপরক্রমে পুনরুৎপাঁদন চলিতে থাকে । অর্থাৎ, একটি উদ্দীপক প্রতিরূপ 
অপর একটিকে অভিভাবিত (Sugeest) করে, অথবা একচি অপরটির অভিভাবীয় 
শক্তি (Suggestive force) হইয়1 দাড়ায় | 

saute বিষয়গুলির প্রতিকূপ যে নিয়মে পরস্পর ANS, এবং পূর্বাপর ক্রমে 
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পুনরুৎ্পন্ন হয়, সেই নিয়মকে অনুষঙ্গ নিয়ম বা অনুষঙ্র-সুত্র (Laws of association) 
বলা হয়। যেমন “পাখী সব করে বব...” লাইনটির একটি শব্দ উহার পরবর্তী বা 
পূর্ববতী শব্দের সহিত স্থানীয় বা দৈশিক সান্নিধ্যস্থত্রে গ্রথিত বলিয়া, একটি অপরটিকে 
স্মরণ করাইয়! দেয় বা পুনরুৎপন্ন করে। 


৫। অনুষঙ্গ ও অভিভাব (Association and Suggestion) 


Mate বিষয়গুলির একটি বা একাধিক afar অভিভাব শক্তির দ্বারা 
উদ্দীপিত হইয়া যে নিয়ম অন্ুপারে অন্য একটি বাঁ একাধিক প্রতিরূপ পুনরুৎ্পন্ন করে, 
সেই নিয়ম বা স্থত্রকে বলে অনুষন্গমৃত্র বা নিয়ম। এই পুনরুৎপন্ন প্রতিরূপ গুলির 
প্রত্যেকটি অপরটির সহিত sare অর্থাৎ উহাদের একটি অপটির সহিত এইরূপে 
সম্বন্ধ যে, একটি মনে পড়িলেই অপরটি মনে পড়িয়া যায়। এইরূপে একটি প্রতির্ূপের 
অপর একটিকে পুনরুৎপন্ন করিবার শক্তিকে বলে অভিভাব শক্তি (Suggestive 
force) | 

একটি AREAN পক্ষে আর একটি প্রতিরূপকে পুনরৎপন্ন করা তখনই সম্ভব, 
যখন ইহাদের মধ্যে অনুষঙ্গ থাকে। দুইটি গ্রতিরূপ অনুষক্ত থাকিলেই উহাদের 
একটির পক্ষে অপরটিকে অভিভাবিত বা উদ্দীপিত করা৷ Aga | যেমন “পাখী সব” 
এই অধীত অংশটির প্রতিরূপ মনে জাগিয়া উঠিবামাত্র উহার পরবর্তী অংশ “করে 
রব” মনে হইয়া যায়, কারণ প্রথম অংশটির পরেই দ্বিতীয় অংশটি পঠিত হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে SETI স্থাপিত হইয়াছে। ফলে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির উদ্দীপক বা 
অভিভাব শক্তি হইয়া দাড়াইয়াছে। 

স্থতরাং অভিভাব এবং অনুষঙ্গ একই পুনরুৎপাদন ক্রিয়ার দুইটি দিক। 
প্রতিরূপগুলি অন্বঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ বলিয়াই উহাদের একটি অপরটিকে অভিভাবিত 
করিতে পারে। সুতরাং অভিভাব অন্ুযঙ্গের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আর এক 


দিক দিয়া বিচার করিলে, অন্থযঙ্গও অভিভাবের উপর নির্ভরশীল | বুদ্ধিপূর্বক শিক্ষণের ' 


(intelligent learning) ফলে যে অনুষঙ্গ উৎপন্ন 'হয়, তাঁহার মূলে অভিভাব কাজ 
করে। যেমন “পাখী সব করে রব” অংশের লহিত “রাতি পোহাইল” অংশের এবং 
“রাতি পোহাইল” অংশের সহিত “কাননে কুস্থমকলি সকলই ফুটিল” অংশের 
স্বাভাবিক aval বুঝিয়া কবিতাটি পাঠ করিলে, প্রত্যেক পূর্ববর্তী অংশ উহার 
পরবর্তী অংশকে অভিভাবিত করে এবং এই অভিভারের ফলে উহার মধ্যে সহজে 


স্মৃতি we 


এবং স্থায়ীভাবে অনুষঙ্গ সুত্র স্থাপিত হয়। অতএব অভিভাঁব এবং অনুষঙ্গ 
পরস্পরসাপেক্ষ। 


wl অনুষজ-নিয়ম ( Laws of Association ) 


যে নিয়ম api পূর্ব-অভিজ্ঞতালন্ধ প্রতিরূপের স্বনধ-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তাহাকে অনুধর্গ-নিয়ম বলে। আধুনিক মনোবিদ্যায় প্রধানতঃ তিন প্রকার অন্যঙ্গ- 
za বা নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে, যথা সান্নিধ্স্তর, সাদৃশ্স্থত্র এবং বৈপরীত্যস্থত্র। 


(১) জান্সিধ্য-অনুবঙ্গ-সূত্র ( Law of Contiguity ) 


পূর্ব অভিজ্ঞতায় যে সকল বস্তু দেশ এবং কাল সম্বন্ধে পরস্পরের কাছাকাছি 
বা নিকটবর্তীরূপে জ্ঞাত হইয়াছিল, উহাদের প্রতিরূপগুলি সাত্রিধ্য-অন্যকগ-্থত্রে 
সম্বদ্ধ হয়। যেমন অতীত শিক্ষণে “পাখী সব করে রব” অংশের কাছাকাছি বা 
নিকটবর্তীরূপে “রাতি পোহাইল” অংশটি পঠিত হইয়াছিল । এই শব্দগুলি দেশ এবং 
কাল সম্বন্ধে যেমন পরস্পর কাছাকাছি বা নিকটবর্তাঁ, উহাদের প্রতিরপগুলিও তেমন 
সানিধাস্থত্রে অনুষক্ত হয়। সান্িধ্য-অল্ঙ্গ-্থত্র বলিতে বুঝায় পরস্পর নিকটবর্তী 
প্রতিরূপের সেই সম্বন্ধ, যাহার ফলে উহাদের একটি মনে পড়িলে, আর একটিও মনে 
পড়িয়া যায়। 

মনোবিগ্ভায় অনুষঙ্গ বলিতে বস্তুর সহিত বস্তুর সম্বন্ধ বুঝায় না। প্রত্যক্ষ বা 
জ্ঞাত বস্তুর সম্বন্ধ অনুযায়ী উহাদের প্রতিরূপের মধ্যে যে aves স্থাপিত হয়, তাঁহাকেই 
মনোবৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ বলে। অনুষঙ্গ সুত্রে ee প্রতিরূপগুলির একটি মনে জাগিলে 
অন্থগুলির পর পর পুনরুপস্থাপিত হওয়াই মনোবৈজ্ঞানিক অন্কষঙ্গের তাৎপর্য 
পূ্বপ্রত্যক্ষগুলির একটি পুনরায় প্রত্যক্ষ হইলে, বাকি বস্তগুলির প্রতিরূপ আপনী- 
আপনি, অথব! পুনরুৎপাদন চেষ্টার ফলে মনে ভাসিয়া উঠে। আবার এই GES 
প্রতিরূপগুলির একটি মনে জাগিয়া উঠিলেও, অন্যান্যগুলি মনে ভাসিয়া উঠিতে পারে | 

দেশ এবং কাল সম্বন্ধে সান্নিধা দুই প্রকার | যেমন “পাখী সব করে বব” অংশটির 
কাছাকাছি বা নিকটবর্তী স্থানেই “রাতি পোহাইল” অংশটি পঠিত হুইয়াছে। এই 
দুইটি অংশ দৈশিক সাম্নিধ্যসূত্ৰে আবদ্ধ। স্থতরাং ইহাদের প্রতিরূপগুলিও দৈশিক 
সান্নিধাস্থত্রে অনুষক্ত। আবার প্রথম অংশটি পঠিত হইবার পর পঠিত হয় দ্বিতীয় 
অংশটি, অর্থাৎ এই দুইটি অংশ কালিক পৌর্বাপর্বে পঠিত হয়। হুতরাং ইহাদের 


Ae মনোবিদ্যা 


প্রতিরপগুলিও কালিক সাম্মিধ্যসৃত্রে eae) আকাশের উপর মেঘ ভাসিয়া 
বেড়ায়, স্থতরাং আকাশ ও মেঘ এবং উহাদের প্রতিরূপগুলিও দৈশিক সান্নিধ্যস্থত্রে 
অনুযক্ত। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাইবার পর মেঘগর্জন শোনা যায়, yea বিদ্যুৎ ও 
মেঘগর্জনের SIF কালিক এবং ইহাদের প্রতিরপও কালিক সান্নিধ্যসথত্রে wae | 

(২) জাদৃশ্য GIAF ( Association by Similarity ) 

ছুই ব| ততোধিক বস্তুর একটি অপরটির সদৃশ বলিয়া জ্ঞাত হইলে, উহাদের 
প্রতিরূপগুলিও পরস্পর অদৃশ বলিয়া যে সম্বন্ধে অনুষঙ্গ হয়, তাহাকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ 
বলে। যেমন রামু এবং শ্যাম দুইটি যমজ ভাই পূর্ব অভিজ্ঞতায় সদৃশ বলিয়া জ্ঞাত 
হওয়ায়, পরবর্তীকালে একজনকে দেখিলে বা asd করিলেই, আর একজনের কথা 
মনে পড়ে। অথবা রামুকে পূর্বে দেখা হইয়াছিল, পরে শ্যামুকে দেখিয়া রামুকে মনে 
পড়িল, কারণ উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে । অথবা রবীন্দ্রনাথের ফটো দেখিয়া 
তাহার চেহারাটি মনে জাগিল, কারণ ফটো বা প্রতিক্লতির সহিত চেহারাটি 
ERE আবদ্ধ। কাব্যের উপমা apy অন্যঙ্গের উপর প্রতিঠিত। তিলফুলের 
সহিত Raise নাপিকার, teas সহিত নয়নের, চন্দ্রের সহিত বদনের, পুরুষের সহিত 
বৃক্ষের এবং ললনার সহিত লতার উপমাস্থলে তুলনীয় away সাদৃশ্য রহিয়াছে। 
ফলে একটিকে দেখিলে বা মনে পড়িলেই অপরটি মনে পড়ে। সদৃশ বস্তু সদৃশ 
বস্তুর কথ! মনে করাইয়া দেয়। অথবা, সদৃশ বস্তর প্রতিরূপ সাদৃশ্ঠ-অন্যঙগ-সুত্ে 
সম্বন্ধ হয় বলিয়া, উহাদের একটি মনে হইলেই, অপরটি মনে পড়ে। 
বৈপরীত্য GRIF ( Association by Contrast ) 

বন্ত বা Cela প্রতিরূপ বিপরীত বস্তু ব| উহার প্রতিরূপকে যে নিয়ম অনুপারে 
এমনে FHV দেয়, সেই নিয়মন্থত্রকে বৈপরীত্য ARFA বলে। যে সকল বস্তু 
একটি আর একটির বিপরীত, উহাদের একটিকে দেখিলে বা মনে করিলে অপরটি মনে 
পড়ে বা স্থত হয়। যেমন দুঃখের দিনে সুখের দিনগুলি মনে পড়ে। অমা রজনী 
দেখিয়া পূর্ণিমা রাত্রির কথা মনে উদ্দিত হয়। বামন ‘বা খর্বকায় লোক দেখিয়া 
বিরাটবপু লোকের কথা মনে পড়ে । gata শুনিয়া সুখ্যাতির কথা এবং অসমতল 
পার্বত্যপথে চলিতে চলিতে বাংলার সমতলভূমির কথা মনে উদিত হয়, কারণ ইহাদের 
একটি অপরটির FANS যে ব্যক্তিটি আজ ফুলের মালা পরাইল, সে-ই হয়ত একদিন 
জুতার মালা পরাইয়াছিল, অথবা যে আজ উপকারের আশায় আসিয়াছে সে-ই হয়ত 


স্মৃতি পট 


অতীতে ক্ষতি করিয়াছিল। এই সকল পরস্পরবিরোধী আচরণ, একটি অপরটির 
স্মারক হইয়া দাড়ায় । বৈপরীত্য অন্ুযঙ্গ-স্ুত্র অন্গপারে বিপরীত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বস্তুর 
একটি প্রত্যক্ষ করিলে বা মনে পড়িলে, অপরটিও মনে পড়ে | 


৭। অনুষঙ্গ নিয়মের পারস্পরিক মৌলিকতা 


উপরোক্ত তিনটি অনুধ্ক-সুত্র সমানভাবে মৌলিক কি না, সেই সম্বন্ধে গুরুতর 
মতভেদ বহিয়াছে। 

অধিকাংশ মনোবিদ, সান্নিধ্য এবং সাদৃশ্য অন্যঙ্গ-স্ত্র দুইটিকে সমভাবে 
মৌলিক বা মুখা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাহাদের মতে বৈপরীত্য সূত্র 
সাদৃষ্যেরই বিকার বা রূপান্তর । অন্ধকার আলোককে স্মরণ করাইয়া দেয়, কারণ 
উহার! উভয়েই মূলতঃ আলোকসংবেদন, এই বিষয়ে সদৃশ । আবার বামন দেখিয়া 
বিরাটবপু ব্যক্তির কথা মনে হয়, কারণ Gets] উভয়েই আকারের উচ্চতা-জ্ঞাপক 
বলিয়া সদৃশ । দুঃখের দিনে সুখময় দিনগুলির কথা মনে পড়ে, কারণ সুখ ও দুঃখ 
অনুভূতির প্রকারভেদ বলিয়! সদৃশ! অথাৎ সাদ্ৃগ্যস্থত্রের উপর নির্ভর shaq] 
বৈপরীত্য সুত্র কাজ করে। এক বৃত্তে দুইটি ফুলের মত বিপরীত w সান্নিধা তরে 
গ্রথিত। সুতরাং বৈপরীত্য মৌলিক বা মুখ্য WEARER নয়। 

টিশআর. বৈপরীত্য ae সাদৃশ্য অনুষন্ব-স্থত্রে পরিণত করিবার 
বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি তুলিয়াছেন। ১ j 

প্রথমতঃ, বৈপরীত্য অনুযঙ্গ-স্থত্রকে ATI অশ্কষঙ্গ সুত্রে পরিণত করিবার যুক্তিটি 
মনো বৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু যুক্তিবৈজ্ঞানিক। ইহা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
উত্থাপিত হয় নাই, কিন্তু হইয়াছে যুক্তিবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে। এই যুক্তি অনুসারে 
খর্বকায় ব্যক্তি বিরাটকায় ব্যক্তিকে মনে করাইয়া দেয় উহাদের অন্তনিহিত দৈর্ধারপ 
সাদৃশ্তের ভিত্তিতে, অথবা দৈর্ঘাবিষয়ক সামান্য ধারণার সাহাযো। কিন্তু এই 
তথাকথিত সামান্য ধারণা মনোবিগ্যার অন্তদর্শনে ধরা পড়ে না। ইহা তর্কের খাতিরে 
অথবা যুক্তিবিদ্যার. প্রয়োজনে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। পক্ষান্তরে, অস্তদর্ণনে 
বৈপরীত্য অনুষঙ্গ মৌলিক বলিয়াই ধরা পড়ে। 

দ্বিতীয়তঃ, বৈপরীত্য এবং সাদৃশ্ত অনুষঙ্গ সমপর্যায়ভূক্ত নয়। AY অনুষঙ্গ 
চিন্তা বা ধারণামূলক, কিন্তু বৈপরীতাা অন্ক্গ বেদনামূলক বিরুদ্ধতাবোধের নামান্তর । 

১। ই, বি, টিশনার্‌_এ টেক্সট্বুক্‌ অফ. সাইকলজি-_-১০৫ অনুচ্ছেদ-_পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬ 
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সর্ত প্রতিরূপ এবং উহাদের অনুযঙ্গের সাম্প্রতিকতা (Recency) সাম্প্রতিক 
প্রতিরূপ এবং উহাদের অনুষঙ্গ সহজে পুনকুদ্দীপিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে I 
তৃতীয়তঃ, যত অধিকবাঁর (Frequency) প্রতিরূপ এবং উহাদের IITTI আবৃত্তি 
ঘটে, উহার! তত স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত এবং তত সহজে পুনরুদ্দীপিত হয় | চতুৰ্থ তঃ, 
প্রতিরূপের wyar বত স্পষ্টভাবে (Vividness) ঘটে, উহাদের প্রভাব তত স্থায়ী 
এবং পুনকুদ্দীপন তত সহজ হয়। 
৯। আরও কয়েকটি শ্রেণীর অনুষঙ্গ 

(১) ফ্ৰয়েড যে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি আবিদ্ধার করিয়াছেন, উহার নাম অবাধ 
ভাবান্ুবঙ্গ (Free association) | ইহাতে ইজি চেয়ারে আরামে অর্ধশায়িত 
ব্যক্তিকে মন শিথিল করিতে অথবা ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। মনের শিথিল বা 
বাঁধামুক্ত অবস্থায় তাহার মনের সকল ভাবনা, চিন্ত! বা চেতনবৃত্তি, কোনো কাটছাট 
না করিয়া, অবিকৃত এবং বাধাহীনভাবে তাহাকে বলিয়| যাইতে হয়। রোগী যে 
পকল চিন্তা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে অথবা চাপিয়া যায়, আবার সেই' 
সকল অংশের অবাধ ভাবানষঙ্গ করা হয়। কারণ এই সকল feat ভাবনা, আবেগ 
বা ইচ্ছাই মানস রোগের মূল কারণ। উহারা অবদমিত হইয়াই রোগস্থষ্ট করে। 
যে বিবেক বা অধিশান্ত! (Suparegr) উহাদিগকে অশ্লীল ai অবৈধ বলিয়া অবদমিত 
করিয়াছে, তাহাই উহাদের আত্মপ্রকাশে বাধা দেয়। একটির পর একটি করিয়া 
feta মনের সকল অবদমিত বাসনাগুলি অবাধ ভাবামুষঙ্গের ধারায় বাহির হইয়া 
আনসে। এইরূপে রোগীর টৈশবকালীন (infantile) ইডিপাঁপ গৃটেষা (oodipus 
complex) প্রকাশিত হইয়া পড়ে । শৈশবে পিতামাতার প্রতি যে ভালবাসা ও দ্বণা 
অবদমিত হইয়াছিল, তাহা অবাধ ভাবনাশ্োতে sifa ওঠে । কিন্ত ভালবাসা 
এবং ঘ্বণার যথাযোগ্য পাত্র, পিতামাতা উপস্থিত নাই । Weal ইহা সংক্রামিত হয় 
মনঃদমীক্ষকের উপর | এই সংক্রমণই (transference) অবাধ ভাঁবানুষঙ্গের চূড়ান্ত 
ait | এই পর্যায়ে রোগী সম্পূর্ণভাবে মনঃসমীক্ষকের আয়ত্তে আসিয়া পড়ে 
বিচক্ষণ মনঃসমীক্ষক, এই অবস্থায় রোগীকে তাহার Posh হইতে মুক্ত করেন 
এবং বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্ত বিধান করিতে পুনরায় শিক্ষা (re-education to 
reality দেন। ফলে, রোগী রোগ এবং distre হইয়া স্বাভাবিক মানস 
জীবন ফিরিয়া পায়। 

কিন্তু অবাধ silar মৌলিক GRR নয় । ইহা পূৰ্ব-অনুষক্ত ভাবকে 


স্থৃতি qe 


পুনকুদ্দীপিত করিবার একটি পদ্ধতি বিশেয়। স্থৃতরাং ইহা উল্লিখিত তিনটি wa- 
বঙ্গস্থত্রের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। 

সি. জি.ঝুযুঙ্গ Frater অবস্থিত গৃটৈষাগুলিকে সংজ্ঞানে রূপান্তরিত করিবার 
উদ্দেশ্যে শব্দ-অনুষজ্গ (Word Association) পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন । এই 
পদ্ধতিতে পরীক্ষণীয় ব্যক্তির গৃটৈষার ইঞ্গিতকারী (complex indicator) অর্থপূর্ণ শব্দ- 
তালিকা প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেকটি শব্দ শুনিয়া বা দেখিয়া যে শব্দটি তাহার মনে 
আসে, পরীক্ষণীয় ব্যক্তি সেই শব্দটি বলিয়া প্রতিক্রিয়া করে । বিরাম-ঘড়ি (stop- 
watch) সাহায্যে প্রয়োগকর্তা প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় লিপিবন্ধ করেন। 
‘যেমন ‘টাক!’ শব্দটি উপস্থাপিত করিলে, পাত্র হয়ত “রোজগার কথাটি বলিয়া. আবার 
‘ৰাঘ’ কথাটি শুনিয়া বা দেখিয়া সে হয়ত ‘ভয়’ কথাটি বলিয়া প্রতিক্রিয়া করে । 

এই পরীক্ষায় দেখা যায়, যে অর্থপূর্ণ শব্দ কোনো গৃটৈাঁর মূলে আঘাত করে, 
তাহার প্রতিক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে। এই শব্দগুলি পাত্রের মনে নানা আবেগ সঙ্কোচ 
বা দ্বিধা aR করায়, প্রতিক্রিয়া বিলঘ্িত হয়। শন্দ-অন্যঙ্গ পদ্ধতি অপরাধ এবং 
মানসরোগের কারণ নির্ণয়ে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, স্বভাবী ব্যক্তিদের 
বিভিন্ন প্রকৃতির উপরও ইহা! যথেষ্ট আলোকপাত করে। এই পরীক্ষার ফলে দেখা 
যায়, কোনো কোনো বাক্তি waq (introvert), কেহ বা বহিবুতি (extrovert), 
আবাঁর কেহ বা উভয়বৃত (ambivert)| শব্দ অনুষঙ্গ একপ্রকার প্রায়োগিক 
পদ্ধতি | ইহা পুনকুৎপাদনের সাধারণ সুত্র নয়। ইহ! সাধারণ অন্ুষঙ্গ-সুত্রগুলির 
উপর নির্ভর করে। 


১০। (ক) ভাল স্মৃতিশক্তির লক্ষণ 


(Marks of good memory) 


ভাল gfs বলিতে afer সকল অঙ্গগুলিরই উৎকর্ষ বুঝাঁয়। স্মৃতির মূলে 
রহিয়াছে শিক্ষণ এবং স্মৃতির অঙ্গ সংরক্ষণ, পুনরুৎ্পাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থানকাল- 
নির্দেশ। 

্রণীয় বিষয়কে যত ভাড়ীভাড়ি RRN যত দীর্ঘকাল মনে ধারণ বা সংরক্ষণ 
করা যায় এবং প্রয়োজনমত যত অনায়াসে, নিখুত এবং প্রাসঙ্গিকভাবে, অর্থাৎ 
নিশ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া প্রয়োজনীয় অংশ পুনরুওপাঁদন করিয়া, উহার স্থান 
কাল নির্দেশ সাহায্যে চেনা যায়, স্বৃতিশক্তি সেই পরিমাণে ভাল । 


এ ea 


av বিনোবিদ্যা 


কোনে কোনো ব্যক্তি As অথবা বিলম্বে Piha অধীত বিষয়কে দীর্ঘকাল 
অথবা অল্পকাল ধারণ করিতে পারে, Stata অনায়াসে অথবা কষ্টে এবং 
প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্দিকভাবে উহার পুনকৎপাদন করিতে পাঁরে। যে বাক্তি- 
স্মরণীয় বিষয়কে তাড়াতাড়ি শিখিয়া দীর্ঘকাল মনে সংরক্ষণ এবং অনায়াসে 
ও প্রাসঙ্গিকভাঁবে পুনরুৎ্পাঁদন করিতে পারে, তাহার স্মৃতিশভ্তিই Beg? 
অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি face শিখিয়া স্মরণীয় বিষয়কে 
দীর্ঘকাল সংরক্ষণ এবং অনায়াসে ও প্রামক্ষিকভাবে পুনরুৎপাঁদন করিতে পারে। 
তৃতীয় স্তরের স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যাক্তি তাড়াতাড়ি শিখিয়া তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায়। 
আবার সর্বাপেক্ষা! নিকৃষ্ট স্থৃতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বিলম্বে শিখিয়া তাড়াতাড়ি ভুলিয়া 
যায়। চলিত কথায়, এই চার স্তরের স্মৃতিশক্তিকে যথাক্রমে বেগ্চিরা, চিরচিরা, 
GANTAN এবং চিরবেগ| বলা হয়। 


(খ) মুখস্থ বিস্তার (cramming) দোবগুণ 

মুখস্থ বিদ্যার গুণ এই যে পরিণামে নিশ্রয়োজনীয় অথচ বর্তমানে প্রয়োজনীয় 
বিষয় শিখিবার পক্ষে ইহা কার্ধকরী। অনেক বিষয় সাময়িক প্রয়োজনে আয়ত্ত 
করিতে হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিলকে দীর্ঘ বিবরণ মুখস্থ করিতে হয় | 
আবার পরীক্ষার্থীরও অনেক বিষয় মুখস্থ করা দরকার । অথচ উকিলের বা 
পরীক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনে এই বিষয়গুলি হয়তো, কোনো কাজে লাগে না। সুতরাং 
এই জাতীয় বিষয় মুখস্থ করিয়া ফেলাই আগু প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট । 

কিন্ত তোতাপাখীর মত মুখস্থ করা (parrot learning, cramming) অথবা 
আবৃত্তিজ স্মতির (learning by rote) GHIA এই যে ইহা আশু প্রয়োজনের সহায়ক 
হইলেও, পরিণামে নির্ভরযোগা নয়। আবৃত্তিজ স্থৃতি অল্পস্থায়ী এবং দ্রুত বিস্বাতিই 
উহার অবশ্যন্তাবী পরিণাম । না বুঝিয়া মুখস্থ করিবার প্রধান দোষ এই যে ইহার 
অংশগুলির মধ্যে স্থায়ী অন্যঙ্গ-সুত্র গড়িয়া ওঠে না, যাহার ফলে, একটি অংশ আর 
একটির উদ্দীপক হইতে পারে না। 


(4t) বুদ্ধিপূৰ্বক স্মৃতির (Logical memory) গুণ 

ুদ্ধিপূর্বক স্মৃতির গুণ এই যে অধীত বা জ্ঞাত বিষয়ের অংশগুলির পারস্পরিক 
সম্দ্ধ-জ্ঞান ইহার মূল অবলম্বন ‘পাখী সব’ মনে হইলেই “করে রব” এবং “করে 
রব” মনে হইলেই “বাতি পোহাইল” অংশ মনে পড়ে, কারণ এইস্থলে প্রত্যেকটি 


af ৭৭ 


পরবর্তী অংশের অর্থ উহার পূর্ববর্তী অংশের অর্থকে অন্থদরণ করে। ফলে, এই 
অংশগুলির মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ সঙ্গতি স্থাপিত হয় এবং একটি অংশ অপরটির সুচক 
বা জ্ঞাপক হইয়া দীড়ায়। ১৩৫৭৯ ১১ ১৩ ১৫, এই সমষ্টি সংখ্যাটিকে যান্ত্রিক 
ভাবে (mechanically) অর্থাৎ al বুঝিয়া শিখিতে গেলে, যতবার আবৃত্তির প্রয়োজন 
হয়, উহায় প্রত্যেকটি পরবর্তী সংখ্যা উহার পূর্ববর্তী সংখ্যা হইতে ছুই বেশী, এইরূপ 
বুঝিয়া শিথিতে গেলে ততবার আবৃত্তির এমন কি একটি আবৃত্তির বেশী, প্রয়োজন 
হয় না। আবার, প্রথম পদ্ধতির তুলনায় দ্বিতীয় পদ্ধতির ফলও হয় অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘস্থায়ী । 
(ঘ) স্মৃতি বা স্মরণের HG (Conditions of Memory) 


cafe বা স্মরণের মানস সর্ত বলিতে বুঝায় সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রতাভিজ্ঞা 

এবং স্থানকালনিদে শের কারণ। সংরক্ষণের কারণে সাম্প্রতিকতা, প্রাথমিকতা, 
, পৌনঃপুন্য এবং স্পষ্টতা প্রভৃতি qe ee | 

এই সর্তগুলির অতিরিক্ত সংরক্ষণের অপর সর্তগুলি হইল বর্তমান প্রত্যক্ষ বিষয়ের 
অতীত অভিজ্ঞতা অথবা উহাকে সংপ্রত্যক্ষে (apperception) সংশ্লেষণ করিবার মত 
ক্রিয়াশীল মনোযোগ এবং ইহার সর্তরূপে মনোযোগের বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ 
(interest) | কোনো বস্তুকে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝিতে হইলে, অথবা 
সংগ্রতাক্ষ করিতে হইলে, অতীত সংপ্রত্যক্ষ ভাণ্ডার এবং বর্তমান প্রত্যক্ষকে একটি 
অথণ্ড মনোযোগের বিষয় বলিয়া বুঝিতে হয় এবং এইরূপ অখণ্ড মনোযোগের বিষয়ের 
প্রতি আকর্ষণ বা আগ্রহ থাকা চাই। 

পুনরুৎপাদনের সর্ত প্রথমতঃ, অভিভাবক শক্তি, যাহা পুনরুৎ্পাদন ক্রিয়াকে 
উদ্দীপিত করে এবং দ্বিতীয়তঃ, SAA, যাহা পুনরুৎপন্ন প্রত্রিপকে সংবদ্ধ করে, 
যাহার ফলে, একটি অংশ মনে পড়িলেই, অন্যান্য অংশগুলি মনে পড়িয়া যায়। 

উপরোক্ত মানস সর্তগুলি ছাড়াও স্মতির দৈহিক we” বহিয়াছে। সংরক্ষণের 
মূলে থাকে নার্ভ-পথের গঠন এবং মন্তিফ-পদার্থ ও নার্ভের ক্রিয়া বা পরিবর্তন | 
শিক্ষণের ফলে সংশ্লিষ্ট নার্ভপথ ও মপ্তি্-পদার্থের অংশগুলি পুনর্গঠিত বা পরিবর্তিত 
হয়। ফলে, উহার একটি অংশ সক্রিয় হইলে, উহার পরবর্তী অংশটি সক্রিয় হয় এবং 
অনুভূত বিষয়ের পুনরাবির্ভাব ঘটে | শারীরবৃত্তের দিক হইতে স্থৃতিকে Uke স্মৃতি 
(organic memory) বলা যাইতে পারে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
স্মৃতি এবং বিস্মৃতির প্রয়োগমুূলক গবেষণা 


( Experiments.on Memory and Forgetfulness) 


১। সরু শিক্ষা বা শিক্ষার সময় এবং শ্রম সংক্ষেপ 
(Methods of Economising Learning or Memorisation) 

(ক) শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতি 

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে কত কম সময়ে ও পরিশ্রমে আয়ত্ত করা যায়, এই প্রশ্নের 
প্রয়োগমূলক গবেষণা করিয়াছেন এবিংহাউন এবং অন্যান্ঠ মনোবিদ,। তাহারা 
দেখিয়াছেন যে শিক্ষণীয় বিষয়টি খুব বৃহৎ না হইলে, উহা অখণ্ড বা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা 
করিতে যত সময় এবং শ্রম লাগে, উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অথবা আংশিকভাবে 
শিক্ষা করিতে তদপেক্ষা বেশী সময় এবং শ্রমের দরকার হয়। অর্থহীন শব্দাংশ, 
সংখা, কবিতা, গণ্য, শিক্ষণীয় বিষয় যাহাই হউক না কেন উহার সম্পূর্ণ শিক্ষণ 
( whole learning ) আংশিক শিক্ষণ ( part learning ) অপেক্ষা রেশী ফলপ্রস্থ 
( efficient ) এবং সংক্ষিপ্ত ( economic ) হয়। যেমন, শিক্ষণের ছুই বৎসর পরেও 
খণ্ডিত বা আংশিক পদ্ধতির তুলনায়, সম্পূর্ণ বা অখণ্ড পদ্ধতিতে শেখা কবিতা, 
নেক অধিক সুষ্ঠুভাবে পুনরুৎপাদন করা যায় বলিয়া দেখা গিয়াছে। 

সমগ্র পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে, ইহাতে প্রত্যেকটি অংশকে অপরাপর 
অংশের সহিত সংযুক্ত বা অনুযক্ত করিয়া শিক্ষা করা হয়। ফলে, স্মরণক্রিয়ার 
অভিভাবক (Suggestive) স্ত্রগুলির সংখ্যা এবং সবলতা অধিক হয়। পক্ষান্তরে, 
খণ্ডিত বা আংশিক পদ্ধতিতে শিক্ষায় অংশগুলি পরম্পর-বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে, একটি 
অংশ অপরটির Hae বা উদ্বোধক হইতে পারে না। 

(খে) শিক্ষণ-সময়ের সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতি 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষণের মোট সময়কে একবারে না লাগাইয়া, উহাকে বিভক্ত করিয়া, 
বাবহার করিলে শিক্ষণ, সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন, অর্থাৎ স্মরণ, অপেক্ষারুত সহজ 
এবং GOP! হইয়া থাকে। ধরা যাউক যে, শিক্ষণীয় বিষয়টি আটবার আবৃত্তি করিয়া 
শিখিতে হইবে । একদিনেই আটবার আবৃত্তি না করিয়া যদি প্রত্যহ ছুইবার হিসেবে 
চার দিনে আটবার আবৃত্তি করা হয়, তাহা হইলে শিক্ষা, সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন 
বেশী সহজ এবং ফলপ্রস্থ হয়। 


স্মৃতি এবং বিস্বৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা ৮১ 


এই বিষয়ে এবিংহাউ্‌ ছাড়া আরও অনেক মনোবিদ্‌, যেমন Tah, স্টার প্রভৃতি 
প্রয়োগধূলক গবেষণা করিয়া মোটের উপর একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন | 
স্টাছ” ( Starch ) ছুই ঘণ্টা শিক্ষণকীলকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত পাত্রের উপর চার 
প্রকারে প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণী প্রত্যেক বারে দশ মিনিট করিয়া, প্রত্যহ 
দুইবার আবৃত্তির সাহায্যে ছয় দিনে, দ্বিতীয় দলটি প্রত্যেক বারে কুড়ি মিনিট করিয়া, 
প্রত্যহ একবার আবৃত্তির সাহাযো ছয় দিনে, তৃতীয় দলটি প্রত্যেক বারে চল্লিশ মিনিট 
করিয়া, এক দিন অন্তর এক দিন আবৃত্তির সাহায্যে ছয় দিনে এবং চতুর্থ দলটি ছুই 
ঘণ্টা আবৃত্তি করিয়া, একদিনে শিক্ষণকার্ধ শেষ করিল। স্টার্ছ দেখিলেন যে প্রথম 
দলটির শিক্ষণফলই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক | স্থতরাং DIÉ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন 
যে, শিক্ষণ সময়কে সংক্ষিপ্ত এবং বেশী সংখ্যক ভাগে aba করিলেই শিক্ষণফল 
মোটের উপর ভাল হয়। অবশ্য এই সংক্ষিথ বিভাগেরও একটি সীমা আছে, যাহা 
প্রয়োগ-সাহায্যে স্থির হয়। 

শিক্ষণ সময়ের বিভাগ শিক্ষণফলকে উন্নত করে, কারণ ইহার ফলে একটানীভাঁবে 
শিক্ষণের ক্লান্তি বা শ্রম ঘটে না এবং শিক্ষণ বিষয়ের অংশগুলির মধ্যে অনুষঙ্গ সত্ 
সহজে গড়িয়া ওঠে | 

(st) আবৃত্তি পদ্ধতি ( Recitation ) 

তৃতীয়তঃ, শিক্ষণীয় পাঠ শুধু পড়িয়া গেলে যে Rea পাওয়া যায়, পড়িবার পর 
উহা আবৃত্তি করিলে তদপেক্ষা বেশী সফল পাওয়া যায়।  পড়িবার পর পাঠের 
আবৃত্তিতে অনধিগত অংশ ধরা পড়ে এবং যেখানে যেখানে ঠেকিয়া যাইতে হয়, (সেই 
অংশগুলি যে আরও অভ্যাস করা দরকার, তাহা বুঝা যায়। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে 


শিক্ষার্থী নিজেই নিজের পরীক্ষক হইয়া দীড়ায়। 
দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষার সবটুকু সময় পাঠে নিয়োজিত করিলে যে স্থলে পাঠের 


শতকরা ve ভাগ স্বরণ করা যায়, ওঁ সময়ের এক, ছুই, তিন এবং চার-পঞ্চমাংশ 
আবৃত্তিতে লাগাইলে যথাক্রমে ৫০, ৫৪, ৫৭ এবং ৭৪ শতাংশ স্মরণ করা যায়। 

(a) অতি-শিক্ষণ ( Over-learning) এবং পর্যালোচনা (Review) 

চতুর্থতঃ অতিরিক্ত শিক্ষণ এবং পর্যালোচনা সাহায্যে শিক্ষণ এবং ম্মরণক্রিয়া 
সংক্ষিপ্ত এবং কার্ধকরী হইয়া থাকে । পঠিত বিষয়কে ঠিক স্মরণ করা যায়, এমন 
অবস্থার পরও শিক্ষণ চালাইলে, সংরক্ষণ দৃঢ়তর হয়। একটি চল্লিশ মিনিটের 


৬ 


৮২ i মনোবিদ্যা 
বক্তৃতার পরেই পাচ মিনিট উহার পর্যালোচনা করিলে, a মাস পরে উহার স্মরণ- 
ক্রিয়া পঞ্চাশ শতাংশ উন্নততর হয়। 

ড) শ্রেণীগঠন পদ্ধতি 

তাহার ছাড়া, শিক্ষণীয় বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া! শিখিলে, স্বতির উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন ২৫, ৩৫, ৪৫ সংখ্যা তিনটিকে মনে রাখা ২৭, ৩৬, ৪> এই তিনটি 
সংখ্যা অপেক্ষা সহজ। প্রথম সংখ্য! তিনটির প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী সংখা! অপেক্ষা দশ 
বেশী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হয়, কিন্ত দ্বিতীয় সংখ্যা তিনটি এইরূপ নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হয় না। 


আবার কবিত! বা গান শিক্ষা কর! সহজতর হয়, কারণ উহাতে শব্দের শ্রেণীগঠন 
ছাড়া ছন্দ এবং তাল সংযুক্ত হয়। 


(চ) - তর্থপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি ( Logical Memory ) 

আবার অর্থপূর্ণ শিক্ষণে, অথব! Porta বিষয়ের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহা 
শিক্ষা করিলে, স্মৃতি ফলপ্রস্থ হয়। যেমন, শিক্ষার্থী যে সকল ঘটনা বা বিষয়ের 
সহিত তাহা জীবনের ava লক্ষ্য করিয়া উহা শিক্ষ। করে, সেইগুলি তাঁহার মনে 
থাকে বেশী। প্রতিবেশীর ca সন্তানটি নিজ সন্তানের সমবয়সী, তাঁহার বয়ম মনে 
রাখা সহজ হয়। এক কথায়, শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থবোধ স্মৃতির বিশেষ সহায়ক । 
এই কারণে অর্থপূর্ণ স্মৃতি যান্ত্রিক স্থৃতি অপেক্ষা sP? | 

ছ) স্মৃতির সহায়ক বা সঙ্কেত 

HSI সহায়ক বা সঙ্কেত অবলম্বন করিলে, এই ক্রিয়া সংক্ষেপিত এবং কার্ধকরী 
ইয়। যেমন, বার্বারা, সিলারেপ্ট, ডেরিয়াই, ফেরিও প্রভৃতি নাম মনে রাখা 
সহজতর হয়, “বর্বর ছেলেরা দৌড়ে কেরে একে একে”__এইরূপ সঙ্কেতের সাহাঁয্যে। 
আবার রামধন্র সাতটি রংএর নাম মনে রাখা সহজতর হয়, “ভিবংজিমর” বা 'বেনী- 
আপহকলা, এই সাঙ্কেতিক বর্ণগুলির সহায়তায় | 

২। স্মৃতির প্রয়ো?মুলক গবেবণ! 


( Experiments on Memory ) 
এবিংহাউিস-এর পরাক্ষণীয় বিবয় 
হার্দান্‌ এবিংহাউস্‌ ( Ebbinghaus ) স্থতির প্রয়োগমূলক গবেষণার ARFS | 


অর্থহীন শব্দাংশের (Non-sense Syallables) সম্পূর্ণ শিক্ষণ বা মুখস্থ করিবার পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়া শিক্ষণের পরবর্তী বিভিন্ন কালে বিশ্বৃতির হার বা পরিমাণ সম্বন্ধে 


স্মৃতি এবং বিস্বৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা ৮৩ 


তিনি গবেষণা করিয়াছেন। সংরক্ষণের উপর প্রত্প বাধের (Retroactive 
inhibition) প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া, সংরক্ষণের পরিমাণ নিন, শিক্ষণের 
. (Memorisation) সময় ও শ্রমসংক্ষেপ (Economy) সমাধানে এবিংহাউস্-এর 
প্রয়োগমূলক গবেষণা প্রসিদ্ধ | ৮৮ 


এবিংহাউম্-এর প্রয়োগগুলির মূল অবলম্বন অর্থহীন শব্দাংশ এবং সংখ্যা 
(digits), যেমন, TW, Fa, We, রিফ, জেব, কর্‌, টাফ্‌, CA, TE, এক্‌, 
২৫১৬৩৭৯ ইত্যাদি। পূর্বগঠিত অনুষঙ্গ হইতে প্রয়োগ বিষয়কে TS রাখিয়া স্মৃতির 
গবেষণা করিবার জন্যই তিনি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা অবলম্বনের পক্ষপাতী | 
(্রেবিংহাউস্‌ অর্থহীন শব্দাংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে পুনবাবৃত্তিই 
শিক্ষণ বা মুখস্থ করিবার প্রধান উপায়। শিক্ষণীয় শব্দাংশগুলির সংখা! বেশী হইলে, 
অধিক-সংখ্যক এবং উহাদের সংখ্যা কম হইলে, অল্পসংখ্যক পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন 
হয়। তিনি আরও দেখিলেন, কোনো শব্দাংশতালিকা সম্পূর্ণভাবে শিখিবার পরও 
অধিকবার শিখিলে, উহা! অধিকতর স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়। সম্পূর্ণ শিক্ষার পরও 
কয়েকবার শিক্ষা করিবার নাম অতিরিক্ত শিক্ষণ (over-learning) |: ) 


এবিংহাউস্‌ স্থায়ীভাবে শিখিবার বা মনে রাখিবার যে প্রয়োগগুলি নিদেখ 
করিয়াছেন উহাদের নাম_(১, ২) শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি বা Ae পদ্ধতি, (৩) 
qj পদ্ধতি এবং (৪) যুগ্রস্থতি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলি যেমন শিক্ষণ তেমন 
সংরক্ষণেরও পরিমাপ করে। 


(৯২) শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি বা সঞ্চয় পদ্ধতি (Learning and Saving 
vA Methods) 
শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিতে কতকগুলি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা TEER 
(memory apparants) ছিত্রে একটি করিয়া নিয়মিত কাল ব্যবধানে উপস্থাপিত করা 
হয় এবং পাত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি শব্দাংশ বা সংখ্যা বলিয়া যায়। তারপর পান্রকে 
এ শব্দাংশ বা সংখ্যা মনে করিতে বলা হয়। পাত্র উহা মনে করিতে না পাঁরিলে 
উহা পুনঃপুনঃ উপস্থাপিত করা হইতে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত না পাত্র নিভুল এবং 
নিয়মিতভাবে উহা মনে করিতে পারে। শিক্ষণ পদ্ধতি 
এইখানেই শেষ হয়। এ 


(learning method) 


৮৪ মনোবিদ্ধা : 
পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি 


শিক্ষণের এক বা একাধিক দিন, এমন কি এক সপ্তাহ, পরে পাত্রকে এ শব্দাংশ 
বা সংখ্যাতালিকা পুনরুদ্রেক করিতে বলা হয়। পুনকুদ্রেকে ভুল হইলে, এগুলির 
পুনঃশিক্ষণ বা পুনরাবৃত্তি দরকার । পদ্ধতির এই অংশকে বলে পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি 
প্রথম শিক্ষণে যতবার আবৃত্তি বা পুনরুপস্থাপন দরকার হইয়াছিল, পুনঃশিক্ষণে 
SHA কম বার আবৃত্তি এবং পুনরুপস্থাপনের প্রয়োজন । পুনরাবৃত্তিতে যে সময় 
বা পুনরুপস্থাপন কম লাগে, তাহা অবশ্যই প্রথম শিক্ষণ ফলের সংরক্ষণের জন্য৷ 
পুনঃশিক্ষণে আবৃত্তি, বা উপস্থাপনের বার এবং সময় বীঁচিবার কারণ অতীত 
শিক্ষণফলের সংরক্ষণ i y পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিকে সঞ্চয় পদ্ধতিও (Saying method) 
বল! হয়, কারণ সংরক্ষণে সঞ্চিত শিক্ষণ ফলই পুনঃশিক্ষণের সময় ও পরিশ্রমের 
লাঘব করে। = 


€(৩) স্মারণ পদ্ধতি (Prompting Method) 


‘iad পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এবং পুনরুৎ্পাদনের পরিমাণ নির্ণাত হয়, অসম্পূর্ণ 
শিক্ষণের পর বিষয়ের পুনরুৎপাদন কালে পাত্রকে কতবার উহা স্বরণ করাইয়া 
দেওয়া দরকার হয়, সেই অনুদারে। পাত্র অসম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত বিষয় মনে করিতে 
গিয়া যত অধিকবার ঠেকিয়া যায় এবং যত অধিকরার তাহাকে বলিয়া বা স্মরণ 
করাইয়া দিতে হয়, তাহার সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাঁদন তত অসম্পূর্ণ | 
(8) যুগ্মস্থৃতি পদ্ধতি (Scoring Method) 

যুগম্থৃতি পদ্ধতিতে কতগুলি অর্থহীন শব্দাংশ al সংখ্যা এইরূপ নির্দিষ্টসংখ্যক বার 
পাত্রের নিকট উপস্থাপিত করা হয়, যাহাতে সে এগুলি সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা করিতে 
না পারে। উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পাত্র শব্দগুলিকে ট্রোকে (trochaic) তালে' 
জোড়ায় জোড়ায় বলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পর পাত্রকে অনিয়মিতভাঁবে শব্দাংশ- 
জোড়াগুলির প্রথমটি দেখাইয়া অপর শব্দাংশটি স্মরণ করিতে বল! হয়। দ্বিতীয়: 
শব্দাংশটি শুদ্ধভাবে মনে করিতে যতটা সময় লাগে, সেই সময়কে বলে সাফল্যাঙ্ক কাল 
( Scoring time ) | 
(৫) অন্যান্য পদ্ধতি 

এবিংহাউদ্-গ্রদণিত উপরোক্ত চারিটি পদ্ধতি ছাড়াও অন্যান্ত পদ্ধতির সাহায্যে 


afe এবং Rafe প্রয়োগমূলক গবেষণা ৮৫ 


স্মৃতির প্রায়োগিক গবেষণা করা হইয়াছে, যেমন সংরক্ষিত বিষয় পদ্ধতি (Method 
of Retained Members) এবং পুনর্গ ঠন পদ্ধতি ( Reconstruction Method ) | 
প্রথম পদ্ধতিতে দেখা হয়, উপস্থাপিত শব্দাংশ বা সংখ্যাতালিকা হইতে পাত্র কয়টি 
বলিতে পারে। দ্বিতীয়টিতে প্রত্যেক উপস্থাপনের পর উপস্থাপিত বিষয়গুলিকে 
অন্যভাবে সাঁজাইয়া আবার দেখানো হয় এবং বিষয়গুলিকে প্রথমে যে ভাবে সাজানো 
হইয়াছিল, পাত্রকে বলা হয়, উহাদিগকে আবার ঠিক সেইভাবে সাজাইতে। 


প্রত্যভিজ্ঞার প্রায়োগিক গবেষণা 

প্রত/ভিজ্ঞার প্রায়োগিক গবেষণায় দুইটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমটি 
নির্বাচন পদ্ধতি (Method of Selection) | ইহাতে শিক্ষণের পর জ্ঞাত বন্তগুলিকে 
azi অজ্ঞাত বস্তুর সহিত মিশাইয়া দেখানো হয় এবং পাত্র এ মিশ্রণ হইতে জ্ঞাত 
ag বাছিয়া লয়। প্রত্যভিজ্ঞ৷ নির্ণয়ের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হইল “অভিন্ন তালিকা? 
পদ্ধতি (Identical Series | Method)! ইহাতে যে তালিকাটি অসম্পূর্ণভাবে শিক্ষা 
কৰা হইয়াছে, সেই সম্পূর্ণ তালিকাটিই পাত্রের নিকট পুনরুপস্থাপিত করিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তালিকায় কোনে অদল বদল হইয়াছে কি না। 


৩। বিস্মৃতি (Forgetfulness) 


বিস্বৃতির উপকারিতা এবং অপকারিতা 


সাধারণতঃ স্মৃতিশক্তিকে সম্পদ এবং বিস্বাতিকে আপদ বলিয়া মনে করা হয়। 
কিন্ত এইরূপ ধারণা ভুল। স্মতির মত বিস্থৃতিও মানসজীবনে প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, 
নিখুঁত অথবা প্রাসঙ্গিক স্মৃতি সম্ভব হয়, বহু অনাবশ্তক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ভুলিয়া 
Bin) যখন যেটুকু দরকার, ঠিক ততটুকু মনে করিতে হইলে, জ্ঞাত বিষয়ের 
নিশ্রয়োজনীয় অংশ ভুলিয়া যাইতে হয়। তাহা ছাড়া, বিশ্বৃতি মাঁনসজীবনকে zy 
এবং স্বাভাবিক রাখিতে সাহায্য করে। সন্তানবিয়োগের মর্মান্তিক শোক এবং 
অপমান অথবা ক্ষতির অসহনীয় বেদনাও কালক্রমে সহনীয় হয় বিস্বৃতির কোমল 
mofi দৈনন্দিন জীবনে নিপা ক্ষত্থানে বিশ্বৃতির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। তৃতীয়তঃ 
বিস্মৃতি নৃতন স্মৃতিকে সাহায্য করে, মনের সঞ্চিত আবর্জনা বা জঞ্জাল-স্তুপ যা 


re মনোবিদ্যা 


দিয়া। “পাখী সব” অংশটিই যদি সর্বদা মনে পড়ে, তাহা হইলে “করে রব” 
প্রভৃতি পরবর্তী অংশগুলির স্মরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

কিন্ত বিস্মৃতির উপরোক্ত তিন প্রকার গুণ সত্বেও, ইহা যে অনেক সময় 
মানসজীবনের অন্তরায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিশ্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়া যাওয়া 
দরকার। কিন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়া যাওয়া ক্ষতিকর | 


বিস্বৃতির কারণ (Causes of forgetting) 


Rafa কারণ কি? শিক্ষণ ও স্মরণের কাল ব্যবধানই ইহার মুখ্য বা 
একমাত্র কারণ হইতে পারে না। এই কালব্যবধানে অথবা শিক্ষণের পর যে সকল 
বিষয় জ্ঞাত হইয়াছে উহারাই পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতিপথে বাধা (interference) ef 
করে, ফলে পূর্বজ্ঞাত বিষয়গুলি RIS হয়। তাহা ছাড়া, দৈনন্দিন জীবনের 
নানাপ্রকার সদৃশ এবং বিসদৃশ ঘটনা পরস্পরকে ব্যাহত করিয়া পরস্পরের স্বৃতি ক্ষু 
করে। পরবর্তীকালে জ্ঞাত বিষয়ের পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের বিরুদ্ধে বাধাকে বলা হয় 
প্রতীপ বাধা (retroactive inhibition) | পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের শিক্ষণের পর মনের 
বিশ্রাম দরকার । বিশ্রামের ফলে উহা মনে স্থায়ী অথবা বদ্ধমূল (consolidated) হইয়া 
থাকে । অন্যভাবে বলিতে গেলে, শিক্ষণের পর বিশ্রামের ফলে অবচেতন মনে শিক্ষালন্ধ 
বিষয়ের পরিপাক ক্রিয়া চলিতে থাকে | এই বিশ্রামকালকে তাপকাল (incubation 
Period) বলা হয়। বিশ্রাম অথবা তাপকালে পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতিরেখাগুলি 
স্থায়ীভাবে মনে বসিয়া যাইবার সময় পাঁয়। পক্ষান্তরে, একটি বিষয়শিক্ষা করিবার ঠিক 
পরেই আর একটি বিষয় শিক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলে, বিপরীত ফল হইয়া থাকে | 

কালের প্রভাব অথবা বাধা যেমন বিশ্বৃতি ঘটাইতে পারে, তেমন মস্তিষ্কের 
দুর্বলতা বা গীড়াও বিস্ৃতির কারণ হইতে পারে। মস্তিদকের আঘাতের ফলে অনেক 
সময় বিস্বৃতি ঘটিতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ প্রদেশের ক্ষতিতে এবং বার্ধক্য- 
জনিত মস্তি দুর্বলতায় স্মৃতিশক্তি ব্যাহত হয়। 

RaRa কারণ সম্বন্ধে আর একটি মতের নাম অব্যবহারজনিত ক্ষীণতা 
(atrophy through disuse) | পেশী পরিচালিত না হইলে, Gel দুর্বল হইয়া 
পড়ে, কারণ উহার কিঞ্চিৎ সারাংশ রক্ত শুযিয়! লয়। আবার সক্রিয় পেশী রক্ত 

হইতে উহার পুষ্টি টানিয়া লইয়া সবল হয়। সেইরূপ যে সকল স্বতিরেখার দীর্ঘকাল 
ধরিয়া অনুশীলন হয় না, উহারা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হইয়া মুছিয়া যায়। " 


স্মৃতি এবং বিস্থতির প্রয়োগমূলক গবেষণা ৮৭ 


FAG, এবং ওয়াট সন-এর মত 

বিস্বৃতির কাঁরণ সম্বন্ধ ফ্রয়েডীয় মত উল্লেখযোগ্য । এই মতানুসারে অবদমনই 
(repression) বিস্বাতির মূল কারণ । অবদমন একটি জৈব fer) ইহা আত্মরক্ষার 
উপায়, যেহেতু ইহা মনকে পীড়াদায়ক অথবা অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হইতে রক্ষা 
করে। বেদনাদায়ক স্মৃতির বিনিময়ে, অথবা বিস্ৃতির আশ্রয় লইয়া, মন নিজ শাস্তি 
ক্রয় করে ।' আমরা আমাদের প্রাপ্য চেক্‌-এর কথা মনে রাখি, কিন্তু দেয় বিল্‌-এক 
কথা ভুলিয়া যাই ৷ ফ্রয়েডীয় মতানুপারে বিস্বৃতিয় কারণ স্মরণ করিবার অনিচ্ছা, 
অর্থাৎ বিস্মৃতি ইচ্ছামূলক। 

চেষ্টিতবাদী ওয়াটসন মনে করেন যে Frater কারণ হইল ভাষার. অভাব 
অথচ বাচিক অন্ুযঙ্গের (vebral association) WoT | শৈশবের প্রথম তিন 
অথবা চার বৎসরকালীন অভিজ্ঞতার বিশ্মরণের মূলে রহিয়াছে এই অবস্থায় 
ভাষা অথবা বাচিক ARTA অভাব । ভাষার অভ্যাস কার্যকরী হইলেই 
অভিজ্ঞতার স্মরণ হয়, অর্থাৎ এ সম্বন্ধে লোককে বলা যায়। 


৪। বিস্মৃতির প্রতিকার 


বিস্বাতির প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বনীয়। (১) একটি 
জ্ঞাত বিষয়ের সহিত যাহাতে অপর জ্ঞাত বিষয়ের সংঘাত ন হয়, অর্থাৎ যাহাতে 
একটি অপরটিকে ব্যাহত না করে, দেই বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্তক'। (২) স্বতির 
পারম্পরিক ব্যাঘাতের মূলে রহিয়াছে একটি IRAIN মনে বদ্ধমূল না হইতেই, অন্য 
স্মৃতিরেখার দ্বারা মনকে প্রভাবিত Fall Beal একটি স্মৃতিরেখাকে বদ্ধমূলভাবে 
মনে বসিয়া যাইবার স্থযোগ দিতে হইলে, উহার পরক্ষণেই মনকে বিশ্রাম দেওয়া 
উচিত। (৩) অনভ্যাসজনিত স্মৃতিক্ষীণতার বিষয়ে সতর্ক হইলে, অজিত বা জ্ঞাত 
বিষয়ের পুনরন্শীলন দরকার | এই বিষয়ে মনের সক্রিয়তার ফলে স্মৃতিরেখা মুছিয়া 
যায় না, বরং স্পষ্ট থাকে | (৪) বেদনা-দায়ক অভিজ্ঞতার Raf হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে, উহা কেন বেদনাদায়ক তাহা বুঝিবার অভ্যাস করিতে হয়। এই 
কারণ বুঝিতে পাঁরিলে, ইহা অবদমিত বা বিস্মৃত Se 12 aie 
ভাষা অথবা বাঁচিক অনুষঙ্গের সাহায্যে জ্ঞাত হইলে, উহ! aw হইবে না। (৬) 
সর্বোপরি, জ্ঞাত বা অজিত বিষয়কে নিশ্চিতভাবে মনে রাখিতে হইলে, উহার 
অতিরিক্ত শিক্ষণ (over-learning) দরকার | I 


৮৮ মনোবিষ্ঠা 
৫। বিস্মৃতির প্রায়োগিক গবেষণা 


(Experimental Studies on Forgetfulness) 

বিস্মৃতির হার ( Rate of Forgetting ) 

বিস্থৃতির হার সম্বন্ধে এবিংহাউস্‌-এর প্রয়োগমূলক গবেষণা! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | যে 
কোনো শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বলা ata, শিক্ষণের অব্যবহিত পরেই বিস্মৃতি বেশী 
মাত্রায় বা হারে এবং খুব শীঘ্র ঘটে, কালক্রমে ইহ! অল্পাহারে বা মাত্রায় এবং ধন্দগতিতে 
ঘটিয়া, পরিণামে ইহা আর ঘটে না, অথবা নগণ্য হারে এবং গতিতে ঘটে | 

নীচে ১৯ নং চিত্রে এবিংহাউস্‌ বোরিজ, এবং ব্যাড সল্জ.ভিস্-এর তুলনামূলক 
বিস্বৃতিবেখা দেখানো হইয়াছে। 


অর্থহীন শব্দাংশ সাহায্যে পরীক্ষিত বিস্মতি 
এবিংহাউন্এর মতে শিক্ষণের প্রথম আধ ঘণ্টায়, আট ঘণ্টায় এবং এক মাসে 


স্মৃতি এবং Rafer প্রয়োগমূলক গবেষণা ৮৯ 


Promina বিষয়ের যথাক্রমে অর্ধেক, দুই-তৃতীয়াংশ এবং চার-পঞ্চমাংশের Raf ঘটে । 
RaRa এইরূপ হার হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শিক্ষণের অল্পকাল পরেই 
শিক্ষীলন্ধ বিষয়ের পুনরুদ্রেক বিশেষ কার্ধকরী হয়, কারণ এই সময়েই দ্রুতহারে 
বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে । মুয়েলার (Muller), জুম্যান্‌ (Schumann), ব্যাডদলজ.ভিস্‌ 
( Radossowljewitsch), বোরিজ, (Boreas) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ অন্পবিস্তর একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই প্রধানতঃ অর্থহীন শব্দাংশতালিকা 


লইয়া! প্রায়োগিক গবেষণা করিয়াছেন। 


৬। স্মৃতি-প্রসর ( Memory Span ) 


পাত্রের নিকট কতকগুলি অর্থহীন শব্দাংশ, বর্ণ বা সংখা! একবার মাত্র উপস্থাপিত 
ইহার ঠিক পরেই, সে এই উপস্থাপিত শব্দাংশের যতটুকু পর্যন্ত নিভুল 


করা হইল। : 
যতটুকুর বেশী পারে না, এঁটুকুকে পাত্রের স্থৃতি-প্রসর 


পুনরুৎ্পাদন করিতে পারে এবং 


বলে। 
মনোবিষ্ঠার প্রয়োগশালার একটি সহজ প্রয়োগ হইল পাত্রের নিকট কমবেশী 


দীর্ঘ অর্থহীন শব্দাংশ, সংখ্যা বা বরণতালিকা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থাপিত করা ৷ পাত্র উহা 
একবার মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া, উপস্থাপনের ঠিক পরেই, উহার যতটুকু শুদ্ধ-ভাবে মনে 


করিতে পারে, তাহাই অব্যবহিত স্থৃতি-প্রসর ( immediate memory span ) | 
দর্শন প্রত্যক্ষে সাধারণতঃ ক্ষণদৃক্‌ যন্ত্রে (tachistoscope) সাহায্যে এই বস্তগুলি এত 


অল্প সময়ের জন্য উপস্থাপিত হয় যে, পাত্র একবারের বেশী উহাদের উপর দৃষ্টিপাত 
করিতে পারে না। অন্যভাবেও অব্যবহিত ম্মৃতিগ্রসর পরীক্ষা করা যায়। যেমন, 
শব বলিয়া যাওয়া হয় এবং পাত্র উধ্ব সীমায় 


পাত্রকে প্রতি সেকেণ্ডে একটি করিয়। 
যতগুলি শ্রুত শব্দ মনে করিয়। বলিতে পারে, তাহাই তাহার অব্যবহিত স্থৃতি-প্রসর। 
চার হইতে ছয় বর্ষীয় শিশুগণের স্মৃতি- 


এই প্রয়োগের ফলে দেখা গিয়াছে যে, 
প্রসর সাধারণতঃ চারটি সংখ্যা । পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি অর্লেশে পাঁচটি, ছয়টি এবং চেষ্টা 


না করিয়াই সাতটি বা আটটি পর্যন্ত সংখ্যা, একবার মাত্র অল্পক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া মনে 
করিতে পারে । নারীপুরুষ, ATTIS, মনের নানা অবস্থা, মনোযোগ ও অনুশীলন 
প্রভৃতি ভেদে স্বতি-প্রসরের তারতম্য হইতে পারে। যেমন, উপস্থাপিত তাঁলিকাঁটি 
দীর্ঘ হইলে, পাত্রের মন অতি-ভারাক্রান্ত (overloaded ) হইয়া পড়ে এবং স্মৃতি- 
ang কমিয়া যায়। অব্যবহিত স্বতি-প্রদর সাধারণতঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এবং একটি 


৮ 


৯০ মনোবিদ্যা 


বয়ঃসীমাঁ পর্যন্ত বাড়িতে থাকে । মিউম্যান্‌ বলিয়াছেন যে, তের বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত 
অত্যন্ত ধীরগতিতে, তের হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত দ্রুতগতিতে, ইহার বৃদ্ধি চলিতে . 
ate | মিউম্যান্‌ আরও দেখিয়াছেন যে, কুড়ি হইতে বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহা' 
সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে এবং তাহার পর ইহার সামান্য হাস ঘটে। 

উপস্থাপনের ঠিক পরেই, অর্থাৎ প্রত্যক্ষবস্ত চেতন-স্তর ত্যাগ করিবার পূর্বেই, 
উহা স্মরণ বা মনে করাকে বলে অব্যবহিত বা ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি (immediate: 


memory) | শিক্ষণ বা প্রত্যক্ষ এবং garda বাবধান থাকিলে ষে স্মৃতি অবশিষ্ট 
রহিয়া যায়, তাহাঁকে বলে স্থায়ী স্মৃতি ( permanent memory ) | 


শিক্ষার দিক হইতে স্থৃতি-প্রসরের গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যেহেতু 
শব্দ বানান করিতে গিয়া সপ্তমবর্ধীয় শিশু সাধারণতঃ মাত্র ছয়টি বর্ণ পর্যন্ত মনে করিতে 
পারে, সুতরাং তাহাকে ছয় সংখ্যার বেশী বর্ণবিশিষ্ট শব্দের বানান শিখাইতে হইলে, 
ওঁ শব্দকে শব্দাংশের এককে ভাগ করিয়া শিখাইতে হইবে | 


vi স্মতির বিকৃতি বা রোগ (Disorders of Memory) 


সাধারণতঃ স্মৃতির বিকার (disorder) বলিতে স্মৃতির চারটি অঙ্গের, যথা, 
সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞ। এবং স্থান-কাল নিদেশের বিকার বুঝায়। 
সংরক্ষণের বিকার ঘটে মস্তিক্ষের আঘাতে, যেমন afers গুলিবিদ্ধ হইয়া। এইরূপ 
আঘাতের ফলে মস্তিষ্ক-পদার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের সংরক্ষণ নষ্ট হয় 
এবং স্মরণক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। পুনরুপাদনের বিকার উপস্থিত হয় HPPA 
প্রভৃতি রোগে, মানসিক আঘাতের ফলে। হিষ্টিরিয়! রোগী হয়ত কোনে! বেদনাজনক 
ঘটনা মনে করিতে চাহে না বলিয়াই উহা মনে করিতে পারে না। গ্রত্যভিজ্ঞার 
বিকার বাতুল বা উন্মাদগণের মধ্যে সচারচর দৃষ্ট হয়। বাতুল তাহার বিশেষ পরিচিত 
ব্যক্তি বা পরিবেশকেও চিনিতে পারে না। তাহা ছাড়া, দৈনন্দিন জীবনেও ইহা, 
প্রায়ই ঘটিয়া থাকে । হয়ত রাস্তায় কোনো পরিচিত বন্ধু স্তাষিত না হইয়াই চলিয়া 
গেল, অথবা কোনো পুর্বপরিচিত ব্যক্তি প্রথম সাক্ষাতে অপরিচিত বলিয়া মনে 
হইল। আবার স্থান-কাল-নির্দেশ ক্ষমতাও বহু স্মৃতির বিকারেই পরিলক্ষিত হয় l 
এইরূপ বিকারে দূরবর্তী বস্তু নিকট এবং নিকটবর্তী aw দূর বলিয়া ge হয়, আবার 
অল্প সময় দীর্ঘ এবং দীর্ঘ সময় অল্প বলিয়া মনে হয়। 
অন্য দিক দিয়] স্মৃতির বিকারগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়__ 


স্বৃতি এবং বিস্বৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা ড় 


যথা (১) বিশ্মরণ বা erate ( Amnesia ), অতিম্ররণ ( Hypermnesia ) এবং 
উপন্মরণ ( Paramnesia ) | 


(১) বিস্মরণ বা অন্মার (Amnesia) 


সাধারণভাবে বিল্মরণ বা অস্মার বলিতে বুঝায় স্মরণ করিবার অক্ষমতা বা 
ভুলিয়া যাওয়া। রিবো (Ribot) অশ্মার-এর নিম্নোক্ত বিভাগ করিয়াছেন। সাধারণ 
(general) এবং আংশিক (partial) ভেদে অন্মার ছুই প্রকার। (ক) সাধারণ' 
অস্মার আবার সাময়িক (temporay), পর্ধাবৃত্ত (periodical), বর্ধনশীল 
জন্মগত (congenital) হইতে পারে | সাময়িক অস্মার কোনো 
আকস্মিক ঘটনার PORES পরিশ্রমের ফলে হঠাৎ আরম্ভ হইয়া আবার হঠাৎ 
শেষ হয়, যেমন ভ্রামর অথবা মৃগী (epilepsy) রোগে । প্রতীপক্রিয় অস্মার (retroa- 
Ctive amnesia) এবং আভিঘাতিক অন্মার (Shock amnesia) এই শ্রেণীর 
অন্তর্ভুক্ত । পর্থাবৃত্ত অস্মার দুই বা বহু ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। ডঃ 
জেকিল এবং মিস্টার হাইড_এর মত দুইটি aca, বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব 
একই ব্যক্তির মধ্যে পর্যায়ক্রমে আবিভূর্ত হইত। ডঃ জেকিল-এর ব্যক্তিত্ব সক্রিয় 
হইলে, মিঃ হাইড-এর এবং মিঃ হাইড২এর ব্যক্তিত্ব afey হইলে, ডঃ জেকিল-এব 
বাক্তিত্ব নিষ্ক্রিয় হইত। বর্ধনশীল অস্মার বার্ধকোর চিত্ত্রংশের (senile dementia): 
সহিত আবিভূর্ত হয়। ইহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । সাম্প্রতিক ঘটনার প্রথম বিস্বৃতি 
এবং পূর্ববর্তী ঘটনার পরবর্তী Rafe বার্ধক্যজনিত অন্মার-এর বৈশিষ্ট্য। জন্মগত 
অন্মার জড়ধী এবং দুর্বলধী ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। সহজীত মস্তিষ্কের দোষ হইতেই 
এই স্বৃতিবিকার ঘটে | 

(খ) আংশিক অস্মার ঘটে বিশেষ ঘটনা, ব্যক্তি বা awa সহন্ধে। কাহারও. 
হয়ত দৃষ্ট অথবা ae বিষয়ের স্মরণ নষ্ট হইতে পারে। পরীক্ষাকালে পরীক্ষার্থীর 
পরীক্ষণীয় বিষয়ের বিশ্বৃতি এবং পরীক্ষান্তে উহার স্বরণ এই জাতীয় অন্মার। একটি 
নাম হয়ত কিছুতেই মনে করা যায় না। কাহারও নিকট লিখিত প্রত্যেক চিঠিই 
হয়ত ডাকে দিতে ভুল হয় । এই সকল ঘটনা আংশিক অন্মার-এর পরিচিত দৃষ্টান্ত । 


(২) অতিষ্মরণ এবং উপম্মরণ 
অতিস্মরণ (hypermnesia) নামক স্বৃতিবিকারে অতীত অভিজ্ঞতার অত্যধি a 


(progressive) এবং 


৯২ মনোবিদ্যা 


পুনরুদ্রেক ঘটে । এই বিকারে দীর্ঘকাল-বিস্থৃত ঘটনাগুলি নিখুঁতভাবে মনে 
জাগিয়| প্রবল বন্যার মত মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে । অতীতের ঘটনাগুলির 
যে সকল খুঁটিনাটি মনে রাখা স্বাভাবিক নয়, সেইগুলি সবেগে মনকে আক্রমণ করে | 
ইহার ফলে মনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। বিস্মরণ, অতিন্মরণ অপেক্ষা কম 
উদ্বেগজনক স্থৃতিবিকার নয়। BE ও স্বভাবী মনের পক্ষে অতীত ঘটনার অনেক 
খুঁটিনাটি ভুলিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয় | অতীতের অনেক কিছু al ভুলিলে নূতন 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য মনকে প্রস্তুত করা যায় না। 
উপস্মরূণ (poramnesia) একটি প্রত্যভিজ্ঞার ভ্রম । অপরিচিতকে পরিচিত 
বলিয়া বোধ করাকে বলে উপস্মরণ। ফরাসীরা ইহাকে বলে দি জা ভু (Deja Vu) 
অথবা দি জা ভিকু। বর্তমানের অভিজ্ঞতাঁটি যেন পূর্বেও হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়, 
যদিও এইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাস্তা পার হইবার পূর্বেই মনে হইতে পারে, 
যেন পার হইয়াছি। একটি নূতন স্থানকে বহু পরিচিত বলিয়া BRST হইতে পারে, 
যদিও এই পরিচিতির কোনো! asta ঘটে নাই। প্রধানতঃ নবযৌবনে এই 
গ্ত্যভিজ্ঞার ভ্রমটি ঘটিয়া থাকে । উপন্মরণের নানা কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, 
কেহ কেহ ইহাকে ভবিস্ৎ-স্থচক স্বপ্ন (prophetic dream) বলিয়াছেন । আবার 
প্লেটো পূর্বজন্মল্ অভিজ্ঞতাকে ইহার কারণ বলিয়াছেন । মনোবিদ্গণ উহার faa 
প্রকার কারণ দেখাইয়াছেন। (ক) প্রতাক্ষের বিলম্ব ঘটিবাঁর জন্য প্রথম সংবেদনটি 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন পুর্বপ্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত হয়। (খ) মনোযোগের অথবা মানস- 
শক্তির হ্রাসফলে প্রত্যক্ষটিকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। (গ) পরিচিতি বৌধটি প্রত্যক্ষের 
যে অংশের সহিত সংলগ্ন, তাহ! হইতে ছড়াইয়! পড়ে সেই সকল অংশে, যাহাতে 
উহা, সংলগ্ন হয়, কারণ প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশগুলির সাদৃশ্য রহিয়াছে। 


(ঘ) ডঃ WITH প্রভৃতি মনে করেন যে, মস্তিষ্কের ছুই অর্ধাংশের কার্ধে AID বা 
মিল না থাকাই উপশ্মরণের কাঁরণ। 


. অনুশীলনী (Exercise) 


1. What are the methods of economising memory ? Is the whole 
or part method of learning more economieal? (Ans: PP 79—82) 


শিক্ষণে সময় এবং শ্রমসংক্ষেপের পদ্ধতি কি? শিক্ষণে সমগ্র এবং আংশিক 
পদ্ধতির মধ্যে কোন্টি লাভজনক? 


স্মৃতি এবং বিশ্থৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা ae 


2. Write notes on (a) Recitation, (b) Overlearning, (c) 


Grouping as methods of learning: (Ans. PP 81—82) 
(ক) আবৃত্তি, (a) অতিশিক্ষণ, (গ) শ্রেণীগঠন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা 


কর। 
3. What are the effects of cramming ? (Ans. PP 76) 
মুখস্থবিদ্ার ফল আলোচনা কর ? 
4. How do logical memory and symbolism help learning ? 
(Ans. PP 82) 
অর্থপূর্ণ gfe এবং সঙ্কেত কিরূপে শিক্ষণকে সাহায্য করে? 


5. Explain some main experiments on memory laying stress on 


those made by Ebbinghaus. (Anst PP 82—85) 

এবিংহাউসের উপর গুরুত্ব দিয়া স্মৃতির প্রধান পরীক্ষাগুলি আলোচনা কর। 

6. Write notes 00 Method of Retained Members, (b)Recon- 
struction Method, (c) Method of Selection and (d) Identical 
Series Method, (Ans :PP g9—85) ` 

(ক) সংরক্ষিত বিষয় পদ্ধতি, (খ) পুনর্গঠন পদ্ধতি, (গে) নির্বাচন পদ্ধতি 
ীলিকা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। 


এবং (ঘ) অভিন্ন ত 
7. What are the causes and remedies of forgetting ? 


বিস্থৃতির কারণ এবং প্রতিকার কি? (Ans : PE 85—88) 

8. Explain some main experimrents on forgetfulness. 

বিস্থৃতির কয়েকটি প্রধান পরীক্ষা আলোচনা কর। (Ans :PP 88—89) 

9, What is meant by memary span ? What is the method of 
determining it 7 (Aas £ PP 89—90) 

স্মৃতি প্রসর কাহাকে বলে? উহা নির্ণয়ের পদ্ধতি কি? 


70. What arc the main diseases of memory ? Explain, * 


স্মৃতির প্রধান বিকাঁরগুলি কি তাহা বুঝাইয়া দাও। (Ans. PP 90—92) 


11. Write notes on (8) Amnesia, (b) Hypermnesia and (e) 


(Ans : PB 90—92) 
(ক) অন্মার, (খে) অতিক্মরণ এবং (গ) SAd | 


Paramnesia 
সংক্ষেপে আলোচনা কর * 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


গঠনমূলক কণ্পনা 


(Constructive Imagination) 
১। কল্পনা ও স্মৃতি 


উনবিংশ পরিচ্ছেদে পুনকুৎ্পন্ন কল্পনা (reproductive imagination) বা afs 
এবং গঠনমূলক কল্পনার পার্থক্য বুঝানো৷ হইয়াছে। wage বিষয়ের হুবহু বা 
অবিকল পুনকুদ্রেককে বলে পুনকুৎ্পন্ন কল্পনা বা BIS! উহা! হইতে ভিন্ন ক্রম, 
বিন্যাস বা অবস্থায় অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্েককে গঠনমূলক কল্পনা বা কল্পনা বলা 
হয়। অবশ্য, পুনরুৎপাঁদন প্রায়ই একেবারে হুবহু বা অবিকলভাবে ঘটে না। পূর্ব 
প্রত্যক্ষ বিষয়ের স্মরণে পরিবর্তন ঘটে, স্মৃতির সহিত মিশ্রিত কল্পনার জন্য। দৈনন্দিন 
জীবনে স্মৃতি কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হয়। উদ্যানের ফুলটি স্মরণ করিতে গিয়৷ নানা 
গঠনমূলক কল্পনা ঘটিতে পারে, যেমন ফুলটি যদি অন্য বাগানে থাঁকিত, অথবা ফুলটি 
যদি আরও বড় হইত, ইত্যাদি। পূর্বঅভিজ্ঞতার বিষয়টি ঠিক যেমন জ্ঞাত 
হইয়াছিল, তেমনটি করিয়া! উহার পুনরুত্রেককে স্মরণ বলে। কিন্ত যে 
মানসক্রিয়ায় Ss অভিজ্ঞতার বিষয় ভিন্ন ক্রম, বিন্যাস বা অবস্থায় পুনরু- 
দ্রিক্ত হয় তাহাকে কল্পনা বলে | 

২। Faal গঠনের নিয়ম 

প্রত্যক্ষ বিষয়ের সংযোজন (conjunction), বিযোজন (disjunction), বৃদ্ধি 
(augmentation), হ্রাস (diminution), নাড়াচাড়া (maninulation) প্রভৃতি 
উপায়ে কল্পনা সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, অভিভাব (suggestion) এবং উদ্দেশ্য 
নিয়নত্রণও (motivation) কল্পন! গঠনে সহায়তা করে। 

মখন্তের নিয্নাংশের সহিত নারীমুক্তির উপরাংশ সংযোজিত করিয়া আমরা মৎস্ত- 
কন্যার (mermaid) কল্পনা করিতে পারি। এই স্থলে মৎস্তের অঙ্গ হইতে উহার 
নিষ্গাংশে নারীদেহ হইতে উহার উপরাংশ বিয়োজিত করিয়া উহাদের সংযোজিত 
করা হইয়াছে । আবায় আকাশ কুস্থমের কল্পনায় RRA উহার নৈসগিক পরিবেশ 


গঠনমূলক কল্পনা বে 


হুইতে বিয়োজিত হইয়া আকাশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বিষয়ের হ্রীসবৃদ্ধি 
খটাইয়াও কল্পনা-গঠন সম্ভব | যেমন, কল্পনা করা হয় যে যম সত্যবানের দেহ হইতে অনুষ্ঠ 
অরিমাণ ee শরীরকে 'সাকর্ষণ, অথবা অজুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরপ দর্শন করিয়াছিলেন । 
বিষয়ের প্রতিরূপগুলিকে নানাপ্রকারে নাড়াচাড়া করিয়াও কল্পনা সম্ভব। 
আলনাস্কার দিবাস্বপ্রে কল্পনা করিতেছে, সে তাহার মৃত্পাব্রগুলি বেচিয়া এত বড়- 
লোক হইবে যে দেশের রাজকুমারী তাহার পাঁণিপ্রাধিনী হইবেন এবং সে তাহাকে 
প্রত্যাখ্যান করিবে। এই কল্পনাটিকে উদ্দেশ্য-নিয়ন্তরিত বলাও যায়, কারণ ইহাতে 
অল নাস্কার-এর ব্যর্থতা বোধ (frustration) আত্মভরিতার মধো পরিপৃর্তি (compen- 
sation) খু জিয়াছে। আবার অভিভাবের ফলেও কল্পনা ঘটিতে পারে, যেমন কল্পনা 
কর] হইল, যেন রাজকুমার তাহার পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া আকাশে উড়িতেছেন। 
ol কল্পনার সীমা 
Saal অতীত অভিজ্ঞতাকে নৃতন আকারে, পরিবেশে, বিন্যাসে বা অবস্থায় 
পুনরুদ্রিক্ত করে। কল্পনাকে একেবারে অঘটন-ঘটনপটায়সী বলা ভুল হইবে। 
অভিজ্ঞতা হয় নাই, এমন আজগুবি বস্তুর কল্পনা AIST! আকাশ-ুস্থমের এবং 
মস্তকন্যার দুইটি অংশের পৃথক প্রত্যক্ষ হইয়াছিল বলিয়াই, উহাদের সংযোজিত বা 
বিযোজিত কল্পনা সম্ভব। কল্পনার প্রতিরূপ সম্পূর্ণ নৃতন হইতে পারে ALL উহা 
অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়েরই প্রতিরূপ | নৃতনত্ব শুধু প্রতির্ূপের সংগঠনে অথবা সম্বন্ধে | 
সুতরাং কল্পনা কোনো অসীম শক্তি বা ক্রিয়া aa | কল্পনা উহার পক্ষ বিস্তার 
করিয়া অসীম শুন্তে অনন্তকাল ধরিয়া ছুটিতে পারে না। উহার শ্রান্ত পক্ষ বাস্তব 
্রত্যক্ষের আশ্রয় চায়। যে বস্তুর অভিজ্ঞতা নাই, তাহার প্রতিরপ নাই, সুতরাং কল্পনাও 
হয় না। কল্পনার সংযোজন-বিযোজন ক্ষমতা বাস্তব অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ স্ব্ণঙ্কা 
কল্পনা করা সম্ভব, কিন্ত একই স্থানে স্বর্ণময় এবং স্বৰ্ণময় নয়, এইরূপ পরস্পর বিরোধী 
লঙ্কার কল্পনা অসস্তব। কল্পনা চিন্তার মূলসূত্রগুলিকে অতিক্রম করিতে পারে না | 
স্মৃতি কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে। স্বতিশক্তি দুর্বল হইলে, কল্পনাশক্তিও দুৰ্বল 
হয়। অতীত অভিজ্ঞতার স্থৃত প্রতিরূপকে নানাপ্রকারে মিশ্রিত করিবার নামই 
saa আবার অতীত অভিজ্ঞতালন্ বস্তর সংমিশ্রণও সীমাবদ্ধ । অতীতে 
অচ্ছেগ্যভাবে প্রত্যক্ষ বস্তকে কল্পনা ছিন্ন করিতে পারে না। যেমন আগ্ুনকে উত্তপ্ত 
এবং বরফকে ঠাণ্ডা বলিয়া জানা আছে। বরফের বা আগুনের স্পর্শ-প্রতিরূপও 
যথাক্রমে উত্তপ্ত এবং শীতল বস্তুর ATCA | = 


বি মনোবিদ্য 
৪। কল্পনার প্রকারভেদ 


কল্পনা অনেক প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ, অনৈচ্ছিক এবং এচ্ছিক 
কল্পনাকে যথাক্রমে নিশ্চেষ্ট ( passive ) এবং সচেষ্ট (active) কল্পনা বলে। 
দ্বিতীয়তঃ, এঁচ্ছিক বা সচেষ্ট কল্পনাকে আবার গ্রহণশীল (receptivo ) এবং 
সৃজনশীল ( creativo ), এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তৃতীয়তঃ, ক্জনশীল 
কল্পনা আবার বুদ্ধিমূলক ( intellectual ), কার্ধকরী ( practical ) এবং সৌন্দর্যমূলক 
(aesthetic ) ভেদে তিন প্রকার । চতুর্থত:, বুদ্ধিমূলক কল্পনা আবার বিশ্বাসযুক্ত 
( with belief ) এবং বিশ্বাসমূক্ত ( without belief ) হইতে পারে। 


নিন্চেষ্ট ও সচেষ্ট কল্পন৷ 


ইচ্ছারুত কল্পনাকে এচ্ছিক বা সচেষ্ট এবং অনিচ্ছাকৃত কল্পনাকে অনৈচ্ছিক বা 
নিশ্চেষ্ট কল্পনা বলে। নিশ্চেষ্ট কল্পনা ইচ্ছাকৃত অথবা সংজ্ঞান Sy দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
নয়। ইহাতে প্রতিরূপের বা ভাবনার cats মনে প্রবাহিত হয়। মন তৃণের মত এই 
প্রবাহে ভাসিয়া চলে। অবাধ ভাবনা বা প্রতিরপ শৃঙ্খলে (free train of 
ideas ) মন শৃঙ্খলিত হয়, উহার কোনো স্বাধীনতা থাকে না। এই কল্পনাপ্রবাহে 
মন নিষ্চিয় দ্রষ্টার স্থান গ্রহণ করে। নিশ্েষ্ট কল্পনা নিজ ছনে বা খেয়ালে চলিতে 
থাকে । ইহাতে মন ইচ্ছান্শীপিত নয়, কিন্ত কল্পনাস্থশামিত। 

মেলোন্‌ এবং ডাামণ্ডকে TERA করিয়া, কল্পনার উপরোক্ত শ্রেণীভেদকে 
নিম়প্রদশিত Rata দেখানে! যাইতে পারে £ 


Fal 


| 
| 
গ্রহণশীল মী 
] | 
asa কার্মূলক aae 
l aa 
বিশ্বাসযুক্ত Re 


৯। মেলোন্‌ ate, ড্রামও_এলিমেন্টস্‌ অফ, সাইকলজি__পৃঃ ৪৩৯ 


গঠনমূলক কল্পনা ৯৭ 


দিবাম্বপ্র (day--dream, reverie, brown study) নিশ্চেষ্ট কল্পনার প্রকৃত 
উদাহরণ । ইহাতে ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের বাঁধাবন্ধন থাকে না। ইহা স্বচ্ছন্দে ও অবাধে 
চলে | . এই কল্পনা পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথা এবং উপাখ্যানের অবলম্বন | 

পক্ষান্তরে সচেষ্ট বা এচ্ছিক কল্পনা ইচ্ছান্থশীসিত এবং উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত। ইহা 
কল্পয়িতার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অন্ুণীরে চলে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, উপন্যাসিক, 
নাট্যকার প্রভৃতি স্থজনশীল কল্পয়িতার! প্রধানত: এই কল্পনার আশুয় গ্রহণ করিয়া 
থাকেন | এই কল্পনায় কল্পয়িতা কল্পনায় বাহিত হইয়া চলেন না, কিন্তু কল্পনা বাহিত 
হয় কল্পয়িতার ইচ্ছায় এবং অন্ুশাসনে | 


_ গ্রহণশীল (Receptive) 
সচেষ্ট Taal — 
__-স্থজনশীল (Creative) 


সচেষ্ট কল্পনা, আবার গ্রহণশীল এবং স্থজনশীল ভেদে ছুই প্রকার । প্লেটো- 
কল্পিত অতীব্রিয় আদর্শ সত্তাগুলি স্থজনশীল কল্পনার দৃষ্টান্ত ; তিনি তাহার অবাধ 
কন্পনা-প্রবাহকে সংযত করিয়াছেন পরম সত্য ও শিবের উপলন্ধিতে। কালিদাস 
তাহার নিরঙ্কুশ কল্পনাকে সৌন্দর্যস্থষ্টর উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাহার 
কল্পনাও স্থজনশীল। আবার নিউটন্‌ সমগ্র বিশ্ব কি নিয়মশৃঙ্খলে বিধৃত, তাহা 
জানিবাঁর উদ্দেশ্যে ্থজনশীল কল্পনার সাহাযো মাধ্যাকধণ সুত্র আবিষ্কার করিয়াছেন | 

কিন্ত প্লেটো, কালিদাস, নিউটন্‌ প্রভৃতি মনীষিগণের পাঠক উহাদের স্জজনশীল 
আবিষ্কার বুঝিতে গিয়া উহাদের কল্পনার ধার অনুসরণ করিতে সচেষ্ট। এই কারণে 
পাঠকের কল্পনা নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক নয়, কিন্তু সচেষ্ট বা এচ্ছিক। আবার, 
পাঠকের কল্পনা গ্রহণশীল, কারণ তিনি কল্পনার সাহায্যে কোমো৷ নৃতন eB 
করিতেছেন না, কিন্ত অন্যের উদ্ভাবিত কল্পনার Sarat করিতেছেন | 

স্থজনশীল কল্পনা, আবার, উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন দ্রষ্টাদিগের ক্ষেত্রে নিশ্চে্ও হইতে 
পারে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাহার কাব্যস্থষ্ট কাব্যলক্ষমীর কৃপায় উৎ্সাঁরিত। 
যন্ত্রগালিতের মত উচ্চাঙ্গ স্থজনশীল কল্পনার বাহন হইয়া অনেক BE জগতে 
কীতিমান হইয়াছেন | 

_ বুদ্ধিমূলক (Intellectual) 

স্বনশীল কল্পনা__|_-সৌন্দর্ষমূলক (Aesthetic) 


--কার্ধকরী (Practical) 


<2 মনোবিছ্ধা 


স্থজননীল কল্পন আবার, বুদ্ধিমূলক, সৌনদর্ধমূলক এবং কার্ধকরী ভেদে তিন 
প্রকারের হইতে পারে। জ্ঞানলাভের বা ত্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে কল্পনা করা হয়, 
তাহা। বুদ্ধিমলক FAA । গণিতজ্ঞ অনীমের কল্পনা করেন, সসীম সংখ্যা বুঝিবার 
জন্য । আবার দার্শনিক ঈশ্বরের কল্পনা করেন জগৎ ব্যাপার বুঝিবার জন্য। ইহাদের 
কল্পনা VIANA বুদ্ধিমূলক কল্পনা | 

সৌন্দর্স্থট্টির উদ্দেশ্যে সাহিত্য, কাবা, সঙ্গীত, Set প্রভৃতি সুকুমার বা 
ললিতকলা স্থষ্টির মানসে যে কল্পনা নিয়োজিত হয়, তাহাকে বলে শৌন্দর্ধমূলক 
কল্পনা । কবি কালিদাস শকুত্তলার যে কমনীয় রূপ ee করিয়াছেন, তাঁহার মূলে 
রহিয়াছে স্থজনশীল সৌন্দর্যমূলক কল্পনা | 

কর্মদম্পাদনের উদ্দেগ্যে যে কল্পনার প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলে কার্ধকরী কল্পনা | 
কাজ করিবার পূর্বেই কল্পনা করিয়া লইতে হয়, কি প্রকারে কাজটি করা হইবে। 
বুদ্ধ পরিচালনার পূর্বে যুদ্ধপ্রণালী ANE সেনাধ্যক্ষের কল্পনা ক্জনশীল কার্ধকরী 
কল্পনা | 
__এঁতিহাসিক 


(historical) 


_আশামূলক 


—fatiage (with belief) 
বুদ্ধিঘূলক কল্পনা 


_বিশ্বাপমুক্ত (without belief) 


(expectant) 
_ বৈজ্ঞানিক 


(scientific) : 


Raae কল্পনা 


বুদ্ধিমূলক কল্পনা, বিশ্বাসযুক্ত এবং বিশ্বাসমূক্ত ভেদে ছুই প্রকার। যে বুদ্ধিমূলক 
কল্পনায় কল্পিত বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে তাহাকে বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা 
বলে। মহেগ্জোদারে| সভ্যতায় মানুষ বিজ্ঞানসম্মত ঘরবাড়ি তৈয়ারী করিতে পারিত, 
নালন্দা একটি বিশাল আবাদিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, অব! বুদ্ধদেব অতুল ates’ 
তুচ্ছ করিয়। সন্নাসী হইয়াছিলেন, এই জাতীয় এতিহাসিক কল্পনার সত্যতাঁয় আমরা 
Radi সুতরাং এঁতিহাসিক কল্পনা, বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা। আবার, জুন মাসে 
ত্ৰৈবাৰ্ধিক ডিগ্রী কোর্স-এর প্রাথমিক পরীক্ষা হইবে, অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে আরও গরম 


\ 


গঠনমূলক কল্পনা ৯৯ 


পড়িবে, অথবা মাঘ মাসে আরও শীত পড়িবে, এই জাতীয় আশাও বিশ্বাসযৃক্ত 
কল্পনার উদাহরণ। আশামুলক কল্পনায় বর্তমান অপূর্ণ অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট 
অন্ভূতির সহিত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পূর্ণতা, এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনুভূতির তুলনামূলক 
বোধ থাকে | কল্পিত ঘটনা বা বস্তুটি বর্তমান নয় কিন্তু ভবিষ্যৎ, এই বোধ আশামূলক 
কল্পনার বিশেষ ধর্ম। তাহা ছাড়া, কল্পিত ঘটনাটি যে ঘটিবে, এইরূপ বিশ্বাস ইহার 
প্রধান লক্ষণ। উপরস্ত, কল্পিত ঘটনাটি বাস্তব হইলে, উহার সম্মুখীন হইবার 
প্রস্তুতিও আশামূলক কল্পনার বৈশিষ্ট্য । আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় ঘরের দরজা জানালা 
বন্ধ করা, প্রিয়জনের বা মাননীয় অতিথির আসন্ন আগমনের প্রত্যাশায় তাহার আদর- 
আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা, আলোচ্য কল্পনার উদাহরণ | তৃতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক 
কল্পনাও বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা । যেমন সর্ষের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ বা সূর্বকে কেন্দ্র 
করিয়া তাহার চারিদিকে পৃথিবীর আপন কক্ষে আবর্তনের ফলেই দিনরাত্রি, যাস-বর্ধ, 


WAY প্রভৃতি ai থাকে, এই সকল কল্পিত বিষয়ের সতাতায় আমরা বিশ্বাস করি। 


বিশ্বীসমুক্ত কল্পনা! 

পক্ষাত্তরে বিশ্বাসমূক্ত কল্পনায় কল্পিত ঘটনা বা বস্তুর সত্যতায় বিশ্বাস থাকে ay | 
এই কল্পনা বাস্তব জগতের নিয়ন্ত্রণহীন | ইহা অবাধ ও স্বচ্ছন্দ ইহা আপন সত্যতার 
সাক্ষ্য বহন করে না। পৌরাণিক কাহিনী অথবা উদ্দাম কল্পনামূলক রূপকথা 
বিশ্বাসমুক্ত কল্পনার উদাহরণ। বিশ্বাসমৃক্ত কল্পনা সচেষ্ট 
উভয়) এবং নিশ্টেষ্ট, ছুই প্রকারেরই হইতে পারে। শিশুকে তেপাস্তরের মাঠের 
বা স্বপনপুরীর রাজকন্যার গল্প বলা হইতেছে। যিনি গল্প বলিতেছেন বা লিখিতেছেন 
তাহার বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা সচেষ্ট এবং স্থজনশীল। আবার শ্রোতা শিশুর বিশ্ব 
কল্পনা সচেষ্ট হইলেও, গ্রহণশীল। দিবাস্বপ্র প্রভৃতি বিশ্বাসমুক্ত কল্পনাগুলি নিশ্ষ্ট । 


৫। অমল প্রত্যক্ষ বা মায়! ( Hallucination ) 
অমূল প্রত্যক্ষ 
' _ A কল্পনা! গ্ত্যক্ষের স্পষ্ট! লইয়া! জ্ঞাত হয়, অথচ যাহার বস্তুগত ভিত্তি 
নাই, তাহাকে অমুল প্রত্যক্ষ বলে। ইহা বিষয়গত প্রত্যক্ষ ( objective 
perception ) নয়, কিন্তু মানস বা পাত্রগত প্রত্যক্ষ ( subjective perception JA 
এই করনা প্রবল ও স্পষ্ট হইয়া উঠে যে কলিত বিষয়টি প্রত্যক্ষ বলিয়া রম হয় ।- 
মনের অবস্থা বহিবিক্ষিপ্ত ( projected ) হইয়া এই ভ্রান্তি ঘটায় | 


(গ্রহণশীল এবং স্থজনশীল 


১০০ যনোবিদ্যা 


মেলোন Ste Bite: উল্লিখিত বিয়াচি-এর দৃষ্টান্ত সাহায্যে ভ্রান্তকল্পনার 
প্রাত্যক্ষিক স্পষ্টতা ও প্রবলতা বুঝা যাইবে । “কোনো ভদ্রমহিলা এক মুচিকে 
মাতাল বলায়, মুচিটি চটিয়া গিয়া ভদ্রমহিলাকে গালাগালি করিল। মহিলাটি তাহাকে 
শাসাইয়! গেলেন যে, তিনি এ অঞ্চলের চারজন কৃষককে ঘটনাটি জানাইয়া অপমানের 
প্রতিশোধ লইবেন af কৃষকদের ভয়ে লুকাইয়া রহিল। ইহার পর এক রাত্রিতে 
স্বপ্নে শয়তান আসিয়া মুচিকে বলিল, “যে কোনোটি বাছিয়া লও , হয় তোমার ডান 
হাতটি কাটিয়া ফেল, নতুবা ও চারটি রুষকের হাতে খুন হও ৷’ স্বপ্নেই মুচি ভাঁবিল, 
বরং সে একটি হাত বাদ দিয়াই প্রাণে Aton থাকিবে । জাগিয়াও সে দেখিল যে 
শয়তান তাহার পাশেই বপিয়া আছে এবং তাহাকে হাত কাটিয়া ফেলিবার নির্দেশ 
দিতেছে। এই দৃশ্যে ভীত হইয়া, ভয়েই হউক, অথবা Teal পাইবার আশঙ্কায়ই 
হউক, সে আদেশ পালন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সেই ভৌতিক মূর্তির নিকট 
আপত্তি তুলিয়া মে আরও নির্দেশ পাইল যে, তাহার কোনো ব্যথা ART হইবে 
al) মুচিটি তখনই একটি পুরানো করাতের দিকে তাঁকাইল এবং “শয়তানের ও নিজ 
সহায়তায়’ কোনো ব্যথা অন্ুভব না করিয়াই হাতটি কাটিয়া ফেলিল। তাহার মনে 
হইল তাহার হাতটি যেন কাঠ দিয়া তৈয়ারী। হাতটি কাটা শেষ হওয়া মাত্র নে 
ব্যথা অন্থভব করিল এবং রক্তশ্োতের পরিমাণ দেখিয়া ভয়ার্ত চিৎকারে সকলের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিল।” 

উপরের উদাহরণটিতে জাগ্রত অবস্থায় ভৌতিক মৃত্তি দর্শন, আদেশ শ্রবণ, 
কোনো ব্যথা অনুভূত হইবে না এইরূপ আশ্বীসলাভ প্রভৃতি কল্পনাগুলি অমূল 
প্রত্যক্ষ, কারণ এইগুলি মূচিটির নিছক কল্পনা মাত্র। এই কল্সনাগুলির বহিঃ- 
প্রত্যক্ষরূপে বিক্ষেপণের মূল কারণ হয়ত মুচিটির অন্যায় কার্ধের জন্য অপরাধবোধ 
এবং মোড়লস্থানীয় চারিটি কৃষকের ভয়। প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে অমূল ভ্রম প্রত্যক্ষের 
এবং উহার সহিত সমূল প্রত্যক্ষের সাদৃশ্য ও পার্থক্য আলোচনা দ্রষ্টব্য | 
নিয়ে কয়েকটি নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক কল্পন1 উল্লিখিত হইল। 


৬। নিশ্চেষ্ট কল্পনা 
(ক) অবাধ কল্পনা (Phantasy) বা মনঃস টি 
অবাধ কল্পন! ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং fede) ইহা একপ্রকার মুক্ত 
১। মেলোন ত্যাণ্ড, ডামণ্._এলিমেণ্ট.স্‌ অফ. সাইকলজি__পৃঃ ৪৪৫ 


গঠনমূলক কল্পনা ১০১ 


চিন্তাপ্রবাহ, যাহা লাগামবিহীন ঘোড়ার মত যথেচ্ছভাবে বিহার করে। অবাধ কল্পনা 
সজনশীল এবং উচ্চস্তরের শিল্পস্থষ্টির ভিত্তি 


(খ) স্বয়ংসম্পুৰ্ণ চিন্তন (Autistic thinking) 


স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মপর্বস্ব চিন্তন একপ্রকার নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক কল্পনা । এই 
কল্পনা কল্পয়িতার নিজ বাক্তিত্বে সীমাবদ্ধ । অভাববোধ, ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্জা 
প্রভৃতি ব্যক্তিগত প্রয়োজনই ইহার Ser] এই মানসৰৃত্তি বাস্তব জগতের সহিত 
Raw | ইহাতে বাক্তি স্বয়ং তাহার কল্পনার কেন্দ্র। ইহাকে চিন্তন বলা 
হইলেও, আসলে ইহা কল্পনাবিশেষ, কারণ চিন্তন বিষয়মুখী কিন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন 
আপনাতে আপনি মগ্ন বা. আত্মলীন। বাস্তব জীবন-সংগ্রামে পরাজিতবোধ এবং 
বাস্তববিমূখতাই স্বয়ংসম্পূৰ্ণ চিন্তনের মূল কারণ | 


(at) দিবা ag বা জাগর-স্বপ্ন (Day-Dream) 


সাধারণতঃ স্বপ্ন ঘটে নিদ্রিত অবস্থায় এবং বাত্রিতে। কিন্ত জাগরণে এবং 
দিবাভাগে একরূপ অর্ধনিপ্রিত অবস্থা ঘটে, যাহাতে বাস্তব জগতের উদ্দীপক প্রায় 
নিক্ষিয় থাকে। জাগরণের অর্থনিদ্রিত বা তন্্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্নের মত cy নিশ্ষ্ট, 
অনৈচ্ছিক বা aef কল্পনা ঘটে, তাহাই জাগর-্থপ্র বা দিবা-স্বপ্ন। ইহা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনা, কল্পনাজাল (Reverie) এবং অবাধ কল্পনার অনুরূপ ।১ 


উপরোক্ত কল্পনাগুলির পার্থক্য 


উপরোক্ত কল্পনা গুলির পার্থক্য নির্ভর করে উহাদের উৎসের গভীরতাঁর উপর । 
অবদমিত বাঁসনাই এই জাতীয় কল্পনার মূল কাঁরণ। অবদমিত বাসনার প্রভাবে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনায় ব্যক্তি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটাইয়| ফেলে | স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনার 
তুলনায় দিবাস্বপ্নে অবদমনের গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম। তাহা ছাড়া, Ratz 
স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনার তুলনায় সাময়িক কল্পনাজাল, উদ্দাম কল্পনা প্রভৃতি অবস্থাগুলি 
আরও miej এবং উহাদের অবদমনমূলক উৎসের গভীরতা আরও কম। উহারা 
বাস্তব-বিমুখ. কিন্তু প্রথমটি সর্বাপেক্ষা বেশী, দ্বিতীয়টি “তদপেক্ষা কম এবং তৃতীয়গুলি 
আরও FI | 


১। অবাধ কল্পনা, স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন, aiad প্রভৃতি কল্পনাগুলির মধ্যে অনেকেই ভেদ 
স্বীকার করেন না । যেমন, উড ওয়ার্থ, WT বোরিং প্রভৃতি ইহাদিগকে সমার্থক মনে কলন 


টি é মনোবিদ্া 
41 স্বপ্রী (Dream) 


gfe a গভীর নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় প্রত্যক্ষের 
স্পষ্টতা ও বাস্তবতা TSM বে কল্পনারাশি ঘটে তাহাকে স্বপ্ন বলে। 
agfa বা গভীর নিদ্রায় wai ও দৃশ্যের ভেদ থাকে না। ইহা একটি স্বপ্রাতীত 
অবস্থা। Bas ও জাগরণের মধ্যবর্তী অর্ধনিত্রিত বা water অবস্থায়ই স্বপ্ন ঘটিয়া 
থাকে । অবশ্য এই অন্্রাছন্ন বা অর্থনিদ্রিত অবস্থাঁটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনা, দিবা-স্বপ্ন 
প্রভৃতির অনুকুল অর্ধজাগ্রত অবস্থা হইতে আরও গভীর | 
স্বপ্ন ঘটে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া । স্বপ্নে বহির্জগতের সহিত কোনে! প্রত্যক্ষ 
সংশ্রব থাকে না, কিন্ত প্রত্যক্ষের লুগ্তাবশেষ, স্থৃতিরেখা বা গ্রতিরূপ মাত্র ates | এই 
প্রতিরিপগুলি বিচিত্রভাবে সংযোজিত বা বিযোজিত, বর্ধিত বা হম্বায়িত, অভিভাবিত, 
প্রেষিত ব| উদ্দেহানিয়ন্ত্রিত হইয়া স্বপ্নের সৃষ্টি করে এবং যাহা কখনও প্রত্যক্ষ হয় 
নাই, এমন অভিনব আকারে আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্ন গঠনমূলক কল্পনা, কারণ 
ইহাতে প্রতিরপগুলি নৃতনভাবে সম্বন্ধ হইয়া নৃতন অভিজ্ঞতার R করে। একই 
কারণে স্বপ্ন জনশীল কল্পনা । কিন্তু afte প্রতিরপের সংমিশ্রণ সাধারণ অর্থে 
নিশ্েষ্টভাবে ঘটে বলিয়া, স্বপ্ন একপ্রকার নিশ্চেষ্ট অনৈচ্ছিক কল্পন]। 


AA ও অমূল প্রত্যক্ষ (Dream and Hallucination) 


স্বপ্ন শুধু কল্পনাই নয়। স্বপ্নের প্রতিরূপ বাস্তব জগতের RASES মনের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বাস্তবরপে ভাসমান হয়। সুতরাং স্বপ্ন অমুল 
প্রত্যক্ষবিশেব। যেমন অমূল প্রতাক্ষে, তেমন স্বপ্নে, সাধারণতঃ ইন্জরিয়ের সহিত 
বিষয়ের সংযোগ অথবা বাস্তব প্রত্যক্ষ থাকে না। আবার যেমন অমূল ASI, 
তেমন স্বপ্নে, অবস্ত প্রতিরূপগুলিই বস্তু বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়তঃ, যেমন অমূল 
প্রত্যক্ষের, তেমন স্বপ্নের, মূলে থাকে মানপিক বা দৈহিক fasta: ভীতু ব্যক্তি 
অথবা অজীর্ণরোগী প্রায়ই স্বপ্নে অমূলক ভয়, যেমন চোরের ভয়, ভূতের ভয়, দেখিয়া 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়। 

কিন্তু স্বপ্নের সহিত অমূল প্রতাক্ষের Asse লক্ষ্য করিবার মত) 
প্রথমতঃ, স্বপ্ন ঘটে অর্থনিপ্রিত অবস্থায়, কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষ ঘটে জাগ্রদবস্থায়। 

দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্নের তুলনায় অমল প্রত্যক্ষ অধিকতর স্পষ্ট, সাম্তস্তপূর্ণ এবং 
স্বাভাবিক । অমূল প্ৰত্যক্ষে বুদ্ধির সংযম এবং বিবেক বা অধিশাস্তার শাসন থাকে 


গঠনমূলক কল্পনা Ae 


বলিয়া, গ্রতিরূপের মিশ্রণ বাস্তবের দ্বারা আংশিকভাবে নিয়মিত হয়। ফলে, অমূল 
গ্রত্যক্ষের বিষয় একেবারেই অদ্ভূত বা কিন্ভুতকিমাকার হইতে পারে না! পক্ষান্তরে 
স্বপ্নে বুদ্ধির সমালোচনা এবং বিবেক বা অধিশাস্তার শাসন অভিভূত হইয়া পড়ে | 
ফলে, স্বাগ্নিক বিষয় প্রায়ই অদ্ভুত বা কিন্তৃতকিমাকার হয়। তৃতীয়তঃ, অমল 
প্রত্যক্ষের তুলনায় স্বপ্ন ্বধিকতর জটিল। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির উৎস মনের 
গভীরতর স্তরে নিহিত। চতুর্থতঃ, অমূল প্রত্যক্ষের কারণ-বিশ্লেষণ সাধারণ 
মনোবিগ্ার নিয়মেই করা যাঁয়। কিন্তু স্বপ্নের কারণবিশ্রেষণ মনঃসমীক্ষণের অবাধ 
ভাবানুষঙ্গ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। 


AA ও ভ্রমপ্রত্যন্ (Dream and Illusion) 
স্বপ্নের উদ্দীপক-বাদ (Stimulus Theory) 


ফ্রয়েড-এর পূর্ববর্তী অনেক মনোবিদ্‌ এবং শারীরবৃত্তবিদ স্বপ্নকে প্রধানত ভ্রমপ্রত্যক্ষ 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বপ্ন বহির্জগতের উদ্দীপক ছার] উৎপন্ন । 
অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়ও বাহিরের উদ্দীপক (যেমন শয্যার স্পর্শ, পোশাক, তোষক, লেপ 
প্রভৃতির চাপ), আভ্যন্তরীণ শারীর ঘন্্রগুলির অবস্থাজনিত উদ্দীশক (যেমন নিশ্বাস- 
প্রশ্বাসে বাধা, রক্তচলাচল এবং নাড়ীর গতিপরিবর্তন, হজমের গোলমাল), শয়ন 
করিবার ভঙ্গী (যেমন চিৎ হইয়া বা উপুড় হইয়া শয়ন করা), মনের উপর ক্রিয়াশীল 
থাকে। জাগরণে মন বাহ্‌দগতের সংস্পর্শে আসিয়া এই সকল উদ্দীপকের প্রতি 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে। কিন্তু অর্ধনিত্রিত অবস্থায় মন বাহ্‌জগতের সংস্পর্শ 
বিহীন হয়। ফলে, এইসকল উদ্দীপকের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মন প্রতিরূপের 
সংমিশ্রণে অবাস্তব জগৎ WE করে। 
হুতরাং স্বপ্ন শুধু অমূল প্রতাক্ষ নয়, কিন্তু ATA অর্থাৎ বস্তুভিত্তিক ভ্রমপ্রত্াক্ষ I 
যেহেতু বস্তু্গতের কোনো না কোনো উদ্দীপক ক্রিয়ার অপব্যাথ্যাই স্বপ্নের কারণ, 
স্থতরাং স্বপ্নেরও বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে । যেমন, হয়ত কোনো অর্ধনিদ্রিত ব্যক্তির 
নাকে স্বড়ন্কড়ি দেওয়ার ফলে সে স্বপ্ন দেখিল, যেন তাহার মুখমণ্ডল হইতে একটি 
আলকাতরার মুখোশ খুলিয়া ফেলা হইতেছে। হয়ত কোনো ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিল যে, 
একটি শোভাযাত্রা যাইতেছে, কারণ ঢাক বাজাইয়া তাহার নিল্রার ব্যাঘাত জন্মানো 
হইয়াছে। উড়িবার স্বপ্ন অথবা নগ্নতার স্বপ্ন যথাক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়া এবং 
দেহতাপত্থাসের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে। অর্ধনিপ্রাবস্থায় আবরণশূন্য পায়ে ঠাণ্ডা 


নি মনোবিদ্যা 


হাওয়া লাঁগিবার ফলে, কেহ হয়ত স্বপ্র দেখিল যে সে জন্যে মধ্য দিয়া যাইডেছে। 
আবার মশাঁরির খুঁটি ঘাঁড়ে পড়িয়া যাওয়ায়, কেহ বা স্বপ্ন দেখিল ca, সে ফরাসী 
বিপ্লবের মধ্যে বান করিতেছে এবং TSR তাহার ফাসি হইবে | 
ক্লাইন্‌ (Klein) Stata পাত্রদিগের উপর নানা প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন যে 
উদ্দীপক, শয়নভঙ্গী প্রভৃতি কারণগুলি স্বপ্ন উৎপন্ন করে। চিৎ হইয়া! অথবা হাত বুকের 
উপর বাঁখিয়া নিত্রিত হইলে বোবাঁয় পাঁয়। বিভিন্ন অবস্থান কিরূপে স্বপ্কে প্রভাবিত 
করে, জে. cts fA ভোল ও (Voldt) তাহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিয়াছেন | - 
বলা যাইতে পারে যে, স্বপ্ন শুধু সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ নয়, কিন্ত সমূল এবং yey 
ভ্রমপ্রত্যক্ষের সংমিশ্রণ । ইহাকে সম্পূর্ণ অমূল প্রত্যক্ষ বলা চলে না, কারণ স্বপ্নের 
উপর অভ্যন্তরীণ বা বাহ্‌ উদ্দীপকের প্রভাব রহিয়াছে। আবার স্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে 
সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলা যায় না, কারণ স্বপ্ৰাবস্থার বাস্তব অবলম্বন বা ভিত্তি নাই। 
আবার বলা যাইতে পারে যে, স্বপ্ন অমূল বা সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের কোনোটিই নয়, 
কিন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাল্পনিক প্রত্যক্ষ। ইহা জাগরণ এবং সুযুপ্তির মধাবর্তী অর্থনিদ্রা- 
বস্থার একপ্রকার কল্পনা । বাহ্‌ বা আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক থাকিলেও, উঠাদিগের 
উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে না। REN স্বপ্নকে অমূল প্রত্যক্ষ 
বা সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের কোনোটিই বলা চলে না। আবার, জাগরণ-অবস্থায় সংঘটিত 
হয় না বলিয়াও, স্বপ্রকে উহার কোনোটি বলা যায় না, কারণ এই দুইটি প্রত্যক্ষই 
জাগরণে ঘটিয়৷ থাকে । Beale বলিতে হয় যে, স্বপ্ন অমূল এবং সমূল ভ্রমপ্রতাক্ষের 
সহিত আংশিক সাদৃশ্য এবং পার্থকাযুক্ত স্বতন্ত্র Saal | 


৮। জেম্স-এর শারীরবৃত্তীয় স্বপ্মত 


উপরোক্ত উদ্দীপকবাঁদের মত অধ্যাপক উইলিয়াম cope স্বপ্নের শারীরৰৃত্তীয় 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন | তিনি বলিয়াছেন যে স্বপ্নে মস্তি আংশিকভাবে নিন্দিত বা 
নিক্ষিয় থাকে | এই অবস্থায় কতকগুলি মস্তি্-পথ (brain-paths) বন্ধ হয়, আবার 
কতকগুলি Cae থাকে, ফলে স্বাভাবিক অনুষঙ্গের ব্যাঘাত ঘটে। তীহার মতকে 
Brain-path-resistance theory অথবা মস্তিক্ষ-পথ অবরোধবাদ বলা হইয়া থাঁকে। 

ধরা যাউক যে, নিব্রিত অবস্থায় মুখে হাওয়া লাগিলে, স্বাভাবিক aara 
অনুসারে Stel, শীত, তুষার, পতন, বিন্দু, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, গাড়ি, যান, বাষ্প প্রভৃতির 
কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্ত ঠাণ্ডা বা শীতলতার কথা ভাবিলে যে 


গঠনমূলক কল্পনা ১০৫ 


অস্তিষ্কপথগুলি সক্রিয় হইয়া শীত, তুষার, পতন, প্রভৃতির কথা মনে করাইয়া দেয়, সেই 
মন্তিষ্পথগুলি বন্ধ হইয়া গেলে, ঠাণ্ডা বা শীতলতা স্মরণের সহিত অন্ুষক্ত প্রতিরূপ- 
গুলি মনে ভাসিয়া উঠিতে পারে না । কিন্তু এই মস্তিকপথগুলি অবরুদ্ধ (blocked) 
থাকিলেও, হয়ত পূর্ববর্তী কোঁনো অভিজ্ঞতার (যেমন পুতুলনাচ দেখার) সহিত 
সংশ্লিষ্ট কোনো মন্তিূপথ উন্মুক্ত এবং ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে, নিদ্রিত অবস্থায় মুখে 
হাওয়া লাগিবার জন্য কাগজের তুষার বঞ্জায় পুঁতুলনাচের স্বপ্ন উৎপন্ন হইল। 
অধিকাংশ মন্তিকপথ অবরুদ্ধ থাকায়, স্বপ্নে অনুযক্স্ত্রগুলির অবস্থা দাড়ায়, বন্যায় 
‘মোটর গাড়ির সোজা পথ ছাড়িয়া, নানা বাকা পথ অতিক্রম করিয়া, সোজা পথে 
আসিবার aT | ; 

৯। ফ্রয়েডএর RATS 

(১) sole মত খণ্ডন 


FAG. স্বপ্নের SINT মতবাদ খণ্ডনপূর্বক দ্বমত বাখ্যা করিয়াছেন | 

(ক) স্বপ্নের শারীরবৃত্তীয় মতবাদগুলির প্রধান দোষ এই যে উহার! স্বপ্ন, 
কেন এবং কি প্রকারে নির্দিষ্ট আকারে প্রকাশিত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে 
না। উদ্দীপকবাঁদ স্বপ্নকে সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের আলোকে UA করে। ফ্রয়েড-এর 
আপত্তি অঙ্তরণারে, বাহিরের বা ভিতরের উদ্দীপক স্বপ্নের আংশিক কারণ হইলেও, 
উহার পর্ণ কারণ হইতে পারে না। উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া না 
ঘটিয়া, কেন Sata aise প্রতিক্রিয়া! অস্বাভাবিক এবং ব্যক্তিভেদে বিচিত্র 
হয়, তাহাই জিজ্ঞাসা । অর্ধনিদ্রিত ব্যক্তির শয্যা নাঁড়িলে, কেন কেহ ভূমিকম্পের, 
কেহ বা পড়িয়া যাইবার, আবার কেহ বা পাতালে প্রবেশ করিবার স্বপ্ন দেখে? 
এই প্রশ্নের agaa দিতে গিয়া, উদ্দীপকবাদ অচল হইয়া পড়ে। জেম্সূ এর ET- 
পথ-অবরোধ-বাদও এই সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারে না। প্রশ্ন 
এই যে কি কারণে, কোনো বাক্তির একটি মস্তিষ্ণপথ, আবার অপর ব্যক্তির আর 


একটি মস্তি পথ, অবরুদ্ধ থাকে। 

(ক) Se, জডল্‌ 0০৫1) প্রভৃতি স্বপ্নে ru অভাব, বিচারবুদ্ধির 
স্তিমিত ক্রিয়া, জ্ঞানের অভাব এবং অন্যান্য মানসক্রিয়ার মন্দীভূত অবস্থা প্রভৃতি 
Tele কা'রণগুলির উল্লেখ করিয়াই, Wat ক্ষান্ত হইয়াছেন, স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করেন নাই। (গে) ভবিষ্কাদর্থক প্রাচীন স্বপ্নব্যাখাও অচল। প্রত্যেক স্বপ্নই ভাবী 


রী গঠনমূলক কল্পনা 


অর্থ স্ুচন! (prophetic significance) করে | এই মত অযৌক্তিক, কারণ 
মনৌবিছ্যা জ্যোতিষশান্্ নয়। যান্ত্রিক কারণবাঁদ (causal determinism), অথবা 
পূর্ববর্তী ঘটনাই পরবর্তী ঘটনার কারণ, এই সুত্রই স্বপ্রব্যাখণার মূল ভিন্তি। 
(২) BAMA মতে স্বপ্নের ব্যাখ্য। 
(Dream-interpretation) 

FAG মনে করেন যে স্বপ্নের কারণ বাক্তিমনের নিজ্ঞ্ধন অবদমিত বাসনার 
চরিতার্থ তা-প্রবণতা (tendency towards wish-fulfilment) | তীাহাঁর মতে স্বপ্ন 
অবদমিত কামনার চরিতার্থতা ছাড়া কিছু নয়। এই কারণে ফ্রয়েভীয় স্বপ্রবাঁদকে 
. কামনাপরিপুরণ বাদ (wish-fulfilment theory) বলা হয়। RAI প্রেরক 
কামনাগুলি (motivating desire) প্রধানতঃ, যৌন (sexual) বা কামজ। শাস্তি 
বা শাসনের ভয়ে এই কামনাগুলি অবদমিত হয় এবং সংজ্ঞান মন ত্যাগ করিয়া। 
আসংজ্ঞান এবং fares ta মনে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

কিন্ত অবদমিত কামনা feta অজ্ঞাতবাসে নির্বাসিত হইয়াও fafa থাকে 
না। ইহারা সর্বদা সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করিয়া চরিতার্থতার উপায় IAEA 
করে। জাগরণে উহাদের এই উদ্দেশ্য সফল হয় না। বিবেক বা অধিশাস্তা, 
(super-ego), জাগরণে এই অশ্লীল কামনাগুলির পরিপূতি বাহত করে। 

অর্ধনিদ্রিত স্বপ্লাবস্থায় অধিশাস্তা, আচ্ছন্ন এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে । সতর্ক 
প্রহরী অধিশাস্তার অনবধানতাঁর সুযোগ লইয়া, অর্ধনিদ্রীর সুড়ঙ্গপথে অবদমিত 
কামনাগুলি সংজ্ঞানে আত্মপ্রকীশের চেষ্টা করে। কিন্তু, পাছে বিবেক সজাগ হইয়া! 
এই নিষিদ্ধ কামনাগুলিকে আবার নিরুদ্ধ করিয়া! feta মনে নির্বাসিত করে, এই 
আশঙ্কায়, ইহারা আত্মগোপনের নানা কৌশল অবলম্বন করে এবং ভদ্রতা ও 
শালীনতার মুখোশ পরিয়া ছদ্ম বা Ree বেশে সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয়। 

(ক) স্বপ্নের অস্ফুট ও ব্যক্ত রূপ 

স্বপ্নের নিজ্ঞনিরপকে বলে ইহার অস্ফুট বা অবাক্ত উপাদান (latent content) 
এবং ইহার সংজ্ঞান মনে ব্যক্ত ACS বলে aS উপাদান (manifest contont) | 
স্বপ্নের অস্ফুট বা নিজ্ঞ {ন রূপটি সংজ্ঞানে ব্যক্তরূপে প্রকাশিত হয় ছদ্ম বা বিকৃত বেশে। 
asak aa অবদমিত fata ইচ্ছার, oad উহার অস্ফুট রূপের সংজ্ঞান, 
Bu al বিকৃত (disguised) ISR | 
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অস্ফুট রূপটি অবিক্ৃতভাবে ব্যক্ত হইতে পারে না, পাছে স্বপ্রপ্রহরী (dream- 
censor) অথবা অধিশাস্তা ইহাদিগকে চিনিয়া ফেলে এবং উহাদিগকে আবার 
অবদমিত করিয়া feta মনে নির্বাসিত করে। weak আসলে স্বপ্ন একটি 
আপোষ বা অন্বিমূলক সংগঠন (compromise formation)! ইহা] অবদমিত 
ইচ্ছা এবং অধিশাস্তা এই দুইটি পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে একটি আপোষবিশেষ। 


(খ) স্বপ্কৃতি (Dream-work) 

অবদমিত feta Sel বা স্বপ্নের অস্ফুটরূপ কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করিয়া 
ছদ্মবেশে ব্যক্ত স্বপ্প্পে প্রকাশিত হয়। স্বপ্রকৃতির কোঁশল (mechanism) 
প্রধানতঃ চার প্রকার £ 


(অ) সংক্ষেপণ (Condensation) 

্বপ্নকূৃতির প্রথম কৌশল সংক্ষেপণ। সাধারণতঃ সংক্ষেপণ বলিতে অস্ফুট স্বপ্ন 
উপাদানের সংক্ষিপ্ত রূপান্তর বুঝায়। নিজ্ঞ্ণন মন স্বপ্নক্কৃতির এই কোঁশলটি 
অবলম্বন করে দুই বা ততোধিক অস্ফুট স্বপ্র-উপাঁদাঁনকে আংশিকভাবে সংমিশ্রিত 
করিয়া। বিভিন্ন স্বপ্-উপাদানের সংমিশ্রণ-ফলে ae ্বপ্র-উপাদান বিরুত হয়। 
যেমন “fer আস্‌ হোলিডেজ এবং ‘আাল্‌কোহল’ শব্গুলির আংশিক সংমিশ্রণের 
ফলে উৎপন্ন হয় অদ্ভুত 'আলকোহোলিডেজ, শব্দটি। স্বপ্নে দেখা গেল, একটি 
দীড়িওয়ালা বেঁটে, বৃদ্ধ, cho cate) কিন্তু আমলে এই একটি লোক হয়ত 
চারিটি লোকের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সংক্ষেপিত রূপ। পরিচিত বিভিন্ন সদৃশ 
অংশগুলিকে একত্র করিয়া একটি যৌগিক আরুতির (composite figure) স্বপ্ন 
দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। এই যৌগিক আক্কুতির ব্যক্তিটি হয়ত 
রামের পোশাক, aga চেহারা, মধুর পেশা, অর্থাৎ তিন ব্যক্তির তিনটি অস্ফুট 
বপ্র-উপাদান, সংক্ষেপিত করিয়া হরির বাক্ত স্বপ্ন উপাদানরূপে প্রকাশিত হইল | 


(অ!) অভিত্রান্তি (Displacement) 

প্রকৃতির দ্বিতীয় কৌশল অভিক্রান্তি। অভিক্রান্তি বলিতে বাভতস্বপ্নরপে 
অব্যক্ত সবপ্র-উপাদানের স্থানচ্যুতি বা স্থান পরিবর্তন বুঝায়। যাহাতে ব্যক্তস্বপ্নরপে 
অবাক্ত স্বপ্ন-ইচ্ছাগুলি ধরা না যায়, সেই উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গনিদে শের (allusion) মত, এ 
ইচ্ছার সহিত অধম্পকিত, কোনো দূরবর্তী অংশ উহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে। 


hes মনোবিদ্যা 


আবার অব্যক্ত স্বপ্র-উপাদানে যাহ! মৃখ্য তাহাকে গৌণ এবং যাহা গৌণ তাহাকে 
মুখ্য করিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের উপর ভুল বা মিথ্যা জোর (accent) দিয়া ae 


AERA প্রকাশিত হইতে পারে । যেমন স্বপ্নে হিংস্র arias মত কোনে ভীতিজনক 


পশু দেখিয়া ভয় হইল না, কিন্তু ভর হইল একটি নিরীহ মেষ-শাবক দেখিয়া | 
বাণ্রভীতিই স্বাভাবিক, কিন্তু অভিক্রান্তির ফলে ইহা মেষের উপর আঁরোপিত 
হইয়াছে। 

স্বপ্র-ব্যাখার (Dream-interpretation) পর অভিক্রান্তি ব্যর্থ পরিহাস বা 
কষ্ট-কল্পনা বলিয়া মনে হয়। Baw একটি উদাহরণ দিয়া এই ব্যাপারটি 
বুঝাইয়াছেন। কোনো গ্রাম্য কর্মকার একটি খুন করিয়াছিল। আদালত কর্মকাঁরকে 
দোষী সাব্যস্ত করিল। এ গ্রামে সে-ই একমাত্র কর্মকার, Goal, সে অপরিহার্য | 


কিন্তু যেহেতু এ গ্রামে তিনজন দঞ্জি বাম করিতেছিল, দোষী কর্মকারের স্থানে একটি 
নিরীহ দজিরই ফাসি হইল। 


(ই) রূপান্তর € Transformation) 


adagia তৃতীয় কৌশল রূপান্তর । Fav, এই রূপান্তরের আর একটি নাম 
দিয়াছেন নাটন (Dramatisation) | একটি উপন্যাসবর্ণিত ঘটনাকে TIRA 
দেখাইতে হইলে, নাটকাকারে রূপাস্তরিত করিতে হয়। অবাক্ত অংশের ব্যক্ত I 
রপাস্তরিত হইবার প্রক্রিয়াই নাটন। যেমন, “কলেজের ছুটি হইলে কার্সিয়ং যাইব__ 


ভাবী ঘটনার এই ইচ্ছাটি স্বপ্নে-কলেজের ছুটি হইল, দার্জিলিং মেলে উঠিলাম, ট্রেন 
ছাড়িয়া দিল, এইরূপ চিত্রাবলীর ভিতর দিয়া! প্রকাশ পায় ৷? 
(উঈ) প্রতীকতা (Symbolism) 


প্রকৃতির চতুর্থ কৌশল প্রতীকতা। অব্যক্ত অংশের উপাদীনগুলি আত্মগোপনের 

ছলে প্রতীক সাহায্যে ব্যক্ত অংশে প্রকাশিত হয়। “অর্বদেশেই সর্বলময়েই একটি 

প্রতীক একই বস্তুর নির্দেশ করিয়| থাকে। কাজেই প্রতীককে সর্বজনীন বলিয়া 

ধরিয়া লইলে ভুল করা হয় না। যেমন সাপ পুংলিঙ্গের, ate anafaa, রাজা 
পিতার, রাণী মাতার, গৃহ দেহের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়।”২ 


১ ডঃ ashe মিত্র_মনঃসমীক্ষণ_পৃঃ ৬৭ 
২ a rar ea 
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WAG, বলিয়াছেন, প্রতীকতাই সম্ভবতঃ স্বপ্রবাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা 
অংশ। তাঁহার মতে স্বপ্নে প্রতীকরূপে প্রকাশিত বন্তগুলি অসংখ্য নয়_-ইহারা 
প্রধানতঃ মানুষের দেহ, পিতামাতা, ভাইবোন, মৃত্যু এবং নগ্নতা । সার্নার-এর 
(Scherner ) মতে গৃহ মন্ুগ্তদেহের সাধারণ প্রতীক । fie ও ভাই-বোনের 
প্রতীক ক্ষুদ্র জানোয়ার, জন্মের প্রতীক জল, মৃত্যুর ভ্রমণ, নগ্নতার পোশাক-পরিচ্ছদ্ব । 


অন্জুযোজন| (Secondary Elaboration) 


বপ্নকৃতির আরও একটি বিক্বৃতি-কোঁশল অন্থযোজনা। এই কৌশলটি আসলে 
প্রকৃতির কৌশল নয়। জাগরণের পর স্বপ্ন বর্ণনা করিতে গিয়া; স্বপ্নের সহিত 
কিছু কিছু মনগড়া উপাদান যুক্ত করিয়া উহাকে IRIT রূপ দান করিবার, একটি 
কৌশল অবলদ্িত হয়। এই কৌশলই অন্থযোজনা । "অন্যের নিকট বলিবার 
সময় স্বপ্নবৃত্তান্তের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । কোনো দৃষ্ট অংশ বাদ পড়িয়া 
কোনো নৃতন অদৃষ্ট অংশ হয়ত স্বপ্রবর্ণনায় জুড়িয়া যায়। জ্ঞাতসারেই হউক, 
অজ্ঞাতসারেই হউক, বর্ণনা করিবার সময় স্বপ্নের এই যে পরিবর্তন হয়, 
মনঃসমীক্ষকেরা ইহার নাম দিয়াছেন অন্ুযোজনা।” ১ 


১০। FAG স্বপ্নমতের সমালোচন! 


'ফ্রয়েড-এর স্বপ্রমতবাদকে সাধারণত £ ইচ্ছা-পুরূণ মতবাদ (Wish fulfilment 
theory) বলা হইয়া থাকে । জাগ্রৎ-জীবনের অশ্লীল কামনাগুলি অবদমিত হইয়া 
Peta মনে নির্বাসিত হয়। নিষিদ্ধ বাসনাগুলি avis অবস্থায় স্বপ্নের আকারে 
সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে। 


(২) এই বাসনাগুলি ste বা যৌন। স্থতরাং স্বপ্ন কামজ বাসনার 
চরিতার্থতা। কিন্ত দবপ্ন ইচ্ছা-পূরণ হইলেও, সকল স্বপ্নই যে যৌন ব। কামজ 
ইচ্ছার পুরণ, এমন নয়। ফ্ৰয়েড, বলিয়াছেন, “সকল স্বপ্নব্যাখ্যাই যৌন এই 
উদ্ভিটির বিরুদ্ধে স্বপ্ন-বিষয়ক গ্রন্থে বহু বাক্‌বিতণ্ড| চলিয়াছে। কিন্তু আমার 
ব্যাখ্যা গ্রন্থের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই ইহা এই গ্রন্থের আটটি সংস্করণের 
কোথায়ও পাওয়| যাইবে না, বরং ইহার বক্তব্যের সমহিত এই উক্তির বিরোধই 


> ডঃ Rasa মিনত্র__ম£সমীক্ষণ__পৃঃ ৬৭ 


হর মনো বিদ্যা 


রহিয়াছে ।”১  ক্রুয়েডীয় মতে TAs কামজ কামনা ছাড়া অন্যান্য কামনাও 
স্বপ্নে চরিতার্থ হইতে পারে, যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি | 

(৩) স্বপ্ন অনৈচ্ছিক বা নিশ্চেষ্ট কল্পনা বলিয়া মনে হইলেও, ইহা এচ্ছিকও Wi | 
স্বপ্ন অনৈচ্ছিক এই অর্থে, ইহাকে কোনো সংস্ঞান ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্ত ইহা 
এরচ্ছিক বা সচেষ্ট এই অর্থে যে, কতগুলি Raia ইচ্ছাই স্বপ্নের ভিতর দিয়? পূর্ণ 
হইতে চায়। ' 

(৪) ag অকারণ বা Sisal স্ত্রের ব্যতিক্রম নয়। স্বপ্নের কারণ 
রহিয়াছে | ইহার কারণ অবদমিত নিজ্ঞন ইচ্ছা । স্বপ্নে কোনো উদ্দেশ্য আরোপ 
করা অপঙ্গত। ইহা কোনো ভবিস্তাৎ লক্ষা বা! উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ঘটে নাঃ 
কিন্তু ঘটে অতীতে অবদমিত Reta ইচ্ছার দ্বারা | 

(৫) স্বপ্নের প্রতিরপ অমংলগ্ন এবং খাপছাড়া বলিয়া মনে লইতে পাঁরে। আদলে 
উহার! 5 শৃঙ্খল এবং অনুযঙ্গ-্থত্রে আবদ্ধ। অন্ুযঙ্গ-সূত্রগুলি বাহির করিতে হইলে, 
তাবাধ ভীবানুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যে স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করিতে হঘ। স্বপ্ন-বিশ্লোবণ 
(Dream analysis) বা ন্বপ্রব্যাখা (Dream interpretation) বলিতে বুঝায় 
স্বপ্নের বাক্ত উপাদানকে অবাক্ত উপাদানে অনূদিত অথবা পরিণত করা। কিকি 
কৌশলে অবাক্ত উপাদান ae উপাদানে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার আবিষ্কারই 
ব্বপ্ন-বিশ্লেষণের লক্ষ্য । স্বপ্ন-বিশ্লেষণে ইহার বাক্তরূপের ছদ্ম আবরণ Aafia পড়ে 
এবং আদল অবাক্ত রূপটি প্রকাশিত হয়। 

(৬) স্বাভাবিক জীবনের নিয়মিত ছন্দে xa একপ্রকাত্র যতিভঙ্গ বা ছন্দপতন 
বলিয়া মনে হয়। Beate জীবনের স্বাভাবিকতা৷ সংরক্ষণে যে স্বপ্নের কোনো মূল্য 
আছে, তাহা মনে হয় না। 

কে) কিন্ত wa শুধু স্বাভাবিক জীবনের নিয়ম্ভঙ্গ নয়। জীবনের 
স্বাভাবিকত। সংরক্ষণে ACU মূল্য অপরিসীম | এই কারণে মনোরোগ চিকিৎসায় 
ফ্ৰয়েড স্বপন বিগ্লেষণকে শীর্ষস্থান দিয়াছেন | মনোরোগের মূল কারণ নিহিত থাকে নিৰ্জ্জন 
মনের অবদমিত ইচ্ছায় । অবদমিত ইচ্ছাগুলি fase বা ছন্মভাবে স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ 
করে। সুতরাং স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করিলেই মনোরোগের কারণ নির্ণয় (Diagnosis) সহজ 
হইয়া পড়ে । এই অব্দমিত fasta ইচ্ছাগুলিকে সংজ্ঞান মনে টানিয়। আনিয়া, 
উহাঁদিগকে বাস্তব জীবনের সহিত উপযোজিত করাই রোগনিবা ণের Sata! 


গঠনমূলক কল্পনা ১১১ 


@) স্বভাবী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বুঝিবার পক্ষেও স্বপ্ন পথপ্রদর্শক। ব্যক্তি কিরূপ 
বুঝা যায়, সে কি বা কেমন স্বপ্ন দেখে, তাহা বুঝিলে। (গ) বিরেচন বা নিঃসারণ 
( Purgation, Catharsis ) হিসাবেও স্বপ্ন মূল্যবান অংশ প্রহণ করে। স্বপ্ন মনের 
সঞ্চিত আবর্জনাস্ত,প মংজ্ঞানে ঠেলিয়া দিয়া উহার ভার লাঘব এবং fata সহায়তা 
করে। স্বপ্ন নিদ্রার প্রতিবন্ধক, এই সাধারণ ধারণা ভ্রান্ত। ফ্রয়েড, স্বপ্নকে “নিদ্রা 
অভিভাবক” (guardian of sleep) বলিয়াছেন। মনের যে সকল সঞ্চিত ইচ্ছা 
নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, সেইগুলি স্বপ্নে মনের অন্তস্তল হইতে উহার 
উপরিতলে ভানিয়া ওঠে, এবং মনের ভার লাঘব করিয়া নিদ্রায় সহায়তা করে। 


(৭) অবদমিত নিজ্ঞান ইচ্ছার বিকৃত পূরণই স্বপ্ন । কিন্তু এই স্বপ্নলক্ষণ পরিণত 
বয়স্কদের ন্বপ্নেই প্রযোজা। পরিণতবয়স্কদের অবদমিত ইচ্ছা তাহাদের অজ্ঞাতসারে 
নিজ্ঞান মনে থাকে এবং ছদ্মবেশে বিক্ৃতভাবে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে। few 
শিশুর স্বপ্ন এই লক্ষণটির ব্যতিক্রম । শিশুর স্বপ্নও পরিণত ব্যক্তির aa মত 
ইচ্ছার পরিপূরক, সন্দেহ নাই | কিন্তু শিশুর অধিশাস্তা বা বিবেক এখনও বিকাশ 
লাভ করে নাই। WIS তাহার স্তায়অগ্তায় বোধ এখনও জন্মায় নাই। কাজেই, 
অন্ধ ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ বা অবদমিত করিবার পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তি 
দুইটি তাহার মনে এখনও প্রবল শক্তিতে দন্দ সৃষ্টি করে না । 


শিশুর জাগরণে অপূর্ণ বাসনা অবদমিত হইয়া Peter আশ্রয় লয় না। ইহা 
সংজ্ঞান মন ত্যাগ করিয়া উহার ঠিক নিম্নতলে, অর্থাৎ আসংজ্ঞান (preconscious) 
মনের প্রতীক্ষাগারে (ante-chambr) অবসর লয়। এই অপূর্ণ বাসনা অবিরুতভাবে 
স্বপ্নে পরিপৃতি বা চরিতাথতা লাভ করে। শিশু হয়ত চকোলেটের জন্য কীদিতে 
কাদিতে ঘুমাইয়া পড়িল এবং স্বপ্নে চকোলেট চুষিবার মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। এই 
ক্ষেত্রে জাগরণে শিশুর চকোলেট খাইবার ইচ্ছা অবদমিত হয় নাই, অথবা fata 
মনে নির্বাসিত হয় নাই । এস্থলে শিশুর অনবদমিত এবং Te বাসনাই স্বপনে পূর্ণ 
হইয়াছে। আবার শিশুর কোনো কোনো বামনা হয়ত শাসনের বা শাস্তির ভয়ে 
নিরুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু নিজ্ঞানের গভীর স্তরে নির্বাসিত হইয়া অবাক্ত হয় নাই। 
এই fee, অথচ oe বাসনাটিও শিশুর স্বপ্নে পূর্ণতা বা চরিভার্থতা লাভ 
করিতে পারে। 


Sse মনোবিদ্ধা 


চিন্তনের সংরক্ষণমূলক (preservative) দিক। তৃতীয়তঃ, প্রত্যয় (concept) বা 
সামান্য ধারণা, অবধারণা (judgment) এবং যুক্তি (reasoning) প্রভৃতি উচ্চতর 
চিন্তনস্তরগুলি উহার সংগঠনমূলক (constructive) দিক। 
বৃষ্টি দেখিয়া অনুমান করা হইল, নিশ্চয় মেঘ করিয়াছে। অতীত প্রত্যক্ষ বৃষ্টির 
সহিত মেঘের নিয়মিত সম্বন্ধ জানা আছে। এই জ্ঞাত সত্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্যে 
উপনীত হওয়া গেল যে মেঘ করিয়াছে। 
চিন্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং উহাকে বিশ্লেষণ করিলে সংবেদন, প্রত্যক্ষ, 
mad, কল্পনা প্রভৃতি সহজতর ক্রিয়াগুলির ফলও ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। ব্যাপক 
অর্থে চিন্তন বলিতে বুঝায় মনের অবগতিযূলক বৃত্তিগুলি, যথা সংবেদন, প্রত্যক্ষ, 
mad, কল্পনা, প্রত্যয়, অবধারণা এবং যুক্তি। কিন্ত এই ব্যাপক অর্থে চিন্তনের 
বৈশিষ্ট্য থাকে না। চিন্তনের বৈশিষ্টা বুঝিতে হইলে বলিতে হয় যে ইহা প্রত্যয়, 
অবধারণ এবং যুক্তি, এই তিনটি অঙ্গ লইয়া গঠিত। 
অথবা চিন্তনের অর্থ কোনে| সমাধানে ভাব বাধ 
বিষয়ের আলোকে অজ্ঞাত বিষয়কে জান|। 
প্রত্যয়, অবধারণা এবং যুক্তি। { 


tastere, অথবা জ্ঞাত 
এই অর্থে চিন্তনের ভিনটি অঙ্গ, যথা 


২। চিন্তনের বাহন (Tools of Thinking) 
প্রত্যক্ষ ফল ( percept ) 


অস্থভৃতি এবং ইচ্ছা প্রভৃতি মানসবৃত্তির মত চিন্তনও একটি সহজ এবং স্বাভাবিক 
ক্রিয়া। কিন্তু চিন্তন সম্ভব হয় কতগুলি বাহন বা উপায়ের সাহায্যে | চিন্তনের 
পশ্চাতে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ-ফল। “পর্বতটিতে আগুন আছে, কারণ পর্বতটি হইতে mr 
বাহির হইতেছে এবং যেখানে ধুম আছে, সেখানেই আগুন আছে।» এই অনুমান 
বা চিন্তনটির মূলে ধু এবং আগুনের গ্রত্যক্ষ-ফল রহিয়াছে, কারণ যাহার ধূম এবং 
আগুন প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহার পক্ষে এইরূপ চিন্তন অসম্ভব । পর্বতে প্রত্যক্ষ ধূমের 
অবশ্ঠই আগুনের সহিত are আছে, কারণ ইহাদের নিয়ত WRB পূর্ব-রত্যক্ষ 
হইয়াছে। ৰ ; 


প্রত্যয় ( Concept ) 


প্রতক্ষফল চিন্তনের একটি বাহন বা উপায়। কিন্তু উপরের দৃষ্টাস্তে পর্বতে 
প্রত্যক্ষ ধুম অতীতে প্রত্যক্ষ সকল Kay সমজাতীয়, এইরপ জ্ঞান থাকা আবশ্যক ॥ 


১১৭ 


এইরূপ একই জাতীয় সকল বিশেষ বস্তুর সাধারণ গুণগুলির ধারণাকে বলা 
হয় প্রত্যয়। প্রতয়ের সাহায্য ছাড়া চিন্তন অসম্ভব । চিন্তন ছুই বা ততোধিক 
প্রত্যয়ের সম্বন্ধ উপরোক্ত উদ্দাহরণের চিন্তনটি পর্বত, ধূম এবং আগুন এই তিনটি 
সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়ের সম্বন্ধে গঠিত। 


অবধারণ! ( Judgment ) 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রতাক্ষফলের মত প্রত্যয়ও চিন্তনের বাহন বা 
উপায়। আবার প্রত্যয়ের সহিত প্রত্যয়ের সম্বদ্ধকে বলে অবধারণা। চিন্তন 
এক a একাধিক অবধারণার সম্বন্ধে গঠিত হয়। -যেমন উপরের উদাহরণের তিনটি 
অংশই অবধারণা। “পর্বতে আগুন আছে” কারণ পর্বতে ধূম আছে" এবং 
যেখানে ধূম আছে, সেখানে আগুন আছে'_এই তিনটি অবধারণা লইয়া 
চিন্তনটি গঠিত। 


প্রভীক ( Symbol ) 

চিন্তনের মূল অবলম্বন হইল প্রতীক | জ্ঞাত বস্তুর সাহায্যে অজ্ঞাত বস্তুকে 
অভিব্যঞ্জিত বা ইঞ্দিত করাই প্রতীকের কাজ। যেমন ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাঁকাটি 
ভারতীয় জাতীয়তার প্রতীক, অথবা সিংহ ইংরাজ-জাতির জাতীয় প্রতীক | তেমনই 
প্রত্যক্ষ ধুম অপ্রত্যক্ষ আগুনের প্রতীক। প্রত্যক্ষ ধূম একটি উপস্থিত ay | ইহা 
অপ্রত্যক্ষ আগুনকে ইঙ্গিত FA | 


ভাষা ( Language ) 


আবার ভাষাও চিন্তনের একটি মস্ত বড় বাহন । ভাষার সাহায্য না লইয়া চিন্তন 
সম্ভব কিনা, তাহা একটি বিশেষ সমস্ত । চিন্তনের একটি অপরিহার্য উপায় এবং 
প্রকাশ হইল ভাষা। যে সকল চিন্তন ভাবায় প্রকাশ না করিয়া আমরা মনে মনে 
করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেও ভাষা-প্রতিরপ ( Verbal image ) বা ভাষা-অভ্যাস 
(Language habit) কাজ করে। 


ভাব! ও প্রতীক 
ভাষা চিন্তনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতীক অথবা চিহ্নের (sign) কাজ করে। 


নি মনোবিদ্যা 


কোনো ব্যক্তিকে ‘রাম’ বলিয়া অভিহিত করিবার অর্থ ও নাম সাহায্যে উহাকে 
অপরাপর ব্যক্তি ও বস্তু হইতে পৃথকভাবে few করা । এ ব্যক্তিকে ‘রাম’ বলিয়া 
ডাঁকিবার অর্থ, এ বাক্তি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ চিন্তা বা ভাবকে È ব্যক্তির এবং 
অপরাপর ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করা, অথবা আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তার আদাঁন- 
প্রদান করা। 

৩। ASFA প্রতিরূপ এবং প্রত্যয় 


প্রত্যক্ষ-কল ও প্রত্যয়ের পার্থক্য 


(১) প্রত্যক্ষফল একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, কিন্ত গ্রতায় বা 
সামান্য ধারণা শুধু বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বস্তুতঃ ইহা প্রত্যেক 
সমজাতীয় বস্তু বা ব্যক্তিতে একই অর্থে প্রযোজ্য। পর্বতে যে ধুম দেখিতেছি সেই 
প্রত্যক্ষের ফল এ ধূমেই সীমাবদ্ধ। কিন্ত ধুম সম্বন্ধে প্রত্যয় বা মাযান্তধারণা শুধু এ 
gaz সীমাবদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে ধুমজাতীয় সকল বস্তুতেই প্রযোজ্য | (২) উপরের 
তুলনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ-ফল শুধু বর্তমানে সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রত্যয় বা 
সামান্ত-ধারণা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সকল কালেই প্রপারিত। 


ধূম-প্রতাক্ষ শুধু 
বর্তমান ধুমেরই প্রতাক্ষ। 


কিন্তু ধূমের সামান্য ধারণা বা প্রত্যয় যে ধুম বর্তমানে 
প্রত্যক্ষ হইতেছে, অতীতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, অর্থাৎ সকল ধুমের বা ধুম- 


সামান্তেয় প্রত্যয় । (৩) আবার প্রতাক্ষফল সুল বা TÉ ( concrete ) | পক্ষান্তরে 

প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত FA এবং STÉ ( abstract )। প্ৰত্যক্ষ ধূমের রূপগুণ আছে। 

ইহা যেমন বস্তু বুঝায়, তেমন ওঁ বস্তুর গুণও বুঝায় । পক্ষান্তরে, ধুম প্রত্যয় কতগুলি 

সাধারণ গুণের ধারণা, ইহার WS নাই। (s) - প্রত্যক্ষ-ফল একটি সমগ্র বস্তুকে 
বুঝায়, কিন্ত প্রত্যয় বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন সাধারণ গুণাবলীকে বুঝায়। ধুযগ্রতাক্ষে 

অল্পবিস্তরভাবে ধূমের সকল গুণগুলি-সহ ধুম জ্ঞাত হয়। কিন্ত ধুম প্রত্যয়ে শুধু ইহার 

যে সকল গুণ ধুমে আছে, তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে | 
প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ এবং প্রত্যয় 


প্রত্যক্ষ যেমন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, প্রতিরপও তেমন ব্যক্তিতে NIE | gaa 
প্রতিরপ, প্রত্যক্ষ ধুমেরই প্রতিরূপ, অন্য ধূমের নয়। কিন্তু প্রতাক্ষ শুধু উপস্থিত 
বস্তুর জ্ঞান। পক্ষান্তরে, প্রতিরূপ অনুপস্থিত অথবা পুনরুপস্থিত বস্তুর জ্ঞান | 
আবার, প্রত্যক্ষ বর্তমান বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু afar অতীত-প্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান। 


be ১১৯ 


প্রতাক্ষ উহার বস্তুর বর্তমানতা বুঝায়, কিন্তু প্রতিরূপ বুঝায় যে উহার বন্ত অতীত বা 
অবর্তমান। 

কিন্ত প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপ যেমন বাক্তিতে সীমাবদ্ধ, প্রত্যয় তেমন নয়। ধুমের 
প্রত্যক্ষ বর্তমানে এবং প্রতিরপ অতীতে জ্ঞাত ধূমে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে ধূমের প্রত্যয় 
বতগান, অতীত এবং ভবিষ্যত, সকল CAs প্রযোজ্য । আবার প্রত্যক্ষ বস্তুর 
উপস্থিতি (presentation) এবং প্রত্রিপ উহার পুনরুপস্থিতি ( representation ) 
বুঝায়, কিন্ত প্রত্যয় উহার পুনঃপুনরুপস্থিতি (re-representation) বুঝায় । প্রত্যক্ষ 
ধুম বর্তমানে উপস্থিত, প্রতিরূপের ধূম অতীতে উপস্থিত এবং বর্তমানে পুনকপস্থিত 
ধুম প্রতিরূপের মধ্য দিয়া পুনঃপুনরুপস্থিত। 

অন্য দিক দিয়া দেখিলে, ARI প্রতাক্ষ এবং প্রত্যয়ের মধ্যবর্তী একটি. 
মানসবৃত্তি। BAS] এবং সূন্মমতাঁর দিক দিয়াও এই সম্বন্ধ সতা। প্রত্যক্ষ স্থুল 
অথবা মূৰ্ত । প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত কম স্থুল বা মূর্ত এবং প্রত্যয় সর্বাপেক্ষা কম স্থুল 
বা মূর্ত। 

সামান্য এবং যৌগিক প্রতিরূপ (Generic and Composite Image)? 

গ্রতিরূপ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুতে সীমাবদ্ধ এবং প্রত্যয় সমজাতীয় সকল ব্যক্তি ay 
বস্তুতে সাধারণভাবে প্রযোজা। অর্থাৎ প্রতিরূপের সাধারণতা নাই, যেমন প্রত্যয়ের 
আছে । কিন্ত কোনো কোনো মনোবিদ দেখাইয়াছেন যে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিস্চক 
ARa এবং সমজাতীয় সকল বস্তু ব| বাক্তিস্ুচক প্রত্যয়ের মধ্যবতী একপ্রকার 
. ARa আছে যাহা একাধিক বস্তু বা ব্যক্তির ধর্ম স্ুচিত করে। এই প্রতিরপকে 

বলা হইয়াছে সামান্য প্রতিরূপ | 

সামান্ত গ্রতিরূপের সদৃশ আর এক প্রকার প্রতিরপকে বলা হয় যৌন্সিক 
প্রতিরূপ। যৌগিক প্রতিরপ গঠিত হয় কতগুলি সমজাতীয় বা সদৃশ বস্তুর প্রত্যক্ষের 
ভিন্তিতে। ইহাতে প্রত্যক্ষ বস্তুগুলির পার্থক্য বাদ পড়িয়া যায় এবং উহাদের সাদৃশ্য 
সংরক্ষিত হয় প্রতিরপের আকারে। কোনো হাসপাতালের রোগীদের সমষ্টিগত 
চেহারা কিরূপ তাহা যৌগিক চিত্রে ধরা পড়ে, রোগীদের চোহারার পার্থক্য বাদ দিয়া 
এবং সাদৃশ্ত সংরক্ষণ করিয়া। অনুরূপভাবে সামান্য প্রতিরূপে একই জাতীয় বিভিন্ন 
বস্তুর পার্থক্য বাদ পড়িয়া উহাদের সাদৃশ্ত থাকিয়া যাঁয়। সামান্য প্রতিরূপ অনেকটা! 
ata মত, কারণ ইহা এক জাতীয় যে কোন বস্তুকে বুঝাইতে পারে। একজাতীয়। 


ma ie, ৮৯২ ১১ 
১। এই থণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, যষ্ঠ অনুচ্ছেদ RT | 


১২০ মনোবিদ্যা 


একাধিক বস্তুর পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষের ফলে বস্তগুলির সাদৃশ্য মনের উপর দাগ 
কাটিতে থাকে, যাহার ফলে উহাদের পার্থকাগুলি বাদ পড়িয়া সাদৃশ্যের সামান্য 
প্রতিরূপ স্থষ্ট হয়। 

কিন্তু সামান্য প্রতিরপ প্রত্যয়ের মত সামান্য বা সাধারণ মনে হইলেও, তাহা নয়। 

' প্রত্যয় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সকল সমজাতীয় বন্তরই সাধারণ ধারণা । কিন্ত সামান্ত 
প্রতিরূপ শুধু জ্ঞাত সমজাতীয় বস্তুর সাধারণ ধারণা । অর্থাৎ, সামান্ত প্রতিরপে জ্ঞাত 
হইতে অজ্ঞাত বস্তুতে জ্ঞানের প্রসারণ নাই, কিন্তু প্রত্যয়-জ্ঞানে এইরূপ প্রারণ 
বহিয়াছে। 

81 প্রত্যয় গঠন 
( Formation of the Concept ) 
প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা সাধারণতঃ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। ইহা 
আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই গঠিত হয়। 
প্রত্যয়ের গঠন-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলেই, উহার কয়েকটি স্তর বা অবস্থা পরি-" 

লক্ষিত হয়। (১) পর্যবেক্ষণ ( observation )-যেমন, “মানুষ” এই সামান্য 
ধারণাটির মূলে রহিয়াছে রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ | 
(২) বিশ্লেষণ ( analysis )-আমরা পর্যবেক্ষিত ব্যক্তি বা বস্তুর গুণাবলী বিশ্লেষণ 
করিয়া উহাদের বুঝিয়া থাকি। যেমন, রামের ক, খ, জ, ব, শ, শ্যামের গ, জ, ত, 
3 এবং যছুর ঘ, চ, জ,ড, ব গুণগুলি আছে। (৩) তুলনা ( comparison )— 
আমরা রাম, শ্যাম এবং aga পর্ববক্ষিত গুণগুলিকে তুলনা করিয়া দেখি কোন্গুলি 
উহাদের সাধারণ গুণ। এই স্থলে দেখা যায় যে 'জ' Magis ‘ব’ বা বুদ্ধিবৃত্তি 
পর্যবেক্ষিত ব্যক্তিগণের সাধারণ গুণ। (৪) বিমূর্তকরণ ( abstraction )— আমরা 
জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি, এই সাধারণ গুণ দুইটিকে অন্যান্য পরিবর্তনশীল গুণগুলি 
হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করিয়া একদিকে রাখি বা একত্র করি। (৫) সামান্তী- 
করণ ( generalisation )__এই সাধারণ গুধগুলিকে শুধু পর্ধবেক্ষিত রাম, শ্যাম এবং 
ঘদৃতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া উহাদের সমজাতীয় সকল মাহুষে প্রয়োগ করি। অর্থাৎ 
আমরা এই সামান্য বচনে উপস্থিত হই যে জীববৃত্তি এবং ুদ্ধিবৃত্তি শুধু এই তিন 
জনেরই সাধারণ গুণ নয়, কিন্তু উহাদের সমজাতীয় সকল মানুষেরই সাধারণ গুণ। 
(৬) নামকরণ (%158)--জীবরৃত্তি এবং বুদ্ধিবত্তির সামান্য ধারণা বা গ্রতায়টির 
“মানুষ” বা AIR” এই নামকরণ করি। 


চিন্তন ১২১ 


উপরোক্ত উপায়ে, “মানুষ” বা “ay” এই প্রত্যয় বা সামান্য ধারণাটি গঠিত 
হইয়া থাকে । অনিচ্ছাকৃত অথব| স্বতঃক্রিয় চিস্তনেও এই স্তরগুলি স্বাভাবিক নিয়মে 
অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ চিন্তনে, যেমন শিশুর চিন্তনে, ইহাদের সুস্পষ্ট 
জ্ঞান থাকে না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের চিন্তনে-_-যেমন ন্যাঁয়, বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতিতে__এই স্তরগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পন্ন এবং স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হইয়া থাকে | 
তাহা ছাড়া, প্রথমোক্ত মনোবৈজ্ঞানিক প্রত্যয় জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। 
কিন্তু ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রতায় সাধারণতঃ সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবতিত 
থাকে। 
ভাবা 

ভাষা চিন্তনের বাহন, অর্থাৎ ভাষার সাহাঁষোই চিন্তন প্রকাশিত হয়। ভাষা যে 

চিন্তন-প্রকাশের একটি মস্ত বড় বাহন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষাই এক 
ব্যক্তিমনের সহিত অপর ব্যক্তিমনের সম্বন্ধস্থত্র। রামের মনোভাব জানিতে হইলে, 
তাহাকে উহা জিজ্ঞাসা shal জানিতে হয়। তাহা হইলে, মনোভাব a চিন্তন 
'জানিবার বাহন হইল ভাষা। শুধু কথিত ভাষায়ই (articulate speech) যে চিন্তন 
ABMS হয়, তাহা নয়। অকথিত ভাবা (inarticulate speech) বা নানা 
'আকার-গ্রকার এবং ইঙ্গিত প্রভৃতির সাহায্যেও চিন্তন প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
মৃক-বধির (deaf-mute) ব্যক্তিগণ আকার-প্রকাঁর বা ইঙঞ্জিত্রে সাহাযোই তাহাদের 
মনোভাব ব্যক্ত করে। 

ভাষা ব্যতীত চিন্তন সম্ভব কিনা, এই বিষয়ে মতভেদ বহিয়াছে। চোষ্টতবাদীরা 
বলিয়া থাকেন যে চিন্তন অকথিত বা কথিত ভাষারই নামান্তর । কিন্ত অন্যান্য 
অনেক মনোবিদ, যেমন কুল্লে, WISE, বিনে প্রভৃতি মনে করেন যে ভাষা-প্রতিরপ- 
বিহীন চিন্তন (imageless thought) সম্ভব। এই প্রশ্নটির বিচার পরবর্তী 
"অনুচ্ছেদে করা যাইতেছে। আপাততঃ সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে চিন্তন এবং 
ভাষার আপেক্ষিক গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন, ইহাদের AVS অতিশয় ঘনিষ্ঠ। 
‘HACKS (sign) ও প্রতীক (symbol) i 

চিন্তনে সঙ্কেতের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ভাষা চিন্তন বা ভাবেরই ates 
বিশেষ । ভাষা কোনো অর্থের meaning প্রকাশ করিয়া উহাকে চিহ্নিত করে, বা 
উহার সঙ্কেতরূপে কাজ করে। চিন্তনের উচ্চতর স্তরে ভাষা ক্রমশ: সংগ্িপ্ত বা 


৫। ভাবা, সঙ্কেত, প্রতীক ও ABA 


১২২ মনোবিদ্যা 


ঘনীভূত আকার গ্রহণ করে, অর্থাৎ, সাঙ্কেতিক হইয়া দাড়ায়। যেমন বীজগণিতে 
শুধু কয়েকটি বর্ণের সাহায্যে চিন্তন প্রকাশিত হয়। দর্শনের অনেকগুলি চিন্তন এক 
বা একাধিক প্রত্যয়ের সাহায্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে। একটিমাত্র স্থত্র বা প্রতায়ের 
সাঁহাযো বিজ্ঞান এবং দর্শন বহু চিন্তন প্রকাশ করিয়া ace | 

উপরের আলোচন! হইতে এমন মনে হয় না যে সঙ্কেত এবং প্রতীকের মধ্যে 
কোনো পার্থক্য আছে। উহার! উভয়েই চিন্তনকে qe Fal কিন্ত উহাদের 


সাদৃগুই স্পষ্ট । উহাদের পার্থক্য এই যে সকল প্রতীকই সঙ্কেত, কিন্তু সকল 
ACESS প্রতীক নয়। প্রতীকের তুলনায় সঙ্কেত অধিকতর বাপক । অঙ্গভঙ্গী,. 


যেমন হাত বা মাথ৷ নাড়িয়া হা বা না করা, সদর্থক (positive) এবং eiF 
(negative) চিন্তন প্রকাশ করে। আবার হাসি-কান্না, ঘুষি বাগানো, WB, 
RIP, প্রভৃতি ভঙ্গীগুলি কোনে! না কোনো মনোভাবের সঙ্কেত করে। দৌড়ানো, 
বসিয়া পড়া বা শুইয়া পড়া বিভিন্ন মানমিক অবস্থার সুচক | কিন্তু এই সঙ্কেতগুলিকে 
প্রতীক বল! যায় না। প্রতীক ধ্বাধারণতঃ অতি সংক্ষিপ্ত । ইহা সঙ্কেতের তুলনায় 
অধিকতর সংক্ষিপ্তভাবে অধিকতর বক্র চিন্তন প্রকাশ করে। যেমন বেদান্তে ওম্‌। 
এই প্রণব মন্ত্র সু্িস্থিতিসংহারমূলক পরমকারণ arse প্রতীক অথবা বাচকরূপে 
ব্যবহৃত হয়। Aint ক্রশ, চিহ্নকে তাহাদের ধর্মীয় প্রতীক বলিয়া গ্রহণ কণেন। 
আবার জাতীয় পতাকা জাতির ওকাবোধের প্রতীক | 

FEAR দেখা গেল যে চিন্তনের স্থন্ম সঙ্কেতগুলিই প্রতীক, কিন্তু অঙ্গ-ভঙ্গী বা. 
সাধারণ নাম প্রভৃতির বাচকভাষাগুলি চিন্তনের সঙ্কেত হইলেও, প্রতীক নয়। অথবা 


MES দুই প্রকারের হইতে পারে যথা স্থল এবং WH] স্বন্্ম সঙ্কেতই প্রতীক, কিন্তূ 
স্থুল সঙ্কেত প্রতীক নয়। 


নক্সা! (Diagram) 


আবার, নক্সাও চিন্তনের একপ্রকার সঙ্কেত বা উহা প্রকাশ করিবার একপ্রকার 
বাহন। জ্যামিতির রেখাঙ্কন (figure), যুক্তিশান্ত্রীয় ন্যায়ের আকার (figure), 
অয়লার্-এর gartzia (Euler's circle) পদের বাক্তার্থের বণ্টন প্রণালীর 
(distribution of terms) ব্যাখ্যা, প্রভৃতি নক্সা দৃষ্টান্ত | চিন্তনের va বিষয়কে 
afa সাহাযো জানিবার উপায় নাই। নক্সা উহাদিগকে ইন্দ্রিয় সাহায্যে বুঝিবার, 
বা বুঝাইবার উপায়। 


চিন্তন ১২৩ 


যেমন ত্রিভুজ একটি নক্মা। ত্রিভুজ বলিতে আমরা বুঝি তিনটি সরল রেখার 
দ্বারা সীমাবদ্ধ রেখাঙ্কনকে | কিন্তু সরলরেখার সংজ্ঞা (যাহার শুধু দৈৰ্ঘ্য আছে: 
কিন্ত প্রস্থ নাই এবং যাহা দিক্‌ পরিবর্তন না করিয়া একই দিকে অগ্রসর হয় এমন 
রেখা) অন্ুপারে ইহাকে অঙ্কন করা যায় না। অথচ জ্যামিতির জটিল ও ya চিন্তন 
বুঝিবার সহায়ক হয় ত্রিভুজ প্রভৃতি রেখাঙ্কন। দৈনন্দিন জীবনেও রাস্তার, 
প্রস্তাবিত গৃহের বা অন্যান্য পরিকল্পনার নক্সা এ এ বিষয়ে চিন্তনকে সাহায্য করিয়া 
থাকে | 


৬। অবধারণ (Judgement) এবং যুক্তি (Reasoning) 


দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধকে সত্য বলিয়া মনে করিবার ক্রিয়াকে অবধারণ 
বলে। অবধারণকে চিন্তনের একক বলা হইয়া থাকে; কারণ বাস্তব চিন্তনে অবধারণ 
অপেক্ষা মৌলিক স্তর নাই। অবধারণই চিন্তনের মৌলিকতম অংশ, কারণ ইহার 
সাহাযোই চিন্তন ঘটিয়া থাকে । যাহার! প্রত্যয়কে অবধারণের সংগঠক এবং 
চিন্তনের মৌলিকতম অংশ বলিয়া মনে করেন, তাহাদের মত যুক্তিবিদ্যার 
ৃষ্টিভঙ্গীতে যাহাই হউক.না কেন, মনোবিদ্ার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ALA নয়। 

অবধারণে বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ প্রভৃতি ক্রিয়া অংশ গ্রহণ করে। “গোলাপ 
সুগন্ধ ফুল»? এই অবধারণে গোলাপের নানা গুণের মধ্যে উহার সৌগখ্া গুণটি 
বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, zeae ইহা বিশ্লেষণমূলক' । আবার ইহাতে এই বিশ্লিষ্ট 
গুণটিকে গোলাপের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে, স্থতরাং এই অবধাঁরণটি সংশ্লেষণ- 
মূলকও বটে। 

অবধারণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। “গোলাপ সুগন্ধ ফুন”__এইটি সদর্থক 
(affirmative) অবধাঁরণ। আবার “গোলাপ ফল নয়”, এই অবধাঁরণটি AB ASS 
(negative) অবধারণ। আবার “একটি গোলাপ বড়” এবং “সকল গোলাঁপই 
সুগন্ধ” যথাক্ৰমে বিশেষ (particular) এবং সামান্য (universal) অবধারণের দৃষ্টান্ত | 
অবধারণ আরও অনেক প্রকারের হইতে পারে। | 

অবধারণ সাহায্যেই চিন্তনের ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে । চিন্তন বুঝিতে হইলে 
অবধারণের সাহায্য লইতে হয়। যেমন “RE উদিত হইয়াছেন” এই অবধাঁরণটি 
“রাত্রি শেষ হইয়াছে”, “এখন হাত মুখ ধুইবার সময়” প্রভৃতি অন্যান্য অবধারণের 
সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, অবধারণ চিন্তনের ক্রমবিকাশের ধারায় অনুমান অথবা যুক্তির 
আকার গ্রহণ করে। 
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এক a একাধিক অবধারণকে আশ্রয় করিয়। কোনে! নূতন অবধারণে 
উপনীত হইবার প্রণালীকে বলা হয় যুক্তি । ' 
অবধারণ বুঝিতে হইলে, উহাকে যুক্তির আকারে প্রসারিত করিয়া বুঝিতে 
হয়। যেমন, “Rt উদ্দিত হইয়াছেন” অবধারণটি বুঝিতে হইলে বুঝিতে হয় 
“আমি etter দেখিতেছি” “হুর্ঘ উদিত না হইলে আমি হ্র্ধোদয় দেখিতাম না,” 
“চারিদিক আলোকিত হইয়াছে,” "রাত্রির অন্ধকার দুর হইয়াছে,” প্রভৃতি 
অবধারণগুলি। 
যুক্তি গ্রধানত্ঃ দুই প্রকারের হইতে পারে । ঘে অবধাঁরণকে আশ্রয় করিয়। 
কোনো অজ্ঞাতপূর্ব অবধারণে উপনীত হওয়া যায় তাঁহা বিশেষ এবং নৃতন অবধারণটি 
সামান্য হইতে পারে। এইরূপ বিশেষ অবধারণ হইতে সামান্য অবধারণে উপনীত 
হওয়ার ঘুক্তিপদ্ধতিকে বলে alate অনুমান (Inductive reasoning) | যেমন 
রাম, স্তাম, যদু প্রভৃতি বিশেষ বাক্তির মৃত্যু দেখিয়া অনুমান করা হইল যে “সকল 
মানুষই মরণশীল।” আবার সামান্য অবধারণকে আশ্রয় করিয়া কোনো অপেক্ষাকুত 
বিশেষ 'অবধারণে পৌঁছিবার যুক্তিপদ্ধতির নাম অবরোহ অনুমান (Deductive 
reasoning) | যেমন, “সকল মানুষই মরণশীল,” এই সামান্য 'অবধারণটিকে আশ্রয় 
করিয়া, “রাম ater” অবধারণের সাহাযো, অনুমান কর! যাইতে পারে যে 
“রাম মরণশীল”। | 


৭। চিন্তন সম্পর্কে মনোবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্ভার 
পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী 

উপরের আলোচনা হইতে এইক্ূপ মনে হইতে পারে যে চিন্তন বিষয়ে 
মনোবিষ্ঠার এবং যুক্তিবিদ্ভার কোনে! পার্থকা নাই, কারণ যুক্তিবিদ্যার মত 
মনোবিদ্যাও প্রত্যয়, অবধারণ এবং যুক্তির আলোচনা করে। এই সংশয় অমূলক 
নয়, কারণ এই তিনটি চিন্তন waz মনোবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্ধার পক্ষে সমান আলোচা 
বিষয়। 

কিন্তু এই সংশয় ভ্রান্ত। প্রত্যয়, অবধারণ এবং যুক্তি মনোবিষ্যা এবং যুক্তিবিদ্ভার 
সমান আলোচ্য বিষয় হইলেও, উহাদের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
প্রথমতঃ মনোবিগ্ভার দৃষ্টিভঙ্গী পাত্রগত বা মানসিক, কিন্ত ুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী 
বিযয়গত। মনোবিদ্যা চিন্তনের আলোচনা করে চিন্তনকারী মনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে | 
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অথবা এ মনের ক্রিয়া বা বৃত্তিরূপে চিন্তনের অভিজ্ঞতা কিরূপ, চিন্তন feat সহজ 
হইতে ক্রময়ঃ জটিল স্তরে পরিণত হয়, এই জাতীয় প্রশ্নই মনোবিগ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় । 
পক্ষান্তরে, যুক্তিবিদ্ঠার জ্ঞাতব্য বিষয় হইল চিন্তলক্রিয়ার ফল কি, চিন্তন সামন্ধন্তপূর্ণ 
বা সত্য কিনা, প্রভৃতি প্রশ্ন । দ্বিতীয়তঃ মনোবিদ্যার আলোচন! ঘটনানিষ্, কিন্ত 
যুক্তিবিদ্ার আলোচনা আদর্শনিষ্ট অর্থাৎ মনোবিদ্া চিন্তনকে ঘটনারপে গ্রহণ করে, 
উহার সত্যতা বা অসত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে না। কিন্ত যুক্তিবিদ্য| চিন্তনের সত্যতা 
বা অসপ্যতা লইয়াই আলোচন! করে, উহার ঘটনানিষ্ঠ বা বাস্তব রূপ যুক্তিবিদ্ভার 
পক্ষে অগ্রাসঙ্গিক। তৃতীয়ত:, Waters পক্ষে সত্য মিথ্যা নিহিশেষে সকল 
চিন্তনই ঘটনা বা ক্রিয়া হিসাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ । পক্ষান্তরে, যুক্তিবিদ্যায় সত্য 


চিন্তনই গ্রহণীয় এবং মিথ্যা চিন্তন বর্জনীয় | 


শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিন্তন 

মনোবিষ্ধা প্ৰধানতঃ চিন্তনের ঘটনানিষ্ঠ রূপটির আলোচনা করে।' কিন্তু fe- 
বিদ্যা প্ৰধানতঃ আলোচনা করে চিন্তনের SST) বা অশুদ্ধতা, অথবা উহার আদরশশনিষ্ঠ 
রূপটির | ঘটনা হিসাবে যথার্থ এবং অধথার্থ চিন্তন মনোবিদ্যার পক্ষে সমান বাস্তব | 
কি কি কারণে চিন্তন যথার্থ এবং অযথার্থ হয়, এই দুইটি প্রশ্নই মনোবিগ্ভার পক্ষে 
সমান মৃল্যবান। কুসংস্কার, ব্যক্তিগত ধারণা, আকর্ষণ বা! ভাল লাগা এবং মন্দ 
লাগা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা মনোযোগ-অমনৌযোগ, 
উদ্দেষ্য-উদ্দেশ্যহীনতা, বিশ্বীস-অবিশ্বীস প্রভৃতি নান! মানসিক অবস্থার উপর 
চিন্তনের যাখার্থ্য এবং অযাথার্থা নির্ভর করে। ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্তী হইয়! আমরা 
ভুল চিন্তা! করিয়া থাকি । ভুল গাড়িতে চড়িয়া হয়ত গন্তবাস্থলে পৌছিতে পারি ay | 
আবার, হয়ত ভুল আকর্ষণ, মনোযোগ, উদ্দেশ্য প্রভৃতি নানা মানসিক কারণে, ঠিক 
গাড়িতে চাপিয়াও গন্তব্যস্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাই। এই সকল ক্ষেত্রে 
অযথার্থ চিন্তাই অনর্থের মূল। যাহাকে Rata করা উচিত তাহাকে অবিশ্বাস অথবা 
যাহাকে অবিশ্বাস করা উচিত তাহাকেই হয়ত বিশ্বাস করা হয়। হয়ত "ie fre 
কোনো ব্যক্তিগত ধারণাই এই সকল ভ্রান্তির মূল। 

কল্পনাপ্রবণতার ফলে, বাস্তবেব সহিত কল্পনার ASD না করিয়া কল্পনার সহিত 
বাস্তবের aag ঘটাইতে গিয়াও অনেক ভ্রান্তি হয়। আবার তীব্র প্রক্ষোভ বা. 
আবেগে অন্ধ হইয়াও মানুষ ভুল চিন্তা করিতে পারে. ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অথবা: 
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পক্ষপাতিত্ব বশে ভূল করিবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই । অদূরদরশিত| বা A 
form ভুল ঘটাইতে পারে। তাহা ছাড়া, মনঃসমীক্ষণমতে, অবদমিত Aata 
strate দৈনন্দিন জীবনে ভুলত্রান্তি ঘটায় | 


৮। অপ্ৰভিরূপ চিন্তন (Imagoless Thought) 


সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ কল্পনা প্রভৃতি সহজতর মানসবৃত্তি চিন্তনে পরিণতি 
লাভ করে। চিন্তন সাধারণতঃ প্রতিরূপসাহায্যে ঘটিয়া থাকে। যেমন “অশ্ব 
চতুষ্পদ জন্তু” এই সামান্য ante অবধারণটি করিতে গিয়া, কোনো না কোনো 
seid প্রতিরূপ মানসচক্ষে ভাসিয়া ওঠে। আবার “সকল মানুষ মরণশীল” এই 
অবধারণেও কোনো না কোনে! মানুষের প্রতিরূপ মনে ভাপিয়৷ ওঠে। প্রতিরূপ 
ছাড়া চিন্তন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। চিন্তন সপ্রতিরূপ অথবা প্রতিরপসাপেক্ষ। 
দ্বিতীয়তঃ, চিন্তন স্কুল প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়া শুধু শাবপ্রতিরূপের (verbal 
image) সাহায্যে ঘটিতে পারে। যেমন, প্রতীকমূলক চিন্তনে (symbolic thought) 
স্থুল Afat থাকে না, কিন্তু থাকে শাব্দপ্রতিরপ । যেমন বীজগণিতে এ, বি, সি, 
প্রভৃতি বর্ণগুলি সংখ্যার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তৃতীয়তঃ, চিন্তন কোন প্রকার 
প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়াই ঘটিতে পারে, যেমন উচ্চ দার্শনিক বিচারে। 
চিন্তন নিয়তই সপ্রতিরূপ কিনা, অথবা ইহা কখনও কখনও অপ্রতিরূপও হইতে 
পারে, সাম্প্রতিক মনোবিদ্গণ এই প্রশ্নটি লইয়া বিস্তত গবেষণ। করিয়াছেন। কুল্পে, 
WIS প্রভৃতি মনোবিদ গণ অপ্রতিরূপ বা প্রতিরূপহীন চিন্তন স্বীকার করিয়াছেন। 
বিনে, উড ওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিদগণও তাহাদের প্রয়োগমূলক গবেষণার ভিত্তিতে 
অপ্রতিরূপ চিন্তন লমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস্ও তাহার 
“চেতনা-প্রবাহ (stream of consciousness) আলোচনা প্রসঙ্গে সক্রিয় (transitive) 
ও নিক্ষিয় (substantive) বৃত্তির পার্থক্য দেখাইয়! প্রথমটিকে অপ্রত্ির্প চিন্তনের 
অনুরূপ বলিয়া ব্যাখা করিয়াছেন। তিনি যাহাকে চেতনা-প্রান্তি (fringe of consci- 
ousness) বলিয়াছেন, তাহ] অপ্রতিরূপ চিন্তনেরই সামিল । উপরোক্ত মনোবিদেরা 
মনে করেন যে সপ্রতিরিপ চিন্তার মধ্যেও অপ্রতিরূপ চিন্তন কাজ করিয়া থাকে | 
আলফ্রেড, বিনে তাহার তেরো এবং চৌদ্দ বৎসরের ছুই কন্যাকে কতগুলি সমস্ত! 
সমাধান করিতে দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্তা সমাধানে সর্বদাই তাহাদের মনে 
গ্রতিরূপ stim উঠিয়াছে কিনা। তাহারা বলিল যে তাহাদের চিন্তন মাঝে মাঝে 
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অপ্রতিরূপভাবে অথবা প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়াই ঘটিগ্াছে। এই প্রয়োগের 
ভিত্তিতে বিনে সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রতিরূপ যে সর্বদাই চিন্তনের বাহন, তাহা নয়। 
তাহার মতে চিন্তন চিন্তাউপাদানের (thought element) ক্রিয়া | 

FA এবং তাহার অনুগামী মার্বে (Marbe) প্রভৃতি মনোবিদ এই সমস্তাটির 
গবেষণা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন । চিন্তন শুধু প্রতিরূপের ব্যবহার 
(manipulation of images) নয়, কিন্তু চিন্তা” নামক অবগতিযূলক মানস- 
উপাদানের ক্রিয়াবিশেষ । Ale (Ach) এবং ওয়াট (Watt) প্রভৃতি কুল্লে-পস্থী 
মনোবিদেরাও এই মতের প্রায়োগিক সমর্থন করিলেন। স্টাউট_ ও স্বাধীনভাবে 
একই সিদ্ধান্ত করিলেন ca চিন্তন অপ্রতিরূপভাবেও ঘটিয়া থাকে | 

কিন্ত টিশ নার প্রভৃতি হ্ব.গুপন্থী মনোবিদগণ অপ্রতিরূপ চিন্তন স্বীকার করেন 
নাই। যাহীকে উপরোক্ত মতাঁবলম্বী মনোবিদেরা মৌলিক বা অবিঙ্সেষণীয় চিন্তা- 
উপাদান afan থাকেন, তাহা আসলে মৌলিক মানস উপাদান নয়, কিন্তু সংবেদন, 
অনুভূতি এবং প্রতিরূপেরই মংগঠন। টিশনারএর মতে সংবেদন, অঙ্ণুভুতি এবং 
প্রতিরপই মৌলিক মানস উপাদান এবং ইহাদের অতিরিক্ত কোনো “চিন্তা” উপাদান 
স্বীকার কর! নিশ্রয়োজন। 

CABG মনোবিদগরণ মনে করেন যে কি সংবেদন, কি চিন্তা, মনকে যে কোনো 
উপাদানে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াসে মনোবিদ্যা বিকৃত হয়। মন একটি সমগ্র বা 
গোটা বন্ত-_ইহাকে বিভাজন বা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা ভ্রান্তিমূলক । উড. 
ওয়ার্২-এর মতে অপ্রতিরূপ চিন্তনের অবিসম্বাদী ents রহিয়াছে। চিন্তন ক্রিয়ার 
অপ্রতিরূপ চিন্তন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। অবশ্য উড ওয়ার্থ, গেস্টান্ট, 
মনোবিদ গণের সহিত এই বিষয়ে একমত যে মনোবিগ্যা় “চিন্ত-উপাদানের” উল্লেখ 
নিশ্রয়োজন | 


ওয়াটলন্-এর মত- চিন্তন জনুচ্চারিত ভাবা 


চেষ্টিতবাদী ওয়াট সন্এর মতে চিস্তনও একপ্রকার ORS অথবা উদ্দীপক-প্রতি- 
ক্রিয়া এককের সমষ্টি। চিন্তন অস্পষ্ট বা অন্চ্চারিত ভাষার প্রতিক্রিয়া। ইহা 
একপ্রকার সংবেদন-গতিমূলক (Sensori-motor) È fra) এই ক্রিয়া প্রায়ই 
দৃশ্য বিচলন (movement) বা শ্রবণযোগ্য ভাষায় প্রকাশিত হয় না। স্পষ্ট চেষ্টিতের 
পরিবর্তে যে অস্পষ্ট বা অবাক্ত চেষ্টিত ঘটে, তাহাই চিস্তন। বস্তু এবং কাজের সহিত 
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ভাষার সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে, কারণ কাজ করিবার সময় শিশু প্রায়ই প্রকাশ্যে বা 
স্বগতভাঁবে বলিতে থাকে সে কি করিতেছে । প্রধমে প্রকাণ্ড ভাবেই শিশু বলে দে 
কি করিতেছে। ছুই ধাপ পরেই দেখ! যায় যে সে স্বগতভাবে কথা বলিতেছে এবং 
তাহার কথ! অপরে শুনিতে পায় না। এই অবস্থায় শিশু বাস্তবে কাজ না করিয়া, 
ও সম্বন্ধে মনে মনে কথা বলে অধবা চিন্তা করে। বাস্তবে কা না করিয়াও, সমস্তার 
সমাধানে চিন্তন করিয়া শিশুর সময় এবং পরিশ্রমের লাঘব হয়। সে হয়ত তাহার 
একটি খেল্না না সরাইয়া ভাবে, “আচ্ছা খেল্নাটা যদি ওখানে সরিয়ে রাখি-**কিস্ত 
ওখানে রাখলে ওটা বেমানান 1” ওয়াট সন-এর মতে, বাস্তবিক কাঁজের পরিবর্তে 
এই অব্যক্ত OBS বা চিন্তন প্রধানতঃ বাচিক বিচলনেরই (Speech movement) 
সমষ্টি । 


ওয়াটসনীয় মতের সমালোচনা 


(১) চিন্তনের বাঁচিক বিচলন, ওয়াট সন্‌ যন্ত্র সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা! 
করিয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছেন যে বিচলন প্রধানতঃ বাক্‌ যন্ত্রের, যেমন জিহ্বার 
এবং AAAI পেশী সঞ্চালন এবং ফুলফুসের ক্রিয়। প্রভৃতি লইয়া গঠিত । চিন্তনকালে 
যে বাক্যন্ত্ের VE সঞ্চালন এবং FART প্রভৃতির ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই । এইগুলি চিন্তনের iia কারণ না হইয়া আংশিক কারণও হইতে পারে। 
কিন্তু ওয়াট সন চিন্তনকে এই বিচলন বা ক্রিয়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। 
(২) উচ্চতর চিন্তনের ক্ষেত্রে বাক্যন্ত্পেশীর ক্রিয়া যন্ত্রদাহায্যে প্রায়ই ধরা পড়ে না। 
(৩) চিন্তন ভাষারই নামান্তর হইলে, সর্বদা ভাব-প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া 
যাইত। অথচ, কথা বলিতে বলিতে একটি পরিচিত শব্দে আটকাইয়া যাওয়া 
সাধারণ অভিজ্ঞতা । (৪) চিস্তন-ভাষা, এই সমীকরণটি সত্য হইলে, ভাষা= 
চিন্তন, এই সমীকরণও সত্য হইবে। অথচ, দ্বিতীয় সমীকরণটি গ্রহণী॥ নয়, কারণ 
একেবারেই চিন্তা না করিয়া বিদেশী ভাষায় লিখিত পাঠ মুখস্থ বলিয়া যাওয়া সম্ভব । 
(৫) চিন্তনে একটি বস্তুর সহিত আর একটি বস্তুর সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাঁয়। ইহাঁতে 
নূতন দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। চিন্তনের এই নৃতনত্ব ওয়াট্‌সন্‌-স্বীকৃত পুরাতন 
বাচিক অভ্যাস ( language-habit) দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। 
সুতরাং চিন্তনকে শুধু বাক্যন্ত্রের পেশীঞ্চালন অথবা অব্যক্ত ভাষা বলা যায় ন! | 
চিন্তন ভাষা নয়, যদিও ইহার সহিত ভাষার aTa ঘনিষ্ঠ । 
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Exercise 
1. Define and analyse thinking. What are the tools of thinking ? 
Explain and illustrate them. ( Ans 2 pp .115-116 y 


চিন্তন কাহাকে বলে? উহার বিশ্লেষণ কর। উদাহরণ সাহাযো চিন্তনের 
বিভিন্ন বাহন ব্যাখ্যা কর। 


2. Compare percept, image and concept to oue another. How is 
concept formed ? ( Ans = pp. 118-119 ) 


প্রত্যক্ষ-ফল, প্রতিরূপ এবং প্রতায়ের তুলনা কর। প্রত্যয় কিরূপে গঠিত হয়? 
3. Explain judgsment and reasoning as processes of thought. 
( Ans. pp. 123-194 ) 
চিন্তন ক্রিয়ারূপে অবধারণ এবং যুক্তির আলোচনা কর। 
4. Is imageless thought possible? Discuss citing experimental 
evidences. (Aus $ pp. 126-128) 
প্রায়োগিক প্রমাণ সাহাযো অপ্রতিরূপ চিন্তন সম্ভব কিনা আলোচনা কর। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


বিশ্বাস (8০19) 


-১। বিশ্বাসের সংজ্ঞা ও বিশ্লেবণ 

নিশ্চয়তা অথবা সত্যতাবোধকে বিশ্বাস বলে। ধারণা অথব৷ প্রতায়ের সহিত 
উহার বিষয় বা বস্তুর সামগ্রস্ত সম্বন্ধে নিশ্চর গ্রাতীতিই বিশ্বাশ | 

বিশ্বান জ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ । কারণ প্রতায় বা ধারণার সহিত সামঞ্জশ্যে 
বিশ্বানই জ্ঞান । মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ca INA সহজ বা সরল মানপ- 
বৃত্তি নয়। ইহা একাধিক মাননবৃত্তির fier বিশ্বাসে অবগতি, চেষ্টা এবং 
অন্ুভূতিমূলক মানসবৃস্তি মিশ্রিত থাকে । 

(১) বিশ্বাস অবগতিমূজক ( eognitivo)| কারণ, যে বিষয়ে বিশ্বাম ঘটে, 
উহার জ্ঞান বিশ্বাসের অত্যাবশ্যক ay) একেবারে না জানিয়! কোনো বস্তুতে 
বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া আপনকক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে। 
এই বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে ZÁ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান | অমুক লোকটি: 
'প্রতারক। এই বিশ্বাদের মূলে রহিয়াছে এ ব্যক্তি এবং প্রতারক vaca নানাধিক 
জ্ঞান । 

বিশ্বাসের অবগতিমূলক ধর্ম নিরূপিত হয় উহার বিবয়মুখীনতা ( objectivity ) 
দিয়া। বিশ্বাসের বিয়য়টি বিশ্বাপীর সু বা কল্পনা নয়, কিন্তু স্বতন্ত্র awl অর্থাৎ 
বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিতান্ত খেয়ালখুশীর ব্যাপার নয়। বিশ্বাস বাধ্যতামূলক | 
বিশ্বাস করা বা না করা নিছক ব্যক্তিগত (subjective) বা মানসিক ব্যাপার মাত্র 
'নয়। বিশ্বাসের বাধ্যবাধকতাবোধ থাকে | 

কোনো! কোনো মনোবিদের মতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ অবগভিমুলক 1 কিন্তু এইরূপ 
চরম অবগতিঘূলক মতবাদ একদেশদর্শী । অবগতি একটি শুদ্ধ তাত্বিক (purely 
theoretical) মনোভাব । কিন্ত বিশ্বাপ তাহা নয়। কারণ বিশ্বাস ব্যবহারিক বা 
কার্ধকরীও (practical) বটে। তাহা ছাড়া, বিশ্বানে অনুভূতিমূলক (affective) 
উপাদানও থাকে । তাই বিশ্বাসকে শুধু অবগতিমূলক মাঁনসবৃত্তি বলা অন্গচিত। 

(২) বিশ্বাস অনুভূতিমূলক। কারণ বিশ্বাপ উৎপন্ন হইলে স্থখ বা স্বন্তিবোধ 
হয়। সংশয় (doubt) একটি Satgas মানসিক অবস্থা। কারণ ইহাতে 
অনিশ্চরতাজনিত অশান্তি বা ছুঃখ থাকে | বিশ্বানে উদ্বেগের উপশম হয়, নিশ্চয়তা- 
বোধের শাস্তি বা আনন্দ MISS হয়। সন্দেহীকুল চিন্তে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা S2741 
করা যায় না। ফলে মানপিক অপহায়তাবৌধ জন্মে। সন্দেহ নিরদনের সঙ্গে সঙ্গে 


চিন্তন ১৩১ 


স্থির হইয়া যায় কোন্‌ কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইবে। ফলে 
বিশ্বাস জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ক্লেশ, অশান্তি এবং অসহার়তাবোধ দূর হইয়া 
আসে নিশ্চিন্ততার আশ্বাস | 

উপরোক্ত কারণে কোনো কোনো মনোবিদ বিশ্বাসকে সম্পুর্ণ অন্ুুভূতিমুলক 
বলিয়া মনে করেন। কিন্ত এইরূপ মত গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বাস শুধু অনুভূতিমূলক 
হইলে, ইহা ব্যক্তিমনে সীমাবদ্ধ এবং নিক্ধিয় হইয়া kieta | কিন্ত বিশ্বাস শুধু 
ব্যক্তিমনে সীমাবদ্ধ মানস (subjective) অবস্থা নয়। ইহাতে ব্যক্তিমন-নিরপেক্ষ 
(objective) বহিঃসস্তার ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহাতে আরও রহিয়াছে বাস্তব অবস্থার 
সম্মুখীন হইবার কর্মপ্রবণত। ৷ gest বিশ্বাস একাধ্রারে TIS, জ্ঞান এবং 

ক। 

(৩) বিশ্বাস চেষ্টা বা ইচ্ছামূলকও (conative) বটে। সংশয়ে কর্মব্যাথাত 
ঘটে। ইহাতে উভয় সংকটে পড়িয়া কোনো নির্দিষ্ট কর্মপন্থা RAT করা যায় না। 
সংশয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি অবস্থার ছন্দ থাকে। ফলে কমে প্রবৃত্তি হয় না। 
পক্ষান্তরে বিশ্বাস কর্মবিরোধের অবসান ঘটায়, fare কর্মপন্থায় প্রবৃত্তি wary | 
বিশ্বাসে স্থির হইয়া যায় কিরূপে সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইবে । স্থতরাং বিশ্বাসে 
কর্মপ্রস্ততি ঘটে | 

বেইন (Bain) প্রভৃতি মনোবিদ বিশ্বাসকে চেষ্টা বা ইচ্ছামূলক বলিয়া মনে 
করেন। কিন্তু এই মতও একদেশদর্শী । ইহা বিশ্বাসের অবগতি এবং asf- 
মূলক দিক দুইটি বাদ দিয়া ইহাকে শুধু ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ করে। 


২। বিশ্বাসের ভিত্তি ও কারণ (Grounds any Conditions of Belief) 


উপরোক্ত আলোচনায় বিশ্বাসের ভিত্তি এবং কারণের আভাস পাওয়া গিয়াছে 
মাত্র । বিষয়টির বিশদ আলোচনা বাঞ্ছনীয় | 

বিশ্বাসের ভিত্তি কি? যুক্তিবাদী মনোবিদ (Rational psychologist) বলেন 
থে বিশ্বাসের ভিত্তি অবগতি বা জ্ঞান। ইহারা মনে করেন যে ভাবের বা ধারণার 
সহিত বস্তুর সামঞ্রন্তে নিশ্চয়তাবোধই বিশ্বাস | 


(ক) বিশ্বাসের অবগতিমুলক ভিত্তি বা কারণ 


অবগতির বিভিন্ন স্তরের সহিত বিশ্বাস যুক্ত । (>) Stopes বিশ্বাসের প্রাথমিক 
ভিত্তি,কারণ প্রত্যক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্দরিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে এবং বিষয় সত্য-রূপে 


NCS মনোবিদ্যা 


প্রতিভাত হয়। যে রংটি দেখিতেছি বা যে শব্দটি শুনিতেছি তাহার সতাতা সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিশ্বাস প্রত্যক্ষের অপরিহার্য অঙ্গ | প্রত্যক্ষকে উহার 
বিষয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ সরাসরিভাবে অনুভূত হইয়া প্রত্যক্ষ বিষয়ের 
সত্যতায় বিশ্বাস উৎপাদন করে। সুখ, দুঃখ, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি মানস অবস্থাগুলি 
অনুভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য বলিয়া স্থির বিশ্বাস জন্মায়। serine মানস 
অবস্থার সত্যতায় বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারে। 

(১) @fee বিশ্বাসের ভিত্তি । স্ররণক্রিয়! প্রতিরূপের সাহায্যে প্রত্যক্ষ বিষয়কে 
উহার দেশ, কাল, অনুষঙ্গ প্রভৃতি অন্তসারে পুনরুৎপাদন করে এবং উহার সত্যতায় 
বিশ্বাস জন্মায়। আমরা যাহা স্মরণ করি, তাহা শুধু ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই 
নির্ভর করে না, কিন্ত ge বস্তুর নিজন্ব নিয়মের উপরও নির্ভর করে। স্মরণে এই 
বিশ্বাস উৎপন্ন হয় যে উহার প্রত্রিপগুলি অতীত অভিজ্ঞতালন্ধ বিষয়ের যথার্থ 
প্রতিরূপ | ' 

আবার কল্পনাও কল্পিত বস্তুর সত্যতায় বিশ্বাস জন্মাইতে পারে। এই কারণে 
ভ্রান্ত State সত্য বলিয়া মনে হয়। বৃক্ষ হইতে পতিত আপেল দেখিয়া নিউটন, 
মাধ্যাকর্ষণ স্মত্রের কল্পনা করিলেন । অথবা রাষ্ট্রনায়ক কল্পনা করেন তাঁহার রাষ্ট্রে 
উন্নত অবস্থা । উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনার সত্যতায় বিশ্বাস রহিয়াছে। এমন কি, 
আল সাঙ্কার- এর Sta অথবা শক্তুকলসের কাহিনীর জাগবস্বপ্র উহাদের সত্যতায় 
বিশ্বাস বহন করে, যদিও উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনা ও উহার বিষয়ের Hinge না থাকায়, 
বিশ্বাস অমূলক ও মিথ্যা হইয়া দ্রাড়ায় । 

(৩) অন্থুমান বা যুক্তিও বিশ্বাসের ভিত্তি হইতে পারে । কোনো জ্ঞাত সত্যের 
ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্যকে জানিবার ফলে, উহাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। রান্নাঘর হইতে 
ধোয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া, আমরা অনুমান করি যে উনানে আগুন দেওয়া 
হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট অভন্ত সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ 
পূর্ব প্রতাক্ষে আমরা দেখিয়াছি যে যখনই রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া বাহির হইয়াছে 
সেই সেই ক্ষেত্রে উনানে আগুন দেওয়া হইয়াছে | 
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(8) আবার অবিচ্ছ্গ্যে ভাবানুষঙ্গ (inseparable association of ideas) 
হইতেও বিশ্বাস উৎপন্ন ZII আগুনে হাত দিলে হাতে গরম লাগে, জল পান করিলে 
তৃষ্ণা নিবারণ হয়। আগুনে হাত দেওয়ার সহিত হাতে গরম লাগার, জলপানের 
সহিত তৃষ্ণা নিবারিত হইবার অভিজ্ঞতা দুইটির প্রতিরূপ বা ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে 
অন্নষক্ত হইয়া উহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মায়। কেহ যদি বলে যে আগুনে হাত 
দিলে হাত ঠাণ্ডা লাগে, অথবা জলপান করিলে তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়, আমরা এইরূপ 
উক্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিই, কারণ এইরূপ অনুষঙ্গ অবিচ্ছেদ্য এবং বিশ্বাস্ত নয় | 

(৫) বাচিক অভিভাবনও (verbal suggestion) বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া 
থাকে। গুজব যে নানাপ্রকার উদ্ভট বিশ্বাস সৃষ্টি করে, ইহ! স্ববিদিত। যুদ্ধের 
উন্মাদনায় WRI নানা গুজব বা রটনায় বিশ্বান করে। যেমন গত মহাযুদ্ধে, জাপান 
কলিকাতা ধ্বংস করিয়া দিবে, এইরূপ গুজবের প্রভাবে কলিকাতাঁবাসীরা দলে দলে 
কলিকাতা আগ করিবার ফলে, এই ঘনবসতিপূর্ণ শহরটি প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে | 

(৬) বাচিক অভিভাবন যে বিশ্বাদের একটি প্রবল কারণ তাহা প্রমাণিত হয় 
আর একটি যুক্তিতে । ভারতীয় দর্শনে শব্দ বা শ্রুতিকে (authority) প্রমাণ বলিয়া 
গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনে! za হইতে 
আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা বিশ্বাসের একটি প্রধান উৎস | | 


(খ) বিশ্বাসের বেদনামূলক ভিত্তি বা কারণ 


অনেকের মতে বিশ্বাস একটি বেদনামূলক মানসবৃত্তি। 

(১) বেদনা, প্রক্ষোভ বা আবেগ বিশ্বাদের ভিত্তি বা কারণরূপে উপেক্ষণীয় নয়। 
ক্রোধ, ভয় TH প্রভৃতি অভিরাগ (passion) উপযুক্ত পাত্রে অবিশ্বাস এবং অপাত্রে 
বিশ্বাস উৎপন্ন করে। ব্রান্গণনকুল' কথার কাহিনী স্থবিদ্িত। এই কাহিনীর 
ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের রক্ষক নকুলকেই ভক্ষক মনে করিয়া হত্যা করিয়াছিল। 
শরৎচন্দ্র শ্রীনাথ বহুরূপীর কাহিনীতে দেখানো হইয়াছে ভয় কিরূপে fay বিশ্বাস 
RP করিয়াছিল। আবার দ্বণাও মিথ্যা বিশ্বাস উৎপন্ন করে। 

(২) তাহা ছাড়া, শ্রদ্ধা, সন্মান প্রভৃতি উচ্চতর রসও (sentiment) বিশ্বাসের 
উর্বর ক্ষেত্র । পরশুরাম পিতৃতক্তিতে প্রভাবিত হইয়া বিশ্বাস করিয়া ছিলেন হে 
মাতৃহত্যায় দোষ নাই। উপমন্তা, আরুণি প্রভৃতির গুরুভক্তি কঠোর পরীক্ষায়ও 
বিচলিত হয় নাই । হিন্দু পতিব্রতা নারী বিশ্বাদ করেন, পতি পরম গুরু ॥ 


১৩৪ মনোবিদ্ 


(ত) ব্যক্তির আয়ানও (temperament) বিশ্বাসের হেতু হইতে পারে। 
আশাবাদী উজ্জল ভবিষ্যতে বিশ্বাস পোষণ করে। সদা-প্রফুল্ল ব্যক্তি বিপদে পড়িলেও 
বিশদ কাটিয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করে। আবার সংশয়বাদী এবং নৈরাশ্যবাদী 
সম্পদের মধ্যেও বিপদের আশঙ্কায় সন্তুস্ত থাকে | 


(গ) বিশ্বাসের ইচ্ছামুলক ভিত্তি বা কারণ 


অনেকে মনে করেন যে বিশ্বাস একটি ইচ্ছা বা ক্রিয়ামূলক বৃত্তি। 
(১) দে-কার্তে প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন যে কতগুলি বিশ্বাস সহজাত প্রররুত্তি 
Ginstinctive)— ama ঈশ্বর, কার্যকারণস্থত্র, পুনর্জন্ম প্রভৃতি | 
(২) জেম্‌স্‌ এর মতে ইচ্ছাই বিশ্বাসের কারণ। তিনি বলেন যে ইচ্ছ! বিশ্বাসের 
জনক, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই কোনো বস্তুতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে। 
এই মতটিকে চরমপন্থী বলিয়া মনে হয়। বিশ্বাস শুধু ইচ্ছা অনিচ্ছার স্থষ্টি হইতে 
পারে না, যেহেতু বিশ্বাসে একটি বিষয়গত বাধ্যতাবোধ (objective compulsion) 
বর্তমান AUTH | 
C) কিন্ত প্রবল ইচ্ছা বা সক্ৰিয় আবেগ (impulse) যে বিশ্বাগ্রবণতা। 
জন্মাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। TX পুত্রের আরোগ্যলাভ কামনার প্রভাবে, 
মৃত্যুর মুখে তিলে তিলে অগ্রসর পুত্রকেও মাত৷ ক্রমশঃ সুস্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। 
আবার আত্মশক্তিতে অতিবিশ্বাসী পরীক্ষার্থী হয়ত 
উত্তীর্ণ হইবে, যদি ও ইহার কোনো সম্ভাবনা নাই । 
(8) ক্রিয়া! ও বিশ্বাস পরস্পর পরস্পরের ভিত্তি | বিশ্বাস ক্রিয়ায় বা কে 
প্রবৃত্ত করে সন্দেহ নাই । আবার ক্রিয়াও বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে। কোনে! 
উদ্দেশ্যলাভের জন্য ক্রিয়া-সম্পাদনে, ওঁ ক্রিয়ায় অবলম্বিত উপায়গুলি যে উদ্দেশ্য 
সাধনের REA, এইরূপ বিশ্বাস না থাকিলে ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্থতরাং 
বিশ্বাস ক্রিয়ার ভিত্তি হইয়া দাড়ায়। আবার, কোনো বিশ্বাস যদি ক্রিয়ায় পরিণত 
না হইতে পারে, তাহা হইলেও উহা বিশ্বাসপদবাচ্য হইতে পারে না। 
ক্রিয়াকেও বিশ্বাসের ভিত্তি বলিতে হয়। 
(৫) কার্যকালীন প্রয়োজনও (practical necessity) বিশ্বাসের জনক হইতে 
পারে। যেমন নিমজ্জমান ব্যক্তি ভাসমান তৃণকেও তাহার জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া 
বিশ্বাস করিতে পারে। 


বিশ্বাস করে যে সে সগৌরবে 


সুতরাং 


বিশ্বাস Ge 


(ঘ) বিশ্বাসের সামাজিক ভিত্তি ও কারণ 


উপরোক্ত কারণগুলির অধিকাংশ বিশ্বাসের ব্যক্তিগত কারণ বা ভিন্তি। কিন্তু, 
ব্যক্তিগত কারণ ছাড়াও বিশ্বাসের সামাজিক কারণ রহিয়াছে। 

শিশু যে পরিবারে জন্ম ও শিক্ষা লাভ করে, যে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে. যো 
পল্লীতে বা পরিবেশে বর্ধিত হয় এবং যে রাষ্ট্রের নাগরিক, তাহার প্রভাব অতিক্রম 
করিতে পারে না। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্ী শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি 
তাহার মনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। ফলে শিশুর মনে 
কতগুলি সংস্কার, ধারণা বা আদর্শে বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় । যেমন সাধারণ শিশু হয়ত) 
বিশ্বাস করে যে পিতাই পরম ধর্ম, স্বর্গ এবং দেবতা, আবার মাতা স্বর্গাদপি গরীয়পী r 
এইরূপে ধর্মীনুষ্ঠান, উপাসনা, প্রার্থনা প্রভৃতি পারিবারিক এবং সামাজিক কর্মপ্রণালী 
সাধারণতঃ শিশুর মনে বিশ্বাস জন্মায় যে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে এবং আত্মার 
জন্মমত্যু নাই প্ৰভৃতি | 

সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-বিচার, সংস্কার-ধারণা, আদর্শ- আকাজ্জা 
afera সংক্রামিত হয় এবং এগুলির প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করে। সামাজিক 
উত্তরাধিকারের (social heritage) প্রভাবে afew সমাজের সংস্কৃতি ও কষ্টিতে 
শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস প্রায়ই যুক্তিতর্কের প্রভাবে RFS হয় না এবং 
ব্যক্তিবিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 


৩। বিশ্বাস অবিশ্বাস ও সংশয় 


বিশ্বাস (belief), অবিশ্বাস (disbelief) এবং সংশয়ের (doubt) মধ্যে পার্থক্য 
বহয়াছে। এই পার্থক্য জানা আবশ্যক I 

ভাব অথবা ধারণার সহিত বস্তর AIRED নিশ্চিত বোধকে বিশ্বাস বলে। বিশ্বাস 
ইতিবাচক (positive) মনোভাব। অবিশ্বাস কিন্ত বিশ্বাসের অভাব মাত্র নয়। Sere. 
একপ্রকার বিশ্বাদ। অবিশ্বাস বলিতে বুঝায় নেতিবাচক (negative) বিশ্বাস__ : 
অর্থাৎ ভাব অথবা ধারণার সহিত বিষয়ের aaa নাই এইরূপ নিশ্চয়তাবোধ। | 
ঈশ্বর সম্বন্ধে সকলের মনেই ধারণা রহিয়াছে। এই atadai ঈশ্বর আছেন, a 
নিশ্চয়তাবোধের নাম ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ইহার অন্নযায়ী ঈশ্বর নাই, এই নিশ্চিতি 
বোধের নাম অবিশ্বাস । 

পক্ষান্তরে সংশয় বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস হইতে ভিন্ন। মনোগত ধারণার সহিত 


১৩৬ মনোবিগ্যা 


বিষয়ের সামগ্রস্ত থাকিতেও পারে বা নাও থাকিতে পারে, এইরূপ অনিশ্চিত মানস 
অবস্থাকে বলে সংশয় বা সন্দেহ। ঈশ্বরের মনোগত ধারণার সহিত তাঁহার বিষয়গত 
সত্যতার মিল আছে কিনা, অর্থাৎ ঈশ্বর কি আছেন, অথবা নাই, এই পরম্পরবিরুদ্ধ 
অথবা উভয়সংকটমূলক অবস্থাকে বলে সংশয়। বিশ্বাস ইতিবাচক এবং অবিশ্বাস 
নেতিবাচক জ্ঞান। কিন্ত সংশয় জ্ঞান-পদবাচা নয় | ইহা বিশাস এবং অবিশ্বাস এই 
উভয়ের, সুতরাং জ্ঞানের, অভাব-বাঁচক মনোভাব | 
বিশ্বাস, AA (Trust) এবং আস্থা (Faith) 
বিশ্বাস সমগ্র মনের অবস্থা, অর্থাৎ ইহা অবগতি, অনুভূতি এবং চেষ্টা বা 
ক্রিয়ামূলক মানসবৃন্তি। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিশ্বাসের এই তিনটি উপাদানের উপর সমান 
গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কাহারও মতে বিশ্বাস অবগতিমূলক মনোবৃত্তি, কেহ 
বা মনে করেন যে ইহা অন্নভুতিমূলক, কাহারও বা দাবী এই যে ইহা চেষ্টা বা faal- 
মূলক। এই তিনটি মতবাদই চরম এবং একদেশদর্শী। ইহাদের দোষগুণ পূর্বে . 
আলোচিত হইয়াছে | 
কিন্তু বিশ্বান উপরোক্ত তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত হইলেও, উহাদের 
মাত্রা বা পরিমাণভেদ অনুসারে বিশ্বাসের প্রকারভেদ হইতে পারে। অবগতি, 
Sag এবং চেষ্টা বা fears উপাদানের প্রীধান্ট বা বা গোঁণতা অনুাসের 
তিনটি স্তর রহিয়াছে। যথা, বিশ্বাস প্রধানতঃ অবগতি, জ্ঞান বা বুদ্ধিযূলক অবস্থা | 
বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চর়তার জ্ঞানই বিশ্বাদের প্রধান লক্ষণ । দ্বিতীয়তঃ, প্রতীতি বলিতে 
বুঝায় সেই প্রকারের বিশ্বাস, যাহাতে ভ্ঞানমূলক ভঙ্গীটির তুলনায় চেষ্টা বা ক্রিয়াসূলক 
ভঙ্গীটি প্রধান | তৃতীয়তঃ, আস্থা বা শ্রদ্ধা এমন feats, যাহাতে জ্ঞানমূলক এবং 
চেষ্টামূলক ভঙ্গী দুইটির তুলনায় অন্ুভূতিমূলক SAB প্রধান | 
৪। বিশ্বাস ও জ্ঞান (Belief and Knowledge) 
জ্ঞানের মৃহিত বিশ্বাস অচ্ছেগ্যভাবে জড়িত। বিশ্বাসহীন জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় 
না। বাপক অর্থে জ্ঞান একটি মৌলিক অবস্থা। জীবনের প্রথম চেতন মুহূর্ত হইতে 
ইহার স্থত্রপাত। এই অর্থে জ্ঞান সহজ এবং অনায়সালভা। যেমন, সদ্যোজাত 
শিশুও মাতৃগর্ভ হইতে বিচাত হইয়া পৃথিবীর স্পর্শ সম্বন্ধে চেতন হয়। 
কিন্ত জ্ঞান কথাটির উপরোক্ত অর্থ ব্যাপক | মনোবিকাশের উচ্চতর স্তরে ইহা 
একটি জটিল, আায়াদলভ্য এবং সঙ্কীর্ণ মানস অবস্থার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে, 


বিশ্বাস ১৩৭ 


জ্ঞানের নিম্নোক্ত কারণগুলি পাওয়া যায়। (১) জ্ঞান নির্ভর করে বিষয় সম্বন্ধে 
কতগুলি মনোগত ধারণার উপর । (২) ইহাতে এই থারণাগুলির মধ্যে স্ব-সামঞ্জস্ত 
বা স্ব-বিরোধের অভাব থাকা আবশ্তক। (৩) আবার এই ধারণাগুলির সহিত 
উহাদের বিষয়ের সামগ্স্ত থাকা চাই । (৪) চতুর্থতঃ, ধারণার সহিত বস্তুর সাম্রস্তে 
বিশ্বাস থাকা চাই। 

শুধু ধারণার স্ব-সামঞ্রস্ত জ্ঞানপদবাচা হইতে পারে না। আবার, স্ব-স্থসমঞ্জন 
ধাঁরণাঁসমষ্টির সহিত বিষয়ের সামগ্তস্ত থাকিলেই জ্ঞান হয় না, কিন্তু উহাদের ates 
সম্বন্ধে নিশ্চয়তা বোধ অথবা বিশ্বাস থাকিলেই জ্ঞান হয়। 

যেমন জ্যোতিথিদ টলেমির মতে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র, যাহাকে কেন্দ্র 
করিয়া ef পরিভ্রমণ করে । এই ধারণা স্ব-স্থমঞ্জন বা স্ব-বিরোধমুক্ত ছিল। তাহা 
ছাড়া, এই ধারণা যে পৃথিবী ও সূর্যের বাস্তব সম্বন্ধের সহিত সামগ্স্তপূর্ণ, টলেমি 
এইরূপ বিশ্বাসও পোষণ করিয়াছেন | কিন্তু তৎসত্বেও, এই বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যায় 
না, কারণ সুর্য পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে, এই ধারণা স্ব-সামঞ্তস্তপূর্ণ হইলেও 
এবং এই সামঞ্তস্তে বিশ্বাস থাকিলেও, ইহাতে বাস্তব সামঞ্স্তের অভাব রহিয়াছে | 
আসলে স্বর্ধ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে না, কিন্তু পৃথিবীই acta চারিদিকে ঘুরিয়া 
থাকে | "সুতরাং টলেমীয় মতবাদে জ্ঞানের উপরোক্ত প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ কারণ 
কয়টি থাকিলেও, উহার তৃতীয় কারণটি-_ষথা৷ স্ব-সামপ্তস্পূর্ণ ধারণার সহিত বাস্তব 
অবস্থার সামঞ্রস্ত_নাই বলিয়া উহাকে জ্ঞান বলা অনঙ্গত 

আবার, taad ধারণারাশির সহিত বাস্তব অবস্থার সামঞ্রস্ত থাকিয়া ও 
উহাতে বিশ্বাস না থাকিলে, প্রকৃত জ্ঞান হয় না। যেমন একটি শব্দের বানান শ্তদ্ধ 
লিখিয়। কাটিয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বানানটি যে ঠিক-_এই বিশ্বাসের 
অভাবই উহা জ্ঞান না হইবার এবং কাটিয়া দিবার কারণ। 

দেখা যাইতেছে যে সকল যথার্থ জ্ঞানই বিশ্বাসমূলক, যদিও সকল বিশ্বাসই যথার্থ 
জ্ঞানমূলক নয়। অর্থাৎ বিশ্বাস না থাকিলে যথার্থ জ্ঞান হয় না, কিন্তু যথার্থ জ্ঞান ay 
থাকিলেও বিশ্বাস থাকিতে পারে । তাহা ছাড়া, বিশ্বাস যেমন জ্ঞানমূলক তেমনই 
অন্ভূতি ও চেষ্টামূলক | Size, জ্ঞান শুদ্ধ অথবা তাত্বিক (pure, theoretical), 
কিন্ত বিশ্বাস কার্যকরী বা ব্যবহারিকও বটে। 


১৩৮ f> মনোবিছ্া 
৫। বিশ্বাস ও কল্পনা (Belief and Imagination) 
এঁচ্ছিক কল্পনা ও বিশ্বাস 


কল্পনা ও বিশ্বাসের ave অতিশয় ঘনিষ্ঠ । বিশেষ করিয়া, এচ্ছিক কল্পনা যে: 
বিশ্বাসের ভিত্তি বা কারণ হইতে পারে আমরা তাহা! দেখিয়াছি। এইরূপ কল্পনায় 
যাহা খুশি তাহাই sear করিয়া যাইবার স্বাধীনতা নাই। ইহা কোনো উদেশ্য 
সাধনের প্রয়োজন ছারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপায় 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। যেমন তাজমহলের উপর একটি কবিতা রচনা করিতে 
হইলে, অথবা উহার ছবি আকিতে হইলে, ওঁ বস্তুটির দ্বারা কল্পনাকে সংযমিত এবং 
fares কর! আবশ্যক হয়। 

এচ্ছিক কল্পনায়, স্টাউট-এর ভাবায়, ব্যক্তির ক্রিয়ার উপর বস্তুর নিয়ন্ত্রণ 
(objective control of subjective activity) রহিয়াছে। ন্টাউট এর মতে এই 
বস্তগত নিয়ন্ত্রণ অথবা সংশোধনই (objective coercion) বিশ্বাসের সারভূত ধর্ম। 
এচ্ছিক কল্পনায় বিশ্বাস বর্তমান। Beak এই কল্পনায় ব্যক্তির ক্রিয়ার উপর বস্তুগত 
নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন থাকে | 


অনৈচ্ছিক কল্পনা ও বিশ্বাস 


অনৈচ্ছিক কল্পনার সহিত বিশ্বাসের সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকারের । অনৈচ্ছিক বা 
সবতঃক্রিয় কল্পনা অল্লাধিক পরিমাণে বিশ্বাসমূক্ত। যেমন আকাশ-কুস্থুম কল্পনা 
একপ্রকার অনৈচ্ছিক কল্পনা । এই কল্পনায় বস্তুগত নিয়ন্ত্রণ নাই, Reais বিশ্বাসও 
নাই । তেমনই শশবিষাণের (খরগোশের শিং) বা মৎ্সকন্যার কল্পনাও বিশ্বাসমূক্ত। 
কিন্ত এই শ্রেণীর স্বতঃক্রিয় কল্পনায় এবং জাগরস্বপ্নে (day-dream) বাস্তব নিয়ন্ত্রণ না 
থাকিলেও, চিন্তার আকারগত নিয়মগুলির, যেমন বিরোধ-স্থত্র (Law of Contra- 
diction) অথবা তাদাত্মা স্বত্বের (Law of Identity) নিয়ন্ত্রণ থাকে। আকাশ-কু্ুম, 
শশবিষাণ, কচ্ছপ-কেশ বা মত্স্তকন্যার কল্পনায় আত্মবিরোধ নাই। আকাশে ফুল 
ফুটিয়াছে, শশক বা খরগোশের শিং গজাইয়াছে, কচ্ছপের কেশোদগম হইয়াছে, অথবা 
কোনো কন্যার নিষ্নাংশ মৎস্তাক্কৃতি হইয়াছে_এই জাতীয় কল্পনায় কোনো স্ব-বিরোধ 
নাই, যদিও বাস্তব বিরোধ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই সকল কল্পনায় বাস্তব নিয়ন্ত্রণ বা 
সংশোধন না থাকিলেও, আকারগত নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে। 


বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভিন প্রকারের কল্পনা 


বিশ্বাসের অল্লাধিক্য seated কল্পনাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 
(১) প্রথমতঃ, যে eal সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসাশ্রয়ী অথবা যাহাতে ব্যক্তিগত কল্পনার 
বিষয়গত নিয়ন্ত্রণ থাকে-__যেমন বাড়ি তৈয়ারী করিবার পূর্বে বাড়ির aay কল্পনা 
তাহা এচ্ছিক কল্পনা । (২) দ্বিতীয়তঃ, যে কল্পনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসমুক্ত, যেমন জাগবস্থপ্প 
অথবা স্বতঃক্রিয় কল্পন], তাহা অনৈচ্ছিক । ইহাতে কল্পনার আকারগত সত্যতায় 
(formal truth) বিশ্বাস থাকিলেও উহার বাস্তব সত্যতায় (material truth) 
বিশ্বাস নাই। এই জাতীয় কল্পনার উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। (৩) তৃতীয়তঃ, 
উপরোক্ত ছুই প্রকারের চরম কল্পনার মধ্যবর্তী আর এক প্রকারের কল্পনা সম্ভব। 
এই কল্পনায় আংশিকভাবে বিশ্বাস রহিয়াছে, আবার আংশিকভাবে বিশ্বাস নাইও। 
যেমন তাজমহলের উপর কবিতা লিখিতে frat অনেক কল্পনা করিতে হয় যাহার 
সত্যতায় বিশ্বাস আছে, আবার আরও অনেক কল্পনা আসিয়া পড়ে যাহাতে বিশ্বাসের 
অভাব আছে। একটি উপন্যাস লিখিতে অনেক কাল্পনিক ঘটন!| বানাইয়া লিখিতে, 
হয়, যাহার সহিত বাস্তবের aiaga নাই অথবা যাহাতে বিশ্বাস নাই, আবার এমন 
অনেক ঘটনাও কল্পনা করিতে হয় যেগুলির সত্যতায় বিশ্বাস আছে। 


অনুশীলনী (Exercise) 


1. Define belief. Analyse the factors involved in belief. 
(Ans.—pp. 130-131) 
বিশ্বাসের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উহা বিশ্লেষণ কর। 
2, What are the grounds and conditions of belief ? 
(Ans.—pp. 131-135) 


বিশ্বাসের ভিত্তি ও কারণ কি কি? 
3. Distinguish between imagination with belief and imagination 
without belief. ` (Ans.—pp. 138-139) 


বিশ্বাসযুক্ত এবং বিশ্বাসমূক্ত কল্পনার প্রভেদ আলোচনা কর। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষণ (Learning) 


১। শিক্ষণের সংজ্ঞা 

অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের ফলে প্রতিক্রিয়ার সংস্কারসাধনকে ( modification ) 
শিক্ষণ বলে। প্রত্যেক উদ্দীপনার ফলে প্রতিক্রিয়ার সংস্কার বা পরিবর্তন ঘটে । যেমন 
প্রথম পাঠে একটি কবিতা বুদ্ধিতে এবং afers অনুকুল প্রতিক্রিয়া we করিতে পারে 
না। কারণ এই ক্ষেত্রে কবিতা পাঠরূপ উদ্দীপকের কোন পূর্ববর্তী সংস্কার নাই। কিন্ত 
পুনরাবৃত্তির কলে উহার প্রতিকুলতা কমিতে থাকে এবং মস্তিষ্কে ও “দ্ধিতে অনুকূল 
প্রতিক্রিয়া উ-পন্ন হয়। কারণ এই ক্ষেত্রে কবিতা পাঠের পূর্ববর্তী সংস্কার গঠিত 
হইয়াছে। যে পাঠা বিষরটি প্রথম পঠনে অতান্ত দুরূহ এবং নীরস বলিয়া মনে হয়, 


তাহাই প্রতিক্রিয়ার সংস্কার সাধন অথবা শিক্ষণের ফলে হইয়া দাড়ায় সহজ এবং 
সরস | 


প্রায় সকল মানস এবং দৈহিক Fone শিক্ষণের ফলে ঘটিয়া থাকে । প্রত্যেকটি 
ক্ৰিয়াই প্রথমে পদে পদে বাধ! সষ্টি করে। কিন্ত অভিজ্ঞতা ও অন্থশীলনের কলে সহজ 
হইয়া দাড়ার। যে ক্রিয়ার ফলে প্রতিকূল এবং দুরূহ কাজ SEER এবং সহজ 
হইয়। দাড়ায়, তাহাকে শিক্ষণ বলে। অথবা, যে ক্রিয়। প্রত্যেক পরবর্তী 


অভিজ্ঞতা ও অন্ুণীসনকে Ast অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের তুলনায় উন্নততর 
করে, তাহাই শিক্ষণ । 


শারীরবৃত্তীয় দিক হইতে, যে ক্রিয়া প্রতিকূল দৈহিক বা না্ভক্রিয়াকে অনুকুল 
করে, অথবা সংশ্লিষ্ট দৈহিক ক্রিঘ্াগুলিকে উহাদের উদ্দীপকে সাড়া দিতে 
সাহাযা করে, তাহাকে শিক্ষণ বলে। “হাটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড় ৷” 
হাটিতে হইলে যে নার্ভ, পেশী এবং বা প্রভৃতির সংযোজন দরকার, তাহা শিক্ষণ- 
সাপেক্ষ । দৈহিক ক্রিয়ার সংস্কার-সাঁধন এবং স্থায়ী সংগঠনও শিক্ষণের ফল। 
শিক্ষা অভ্যাস বিশেষ অনুশীলনের ফলে অভ্যামগঠনের প্রাথমিক ক্লেশ স্বাচ্ছন্দো 
পরিণত হয়, এবং অভ্যাস গোঁণ স্বভাব ( Second nature, Secondarily 
automatic) হইয়া দীড়ায়। শিক্ষার ফলেও অনুশীলনের প্রাথমিক ক্লেশ ক্রমে ক্রমে 
zozas হইয়া পড়ে । যে আজ অনায়াসে চোখ বুজিয়া সেলাই বা টাইপ করিয়া 
যাইতে পারে, তাহার পক্ষে এই ক্রিয়া শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে খুবই আয়াসদাধ্য 
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ব্যাপার ছিল। যে ছাত্র sie অবলীলাক্রমে বই পড়িয়া যার, তাহাকেই একদিন 
বহু ক্লেশে বর্ণমালার মরুভূমি পার হইতে হইয়াছিল। Wea অনন্যস্ত বা নূতন 
বিষয়ে ভন্যস্ত হওয়াকেও শিক্ষা বলা যাইতে পারে | 


২। শিক্ষণ-গবেষণার পশুব্যবহার 


শিক্ষা-গবেষণায় মনোবিদ্গণ তাহাদের পাত্র হিসাবে উচ্চতর প্রাণী বা পশুর 
ব্যবহার করিয়াছেন । মানুষের শিক্ষণপ্রণালী কল্পনা চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানস- 
বৃত্তির গ্রভাবমুক্ত নয়, স্থতরাং অল্পবিস্তর fee বা অশুদ্ধ। কিন্তু ই দুর, বিড়াল, 
কুকুর, বানর, শিল্পাঞ্জী প্রভৃতি উচ্চতর পশুর শিক্ষণপ্রণালী অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কারণ 
উহা কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তির প্রভাবমূক্ত। তাহা ছাড়া, উচ্চতর 
পশুকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, মানুষকে তেমন করা সম্ভব 
হয় না। অধিকন্ত, উচ্চতর rece যেমন প্রয়োগশালার নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় পলীক্ষা 
করা যায়, MIF তেমন করা যায় না । এই সকল নানা কারণে শিক্ষণ-গবেষণায় 
মানুষের তুলনায় উচ্চতর পশুর বাবহার অপেক্ষাকৃত বেশী | 


লয়েড, ম্গযান-এর সুত্র ( Lloyd Morgan’s Canon ) 


উচ্চতর পশুর শিক্ষণপ্রণালীকে mad শিক্ষণপ্রণালীর মানদণ্ডে বিচার করা 
sas) বিখ্যাত প্রাণিমনোবিদ লয়ে, মর্গ/ন্‌ তাহার স্থত্রে এই নির্দেশ দিয়াছেন £ 
“কোনে ক্রিয়াকে faaea মানসবৃত্তির ফলরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইলে, 
কোনোমতেই উচ্চতর মানসবৃত্তির ফলরূপে ব্যাখ্যা কর! উচিত নয়” যেমন’ 
একটি কুকুরকে বেড়া দিয়! ঘেরা উঠানে রাখা হইলে, সে যদি মুখ দিয়া উহার দরজার 
খিল খুলিয়া ফেলে, এইরূপ মনে করা উচিত নয় যে কুকুরটি যুক্তির সাহায্যে এই 
সমস্তার সমাধান করিয়াছে। পক্ষান্তরে আবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার লক্ষ্য, এই 
লক্ষো পৌঁছিবার নির্দিষ্ট উপায়ের অভাব, নানা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া ও অবস্থাটি 
পর্যবেক্ষণ করিয়া শেষ পর্যন্ত ঠিক পথ পাইয়া লক্ষো পৌছানো, প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিই 
কুকুরের উক্ত আচরণ বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট । প্রথমে কুকুরটি শিখিল, কোথায় এবং 
কোন স্থানে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তারপর সে শিথিল, কোন্‌ জিনিপটি বা 
afa সাহায্যে তাহার লক্ষ্যে পৌছিতে হইবে। প্রথমটি হইল স্থান-শিক্ষণ 
( place-learning ) এবং দ্বিতীয়টি হইল বন্তর-শিক্ষণ (tool-learning ) | 
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‘©, শিক্ষণ-মতবাঁদ ( Theoies of Learning ) 

কি প্রণালীতে শিক্ষণ ঘটে, এই বিষয়ে মনোবিদ্গণ একমত নহেন। কেহ কেহ, 
যেমন থর্নভাইক মনে করেন যে শিক্ষণ একটি যান্তিক ও অন্ধ ক্রিয়া! ( mechanical 
and blind process ) এবং ইহাতে বুদ্ধির বা চেতনার নিয়ন্ত্রণ নাই । অন্ধ আবেগের 
বশবর্তী হইয়াই পশু লক্ষে পৌছাইতে শিক্ষা করে। শিক্ষণের মূলে থাকে পুনঃ পুনঃ 
চেষ্টা বা পরীক্ষা । প্রাথমিক চেষ্টার ভুলের সংখ্যা থাকে বেশী । চেষ্টার পুনরাবৃত্তির 
ফলে, ভুলের সংখ্যা কমিতে থাকে এবং সর্বশেষে নির্ভুল সাফল্য লাভ হয়। থন“ডাইক্‌- 
প্রবর্তিত শিক্ষা মতকে চেষ্টা! ও ভ্রম সংশোধন (Trial and Error Theory) মতবাদ 
বল! হইয়া থাকে | 

আবার কেহ কেহ, যেমন ASA, বিচ.টিরিও, ওয়া ট্সন্‌ প্রভৃতি মনে করেন 
যে শিক্ষণ সাপেক্ষ-প্রতিবর্ত (Conditioned Reflex) বিশেষ । স্বাভাবিক বা নিরপেক্ষ 
প্রতিবর্ত উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারপেই উৎপন্ন হয়। কিন্ত এ 
স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অস্বাভাবিক উদ্দীপক উপস্থাপিত কর! হইলে দ্বিতীয়টি 
প্রথমটির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। অস্বাভাবিক উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন 
প্রতিক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবলে । শিক্ষণই জ্ঞাত aaa মাহাষো অক্ঞাতকে 
জানা, অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়াটিকে কোনো অস্বাভাবিক উদ্দীপকের 
দ্বারা উৎপন্ন করিতে শেখা বুঝায়। 

শিক্ষণ সম্বন্ধে তৃতীয় মতবাদটি গোস্টাল্ট_ মনোবিদগরণের পরিজ্ঞান মতবাদ 
(8580৮ Theory of Learning )। নানা প্রচেষ্টা বা পরীক্ষায় ভুলভ্রাস্তি 


সংশোধনের ফলে শিক্ষণ ঘটে না। শিক্ষণ ঘটে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র রূপটির 
আকস্মিক পরিজ্ঞান ফলে। 


81 চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন মতবাদ 
( Trial and Error Theory of Learning ) 
থনডাইক্‌-এর ( Thorndike ) চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন মতবাদ তাঁহার দ্বারা 
পরিচালিত মাছ, মুরগীশাবক, বিড়াল, কুকুর এবং বানরের উপর দীর্ঘ গবেষণার ফল। 
afore বলেন যে “শিক্ষণ বলিতে বুঝায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে WEA 
স্থাপন। ইহা একটি অন্ধ fe ক্রিয়া, যাহাতে একবার ভুল করিয়া, আবার 
ভুল সংশোধন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়।” শিক্ষণ বুদ্ধি বা বিচারগত নয, 
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কিন্ত যাঞ্তিক এবং অন্ধ । থনডাইক্‌-এর মতবাঁদকে যোগস্থত্র স্থাপনের মতবাদও 
( Connectionism, The Bond Theory of Learning ) বলা হয়। 

থনভাইকএর অসংখা পশু-শিক্ষা-গবেষণার মধ্যে বিড়ালের উপর পরীক্ষা- 
মূলক গবেষণাই সমধিক প্রপিদ্ধ। বিড়ালের শিক্ষণপ্রণালী নির্ণয়ের জন্য তিনি 
একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে ধাধা পিঞগ্করের (puzzle box) ভিতর আটকাইয়া 
রাঁখিলেন। ওঁ ধাধা পিঞ্ররের একটু দূরে উহার প্রিয় খাগ্ মাছ থাকিল। ক্ষুধার্ত 
বিড়ালটি এই অবস্থায় নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিল। প্রথমেই সে পিঞ্জরের 
ভিতর মাথা ঢুকাইতে, মাছ টানিয়া লইবার জন্য থাবা বাড়াইতে এবং পিঞ্তরের গরাঁদে 
আচড়াইতে ও কামড়াইতে থাকিল। fea তাহার সকল প্রচেষ্টাই বিফল হইল। 
এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার থাবার আঘাতে, যে দড়িতে পিঞ্জরের 
দরজাটি বাধা ছিল, সেই দডিটি খুলিয়া গেল। বিড়াল পিঞ্চরমূক্ত হইয়া বাহিরে 
iia মাছ খাইল এবং সন্তষ্ট হইল। 

বিড়াল এখনও কিন্ত পিঞ্জর খুলিতে শিখে নাই | তাহার থাবায় i Pracaa 
ছিটকানিটি ঘটনাচক্রে "খুলিয়া গিয়াছে মাত্র। বার বার ক্ষুধার্ত বিড়ালটিকে 
ধাধা Poca আটকাইয়া রাখিয়া! থন াইক্‌ উহার পিঞ্চর খুলিয়া মাছ খাইতে শেখার 
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SRO 
২* নং চিত্র_ বিড়ালের শিক্ষা চিত্র 


প্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পরবর্তী পরীক্ষায় বিড়ালের 


১৪৪ মনোবিদ্যা 


প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা এবং দড়ি টানিয়া! খাচার বাহিরে আসিয়া মাছ খাইবার সময় ও, 
ক্রমশঃ কমিয়া আসিল ৷ সর্বশেষ পরীক্ষায় সে ভুল চালচলনে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপ না 
করিয়াই লক্ষ্যে পৌছাইতে শিখিল। বলা যাইতে পারে, বিড়াল এইবার খাচার 
দরজা খুলিয়া লক্ষ্যে পৌছাইতে শিখিয়াছে। 

খাচার দরজা খুলিয়া খাদ্যে পৌছাইতে চবিবিশটি ক্রমিক পরীক্ষায় বারে ae 

বিড়ালটির যথাক্রমে ১৬, ৩০, ৯০, ৬০, ১৫১ ২৮, ২০, ৩০, রর 
১০১ ১৪, ১০১৮১ ৮১ ৫, ১০১ ৮১ ৬, ৬, ৭ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছে। ২০নং লেখ বা 
চিত্রে এই পরীক্ষাফল দেখানো হইল | 

উপরের লেখ বা চিত্র হইতে বুঝা যায় যে বিড়ালের লক্ষ্যে পৌঁছিবার সময় 
অনিয়মিতভাবে হইলেও, ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে বিড়ালের 
ভুল বিচলনগুলি ক্রমশঃ মুছিয়া গিয়া ( Stamped out) শুদ্ধ বিচলনগুলি থাকিয়া 
যায় ( stamped in )। 

৫। খর্নডাইক-উদ্ভাবিত শিক্ষাসূত্র 
(Laws of Learning) 

বিভিন্ন পশুর উপর পরীক্ষা ফলে থর্নডাইক্‌ কয়েকটি শিক্ষান্ত্র বা নিয়ম আবিছধার 
করিয়াছেন। 

(১) TAG (Law of Effect )£ কোন উদ্দীপকের সহিত প্রতিক্রিয়ার 
পরিবর্তনীয় সম্বন্ধের ফলে, সন্তোষজনক অবস্থায় উহাদের সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয় এবং 
বিরক্তিজনক অবস্থায় ছর্বলতর হয়। পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ বলিতে বুঝায় শিক্ষার ছারা 
পরিবর্তনীয় সম্বদ্ধ। কতগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধ অপরিবর্তনীয়, যেমন 
শ্বাস-প্রশ্বাস, হজমক্রিয়, মণিপ্রতিবর্ত (pupilary reflex), নাকডাকা প্রভৃতি | 

উপরোক্ত Pics বিড়ালের খাগ্যরূপ লক্ষ্যে পৌছানো নানা পরিবন্তিত বিচলনের 
উপর নির্ভর করে। যে বিচলনগুলি লক্ষ্য পৌছিবার সহায়ক, সেইগুলি উহার 
ক্ষুধা-নিবারণরূপ সন্তোষজনক অবস্থার উদ্ভব করে, সুতরাং সেইগুলির স্ব দৃঢ়তর 
হয় এবং উহ্থারা টিকিয়া থাকে। কিন্তু যে বিচলনগুলি লক্ষো পৌঁছিবার প্রতিকূল, 
সেইগুলি উহার ক্ষুধা না মিটাইয়া বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, সুতরাং উহাদের 

সম্বন্ধ দুর্বলতর হয় এবং উহারা মুছিয়া যায়। 

ফলসংক্রান্ত নিয়মকে পুরস্কার ও দণ্ডপংক্রান্ত নিয়মও (Law of Reward and 

Punishment) বলা যায়। বিড়ালের যে বিচলন বা চেষ্টা খাদ্যলাভে সহায়তা করে, 


শিক্ষণ ১৪৫ 


মেইগুলির ফলে CHAS বা পুরস্কৃত হয়। আবার যেগুলি খাছলাভে সহায়তা করে . 
না, উহাদের ফলে সে AAS? বা দণ্ডিত হয়। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ায় যে পরিবর্তনীয় 
সম্বন্ধ পুরস্কার এবং দণ্ড আনে, তাহা যথাক্রমে দৃঢ়তর এবং ছুর্বলতর হয়। 

(২) অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা Ta (Law of Exercise or 
Frequency): অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা নিয়মের দুইটি দিক, ati অনুশীলন, 
এবং অনুশীলনের অভাব । কোনো উদ্দীপকের সহিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ 
স্থাপিত হইলে, অনুশীলনের সম্বন্ধটিকে BSI করে, আবার উহা স্থাপিত না হইলে), 
অন্থশীলনের অভাব সম্বন্ধটিকে দুর্বল করে । অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম নিয়মটি অক্ষ 
থাকা চাই, অর্থাৎ অনুশীলনের এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে সম্বন্ধটি যখাজমে সন্তোষজনক 
এবং অসন্তোষজনক হওয়া চাই। অনুশীলন নিয়মের সহিত সম্বন্ধের তীব্রতা 
(intensity) এবং সাম্প্রতিকত! (recency) বিশেষভাবে জড়িত। উজ্জল আলোক, 
উচ্চ শব্দ প্রভৃতি তীব্র উদ্দীপকের সহিত পুনঃপুনঃ অঙ্থণীলিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আবার থে সম্বন্ধটি সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অতীতে 
স্থাপিত সম্বন্ধ অপেক্ষা দৃঢ়তর হয়। অনুশীলন এবং. ফলসংক্রান্ত নিয়ম দুইটি 
একযোগে কাজ করে। সাধারণতঃ যে ক্রিয়। AV অথবা পুরস্কৃত করে, তাহারই 
অনুশীলন হয় এবং যাহা বিরক্ত বা দণ্ডিত করে, তাহার SAAT হয় না। ফলে, 
প্রথমোক্ত ক্রিয়াটি থাকিয়া যায়, কিন্ত দ্বিতীয়োক্তটি থাকে না। 

(৩) প্রস্তুতি সংক্রান্ত নিয়ম (Law of Readiness) : থর্নডাইক্‌ এই নিয়মকে 
প্রধানতঃ নার্ভক্রিয়ার gafe অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নার্ভতস্তরের উপর উদ্দীপকের 
ক্রিয়ায় যে নিউরোন্গুলি সক্রিয় হইয়া নার্ভপ্রবাহের আকারে এ উত্তেজনীকে 
নার্ডকেন্দ্রে লইয়া যায়, এ নিউরোনগুলিকে পরিবহন একক (conduction unit) 
বলা ষাহতে পারে। সকল পরিবহন-এককই উত্তেজনা গ্রহণ করিয়া, উহাকে 
নার্ভকেন্দ্রে পরিচালিত করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে না। উত্তেজনাকে পরিচালিত 
করিতে প্রস্তুত পরিবহন-এককের পক্ষে উহা পরিচালনা করা স্থখকর, কিন্তু ইহাতে 
প্রস্তুত নয় এমন পরিবহন-এককের পক্ষে উহ! পরিচালনা করা কষ্টকর | 
কয়েকটি গৌণ নিয়ম 

১) একই উদ্দীপকের বহু প্রতিক্রিয়া (Law of Multiple Response 
to the Same External Situation) £ উপরোক্ত তিনটি প্রধান নিয়ম ছাড়াও 
ধর্নভাইক্‌ আরও পাঁচটি গৌণ নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল একই বাহ. 


১০ 
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উদ্দীপকের বহু প্রতিক্রিয্না সংক্রান্ত নিয়ম । যেমন পিঞ্চরাবন্ধ বিড়াল থাগ্-দর্শনরূপ 
উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় নানারূপে অঙ্গচাঁলনা করে অথবা নানারপে ক্রিয়াশীল হয়। 

(২) প্রতিন্যাস, প্রস্ততি অথব। স্বভাবের নিয়ম (Law of Attitude, Sob 
ori Disposition): দ্বিতীয় গৌণ নিয়মটি হইল প্রতিন্তাস, প্রস্ততি অথবা স্বভাবের 
নিয়ম । ক্ষুধার্ত বিড়ালের প্রতিন্তাস, প্রস্তুতি এবং স্বভাব খাগ্যান্বেষণে সক্রিয় হয়। 

com Para দরজা খুলিবার জন্য অস্থির হয়, কিন্তু ক্ষুধা মিটিরা গেলে, হয়ত পিঞচরেই 
শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়ে | 

(৩) আংশিক প্রতিক্রিরা নিয়ম (Law of Partial Activity): তৃতীয়টি 

হইল আংশিক সক্রিয়তার নিয়ম । যে বিড়াল অনেকগুলি পিপ্ুরের বাহিরে আসিতে 

_ 7 শিখিয়্াছে, সে অনভিজ্ঞ বিড়ালের তুলনায় নূতন Paaa tied অবস্থিত ক্ষুদ্র 
_--বস্তগুলির প্রতি বেশী মনোযোগী হয়। এই দিক দিয়! শিক্ষা বলিতে বুঝায় কোনে! 
- সমগ্র পরিস্থিতির অর্থপূর্ণ অংশ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া। আংশিক প্রতিক্রিয়া 
-স্থত্রটি এই, “কোনো অবস্থার একটি অংশ বা উপাদানই কোনো কোনে! ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি 22 করিতে পারে, যদিও সমগ্র প্রতিক্রিয়া a? করিবার সম্পূর্ণ 
-অবস্থাটি উপস্থিত নাও থাকিতে পারে” 

(৪) দৃশ্য qi উপমান সূত্ৰ (Law of Assimilation or Analogy)? 
চতুর্থ নিয়মটি হইল সাদৃণ্ঠ অথবা উপমান নিয়ম। “এক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া হ্যাট 
হয়, তাহা অনুরূপ অবস্থা দ্বারাও VB হইতে পারে, যদিও পূর্বে সেই অবস্থা স্বভাবতঃ 
সেই প্রতিক্রিয়া a? করিত না” অতীতে যে সকল পরিস্থিতির কোনো! প্রতিক্রিয়া 
ঘটে নাই, সেইগুলি উহাদের সদৃশ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। যেমন নূতন . 
Para আবদ্ধ বিড়াল নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া, পুরাতন পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকাকালে 
oF যে সকল অঙ্গচালন। করিয়াছিল, তাহার অনুরূপ অঙ্গচালনা কৰে। . 

(৫) পঞ্চম গৌণ নিয়মটি হইল আনুষঙ্গিক পরিবর্তন নিয়ম (Law of 
Associated Shifting): এই নিয়মটি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নিয়মের অনুরূপ । একটি 
প্রতিক্রিয়া উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত একদঙ্গে উপস্থাপিত উদ্দীপকের দ্বারাও 
উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন পিঞ্ররাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল মাছের পাত্র দেখিয়া! উহা 
পাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। 


৬। চেষ্টা ও ভ্রমসংশোধনবাদের সমালোচন! 
গণ 


ধর্নডাইক্‌-এর শিক্ষণমতবাদ মনোবিগ্ভায় আলোড়ন eB করিয়াছে। IE 
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পরীক্ষা ও প্রয়োগের ভিত্তিতে তাহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। zerk প্রায়োগিক 
মনোবিগ্যায় ইহার মূল্য বা গুণ অপরিসীম । 

শিক্ষণে যে চেষ্টা করিতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার প্রথম চেষ্টায়ই যে 
শিক্ষণ ঘটে এমন নিশ্চয়তা নাই। পুনঃপুনঃ চেষ্টার ফলেই সাধারণতঃ শিক্ষণ ঘটিয়া 
থাকে। পুনঃপুনঃ চেষ্টার সার্থকতা পরবর্তী চেষ্টায় পূর্ববর্তী চেষ্টার সংঘটিত ভুল 
শোধরানো। ফলে সব ভুলগুলি সংশোধিত হইয়া শিক্ষণ ঘটে। থর্নডাইক্‌ শিক্ষপের 
এই স্বীকৃত পথটিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহায্যে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই 
মনোবিদ্যায় তাহার মস্ত অবদান। এই অতি সাধারণ কথা__“একবারে না পারিলে 
দেখ আর TH MTA বেলায় যেমন সত্য, পশুদের ক্ষেত্রেও তেমন সত্য । পত্তর 
শিক্ষণপদ্ধতিকে quite বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনো বিদ্ভায় 
যুগাস্তর we করিয়াছেন। 
Cat 

(১) এই মতবাদের প্রধান দোষ এই যে ইহা যান্ত্রিক (mechanical) | ইহাতে 
শিক্ষায় উদ্দেশ্যমূলকতার স্থান নাই । অথচ অনেক মনোবিদের মতে, বিড়াল প্রভৃতি 
উচ্চতর পশ্তরা তো বটেই, এমন কি প্যারামিসিয়া, অ্যামিবা প্রভৃতি Arena 
প্রাণীরাও অজ্ঞাত উদ্দেস্টপাধনের জন্য নৃতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে শিখে । অসংখ্য 
পুনরাবৃত্তি অথবা অস্থশীলনও নিরর্থক হয়, যদি শিখিরার ইচ্ছা না থাকে । আবার 
শিথিবার ইচ্ছা থাকিলে, একবার অন্থশীলনেও আশাতীত হুফল পাওয়া যায়। 

ম্যাকৃড়ুগ্যাল্‌, উড ওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিদ শিক্ষায় কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর ay 
প্রস্তুতি এবং AAG, WAH ইহাতে প্রচেষ্টার মধ্যে একাগ্রতা বা দৃঢ়তার স্থান স্বীকার 
করিয়াছেন। পিঞ্চরাবদ্ধ বিড়াল fracas বাহিরে আসিয়া খান্ত না পাওয়া পর্যন্ত 
একনিষ্ভাবে চেষ্টা করিয়া যায়। স্থতরাং উহার প্রচেষ্টা অন্ধ বা যাস্তিক নয়। চেতনা 
ও প্রত্তক্ষমূলক মনোযোগ, সুখ দুঃখ বেদনা প্রভৃতি মানসবৃত্তির সহিত ইহা RR? | 
অথচ থর্নডাইক্‌ যেন বলিতে চান যে শিক্ষায় এই সকল উচ্চতর মানসবৃত্তির কোনো 
স্থান ate | 

(২) চেষ্টাও ভুল করিতে করিতে ক্রমশঃ ভুল কমিয়া যায়। কিন্তু নিছক 
যাস্ত্রিকভাবে অথৰা আপনা-আপনি ভুলগুলি শোধরায় না। চেষ্টা ও ভুলের ফলাফল 
অনেকটা নির্ভর করে প্রাণীর দৈহিক-মানসিক অবস্থার উপর। কোনো পরি- 
স্থিতিতে হয়ত ভুলগুলি প্রাণীকে এমন বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে, যে উহা অন্ধভাবে একই 


১৪৮ মনোবিদ্ধ 


ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইতে থাকে । মাহুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে শাস্তি ভুল 
সংশোধনের পরিবর্তে আরও বদ্ধমূল করিয়া দেয়। 

(৩). থর্নভাইক্‌ ধরিয়া লইয়াছেন যে শিক্ষা কতকগুলি পরম্পর-বিচ্ছিন্ন ঘটনার 
সংযোগ মাত্র। কিন্তু শিক্ষা একটি সমগ্র ব্যাপার । ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র 
রূপটির জ্ঞান বা চেতনা আবশ্তক। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল খাচাটি এবং উহার 
বাহিরে স্থাপিত খাগ্য পরস্পর-বীচ্ছন্নভাবে দেখে না, কিন্ত সে দেখে ক্কুধা-খাদ্য-খাচা 
প্রভৃতির সমন্বয়ে একটি সমগ্র পরিস্থিতি | 

(৪) থর্নভাইক্‌-উভাবিত নিয়মগুলিও অনেকাংশে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 
যেমন ফলসংক্রান্ত নিয়মের সহিত aes দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য নাই । সাফল্য- 

জনিত সন্তোষ বা পুরস্কার এবং অসাফলাজনিত বিরক্তি বা শান্তি বিড়াল, ইঁদুর, 
প্রভৃতি গ্রাণীতে উচ্চতর মানসবৃত্তির আরোপ করে। 


৭। ওয়াট সন্-এর শিক্ষণ-মতবাদ 


ওয়াট সন্‌ বলিয়াছেন যে শুধু অন্থশীলন বা পৌনঃপুনিকতা এবং সাশ্প্রতিকতা, 
এই দুইটি নিয়ম দিয়াই শিক্ষা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তাহার মতে শিক্ষার 
ব্যাখ্যায় চেতনা বা মন-প্রভাবিত মানসবৃত্তি স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 
€পৌনঃপুনিকত সূত্রের প্রয়োজন এই যে ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার তুলনায় সফল 
প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা, বেশী, কারণ প্রত্যেক প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি হয় সাফল্যলাভে, 
অথচ এই ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রতি চেষ্টায় না ঘটিতে পারে। এই কারণেই বার বার 
চেষ্টার ফলে সাফল্য লাভ হয়। আবার যে চেষ্টায় সাফল্য লাভ. ঘটে, তাহা 
WARTE বটে, কারণ সকল প্রতিক্রিয়াই সর্বশেষ চেষ্টা। সেই কারণেও সফল 
প্রতিক্রিয়া স্থায়িত্বলীত করে এবং বিফল প্রতিক্রিয়ার বিলোপ ঘটে 1 


ওয়াট TNT মতের সমালোচন। 


পক্ষান্তরে টম্‌মন্‌ অঙ্ছীলন এবং সাম্পরতিকতা নিয়ম অপেক্ষা ফল-সংক্রান্ত 


নিয়মকে প্রধান বলিয়া মনে করেন। খর্নভাইক্‌ wa এই নিয়ম দুইটিকে ফল-সংকান্ত 
নিয়মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন। 


টম্দনূ, ওয়াটঅনীয় মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে ফল-দংক্রান্ত নিয়মকে বাদ দিয়া শুধু অনুশীলন এবং সাম্প্রতিকতা নিয়মের সাহায্যে 


শিক্ষণ 382 


শিক্ষার ব্যাখ্যা হইতে পারে না। সফল ক্রিগ্নাগুণি যে নর্বাধিক পুনঃগুনঃ ঘটিবে 
এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। হয়ত একই ভুল প্রতিক্রিরার বহুবার পুনরাবৃত্তি 
ঘটতে পারে এবং এই ভুলটি বার বার ASS হইবার ফলে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে 
পারে। আবার সাম্প্রতিকতাই যদি শিক্ষণের মূল-কারণ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি 
পূর্ববর্তী ভুল ক্রিয়া সাম্প্রতিক হওয়ায় পুনঃপুনঃ অন্থষ্ঠিত হইবে । উপরন্ত শেষ সফল 
ব। শুদ্ধ ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক হওয়ায় পরবর্তী পরাক্ষায় প্রথমেই উহা অন্থষ্ঠিত 
হওয়া উচিত এবং অপাশ্প্রতিক ভুল fara সময়ক্ষেপ হওয়া উচিত নয়। os শুরু, 
অন্থশীলন বা সাশ্রুতিকতা শিক্ষণের মুল কারণ হইতে পারে না। ফল-সংক্রান্ত , 
নিয়মের সহিত উহাদের যুক্ত করা দরকার। মঠাক্ডুগযাল, FEA প্রভৃতি 
মনোবিদেরা থর্নডাইক্‌ এবং ওয়াট অন্এর মতবাদকে যান্ত্রিক এবং বিরত বলিয়া 
সমালোচনা করিয়াছেন | 


৮। সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ 
( Conditioned Reflex Theory ) 


atoza (Pavlov), বিচ.টিরিও (Bechterev) প্রভৃতি রুশ বিজ্ঞানীরা এবং 
ল্যাশংলি ও ওয়াট ন্‌ প্রভৃতি চেষ্টতবাদীরা শিক্ষণকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তরপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। উদ্দীপক স্বভাবতঃ যে প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে তাহাকে বলে সরল বা 
নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত (Simplo, Unconditioned Reflex) যেমন মাংসের সহিত . 
জিহ্বার সংস্পর্শে কুকুরের লালা-নিঃসরণ প্রতিবর্ত ঘটে, অথবা জোর wiena 
শুনিবামাত্র শিশু ভয়ে চমকাইয়া ওঠে। কুকুরের জিহ্বার সহিত মাংশ-সংস্পর্শের 
ঠিক পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে যদি কয়েকবার একটি ঘণ্ট। বাজানো হয়, তবে ঘণ্টার শব্দ 
শুনিবামাত্র কুকুরের লালা নিঃদরণ হইতে থাকে । অথবা জোর আওয়াজটি হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে যদি কয়েকবার শিশুকে একটি সুন্দর খেলনা দেওয়া! হয়, তবে সুন্দর 
খেলনাটি দেখিবামাত্র শিশু ভয়ে চমকাইয়া ওঠে। এই দুইটি স্থলে ঘণ্টার শব্দ 
শুনিয়! যে লাল! নিঃসরণ এবং সুন্দর খেলনা দেখিয়। যে ভয় উৎপন্ন হয়, তাহা 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত | 

এই মতে শিক্ষা! একপ্রকার সাপেক্ষ প্রতিবর্ত। শুধু যে মন্তয়েতর প্রাণীদের 
শিক্ষাই এইরূপ, তাহা নয়। মানুষের শিক্ষা, এমন কি সকল উচ্চতর মানস fan’, 
সাপেক্ষ প্রতিবর্তরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। প্যাতূলো, Rowe প্রভৃতি eq 


Sid. মনোবিদ্া 


বিজ্ঞানীদের গবেষণা উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্ত 
ক্রাস্নোগরক্ষি, মিস মীতির, ওয়াটসন্‌, ল্যাশলে প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ শিশুর শিক্ষণ 
বিষয়ে পরীক্ষা ও প্রয়োগ করিয়া, মানুষের শিক্ষাও যে মূলতঃ সাপেক্ষ প্রতিবর্তই, এই 
মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন । 
শিশুর স্বাভাবিক কৌতুহল অথবা জানিবার SIFF নৃতন বা অজ্ঞাত বস্তুতে 
জাগাইয়া তোলা যায়। যে বস্তুতে শিশুর স্বাভাবিক Sezer আছে, উহার সহিত, 
যাহাতে শিশুর স্বাভাবিক BaF নাই, সেই বস্তুর, অঙ্্যঙ্গ-স্থাপনই এই মতে 
শিক্ষণের স্বরূপ । যেমন শিশু পাখী কি তাহা জানে, কিন্ত ‘পাখী’ নামটি জানে না। 
তাহাকে একটি পাখী দেখাইয়া, যদি কয়েকবার বলা হয় এইটি পাখী,’ তবে তাহার 
পক্ষে পাখী কথাটি শিক্ষা করা সহজ হয়। এই ক্ষেত্রে শিশুর ‘পাখী’ কথাটির শিক্ষা 
পাখী বস্তুটির পূর্বজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত মতে সকল শিক্ষাই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত। উচ্চতর শিক্ষার সহিত 
সহজ বা সরল শিক্ষার পার্থক্য শুধু জটিলতর এবং সহজতর সাপেক্ষ প্রতিবর্তের . 
পার্থক্য a নিয়মে শিশু ‘পাখী’ কথাটিকে পাখীর জ্ঞানের সাপেক্ষ করিয়া শিক্ষা 


করে, সেই নিয়মেই নিউটন্‌ তাহার মাধ্যাকর্ষণ we অথবা শঙ্কর তাঁহার atasat 
শিক্ষা করিয়াছেন। 


সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের সমালোচনা! 


সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের গুণ এই যে ইহা থর্নভাইক্‌-এর ফল-সংক্রান্ত নিয়মের 
সাহাযা লয় না, সুতরাং উচ্চতর মানসবৃত্তির উপর নির্ভর না করিয়াই শিক্ষার ব্যাখ্যা 
করিতে পারে। কিন্ত থর্নভাইক্‌-প্রবন্তিত অনুশীলন এবং উহার সহকারী 
সাম্প্রতিকতা নিয়মটিকে এই মত স্বীকার করে। সাপেক্ষ উদ্দীপক যদি নিরপেক্ষ 
উদ্দীপকের সহিত পুনঃপুনঃ উপস্থাপিত হয়, তবেই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটিতে পাঁরে। 
প্রায়োগিক মনোবিদ্যায় সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। 
এই গবেষণা শিশু-শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগাস্তর ঘটাইয়াছে। পূর্বে শিক্ষা ব্যাপারটি অস্পষ্ট 
ছিল। কিন্ত বর্তমানে ইহা যে স্পষ্টতর হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে সাপেক্ষ 
গ্রতিবর্তবাদের অনস্বীকার্য প্রভাব । শিক্ষায় অনুষঙ্গ ক্রিয়া করে, সন্দেহ নাই। 
শিশুর শিক্ষা যে মূলতঃ কতকগুলি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যাঁসরপ স্থায়ী 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গঠন, তাহা সাম্প্রতিক মনোবিদ্ার একটি Pee সত্য। মেধাবী 


শিক্ষণ ' ১৫১, 
শিক্ষার্থী সহজেই সাপেক্ষ প্রতিষর্ত করিতে পারে, কিন্তু মন্দধী শিক্ষার্থী পারে না। 
তাহা ছাড়া, শিক্ষা যে শিক্ষকের আয়ত্তাধীন, সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ সেইদিকে 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে । এই মতবাদ দেখাইয়াছে, ইচ্ছানুরূপ: 
শিক্ষাপরিস্থিতি 22 করিয়া আশাহুরূপ শিক্ষাফল লাভ করা যায়। 

কিন্তু সাপেক্ষ গ্রতিবর্তবাদের এই যে দোষ ইহা যাল্বিকতাবাদ। ইহা শিক্ষার্থীর 
ইচ্ছা, আকর্ষণ, মনোযোগ প্রভৃতি উচ্চতর মানসৰৃত্তিগুলিকে যথাযোগ্য স্থান দেয় না। 
শিক্ষার্থী যদি না শিখিতে চায়, অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগ না দেয়, তাহা 
হইলে শিক্ষা কোনো গ্রকারেই সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, সকল উদ্দীপকই যে সাপেক্ষ 
হইতে পারে, এমন নয়। এমন কতকগুলি উদ্দীপক আছে, যাহা অন্য উদ্দীপক 
পরিবর্তে কাজ করিতে পারে না। যেমন, মায়ের উপর শিশুর স্বাভাবিক টান বা 
আকর্ষণ থাকে, কিন্তু মায়ের সহিত যাহাকে দেখে, শিশু তাহাকেই মায়ের মত. 


ভালবাদিতে শিখে না। 


>|. পরিজ্ঞানবাদ (Insight Theory) 
গেস্টান্ট, মনোবিগ্ভার মতে শিক্ষা শুধু অন্ধ al আকস্মিক চেষ্টা ও ভুলের যাঞ্লিক 
ফল নয়, অথবা সাপেক্ষ প্রতিবর্তও নয়, কিন্ত একটি'সমগ্র শিক্ষণীয় পরিস্থিতির 
পরিজ্ঞান (insight) | অথবা শিক্ষা শুধু চেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের ক্রমিক ফল নয়,. 
কিন্ত সমগ্র পরিস্থিতির দ্রুত ও এককালীন পরিজ্ঞান-ফল। 


কোয়েলীর-এর গবেষণা 

ক্যানারি দ্বীপে অবস্থিত গবেষণাগারে কোয়েলার্‌ (Kohler ) পরীক্ষা 
করিয়াছেন, কি প্রকারে Petia ATF করেবা শিখে। তিনি লক্ষ্য 
করিয়াছেন যে সমস্তার সমাধান করিতে গিয়া, উহাদের বিশৃঙ্খল চেষ্টার 
আকস্মিক অবমান হয় সমস্তার পরিজ্ঞান অথবা অন্তদৃষ্টির ফলে, কিন্তু চেষ্টা ও ভ্রম 
সংশোধনের ফলে ক্রমশঃ হয় না। 

কোয়েলার্এর পরীক্ষাধীন একটি শিল্পাঞ্ধী খাবার নাগাল পাইতে ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা বৃথা চেষ্টায় হয়রান হইতেছিল। সে হয়ত হঠাৎ দেখিল, খাবারের নাগাল 
পাইবার উপযোগী একটি লাঠি মাটিতেই পড়িয়া আছে। আবার কোনো Fia) 
হয়ত হঠাৎ দেখিল, যে কঙ্ছলটি খীচায় পড়িয়া আছে, তাহাই খাগ্যের নাগাল পাইবার; 


মনোবিদ্যা 
১৫২ 


soa) কোঁয়েলার্‌এর তৃতীয় AT আরও চমকপ্রদ । RANDA নাগালের 
বাহিরে, অনেক উঁচুতে, কল! ঝুলিতেছিল। নে দুইটি পৃথক লাঠি দিয়া এ কলা 
উানিয়া লইবার বৃথাই চেষ্টা করিল, কারণ পৃথকভাবে লাঠি দুইটি কলা নাগাঁল 
পাইবাঁর পক্ষে ছোট । খাগ্যলাভে বিফল হইয়া সে লাঠি দুইটি aza অনেকক্ষণ 
উদ্দেশ্যহীনভাবে খেল! করিতে লাগিল । এইরূপ করিতে করিতে, সে হঠাৎ একটি 
লাঠি অপরটির প্রান্তে জুড়িয়| দিয়া কলা টানিয়া লইল। অর্থাৎ সে এতক্ষণ লাঠি 
ছুইটিকে সমগ্র পরিস্থিতির অংশরূপে দেখে নাই, দেখিয়াছে পৃথক পৃথক ভাবে | 
এই বার দুইটি যুক্ত লাঠি কিরূপে কলার দুরত্ব অতিক্রম সম্ভব করে তাহাই 
আবিষ্কার করিল। 
পরিজ্ঞান বা ইন্সাইট, দ্রুত এবং এককালীন শিক্ষ] | ইহা Aca ধীরে বা 
ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয় না।* পরিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বস্তগুলির 
বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে । ফলে, যে বস্তুটি প্রতাক্ষের পশ্চাদ ভূমিতে (ground) ছিল, 
তাহাই উহার কেন্দ্রে মূর্ত (figure) হইয়া ওঠে। যেমন তৃতীয় গবেষণায় খাগ্যের 
নাগাল পাইবার অন্থপযোগী পৃথক লাঠি দুইটি প্রত্যক্ষের কেন্দ্রে থাকিলে, উহাদের 
, পারস্পরিক aata, অর্থাৎ লাঠি দুইটি যে আলাদাভাবে ছোট এবং যুক্তভাবে বড় 
এই জ্ঞান, প্রতাক্ষের পশ্চাদভূমিতে থাকে । কিন্তু পরিজ্ঞানের ফলে ইহাই প্রতাক্ষের 
কেন্দ্র অধিকার করে। ইহা বিদ্যুতের মত হঠাৎ উদ্ভাসিত হয় এবং সমগ্র জমস্তাটির 
উপর আলোকপাত করে। পরিজ্ঞান নূতন আবিষ্কারের weet) ইহা নব 
উন্মেষশালিনী চেতনা । উদ্ভাবনশালী পরিজ্ঞানের আসল রূপ হইল ইহার তড়িৎ 
গতিতে প্রকাশ (illumination) | 


পরিভ্ঞানবাদের সমালোচনা 

পরিজ্ঞানবাদ উপরোক্ত দুইটি মতবাদ অর্থাৎ চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন এবং সাপেক্ষ 
প্রতিবর্তবাদ হইতে মূলতঃ ভিন্ন। ওঁ মত দুইটি অনুঙ্গবাদের উপর ais) 
চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধনবাদ এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাঁদ শিক্ষা পরিস্থিতিকে সমগ্ররূপে 
গ্রহণ না করিয়া, উহার অংশগুলি পৃথক করিয়া লয়। গিঞ্চরাবন্ধ gals বিড়াল 
জানে না যে তাহাকে পিঞ্চরের বাহিরে আসিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধা মিটাইতে 
হইবে | মে শুধু Eats অন্ধ আবেগে, একটির পর আর একটি অঙ্গচালনা করে এবং 


যে অঙ্গচালনা আন্যাজে ঢিল মাঁরিবার মত লক্ষ্যে লাগিয়া যায়, তাহাই যান্ত্রিক নিয়মে 
টিকিয়া থাকে | 


শিক্ষণ ১৫৩ 


এই কারণে বলা যায়, চেষ্টা ও ভুল সংশৌধনবাদ শিক্ষাকে একটি পাঁর- 
মাণবিক ব্যাপারে পর্যবসিত করে। কতকগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্ন পৃথক পরমাণুর 
সংযোজন ও বিয়োজনে জড়বস্ত উৎপন্ন হয়, তেমনই কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন পৃথক 
চেষ্টার সংযোজন ও বিয়োজনে শিক্ষা ঘটে। পরিজ্ঞানবাদ এই মনোবৈজ্ঞানিক 
পরমাণুবাদের বিরোধী | এই মতে শিক্ষা-পরিস্থিতি একটি সমগ্র বা গোটা বস্তু। 
সমগ্রের যে কোনো অংশ পরিবর্তিত হইলে অন্ান্ত অংশগুলির পরিবর্তন হয়। 
পরিজ্ঞান-বাঁদ উপরোক্ত দুইটি মতের মত Tes নয়। ইহাতে উচ্চতর মানসবৃত্তির 
স্থান আছে। কিন্তু পরিজ্ঞানবাদও প্রায়োগিক । ইহা হ্বার্দাইমার্‌, কোয়েলার্‌, 
কফ-কা প্রভৃতি গেস্টান্ট, মনোবিদ,গণের গবেষণায় সমৃদ্ধ । 

কিন্ত উপরোক্ত শিক্ষা-মতবাঁদ দুইটি যে একেবারে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হয় 
না। পরিজ্ঞান তড়িৎ্গতিতে হয় স্বীকার করিলেও, ইহার প্রস্তুতি হিসাবে পরীক্ষা ও 
ভ্রম গ্রয়োজনীয়। যে শিম্পাঞ্তীটি দুইটি লাঠি জোড়া দিয়া কদলী সংগ্রহ করিতে 
শিখিল, সে উহা হঠাৎ শিখে নাই। পূর্বে সে পৃথক লাঠি দুইটি দিয়া চেষ্টা 
করিয়াছে। সুতরাং চেষ্টা ও ভ্রমের মধ্য দিয়াই এ শিল্পা্জীকে শিক্ষা sick অগ্রসর 
হইতে হইয়াছে। বিশেষ এই, চেষ্টা ও ভ্রম অন্ধ আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় 
নাই, কিন্ত প্রথম "হইতেই একটি সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত 
হইয়াছে। 

পরিজ্ঞান শুধু যে Tey P (insight) তাহা নয়, কিন্তু পশ্চাৎদৃষ্টি (hindsight) 
এবং সম্মুখদৃষ্টিও (foresight) বটে। ইহাতে সমগ্র পরিস্থিতির অগ্র ও পশ্চাত্দৃষ্ট 
বহিয়াছে। 


উপসংহার 


শুধু চেষ্টা ও ভ্রমংশোধন এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তে সয় ও শক্তির অপচয় হয়। 
শিক্ষা পরিস্থিতি না বুঝিয়া শুধু বোকার মত এলোমেলো! চেষ্টা করিয়া যাওয়া 
ক্ষতিকর । অবশ্য দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুই যন্ত্রের মত করিতে হয়। sets- 
গতিক ক্রিয়াগুলির শিক্ষায় হয়ত প্রথম মতবাদ দুইটির সমর্থিত শিক্ষাপ্রণীলী যথেষ্ট 
সহায়তা করে। কিন্তু যে সকল শিক্ষায় মনোমোগ, ইচ্ছা, আকর্ষণ, বুদ্ধি প্রভৃতি 
উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলির প্রয়োজন, তাহাতে প্রথম মতবাদ দুইটির atete বিষয়ে 
সন্দেহ আছে।। 3 i 


mn মনোবিদ্যা 


স্কট -এর গবেষণাফল উদ্ধৃত করিয়া ইউয়ার_ (Ewer) পরীক্ষা ও ভ্রমবাদ, 
অনুকরণবাদ এবং চিন্তনবাদ, এই তিনটি শিক্ষাপদ্ধতির তুলনা কৰিয়াছেন। কোনো 
বিশেষজ্ঞের হাঁতেকলমে কাজ দেখিয়া, উহা করিবার চেষ্টাকে অনুকরণ পদ্ধতি 
বলে। এই পদ্ধতিতে অযথা সময় ও শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। কিন্তু ইহার 
দোষ এই যে ইহা শিক্ষার্থীর স্বাধীন চেষ্টাকে ব্যাহত করে। চিন্তন পদ্ধতি শিক্ষণীয় 
পরিস্থিতির প্রত্যেকটি অংশের সহিত অপরাপর অংশের সম্বন্ধ বুঝিয়! শিক্ষার পদ্ধতি । 
এই পদ্ধতি মূলতঃ পরিজ্ঞান পদ্ধতির অনুরূপ | = | 
ইউয়ার্‌ দেখাইয়াছেন যে কোনো যান্ত্রিক ধাঁধার সমাধানে পরীক্ষা ও ভ্রম 
- পদ্ধতিতে যদি আট ঘণ্টা লাগে, তাহা হইলে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে লাগে দুই ঘণ্টা এবং 
তৃতীয় পদ্ধতিতে মাত্র আধ BBY | উপসংহারে আরও বলা যায় যে, শিক্ষা পদ্ধতি 
শুধু সংযোগ অন্যঙ্গের (law of contiguity) উপর নির্ভর না করিয়া সাদৃশ্য অনুষঙ্গের 
(law of similarity) উপরও নির্ভর করে। যাহাতে শুধু যান্ত্রিক নিয়মই কাজ করে 
না, বুদ্ধিপূর্বক শিখিবার নিয়মও কাজ করে, সেই শিক্ষা-পদ্ধতিই ফলপ্রস্থ। এই 
দিক দিয়া বিচার করিলে, পরীক্ষা ও ভ্রমমংশোধনবাদ এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ 
গ্রহণীয় নয়, কারণ এই দুইটিতে সংযোগ অন্বঙ্গই প্রাধান্য লাভ :করে। 
এই দোষ হইতে মুক্ত। 
| ১০। শিক্ষার গতি 
শিক্ষা নিয়মিত হারে অগ্রসর হয় না। প্র 


পরিজ্ঞানবাদ 


থমে দ্রুত পরে শিথিল, আবার ws. 


aiman প্রতি মিনিটে 


| অনুশীলনের sree 


২১ নং চিত্র_তারবাতায় বর্ণ গ্রহণ ও প্রেরণ শিক্ষার গতি 


আবার শিথিল, এইরূপ বিভিন্ন হারে শিক্ষণের গতি চলিতে থাকে । আবার 


g শিক্ষণ oe 


মাঝে মাঝে ইহার গতি থামিয়া গিয়া, এইভাবে চলিতে থাকে। তৃতীয়তঃ, একই 
বস্তুর শিক্ষণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ পরিলক্ষিত হয়। উৎসাহ এবং মনোযোগের 
পার্থক্যই ব্যক্তিগত ভেদের কারণ। 

থনডাইক্‌-এর চবিবশটি পরীক্ষায় পিঞ্রাবদ্ধ বিড়ালের লক্ষ্যে পৌছাইতে যে সময় 
লাগিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে সময় কমিয়া যাইবার পরিবর্তে যে সময় বাড়িয়া গিয়াছিল 
এবং কোনো কোনো উপযুপরি পরীক্ষায় যে সময়ের কোনো নড়চড় হয় নাই--এই 
ঘটনাগুলিতে শিক্ষাগতির প্রথম দুইটি লক্ষণ দেখা যাইবে। 

ব্ৰায়ান্‌ ও হাটার্‌ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শিক্ষণের ফলে তারবার্তায় বা টেলিগ্রাফে 
প্রতি মিনিটে কতগুলি বর্ণ গ্রহণ বা প্রেরণ করা aia) তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া: 
কলিন্স্‌ ও ড্রিভার, শিক্ষণগতি ২১নং রেখাচিত্রে উপস্থাপিত করিয়াছেন ।১ 


শিক্ষার “মালভূমি? 

শিক্ষার রেখাচিত্রে আরম্ভকালে Ge উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই উন্নতির গতি 
ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে । উন্নতির একটি সীমায় পৌছিবার পর অধিকতর 
উন্নতি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই স্তরটিকে বলা হয় শিক্ষার মালভূমি (Plateau 
of Learning) থবা কিটজন্এর ভাষায় নৈরাশ্ঠের মালভূমি । ' উৎসাহের অভাব, 
দৈহিক অবসাদ, চেষ্টার অভাব, অমনোযোগ প্রভৃতি কারণে এই অচল অবস্থার স্থষ্টি 
হয়। ইহা! কাটাইয়া উঠিতে হইলে, উপযুক্ত সময়ে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয়। 
এই সঙ্কটকাল উত্তীৰ্ণ হইবার জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য আবশ্তক। শিক্ষার ‘মালভূমি’ 
আর একটি কারণেও ঘটিতে পারে, যেমন ইহাই হয়ত অনুস্থত প্রণালীতে, শিক্ষার্থীর 
বয়স ও মস্তিফের শক্তি অনুসারে, শিক্ষা-সীমা (physiological limit) | 


agp শিক্ষা বা শিক্ষায় সময় ও শম সংক্ষেপ 
১২। পশুর এবং মানুষের শিক্ষণ 


খর্নডাইক্‌, হব হাউস্‌, কোয়েলার্‌, MEL প্রভৃতি মনোবিদ, প্রধানতঃ মনস্তেতর 
ers বা গ্রাণীতে তাহাদের শিক্ষা-গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। অন্যদিকে 


১১। 


১ এম্‌, কলিন্স্‌ আযাও জে, 'ডিভার্‌_এক্সপেরিমেন্টাল সাইকলজি_পৃ$ ২২৭ 
- ২ এই খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদ, প্রথম অনুচ্ছেদ HET | 


১৫৬ 


মনোবিদ্যা 


ওয়াট সন, ল্যাশ.লে প্রভৃতি শিক্ষামতবিশারদগণ শিশু এবং সাবালক মান্ষের উপরও 
তাঁহাদের পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছেন | 

FIST প্রাণী এবং মান্ষের শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রকাঁরগত ভেদ নাই বলিয়াই 
বিশিষ্ট মনোবিদগরণের অভিমত । উহাদের শিক্ষা-পদ্ধতির পার্থক্য পরিমাণগত। 

শনুষ্েতর প্রাণীর শিক্ষী-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল এবং অনুন্নত । কিন্ত মানুষের 
শিক্ষা-পদ্ধতি অধিকতর জটিল এবং উন্নত। পশু বা প্রাণীর তুলনায় মানুষের শিক্ষা- 
পদ্ধতির উত্বকর্ষের কারণ মানুষের মানসিক, দৈহিক প্রভৃতি সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ। 

(১) পশুর তুলনায় মানুষের নার্ভতন্ত্র উন্নত। তাঁহার মস্তি দ্ধ অধিক পরিণত 
এবং বিকশিত। কাজেই মানুষের ক্ষেত্রে, শিক্ষণীয় বিষয়ের মধো যে উচ্চতর ও 
HSI অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়, পশুদের ক্ষেত্রে তাহ]! হয় না। 

(২) মস্তিফ-বিকাশের সহিত মানুষের বুদ্ধি অধিকতর বিকশিত। স্থতরাং 
তাহার পর্যবেক্ষণশক্তিও উন্নততর | মানুষ প্রত্যক্ষ বস্তুর যত দিক পর্যবেক্ষণ করিতে 
পারে, teal ব প্রাণীরা তত দিক পর্যবেক্ষণ করিতে পারে না। 

(৩) সমস্তার সমাধানে aiaa অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পারে এবং সমন্তার 
বিভিন্ন অংশ নিজ আয়ত্তে আনিয়া উহার waa হইতে পারে, কিন্তু পশুর 
পারে না। 

(৪) সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই ভাষা ব্যবহারে লক্ষম। নাম, সংখ্যা, প্রভৃতি 
প্রতীকের সাহায্যে মানুষ শিক্ষীকার্ধ অধিকতর সংক্ষেপে ও ahoia পরিচালন! 
করিতে পারে। : 

(৫) মানুষের কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মাঁনসবৃত্তি উন্নত হওয়ায়, wey 
অতীত ও Shiga গর্ভে নিহিত বস্তু সম্বন্ধেও শিক্ষালাভ করিতে পাঁরে। কিন্ত 
WITT প্রাণীর! শুধু উপস্থিত বিষয়ে শিক্ষালাভেই সমর্থ। 


১৩। শিক্ষণের প্রধান অঙ্গ 


(১) শিক্ষণের প্রধান অঙ্গ হইল জিজ্ঞাস! বা জানিবার ইচ্ছা। এই জিজ্ঞানা, 
কৌতুহল বা BAA দেখা দেয় প্রথমতঃ অভাব বা প্রয়োজন বোঁধে। ইহা সকল 
প্রাণীরই একটি আদমা স্বভাব বা প্রক্কৃতি। অবশ্ত উড্‌ওয়ার্থ, প্রভৃতি মনোবিদ, মনো- 
বিদ্ধাকে ক্রিয়াত্মক (dynamic) বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মনে শিক্ষার 
মূল উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা বা জানিবার ইচ্ছা নয়, কিন্ত কোনো কার্যকরী ফল লাভ করা। 


শিক্ষণ SE 


(২) শুধু জানিবার শুৎসুক্যই যথেষ্ট নয়। Sexes মিটাইবার উপযোগী ইচ্ছা, 
সঙ্কল্প বা প্রস্তুতিও আবগ্তক | ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের অভাবে শিক্ষার বাসনা মনে উঠিয়া 
মনেই লীন হইয়া যায়। j i 

(৩) জানিবার প্রয়োজন বোধ হইতে আসে পর্যবেক্ষণ বা IA । 
শিক্ষণীয় পরিস্থিতি সাধারণতঃ জটিল অবস্থায় থাকে । এই পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশ- 
গুলিকে উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ না করিলে, উহার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব 
হয় না। ‘ 

(৪) সার্থক পর্যবেক্ষণের সহিত মনোযোগও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত । 
পরিস্থিতিকে মনোযোগ দিয়া পর্যবেক্ষণ না করিলে উহার প্রধান এবং গৌণ 
অংশগুলির পাথক্য স্পষ্টডবে বুঝা সম্ভব নয়। 

(৫) শিক্ষণীয় পরিস্থিতি জটিল হইলে, পর্যবেক্ষণ ও মনোযোগের সহিত শিক্ষণ 
চেষ্টার পুনরাবৃত্তি বা অন্ুশীলনও দরকার | 

(৬) arate, আকর্ষণ প্রভৃতি অঙ্গগুলি অনুশীলনে প্রাণ ও শক্তিমঞ্চার করে | 
চেষ্টায় স্ুফললাভ হইলে, চেষ্টা আরও বলবত হইয়া শিক্ষা-কার্যকে অগ্রসর করে। 
কিন্তু প্রত্যেক চেষ্টাই বৃথা হইলে, উহাতে শক্তি থাকে না। 

(৭) অন্থশীলনের বলাধানকারী অঙ্গ পুরস্কার এবং শান্তি । চেষ্টা বৃথা হইলে, 
অসন্তোষ বা শান্তি এবং উহার সাফল্যে, সন্তোষ বা পুরস্কার আসে। 


r: 


Exercise 


1. Define learning. Why are animals used in experiments on 
learning ? (Ans.—pp. 140-141) 

শিক্ষা কাহাকে বলে? শিক্ষা-প্রয়োগে পশু ব্যবহৃত হয় কেন? 

2. Critically expound Thorndike’s Trial and Error method of 
Jearning. (Ans.—pp. 142-148) 

থর্নাইক্‌-এর শিক্ষা সম্বন্ধে চেষ্টা ও ভ্রম-সংশোধন মতবাদ আলোচন! কর। 


3, Explain and criticise the Conditioned Reflex theory of learning 
S 


(Ans.—pp, 149-151 
শিক্ষা সম্বন্ধে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের আলোচনা কর। om 


১৫৮ মনোবিদ্যা 


4. What is learning by insight ? Is learning by insight 7 Discuss. 

(Ans.—pp. 151-154) 

পরিজ্ঞীনমূলক শিক্ষা কাহাকে বলে? পবিজ্ঞানের ফলে শিক্ষা ঘটে কিনা 
আলোচনা কর। ‘ 

5. Compare the different theories of learning. Which of these 

appears to you to be the most satisfactory ? Discuss. 
(Ans. pp. 140-154) 
বিভিন্ন শিক্ষা-মতবাদগুলির তুলনামূলক বিচার কর। ইহাদের মধ্যে কোন্টি 
সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক ? 


নবম পরিচ্ছেদ 


ব্যক্তিত্ব; ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ ও পরিমাপ 


Personality 


ব্যক্তিত্বের কারণ এবং জাতিরূপ 


( Factors and Types of Personality) 
১। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা 


পার্সন্তালিটি কথাটির উৎস ল্যাটিন “পার্সনা” (persona), অর্থাৎ অভিনয়ে ব্যবহৃত 
মুখোস (Mask)! এই অর্থে ব্যক্তিত্ব বলিতে আসল ব্যক্তিকে বুঝায় না, বুঝায় 
ব্যক্তির নকল বা মিথ্যা রূপ। পরবর্তীকালে “পার্সনা"র অর্থ হইয়া দাড়ায় নাটকের 
অভিনেত। বা কুশীলবগণ ( Dramatis Personae )। এই অর্থেও ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির 
আমল রূপকে না বুঝাইয়া নাটকে অভিনীত রূপ বুঝায়। 

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞার অন্ত নাই। ভ্যাল্‌পোর্ট (Allport) ব্যক্তিত্বের প্রায় পঞ্চাশটি 
সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির একটি সর্বাস্তর্ভাবী স্বভাব । ব্যক্তির 
এমন কোনো প্রকাশ বা ধর্ম নাই যাহা তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়ে না। তাই 
ব্াক্তিত্বের সংজ্ঞা-নিরূপণ করা দুরহ ব্যাপার | 

মনোবিষ্ভার মতে ব্যক্তিত্ব একটি নিক্ষিয় সত্তা মাত্র নয়। ব্যক্তিত্ব সর্বদা আঁচরণ 
বা ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি কি করে অথবা কিরূপে সক্রিয় হয় তাহাই 
ব্যক্তিত্বের জ্ঞাপক । ব্যক্তিত্ব যে সকল ক্রিয়ায় বা গুণে প্রকাশিত হয় উহাদের 
সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব। 

ব্যক্তিত্বের শেষোক্ত অর্থ বুঝাইতে গিয়া Solent বলিয়াছেন, “ব্যক্তির 
আচরণের সমগ্র রূপটিই তাহার ব্যক্তিত্ব ( Total quality of an individual’s 
behaviour )” 1১ কিন্তু আচরণের বা গুণাবলীর সমষ্টি বলিতে পরম্পর-বিচ্ছিন্ন 
কতকগুলি গুণ বা ধর্মের যোগফল বুঝায় না, বুঝায় উহাদের Bay বা সমগ্রতা। 
ব্যক্তিত্ব এমনই একটি বস্তু যাহা ব্যক্তির বহুমূখী প্রকাশগুলিকে একই ব্যক্তিত্বের 
প্রকাশরূপে গ্রথিত করে। 
১ উভ্জার্বজাও সরুইস_লাইকলজি, পৃঃ ৮৭ 


| 
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ওয়াট্পন প্রভৃতি চেষ্টিত মনোবিদ্গণ (behaviourists) উডওয়ার্থ প্রভৃতির মত 
ব্যক্তিত্বের সক্রিয়ত! স্বীকার করেন। শুধু এইটুকু স্বীকার করিয়াই তাঁহার! A হন 
না, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে উহার সক্রিরতা বা চেষ্টিতের সহিত অভিন্ন এবং সমার্থক বলিয়া 
মনে করেন। তাহাদের মতে উদ্দীপকের সংস্পর্শে অঙ্গীর (organism) প্রতিক্রিয়া 
সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব। এই প্রতিক্রিয়ার কাজ হইল অঙ্গীর সহিত পরিবেশের উপযোজন 
(adaptation), আবার উপযোজনের মধ্যস্থ ( medium ) হইল নার্ভতন্ব। ওয়াট্‌সন- 
এর মতে ব্যক্তিত্ব বলিতে কোনো প্রকার মানন এঁকা বুঝায় না, কিন্তু বুঝায় উদ্দীপক 
প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নার্ভীয় গঠন (narra-pattern) | 

বাক্তিত্বের ক্রিয়াত্মক সংজ্ঞা শুধু উডওয়ার্থ, ওয়াটপন প্রভৃতি মনোবিদেই 
সীমাবদ্ধ নয়। ম্যাকৃড,গযাল, মর্টন্‌ প্রিন্স (Morton Prince), আ্যাল্‌পো্ট 
প্রভৃতি মনোবিদও ব্যক্তিত্বকে উহার ক্রিয়াত্মক রূপে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন । যেমন 
ম্যাক্ডুগযাল্‌এর মতে ব্যক্তিত্ব কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়। ছাড়া কিছু নয়। 
তিনি মনে করেন যে মতে আত্মপ্রাধান্য (Self-assertion or mastery“ impulse) 
এবং আত্ম-অবনমন মূলক ( Self-abasemont or submissive impulse ) Aq- 
বিরোধী প্রবৃত্তির ma afa এই দুইটি প্রধান প্রবৃত্তির বিরোধে মানস 
'বিকলতা ঘটে । মৰ্টন প্রিন্স-এর মতে সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রবণতার FAVES ব্যক্তিত্ব। 
আবার আল্‌্পোর্ট মনে করেন যে ব্যক্তির থে গুণগুলি তাহাকে অন্য ব্যক্তির উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ করে, তাহাদের সমটিই ব্যক্তিত্ব । 


+ অমালোচন। 


উপরের. সংজ্ঞাগুলি বাক্তিত্বের ব্যাপক রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারে ati 
উডওয়ার্থ-এর সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের ব্যাপক রূপ প্রকাশ করিলেও, কিরূপে ব্যক্তির বিভিন্ন 
আচরণগুলি সংহত হয়, তাহায় ব্যাখ্যা করে না। উদ্দেশ্ুমুখিতা বা উদ্দেশ্মূলক 
Pra এই এক্যের কারণ। উডওয়ার্থ, এই দিকে মনোযোগী হন নাই। আবার 
ওয়াট্দন প্রদিত সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের চেতন বা মানস রূপ অস্বীকার করিয়া ইহার 
উদ্েশ্মুলক fared উপেক্ষা করিয়াছে। aba প্রিন্স সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার 
সমষ্টিকে বাক্তিত্ব বলিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব শুধু সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সমষ্টি নয়, 
কিন্তু উহাদের সংহতি বা এঁক্য। ইহাতে বুদ্ধি, যুক্তি প্রভৃতি অবগতিমূলক বৃত্তিগুলির 
প্রভাবও অনন্বীকার্ধ। 


ব্যক্তিত্ব ; গ্রলক্ষণ, পরিমাপ ১৬১ 


অন্তালপোর্ট-এর নংজ্ঞাও mir! ব্যক্তিত্ব শুধু অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব 
বিস্তারের সামর্থ্য হইতে পারে না। ইহা গুরুস্থানীর ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির 
নিকট নতি-হ্বীকার করিবার সামর্ধ্যও বটে। 

মযাকৃডগাল-এব সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত কম দূষণীয় বলিয়া মনে হয়। ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ 
ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং উহার উদ্দেশ্মূলক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত সংজ্ঞায় ব্যক্তিত্বের বাক্তিগত এবং সামাজিক, 
এই দুই দিকই ধরা পড়িয়াছে। কিন্ত বুদ্ধি, বিচার প্রভৃতি অবগতিমূলক দিক গুলিকে . 
তিনি যথোপযুক্ত স্থান দেন নাই। 
উপসংহার 

উপনংহারে বল! যাইতে পারে যে মনোবিদ্ঠার দিক হইতে শরীরী মনই 
( Embodied mind ) বাক্তিত্ব। মন শরীরের মধ্য দিয়া নানাভাবে ক্রিয়া করে 
যেমন পরিবেশের সহিত নিজেকে মানাইয়া চলে এবং এইরূপ করিতে গিয়া, নানা 
শারীর এবং মানস বৃত্তিতে আত্ম প্রকাশ করে। সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা 
পর্যন্ত অবগতিমূলক মানস-ক্রিয়া, বেদনা, অনুভূতি, রস প্রভৃতি অনুভূতিমূলক মানস- 
fen এবং এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক faasa মানসবৃত্তিগুলিই ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত। 
তাহ! ছাড়া নাভতন্ত্রের যেরূপ সংগঠন হইলে এবং গ্রন্থিগুলি যেরূপ রসক্ষরণ করিলে 
পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন বা মানাইয়া চলা সম্ভব, তাহাও ব্যক্তিত্বের নিয়ামক | 

ব্যক্তিত্ব শুধু সত্তামাত্র নয়, আবার শুধু কতকগুলি ক্রিয়া বা গুণের সমষ্টিও নয়, 
কিন্ত সকল ক্রিয়া ও গুণের মধ্যে প্রকাশিত একটি সত্তা, যাহ! উহাদের একা বা 
সংহতি সাধন করে। ঝক্তিত্ব বলিতে বুঝায় ব্যক্তির শারীর, গ্রন্থীর, মানসিক 
সংগঠন, যাহার ফলে নানা প্রকাশ-বৈচিত্র্য সন্বেও ব্যক্তিত্ব অনৈক্যের মধ্যে 
এক-এর মত কাজ করে। ব্যক্তিত্ব বাক্তির শরীর, মন, আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক 
ক্রিয়া, এক কথায় সমগ্র ব্যক্তির সাধারণ ধর্ম। 


২। ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ 


( Factors of Personality ) 


বাক্তিত্বের সংগঠনে অনেকগুলি শক্তি প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির দেহ, প্রাণ 
ও মস নানাপ্রকার সামাজিক, বংশান্থ্গতিক এবং শারীরিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া 


ব্যক্তিত্বের আকার গ্রহণ করে। ব্যক্তিত্বের সংগঠনে এই জাতীয় যে সকল শক্তি 
১১ 


১৬২ মনোবিদ্ধা 


প্রভাব বিস্তার করে তাহাদিগকে ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ ( Factors of 
Personality ) বলে। 


(ক) দৈহিক কারণ 


ব্যক্তিত্বের একটি দৈহিক কারণ afea চেহারা ( Physique )। চেহারার 
-তাঁরতম্যে বাক্তিত্বের তারতম্য ঘটিতে পারে। দীর্ঘকায় এবং সুন্দর ব্যক্তি তাহার 
ক্ষুদ্রকায় এবং কুৎসিত সঙ্গীর তুলনায় বেশী সুবিধা ভোগ করিতে পারে । কোনো 
অঙ্গবৈকল্য থাকিলে ব্যক্তিত্ব বদলাইয়! যায় । যেমন অন্ধ লোক অন্যের উপর নির্ভর 
করিতে বাধ্য হয়। তোতলা লোকের কথা বলিবার ভঙ্গী তাহার ত্রুটির দ্বারা 
প্রভাবিত হয় 1 গোল-গোল লোক প্রায়ই আমুদে, আরামপ্রিয় ও মিশুক এবং শীর্ণকায় 
‘লোক উহার বিপরীত হইয়| থাকে | 

আবার বিভিন্ন দৈহিক অবস্থার উপর ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। ক্লান্ত 
‘বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সহজেই চটিয়া যায়। যাহাদের রক্ত সঞ্চালন অস্বাভাবিক তাহাদের 
afaa কমিয়া যায়, ফলে তাহারা কোনো কাজেই উৎসাহ বা প্রেরণা পায় না। 
আল্কোহল এবং অন্যান্য ধের প্রয়োগে যে সকল দৈহিক পরিবর্তন ঘটে তাহার 
ফলে ব্যক্তিত্ব WAR যার। রক্তে শর্করার অংশ কমিলে বা বাড়িলে ব্যক্তিত্বের 
পরিবর্তন ঘটে । পথ্যাদির পরিবর্তন, উপবাস, বাঁধি প্রভৃতি কারণেও ব্যক্তিত্বের 


"পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আবার মস্তি্ধ-রোগের ফলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও 
উল্লেখযোগ্য | 


(খ) রাসায়নিক কারণ 


ব্যক্তির দেহ যে নকল রস লইয়া! গঠিত উহাদের রাসায়নিক মিশ্রণের উপর ব্যক্তিত্ব 
নির্ভর করে। হিপোত্যাটিম্‌ ( Hippocrates ), গালেন ( Galen ) প্রভৃতি Ae 
বিজ্ঞানী চারিটি প্রধান দেহরস (মumor)-এর অল্পাধিক প্রাধান্য agata বাক্তিত্বের 
নিরূপণ করিয়াছেন। যাহাদের দেহে রক্তের প্রাধান্য তাহারা আশাপ্রবণ 
(Sanguine); যাহারা গীত পিত্ত ( Yellow bile ) প্রধান তাহার! ক্রোধপ্রবণ 


(Choleric ), যাহারা Fe পিত্ত প্রধান ( Black bile ) তাহারা বিষাদপ্রবগ 
( Melancholic ) এবং 


যাহারা শ্লেশ্া-প্রধান ( Phlogm ) তাহারা শ্লোবাপ্রবণ 
(Phlegmatic) | 2 চু 
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এই রাসায়নিক মত বর্তমানে অচল। কিন্ত ব্যক্তিত্বের সংগঠনে রাসায়নিক 
ক্রিয়া যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, এই প্রাচীন মতটি সেই দিকে মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছে | 


গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব 


আবার mte বা প্রস্থির রসক্ষরণ ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। ante বা গ্রন্থি দুই 
প্রকার-_যথা IS ate বা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি এবং ভাক্টলেন ate, বা অসন্তঃক্ষরা 
গ্রন্থি। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে তাহা শরীরের কোনে! দ্বার বা প্রণালী 
দিয়া বাহির হইয়া শরীরের উপরে বা বাহিরে উপচাইয়া পড়েযেমন লালাগ্রন্থি, 
carafe, অশরপ্রস্থ,মৃত্রগরন্থি এবং যৌনগ্রস্থির একটি প্রধান অংশ প্রভৃতি। ব্যক্তিত্বের 
উপরও ইহারা ক্রিয়া করে। যদি অধিক বা অল্প পরিমাণে লালা নিঃস্থত হয়, অথবা 
নাসিকার গ্লেগ্নাগ্রন্থি হইতে অধিক পরিমাণে শ্লেম্ম। ঝরিতে থাকে, অথবা হজমী রসের 
গোলযোগ হয়, অথবা ক্ষরণের অভাবে গলা উত্তেজনাশীল বা সংবেদনশীল হয়, অথবা 
qafa অত্যধিক ক্ষরণে মুত্রাশয় পূর্ণ হইয়া থাকে, অথবা যৌনগ্রন্থি অধিক রসক্ষরণ 
করে, তাহা হইলে ব্যক্তির আচরণ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয় । এইরূপ অবস্থায় 
ব্যক্তির সামাজিক আচরণও বদলাইয়া যাইতে পারে । যেমন, হয়ত সে তাহার বন্ধুকে 
আঘাত বা অপমান করিয়া বসে । হয়ত বা কর্তৃপক্ষের সহিত রুক্ষ ব্যবহার করিয়া 
চাকুরী খোয়াঁয়। 


ভান্তঃক্ষর৷ গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব 


কিন্তু বহিঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির তুলনায় serra গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ ব্যক্তিত্বের উপর 
অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রন্থিগুলির ক্ষরিত রস দেহের বাহিরে নির্গত 
হইবার পথ পায় না। কাজেই ইহাদের ক্ষরিত রস রক্তের সহিত APN শরীরের 
বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। 

মানুষের আচরণ বা ব্যক্তিত্বের উপর সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণই প্রভাব 
বিস্তার করিলেও থাইরয়েড, এড্রিনেল এবং ডি গ্রন্থির WE অধিক 
প্রভাবশালী is 


১। গ্রস্থিগুলির গঠন ও ক্রিয়া ab পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে। 


১৬৪ নোবিছ্যা 
ব্যক্তিত্বের উপর থাইরয়েড, গ্রন্থির প্রভাব 


থাইরয়েড, গ্রন্থির, ক্ষরিত রসকে বলে থাইরক্সিন্‌ (Thyroxin) | এই রস কম 
বা বেশী পরিমাণে ক্ষরিত হইলে ব্যক্তিত্বের নানারূপ Refs ab | থাইরক্সিন কম 
ক্ষরিত হইলে ব্যক্তি বামন (070) হয় এবং বেশী ক্ষরিত হইলে তাহার মাই ঝ্রিডেমা' 
(Myxoedema) নামক রোগ জন্মায় | প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির কম বা অধিক Et 
ক্ষরণের ফলও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এডরিনেল বা স্প্রারেনাল গ্রস্থি যে রসক্ষরণ করে 
তাহার নাম এড্রিনিন্‌ বা এপিনেক্রিন্‌ (adrenin, epinephrin) | ইহাও থাইরক্সিন- 
এর মত একটি শক্তিশালী পদার্থ। ব্যক্তিত্বের উপর ইহার প্রভাব যথেষ্ট । 
পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরিত রসের নাম পিটুইটিন্‌ (pituitin) | ব্যক্তিত্বের উপর 
ইহার প্রভাব অসীম-__সেই কারণে ইহাকে প্রধান গ্রন্থি (master gland) বলা হয়| 
প্যান্ক্রিয়াজ,, যৌনগ্রস্থি, থাইমাস্‌ গ্রন্থি এবং পিনিয়াল গ্রন্থি উহাদের রসক্ষরণের দ্বারা: 


বাক্তিত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে | পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত বাক্িত্তের 
জাতিরপ' ও দ্রব্য | 


(গ) সামাজিক কারণ 


বাক্তিত্ব একটি Fifer সত্তা নয়, কিন্ত কতগুলি ক্রিয়ার সংগঠন । ব্যক্তি 
পরিবেশেই জন্মলাভ করে, উহাতেই বর্ধিত হয় এবং তাহার ক্রিয়া উৎপন্ন হয় পারি- 
বেশিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। 

সামাজিক পরিবেশের ( Social environment ) দুইটি প্রধান শক্তি_-যথ! 
সামাজিক বিধি (Sccial code) এবং সামাজিক স্থান (Social role) | ব্যক্তি 
সমাজের বিধি-নিষেধগুলি মানিয়া চলে এবং সমাজে একটি নিজন্ব স্থান বা অংশ, 
গ্রহণ করে। 

সামাজিক বিধি-নিষেধ ব্যক্তির আচার-ব্যবহার ও নীতিবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
সমাজের আচার-ব্যবহার, TANS প্রভৃতি আদর্শ বা নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শিশুকে 
সমালোচনা, উপহাস, শাস্তি, এমন কি বহিষ্কারের সম্মুখীন হইতে হয়। কাজেই 
এগুলি মানিয়া চলাই সে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বুঝিতে পারে। 

কিন্তু সমাজ বা গোষ্ঠির বাধা ছাচে চলিতে হইলেও, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ- 
বৈশিষ্টা অল্গসারে বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তিত্ব শুধু সমাজের WE নয়, ইহাতে 
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ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাবও ক্রিয়াশীল । আবার সমাজও ব্যক্তির সৃষ্টি নয় | সমাজদ্রোহী 
বাক্তি সমাজের দ্বারা তিরস্কৃত, শাসিত বা বহিষ্কৃত হয়। 

সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি শৈশবেই অজিত হয়। যেমন কোনো খেলায় অংশ- 
গ্রহণ করিতে হইলে শিশুকে এ খেলার নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। আবার মিথ্যা 
কথা বলিলে শাস্তি পাইতে হয় অথবা লোকে অবিশ্বাস করে। এইরূপ যুক্তিতে শিশু 
বুঝিতে পারে যে মিথ্যা কথা বলা ভাল নয়। 

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সামাজিক জীবনে ঘথাযোগা স্থান গ্রহণ করিতে এবং & স্থান 
অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। সামাজিক জীবনে কেহ নেতা বা ANTALIS, 
কেহ বা তাহার অনুগামী, আবার কেহ বা নেতার নির্দেশে পরিচালিত সাধারণ 
লোক। পারিবারিক জীবনে কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বা সন্তান । শিক্ষালয়ে 
কেহ শিক্ষক, কেহ বা শিক্ষার্থী। আবার একই ব্যক্তির হয়ত বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্কে 
বিভিন্ন স্থান গ্রহণ এবং তদনুঘায়ী কাজ করিতে হয় । যেমন পারিবারিক জীবনে 
একই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে পিতা বা মাতা, পুত্র বা কন্যা, ভ্রাতা বা SAT | 

gear সামাজিক জীবন বলিতে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ বা আন্তব্যন্তিক_ 
সম্বন্ধ (Interpersonal relationship) বুঝায় ৷ 

পরিবারে শিশুর স্থান ও কাজ তাহার ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত FTA | 
শিশুর পারিবারিক স্থান ও কাজ অনেকাংশে নির্ভর করে তাহার পিতামাতার উপর, 
যদিও তাহার নিজস্ব স্বভাব উপেক্গণীয় নয়। পরিবারে শিশুর প্রধান কাজ হইল বড় 
হইয়া ওঠা | অনেক পিতামাতা শিশুকে বড় হইয়া উঠিবার সুযোগ দেন না। কোনো 
পিতামাতা হয়ত অত্যধিক তত্বাবধান, যত্র ও সতর্কতার ফলে শিশুকে স্বাবলম্বী এবং 
দায়িত্বশীল হইতে Tal দেন। 'আছুরে ছেলে’ (Spoilt child), “প্রিয় সন্তান” অথবা 
“অবাঞ্ছিত সন্তান’ পরিবারে যে স্থান লাভ করে, তাহা উহাদের ব্যক্তিত্বের উপর স্থায়ী 
ছাপ রাখিয়া যায়। : 

পরিবারস্থ প্রতোকটি শিশুর স্থান বিভিন্ন, কারণ পিতামাতার সমান বাহার 
সত্বেও তাহার সঙ্গী অন্য কোনো শিশু । যেমন ছুটি ভাই-এর বড়টির সাথী ছোট ভাই 
আবার ছোট ভাইটির সাথী বড় ভাই। আলফ্রেড আযাডলার (4৮০৭ Adler), 
শিশুর পারিবারিক স্থান অথবা জন্মগত ক্রম (31::-০:39.)-এর উপর অত্যধিক 
গুরুত্বারোপ করিয়াছেন | ATIE সন্তান’ (Only child) কোনো বাধা না পাইয়া 


BAT কাহারও অংশীদার না হইয়া পরমূখাপেক্ষী বা অত্যাচারী হইয়া দ্বাড়াইতে 


বু মনোবিদ্যা 


পারে। জ্যেষ্ঠ সন্তান কিছুকাল একমাত্র সন্তানের স্থান গ্রহণ করিয়া পরে স্থানচ্যুত 
ara তাহার হিংস্ক-প্ররুতি, রক্ষণশীল, কর্তৃত্বে a ক্ষমতায় বিশ্বাসী হওয়া 
সম্ভব । দ্বিতীয় সন্তান প্রথমটিকে ‘ধরিয়। ফেলিবার’ অথবা তাহার সমকক্ষ হইবার 
জন্য ga হয় এবং তাহার পক্ষে প্রচলিত রীতির বিরোধী হওয়া স্বাভাবিক । কনিষ্ঠ 
সন্তান চিরদিনই কনিষ্ঠ । সে প্রত্যেকের আদর-কাঙ্গাল এবং পরমৃখাপেক্ষী । 
পরিবারটি বড় না হইলে, প্রত্যেক শিশুর অদৃষ্টই যেন কোনো না কোনো gi- 
জনক স্থানের সহিত জড়িত। 
সমালোচনায় বলিতে হয় যে aw লার-এর এই মতবাদ ষথাথ নয় । পারবারে 
কোনো স্থান বা জন্মক্রমই শিশুর পক্ষে খারাপ নয় । তাহা ছাড়া, বিভিন্ন ক্রমে ভূমিষ্ঠ 
শিশুর ব্যক্তিতে সাদৃশ্য দেখা যায়। জন্মক্রমের সহিত কতগুলি সুবিধা বা arian 
জড়িত থাকিতে পারে। কিন্তু এইগুলি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চুড়ান্ত নিয়ামক 
নয়। শিশুর গৃহ-পরিবেশ এবং সহজাত স্বভাবও তাহার বাক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে I 
mean জন্মক্রযকেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র হেতু বলিয়া অভিমত পোষণ 
করেন নাই। তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যান্য হেতুগুপিকেও স্বীকার করিয়াছেন । 
মা সন্তানকে কিরূপে সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করেন, তাহার উপর অনেকটা নির্ভর 
করে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ । আদুরে ছেলে সকলেরই আকর্ধণ-কেন্দ্ হইতে চায়, 
আবার উপেক্ষিত শিশু দুরে দূরে সরিয়া বেড়ায়। এইরূপে অতি শৈশব হইতেই 
ব্যক্তির এমন একটি “জীবনপদ্ধতি, (Style of life) গড়িয়া ওঠে, যাহা আজীবন 
অপরিবর্তিত থাকে । 
মনঃসমীক্ষক ক্রয়েডও ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রভাব স্বীকার 
করিয়াছেন। পিতামাতার ভালবাসা এবং শাসন ফলে, তাঁহাদের প্রতি শিশুর 
একটি উন্তয়বল ভঙ্গী (Ambivalent attitude) গড়িয়া ওঠে _ অর্থাৎ সে পিতা- 
মাতাকে যেমন ভালবাপিতে তেমন aN করিতে শিখে । একটু বড় হইলেই শিশু 
পিতামাতার সহিত নিজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে এবং পিতামাতার কর্তৃক বা 
শাসনের ভূমিকা আত্মদাৎ করে। এইরূপ শিশুর মনে অধিশান্ত| (Super-ego) 
গড়িয়া ওঠে এবং সে অন্যায় করিলে পিতামাতা তাহাকে যেমন শামন করেন, সে 
নিজেকে নিজেই তেমন শাসন করিতে শিখে । পিতামাতার এই আশ্িগত্য (Loyalty) 
আস্তে আস্তে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়, যাহার ফলে শিশু পিতৃস্থানীয় শিক্ষক 
বা নেতাকে মানিয়া লইতে পারে। 


ব্যক্তিত্ব ; AT , পরিমাপ ১৬৭ 


ফ্রগ্ডে-এর মতে উপরোক্ত ক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ feta মনে সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। উহাদের সম্বন্ধে প্রায়ই শিশুর কোনো চেতনা থাকে না! শিশু পিতা- 
মাতার সহিত তাহার সম্বন্ধকে কিরূপে আত্মদাৎ করিয়া লয়, তাহারই উপর নির্ভর 
করে তাহার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশ । যে শিশুর মধ্যে উভয়বল অথবা পরস্পর- 
বিরোধী ভালবাঁপা ও দ্বার মধ্যে ঘৃণা প্রক্ষোভটি প্রকাশ পায়, সে হইয়া ওঠে 
সমাঁজবিরোধী । আবার যে শিশুর মধ্যে ভালবাপা প্রক্ষোভটি সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত 
থাকে, সে হয় স্বাভাবিক | 

সমালোচন| করা যাইতে পারে যে আডজার এবং FAS উভয়েই শিশুর, 
সামাজিক জীবনকে পরিবারে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। গৃহ al পরিবারের বাহিরো 
বৃহত্তর সমাজের প্রভাব কিরূপে শিশুর ব্যক্তিত্বকে গঠন করে, তাহারা সেইদিকে লক্ষ্য 
রাখেন নাই । অবশ্য শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর বৃহত্তর সমাজের প্রভাব পিতাঁমাতা৷ এবং 
পরিবারস্থ আর পাঁচজনের মধ্য দিয়াই ঘটিয়া থাকে । পিতামাতার সহিত সম্বন্ধই যে 
শিশুর সামাজিক জীবনের প্রথম BIAS তাহাতে সন্দেহ নাই। 

নবফৌবন (Adolescence) Pies জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বয়ঃমন্ধিকাল। 
এই কালটিকে স্যার স্টযানলি হল “ঝড় ও চাপের সময়’ (Storm and stress 
period) বলিয়াছেন | এই সময়ে বাক্তি কোনো নায়ক (Hero) খুজিয়! বেড়ায় ॥ 
উপযুক্ত নায়ক বা হিরো পাইলে, এই সময়ের অশান্তভাব প্রায়ই গঠনমূলক প্রকাশের 
পথে পরিচালিত হয়। 

যৌবন আপিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভবিষাৎ ব্যক্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট ধারায় আত্ম- 
প্রকাশ করে। সে সমাজে কি স্থান গ্রহণ করিবে অথবা কি কাজ করিবে, তখন, 
তাহা অনেকটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। 


q) জৈব কারণ- বংশ প্রভাব (Biological factors—Heredity) 


বাক্তি বংশপরম্পরাঁয় উত্তরাধিকার স্থত্রে যাহা পায় তাহার গুরুত্ব অত্যধিক ॥ 
বংশগতি বা হেরিডিটি বলিতে বুঝায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সেই কারণগুলি যাহা শিশু 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছে, অথবা যাহা জন্মগত। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে 
জন্মের কিঞ্চিদধিক নয় মাস পূর্বে ভ্রণাবস্থার প্রথম স্থত্রপাত হইতে আরম্ভ কিয়া 
জন্মকাল পর্যন্ত শিশুর মধ্যে যে সকল কারণ নিহিত থাকে, সেইগুলি তাহার ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের বংশগত কারণ। অপর পক্ষে, ভূমিষ্ঠ হইবার পরবর্তী মুহূর্ত হইতে শিশুর 


ate মনোবিদ্যা 


ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে সকল কারণ fen করে নেইগুলিই তাহার পারিবেশিক 
কারণ । 
বংশগতি ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। কোনো বাক্তি হয়ত আজন্ম 
চালাক বা বুদ্ধিমান, আবার কেহ হয়ত জন্ম হইতেই বোকা বা নির্বোধ। কেহ হয়ত 
ত্রভাবতঃ সঙ্গীতপ্রিয়, আবার কেহ হয়ত প্রথম হইতেই সঙ্গীতের প্রতি উদাসীন | 
কেহ হয়ত সহজেই বাকৃপটু, আবার কেহ আড়ষ্ট । সূর্যের আলোর সঙ্গে সঙ্গে কেহ 
জাগিয়া ওঠে, আবার কেহ কেহ GEA পড়ে । 
sort জীবন aay হয় একটি জীবকোষ রূপে, অর্থাৎ পিতৃবীজ ও মাতৃকোঁষের 
মিলিত far ( Zygote) রূপে । এই জিগটেই বাক্তির মানসিক, নৈতিক এবং 
দৈহিক সম্ভাবনার বীজ অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে । ব্যক্তির বংশগতি নিদিষ্ট 
বা অপরিবর্তনীয়। ইহাকে কোনো প্রকারেই বাড়ানো বা কমানো ata না। 
Wak বংশগতি বলিতে বুঝায় যাহা জিগটে, অথবা পিতৃবীজ দ্বারা Bes মাতৃ- 
কোষে অবাক্তভাবে থাকে তাহার সমষ্টি | 


বংশগতি ও পরিবেশ ( Heredity and Environment ) 


বংশগতি ও পরিবেশ পরস্পর-সন্বদ্ধ | পরিবেশ বংশগত ধর্মগুলির বিকাশ Rates 
করে। বাক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতি নির্দিষ্ট এবং পরিবেশ AfA স্থান 
গ্রহণ করে। উন্নত পরিবেশে উৎকুষ্ট বংশগত সম্তাবনাগুলি বিকাশ লাভ করে। 
বংশগতি স্থত্রে পাওয়া নয়, এমন কোনো! শক্তি বা সামর্থ পরিবেশ উৎপন্ন করিতে 
পারে না। কিন্তু, অনুকুল পরিবেশ ge বংশগত সম্ভাবনার বাস্তব প্রকাশে সহায়তা 
করে । আবার, পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব, কিন্ত জাতির উন্নতি সম্ভব 
নয়, কারণ পারিবেশিক উন্নতি ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ | 


বংশগতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের সকল সম্ভাবনার মূল কারণ। পরিবেশ শুধু এই 


সম্ভাবনাপুলির বাস্তব রূপায়ণে সহায়তা FTA | তানসেন যদি আ'ফ্রকার জঙ্গলে অথব| 


আররের মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতেন, অন্নকুল পরিবেশের অভাবে হয়ত তিনি উচ্চ 
AACS হইতে পারিতেন না। হয়ত বা তিনি তাঁহার দল বা গোষ্ঠীর বান্যযন্তরবিশারদ 
হইতেন। কিন্তু কোনো মৃকবধির ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পাইলেও, 
সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারে না। কোনো ক্ষীণবুদ্ধি শিশুকে হাজার শিক্ষা দিয়াও 
স্বাভাবিক বুদ্ধিদম্পন্ন করা যায় না, যদিও তাহার সামর্থ্য অনুসারে তাহাকে অর্থকরী 
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Ra শিখানো! যাইতে পারে। কাজেই শুধু পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবে কোনো 
ব্যক্তি বা জাতিকে প্ৰতিভাসম্পন্ন করিয়া তোলা যায় না। 


সামাজিক বংশগতি ( Social Heritage ) ৰা উত্তরাধিকার 


সমাজগত বংশগতিও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহাযা করে। শিশু যেমন পিতামাতার 
বংশগত সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তেমনই একটি সামাজিক উত্তরাধিকার 
লইয়াও জন্মগ্রহণ করে । পিতামাতা তাহাদের জ্ঞান ও শিক্ষা সন্তানের মধ্যে জন্ম- 
গতভাবে সংক্রামিত করিতে পারেন না। কিন্তু মনুস্তজাতির জ্ঞান, রীতিনীতি, 
আচার-বিচার এবং এঁত্হি পুরুষ-পরম্পরাক্রমে শিশুতে সঞ্চারিত হয়। অগণিত পুরুষ- 
পরম্পরায় মন্ুয্ুজাতি পুস্তক, চিত্র, শিল্পকলা, আইনকানুন ও এতিহ তাহার জ্ঞান- 
ভাগারে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্বপুরুষের এই সঞ্চিত জ্ঞান-ভাগ্তার পরবর্তী 
পুরুষের বাক্তিত্ব বিকাশে পারিবেশিক উদ্দীপকের মত কাজ করে। ইহা গ্রহণ 
করিবার ক্ষমতা অনুসারে এই সামাজিক উত্তরাধিকার শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করে। পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত বংশগত উত্তরাধিকার জন্মগত। কিন্ত পূর্ব- 
পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত সামাজিক উত্তরাধিকার প্রতোকটি 
পরবর্তী পুরুষকে নৃতন করিয়! অর্জন করিতে হয় | 


৩। ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ ( Types of Personality ) 


কে) হিপোক্র্যাটিস্‌ ও গ্যালেন্‌ প্রবর্তিত জাভিরূপ 

বাক্তিত্ব অনেক asiaa বা নমূনার হইতে পারে । প্রাচীন গ্রীকৃ বিজ্ঞানীরা 
মেজাজ (Tomperament) warts ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন নমূনাভেদ করিয়াছেন। 
যেমন, হিপোক্র্যাটিসব (Hippocrates), NATAR (Galen) প্রভৃতির মতে দেহ 
প্রধানতঃ চারিটি রস (Humor) দিয়া. তৈয়ারা--যথা, রক্ত, হলুদে বা পীত পিত্ত, 
কালো পিত্ত এবং CHA | 

এই রসগুলির gay মিশ্রণই স্বাস্থ্য এরং উহাদের বিষম মিশ্রণই রোগ। এই 
চারিটি রসের প্রাধান্য অনুসারে গ্যালেন বাক্তিত্বকে চার প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। 
রক্তপ্রধান বাক্তিত্ব আশাপ্রবণ (Sanguine)! এবং চঞ্চল ও COMA আবার 
Smaa ব্যক্তিত্ব mead (Pblegmiatic) এবং নিস্তেজ ও হিসাবী। আবার 
কালো পিত্তপ্রধান afew বিবাদপ্রবণ (Melancholic) এবং বলবান ও Reg 


১৭০ matfag 


প্রকৃতির । চতুর্থতঃ পীত পিত্ত-প্রধান ব্যক্তিত্ব ক্রোধপ্রবণ (Choleric) এবং 
বদ বাগী ও কর্মঠ | 


(খ) gress ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-_ভন্তবুতি ও বহি্তি 


সি. জি. যূঙ্গ (C. G-Jung ) তাহার প্রবর্তিত শব্দ-অনুধঙ্গ পদ্ধতির ভিত্তিতে 
প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন-__যথা অন্তবু্ত (Introvert) এবং 
বহিবুতি (Extrovert) | 
অন্তবৃত্ত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী অশ্থদর্শনমূলক এবং আত্মকেন্দ্িক। নে ভাবুক এবং 
আত্মলীন। এই afe নিজ চিন্তা বা কল্পনারাজ্যে অথবা আপনার মধ্যে আপনি 
আশ্রয় লইয়া থাকে । সে কর্মকোলাহলময় বহির্বিশ্বে অথবা জীবনসংগ্রামে অংশ 
গ্রহণ করিতে চায় না। বাস্তবের বা পরিবেশের উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য CH 
মনে মনে কতগুলি কল্পনাকে রক্ষাকবচ রূপে RP করিয়া লয় | 
কিন্তু বহি্ব'ত বাক্তি আপনাকে লইয়া আপনি বিব্রত থাকিতে চায় ন! বা পারে 
না। আপনার মধ্যে আপনি মগ্ন না থাকিয়া, বহিবিশ্বের কর্মকোলাহলে অংশ গ্রহণ 
করা বা বাস্ত থাকাই তাহার পক্ষে সহজ । এই বাক্তি আরও পাঁচজনের ভালোমন্দ 
অথবা সুখদুঃখের সহিত নিজেকে মিশাইয়! দেয় এবং আত্মস্থাতন্ত্রা বলিয়া কিছু রাখে 
না। বাক্তিত্বের এই উভয়-প্রান্তিক শ্রেণীভেদ ‘কাজের লোক’ এবং 'কল্সনাবিলাসী 
লোক’_এই প্রচলিত শ্রেণীভেদের অনুরূপ | 
aago ব্যক্তিত্ব আত্মকেন্দ্রি, কিন্ত বহির্্ত বাক্তিত্ব বহিঃকেন্দ্রিক বা' 
নামাজিক। প্রথমটিতে জাগতিক বিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতার অভাব। যেরূপ জীবন 
যাপন করিলে যশ, মান, খাঁতি, ধন অথবা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করা যায়, সেইরূপ 
দৃষ্টিভঙ্গী অন্তৰত ব্যক্তির থাকে না, কিন্ত বহির্বুত ব্যক্তির থাকে। যুঙ্গ-এর' 
মতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কামশক্তি (Libido) ব্যক্তিগত শক্তি বা cbs লাভের 
চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। কিন্ত দ্বিতীয় বাক্তির কামশক্তি নিয়োজিত হয় যৌন সামর্ঘোর 
প্রকাশে এবং WAS বা শেষ্ঠতা লাভ ইহার নিকট গৌণ হইয়া দ্বাড়ায়। 
কিন্ত yr, দেখিয়াছেন যে জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোকই এই দুইটি চরম 
প্রান্তের কোনটিতেই পড়ে না। তাহারা পড়ে উহাদের মধাবর্তী শ্রেণীতে, wy, 
যাহার নাম দিয়াছেন উদ্ভয়বৃত (Ambivert)| এই শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ জনসাধারণ 
শুধু আত্মকেন্দ্রি বা সমাজকেন্দ্রিক নয়, কিন্ত এই দুইটির সংমিশ্রণ । 
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GFA পরবর্তী মত 

বাঞ্ডিত্বের ways এবং বহিবৃ্ত শ্রেণীড়েদ প্রতিন্যাসমূলক (attitudinal types): 
বিভাগ | জীবনের প্রতিন্তাস বা ভঙ্গী উহাদের মূল ভিত্তি । অন্তত (introvert) 
জীবনবিমৃখ এবং বহিবুর্ত (extrovert) জীবনমুখী । মানসক্রিয়ার ( mental 
functions) দিক দিয়া বলিতে গেলে, প্রথমটি প্রধানতঃ চিন্তনমূলক এবং দ্বিতীয়টি 
প্ৰধানতঃ বেদনা বা প্রক্ষোভমূলক | দার্শনিকপ্রবর ডেভিড, হিউম (David Hume) 
প্রথম শ্রেণীর এবং অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স্‌ (William James) দ্বিতীয় শ্রেণীর 
বাঞ্িত্বের AF? উদাহরণ । 

তাঁহার গবেষণার পরবর্তী ধাপে ae, প্রতিন্যাস বা জীবনভঙ্গীর পরিবর্তে ব্যঞ্িত্বের 
চারিটি মানপক্রিয়ার গঠনের বা গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই মত 
অনুসারে পরিবেশের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইবাঁর জন্য ব্যক্তিত্বের চারিটি মানস- 
faa প্রয়োজন-_যথা, চিন্তন (Thinking), বেদনা (Feeling), waaa (Intuition) 
এবং RAHA (Sensation)! প্রতোক বাক্তিতেই এই চারটি মানসক্রিয়ার মধো 
একটির প্রাধান্য থাকে । তথাপি প্রতোক ব্যক্তিত্বেই এই চারিটি মানসক্রিয়া অল্লাধিক 
বর্তমান। প্রথম দুইটি, অর্থাৎ চিন্তন এবং বেদনা পরস্পরবিরোধী। আবার 
শেযোক্ত দুইটি, অর্থাৎ agata এবং সংবেদনও পরস্পরবিরোধী । 

এই চারিপ্রকার মানস গঠনের পারস্পরিক প্রাধান্ত অনুসারে ব্যক্তিত্বও চার 
শ্রেণীর, যথা চিন্তন বা মননশীল (Thinking), বেদনা! বা প্রক্ষোভপ্রবণ (Feeling), 
অনুভুতি বা agu tada (Intuitive) এবং সংবেদনপীল (Sensational) | চিন্তন 
এবং canal উচ্চতর মানসক্রিয়া। বিচারমূলক আচরণ (‘rational’ conduct) fàsa 
করে এই ছুইটিরই উপর। এইরূপ আচরণে বস্তুর মূল্যায়ণ করিতে হয় এবং মূল্যায়ণ 
বিচারমূলক অথবা বেদনামূলক এই উভয়ই হইতে পারে। এই কারণে ব্যক্তিত্বের 
বিচারমূলক শ্রেণী উপরোক্ত দুইটি ৷ 

agafa এবং সংবেদন Aasa যানসক্রিয়া, কারণ উহাদের মধ্যে চেতন! 
অপেক্ষাকৃতভাবে অস্পষ্ট । TIS একপ্রকার আন্দীজমুলক (guess work) চিন্তন | 
ইহা চিস্তনের তুলনায় পরিবেশের সহিত কম প্রতিযোজিত ( less adapted ) 
আবার সংবেদন একপ্রকার আদিম বেদনা ( primitive feeling ) এবং ইহাতে 
বিচারমূলক বা চিন্তনমূলক ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট উচ্চতর ও জটিল প্রক্ষোতগুলির- 


১৭২ মনোবিদ্া 
অভাব থাকে । কাজে কাজেই agafa এবং বেদন] নির্বিচার বা অভিজ্ঞতামূলক 
'মানলক্রিয়া | 
সুতরাং যাহার! প্রধানতঃ চিন্তন বা বেদনার সাহায্যে পরিবেশের afew নিজকে 
উপযোৌজিত করে, তাহারা বিচারশীল শ্রেণীর ( Rational or Judging Types ) | 
ইহার! পরিস্থিতির মুলা বা গুরুত্ব বিচার করিয়া চলে। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব দুইটি 
পরিস্থিতির ভালোমন্দ বিচার করে না, কিন্ত আবেগের বশবর্তী হইয়া চলে । এই 
gets বাক্তিত্রকে নিবিচার বা অভিজ্ঞতা-নির্ভর (Irrational or Empirical Types) 
বলা হয়। 
অন্তবূতি ণবং বছিবু তি এই ছুইটিই আবার চিন্তন, বেদনা, Tew tA এবং সংবেদন 
এই চারিটিব প্রাধান্য অন্ুনারে চার রকমের হইতে পারে । cana বিচারশীল, 
সংবেদনশীল, অন্তজ্ঞ্ণনবান এবং সংবেদনশীল, এই চারিটির প্রতোকটি awe ও 
afters ভেদে দুই প্রকার হইতে পারে | সুতরাং চারটি aaga এবং চারটি বহিবূর্ত 
শ্রেণী লইয়া ব্যক্তিত্ব আট রকমের হুইয়। দাড়ায় । আবার ইহাদের প্রতোকটি দুই 
রকমের হইতে পারে। যেমন বিচারশীল aaga এবং বহিরু্ত ব্যক্তির বেদনা 
অব্দমিত হইয়া শুধু চিন্তন প্রকাশিত হইতে পারে, আবার উহার চিন্তন অবদগিত 
হইয়| শুধু বেদনা প্রকাশিত হইতে পারে। আবার নির্বিচার wags এবং afg 
afer agafa প্রকাশিত এবং সংবেদন অবদমিত অথবা সংবেদন প্রকাশিত এবং 
অন্তজ্র্ণন অবদমিত হইতে পাবে | 


এইরপে যুাঙ্গ-এর মতানুযায়ী ব্যক্তিত্বের বোলটি নমূনাভেদ হইতে পারে। 


(গ) *বারম্যান্‌-প্রবতিত ব্যক্তিত্বের গ্রন্ধীয় জীতিরূপ ( Glandular Types) 


হিউমর ভেদ অন্ুসাঁরে চারটি প্রাচীন বাক্তিত্ব-ভেদকে বারম্যান (Borman) 
একটি নৃতন রূপ দিয়াছেন। তিনি তাঁহার মতের সম্পূর্ণ ব্যাখা করেন নাই। 
তথাপি বলা যায় যে অস্তঃক্ষর! গ্রস্থিগুলির প্রাধান্য অনুনারে তিনি ব্যক্তিত্বের কতগুলি 
গ্রন্থীর জাতিরূপের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন | 

এড়িনেল ব্যক্তিত্বের এড়িনিন বা এপিনেফিন অধিক ক্ষরিত হয়-_কলে তাহার 
ত্বক AF, চুল রুক্ষ ও OF এবং দাত বড় হইয়া! থাকে | এই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বিপদের 
সম্মুখীন হইতে পারে। আবার এড্রিনেল-এর রসক্ষরণের afew পিটুইটিন-এর 
বেশী ক্ষরণ হইলে এড্রিনেল বাক্তিত্বশালী লোক . অনীম শক্তি, উৎনাহ এবং 


বাক্তিত্ব প্রলক্ষণ, পরিমাপ ১৭৩ 


দৃঢ়তাসম্পন্ন হইয়া থাকে | এডিনেল ব্যক্তিত্ব আত্মনিভর এবং ZIARA হয় । এড়িনেল 
বাক্তিত্বশালিনী নারী সাধারণ নারী অপেক্ষা অধিক পুরূষভাবাপন্ন হয়। আবার 
এড্রিনেল কম ক্ষরিত হুইলে, স্নায়বিক দৌর্বলোর লক্ষণ প্রকাশ পায়, শরীরের তাপ 
এবং রক্তের চাপ কমিয়া ষায়, উত্তেজনা এবং রোগাতঙ্ক লক্ষণের সহিত অবসাদ দেখা; 
দেয়। 

পিটুইটারি বাক্তিত্ব সম্মুখের (Anterior) এবং পশ্চাতের (Posterior) পিটুইটারি 
গ্রন্থির রদক্ষরণের প্রাধান্য অনুারে ভিন্ন হয়। জন্মুখের পিটুইটারি প্রাধান্য লাভ 
করিলে, পৌরুষ, শারীরিক বিকাশ এবং মস্তিকশক্তি বাড়ে। এই গ্রন্থি বুদ্ধি, 
gaye, বিচারশীলতা। এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ায়। কিন্ত পশ্চাতের 
পিটুইটারি গ্রন্থির প্রাধান্য ঘটিলে, মেয়েলি ভাব এবং ভাবোচ্ছাস বৃদ্ধি পায়। 
এই দ্বিতীয় অংশটি মাতৃত্বন্থলভ, সামাজিক, স্জনমূলক এবং যৌন প্ররুতিকে 
প্রভাবিত করে। সমগ্র পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণ কম হইলে, জননেন্দরিয়ের 
FET, চেহারায় খর্বতা, অবসন্নতা, fag feu, উৎসাহাভাব এবং সর্বাঙ্গীণ অবনতি 
ঘটে। 

যেমন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর ব্যক্তিত্ব ছিল পিটুইটারি। তাহার সম্মুখের 
পিটুইটারি অত্যধিক ক্রিয়াশীল ছিল বলিয়াই তিনি অসাধারণ সহনশীল, সংগঠনক্ষম, 
দূরদৃষ্টিদম্পন্ন এবং স্থিরসঙ্কর ছিলেন । বারম্যান্‌-এর মতে নেপোলিয়ন্‌, নীৎসে, 
ডারুইন্‌, জুলিয়াস্‌ সীজার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাক্তিগণ পিটুইটারি বাক্তিত্বশালী ছিলেন। 

থাইরয়েড ব্যক্তিত্বে থাইরয়েড, গ্রন্থির রসক্ষরণের প্রাধান্থ থাকে | এই ব্যক্তিত্ব 
শালী লোক প্রাণশক্তির প্রাচুর্ধে পূর্ণ, কামপ্রবণ, শীর্ণ, কর্মঠ, ঘনচুল-বিশিষ্ট হয় | 
সে চট. করিয়া পরিস্থিতি বুঝিতে পারে। তাহার ইচ্ছাশক্তি এরং আবেগ প্রবল 
হয়। কিন্তু যদি থাইরক্সিন্-এর প্রাচুর্যের সহিত থাইমাস ক্ষরণ বেশী হয়, তবে 
আবেগের সাম্য থাকে না। 

থাইরক্সিন্‌ কম ক্ষরিত হইলে, গৌণ যৌন লক্ষণগুলির উপযুক্ত বিকাশ হয় না। 
এইরূপ অবস্থায় পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের বেশভূষা, হাবভাব প্রভৃতি অনুকরণ 
করে, তাহার আকৃতি ক্ষুদ্র হয়, মধ্য বয়সে স্থূলতা আসে, গায়ের রং ফ্যাকাশে, চুল 
শু, দাত খারাপ এবং রক্ত চলাচল অনিয়মিত হয়। এই বাক্তির মনে মন্দতা, 
নিবুদ্ধিতা, উদাসীনতা, জড়তা এবং AAAI আসে। 

উপরোক্ত প্রধান n বাক্তিত্বগুলি ছাড়া থাইমাস্‌ ও যোৌনগ্রন্থি প্রভৃতির 


মনোবিদ্যা 
-১৭৪ 


অত্যধিক বা Sea ক্রিয়া অন্ুপারেও বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়া 
থাকে | 


(ঘ) GH atta (Kretschmer)-প্বৰ্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ 


ক্রেশমার শরীরের গঠন TAA ব্যক্তিত্বের কয়েকটি জাতিরূপ নির্দেশ 


করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে দেহের ও মনের গঠন ভেদে ব্যক্তিত্বভেদ 
ঘটে । 


ক্রেশসার্‌-এর দৈহিক ব্যক্তিত্ব চার শ্রেণীর £ঃ আযাথলেটিক্‌, আযস্থেনিক্‌, 
Paginas এবং ডিস্প্র্যাস্টিক্‌। 
ত্যাথ্‌লেটিক (81509) ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহের গঠন মজবুত, পেশী 
দৃঢ়, বুক চওড়া, ঘাড় প্রশস্ত এবং হাত পা বড়। জ্যাসৃথেনিক্‌ (Asthenic) ব্যক্তি 
সাধারণতঃ রোগা, লঙ্বা এবং তাহার বুক চাপা । পিকৃনিক্‌ (০101৫) বাক্তির 
মাথা, বুক, তলপেট, প্রভৃতি গহ্বরগুলি wi তাহার মেদবাহুলা থাকে | এই ব্যক্তি 
দেখিতে গোলগাল। তাহার মুখমণ্ডল কোমল ও প্রশস্ত এবং হাত পা ছোট, কিন্ত 
Bey] | FERAE (0551956০) ব্যক্তির গৌণ যৌন লক্ষণগুলি অবিকশিত। 
এই বাক্তির দেহ অপরিণত এবং সামন্তস্তহীন | 
ক্রেশআর অস্বভাবী মানস ব্যক্তিত্বের দুইটি প্রকারভেদ দেখাইয়াছেন। প্রথমটি 
হইল সাইক্লোথিমিক্‌ (0১০1০005010, Manic-depressive) অথবা খেদোন্মৰ 
বাতুল fer! এই প্রকার অস্বভাবী ব্যক্তিত্ব আবেগ অথবা প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে 
প্রকাশ পায়। ইহাতে চরম আবেগগুলির পুনঃপুনঃ এবং দ্রুত পরিবর্তন ঘটে । হঠাৎ 
উত্তেজনা, আবার পরক্ষণেই অবসাদ অথবা! হঠাৎ আনন্দ, আবার পরক্ষণেই নিরানন্দ 
প্রভৃতি চরম আবেগ এই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাইক্লোখিমিক ব্যক্তিত্বের ঘন 
ঘন ভাব-বিপর্ধয় সত্বেও বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক স্বাভাবিকই থাকে | 
দ্বিতীয় অন্বভাবী বাক্তিত্বটি হইল সিজোফ্রেনিক (Schizophrenic) al 
ifea বাতুলতা শ্রেণীর । ইহাতে মানসিক FA ছিন্ন হয়, ফলে একই 
ব্যক্তিত্ব যেন একাধিক হইয়া পড়ে । ইহাতে ব্যক্তি তাহার নিজ সত্তায় আবদ্ধ থাকে 
এবং বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক হারাইয়া ফেলে। 
উল্লিখিত হুইটি অস্বভাবী মানস ব্যক্তিত্ব ছাড়াও ক্রেশমার আরও দুই প্রকার 
স্বভাবী মানস ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল NFAT: (0০1০7) 


ব্যক্তিত্ব; প্রলক্ষণ, পরিমাপ sa 


এবং দ্বিতীয়টি সিজরেড, (Schizoid) শ্রেণীর । ইহারা যথাক্রমে সাইক্লোথিমিক্‌ 
এবং সিজোফেনিক্‌ এই দুইটি অন্বভাবী ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক অবস্থা। যুঙ্গ-প্রদশিত 
ইন্ট্রোভার্ট এবং এক্স ট্রোভার্ট বাক্তিত্ই যথাক্রমে ক্রেশআর-প্রদণিত সিজয়েড, এবং 
সাইক্লয়েড বাক্তিত্ব। 

সিজয়েড ব্যক্তি wasia, বল্পনাপ্রবণ, অসামাজিক, SFIS, 
সহান্নভূতিহীন, মাথাপাগল এবং প্রায়ই বুদ্ধিমান হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, সাইক্লয়েড, 
বাক্তি সামাজিক, সংগ্ররূতি, কর্মঠ, ভাবপ্রবণ, উত্তেজনাপ্রবণ, এবং চঞ্চল হয়। 
স্বাভাবিক লোকের মধ্যে এই দুইটি শ্রেণী পরিলক্ষিত হয়। * 

সাইকলয়েড, ব্যক্তিত্ব অন্বাভাবিক হইলে, উহা সাইক্লোথিমিক্‌ ব্যক্তিত্বের আকার 
গ্রহণ করে। আবার মিজয়েড, ব্যক্তিত্ব অস্বাভাবিক হইলে, উহ! সিজোফ্রেনিক 
বাক্তিত্বের রূপ নেয়। 


(ঙ) শেলডম্‌ (Sheldon)-eafes ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ 


ডবলু, এইচ. শেলডন্‌ এবং এস্‌. এম্‌, firey (Stevens) দেখাইয়াছেন যে 
বিভিন্ন শ্রেণীর দৈহিক গঠন অন্ুপারে মেজাজ বা মানসিক গঠনেরও শ্রেণীভেদ ঘটে | 

(১) দৈহিক কোমলতা এবং স্থঠামতার প্রাধান্যকে ভাহারা বলিয়াছেন 
এণ্ডোমর্ফি (Endomorphy) | এপ্ডোমফ্িক ব্যক্তির তলপেট মেদবহুল বা থলথলে 
এবং হাড় ও পেশী অপরিণত। মেজাজ ও মানসিক গঠন অস্থপারে acetates 
ব্যক্তি আবার ভিসেরোটনিক্‌ (Viscerotonic) | ভিসেরোটনিক ব্যক্তি বিশ্রাম এবং 
আরামপ্রিয়। সে ভালবাসা, সমর্থন, খাওয়া-দাওয়া, বিপদে সাহায্য প্রভৃতি পাইতে 
চায়। এই ব্যক্তি অতান্ত মিশুক, সহিষ্ণু এবং প্রেমিক প্রকৃতির হইয়া থাকে | মনের 
আবেগ প্রকাশ করিতে ইহার দ্বিধা নাই। 

(২) যে দেহ হাড় এবং পেশী-বহুল, শেল্ডন্‌ তাহার নামকরণ “করিয়াছেন 
মেসোমর্কিক (॥/০৪০০৮৮৷৷০) | মেসোমর্ফিক দেহ মোটাও নয় আবার পাতলাও 
নয়, কিন্ত দোহারা। ইহারা পেশী ও হাড়-বহুল। মেজাজ ও মানসিক গঠনের 
দিক দিয়া মেসোমফ্িক বাক্তি সোমাটোটনিক (Somatotcnic) | এই বাক্ত কর্মঠ, 
বেপরোয়া, প্রতিযোগিতা ও আক্রমণ-প্রিয়। সে শক্তি জাহির করিতে ভালবাসে। 

৩) চর্ম ও স্বাযূুর প্রাধাগ্ত seater ইহারা দেহের come বলিয়াছেন 
একটোমক্কি (5০০০৮৮১) | এক্টোমর্ফিক্‌ দেহ দুর্বল এবং ক্ষীণ। মেজাজ বা 
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মানসিক গঠনের দিক দিয়া এক্‌টোমফিক ব্যক্তিগণ নেরিব্রোটনিক্‌ (Cerebrotonic) | 
সেরিব্রোটনিক ব্যক্তিগণের ভঙ্গী এবং চলাফেরা সংহত ও আড়ষ্ট । ইহারা আবেগ 
চাপিয়! রাখে, লোকের সহিত মিশিতে ভয় পায়, কখন কি করিয়া বসিবে জানে ন! 
এবং দুঃখে পড়িলে নির্জনতা থোজে । 

ক্রেশ মার-এর পিকৃনিক্‌, আথলেটিক্‌ এবং'আ্যান্থনিক্‌ দেহভেদের সহিত শেল্‌- 
ডন-এর acetates, মেদোমফিক্‌ এবং এক্টোমর্চিক ভেদের ক্রমিক সঙ্গতি আছে। 


চে) ব্যক্তিত্বের দার্শনিক জাতিবূপ 


জীরনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে চস (Spranger) ব্যক্তিত্বের 
নিম্নোক্ত শ্রেণীভেদ করিয়াছেন £ 

(১) তাত্বিক (Theoretical) ব্যক্তিত্ব মননশীল গবেষণায় এবং সত্যান্ুন্ধানে 
উত্সৃক। এই ব্যক্তিত্ব দর্শন ও বিজ্ঞানে নিয়োজিত হয়। 


(২) আর্থনীতিক (Economic) ব্যক্তিত্ব বস্তুতান্তিক eBay থাকে | 

(৩) তৌন্দর্ষপ্রিয় (Acsthetic) ব্যক্তিত্ব জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করিয়া 
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(8) সামাজিক (Social) বাক্তিত্ব মানব-প্রেমিক হয়। 

(৫) রাষ্ট্রনীতিক Political) ব্যক্তিত্ব ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া থাকে | 


(৬) ধার্মিক (Religious) বাক্তিন্ব পরম শক্তির দাহশযো জীবনের চরম সার্থকতা 
লাভ করিতে চায়। 


(ছ) ই. আর. যোনেশ-এর জাতিবূপ 


উপরোক্ত জাতিরূপগুলি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের আরও অনেক প্রকার জাতিরূপ 
আছে। আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের তারতম্য অস্থদারে ই, আর. ঘোনেশ, (783,801) 
বাক্তিত্বকে বিভক্ত করিয়াছেন টি-টাইপ বা টিটানয়ে ত (Titanoid) এবং বি-টাইপ 
বা বেজ ডউয্নেড. (Bezdowoid) এই ছুই শ্রেণীতে। প্রথম জাতিরূপটিতে অলগুদংবেদনের 
(after-sensation ) সহিত আদল দর্শন-প্রতিরূপের সাদৃশ্য থাকে । দ্বিতীয়টিতে 


d 
১। এই খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় অনুচ্ছেদে আইডেটিক্‌ প্রতিরপের আলোচন। দ্রব্য ॥ 


ব্যক্তিত্ব ; প্রলক্ষণ, পরিমাপ ১৭৭ 


অন্গনংবেদন স্মৃতি প্রতিরূপের (memory-image) প্রায় অনুরূপ হয়। দ্বিতীয়টির সহিত 
শিল্পীয় মনোভাব, থাইরয়েড, প্রন্থির বৃদ্ধি, মানসিক উদ্দীপকের ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া 
বিশেষতঃ সমবেদী আ্সায়ুতন্ত্ে-পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটিতে মানসিক উদ্দীপক 
অপেক্ষা সাধারণ পারিবেশিক উদ্দীপকই সমধিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে | 

উপরোক্ত দুইটি বিশুদ্ধ জাতিরপের অতিরিক্ত কয়েকটি মিশ্রিত জাতিরূপও 
যেনেশ, স্বীকার করিয়াছেন__বিটি, টিবি, টিই, বি-এইচ প্রভৃতি। ব্যক্তিত্বের এই 
জাতিরূপ বিভাগটি জটিন। স্থতরাং ইহা উল্লিখিত হইল মাত্র | 
(জ) Faw ease জাতিবূপ 

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের স্তরতেদগুলি ক্রয়েড-এর মতে এই £_ 

সর্বপ্রথম শিশু স্থখ অনুভব করে স্তন্যপানে- মুখের উদ্দীপনা হইতে । এইটি 
শিশুর মানস-যৌন বিকাশের মুখ-কীম (0৮%1-০০9০) স্তর। এই মুখ-কাম অবস্থাটি 
প্রথমে থাকে নিজ্ঞিয় (passive), কারণ ইহাতে শিশু ভোগ্যবস্বকে তাহার মুখে 
রাখিয়া দিতে চায়। এই অবস্থায় শিশুর জীবন অনেকটা পরগাছার মত-_সে নিক্ধিয়, 
নির্ভরশীল এবং আশাদীপ্ত থাকে | 

মানস-যৌন বিকাশের পরবর্তী অবস্থায় শিশুর Fifer মুখ-কামিতা সক্রিয় 
(active) হইয়া ওঠে । এই সক্রিয় মুখ-কাম অবস্থাকে ফ্রয়েড বলিয়াছেন ধর্ষকাম 
(Sadistic) মুখ-কাম স্তর । এই অবস্থায় শিশুর আক্রমণাত্মক ভাব প্রকাশ পায়-_ 
যেমন, স্তনবৃস্ত শুধু মুখে পুরিয়া না রাখিয়া মে হয়ত উহা কামড়াইয়া দেয় এবং মাতার 
প্রতি হিংসা বা বিদ্রপাত্মক মনোভাব ও Crate পোষণ করে। 

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের পরবর্তী স্তর হইল পার. কাম (Anal-erotic) স্তর | 
এই স্তরে সুখের কেন্দ্র মুখ হইতে পায়,তে বা গুহে সরিয়া যায়। এই স্তরেরও দুইটি 
অবস্থা আছে। কিন্ত এইস্থলে প্রথমটি সক্রিয় বা ধর্ষকীম এবং পরবর্তীটি নিস্কিয় বা 
মর্ষকাম (Masochistic) | প্রথমটিতে মলত্যাগ, গুহের সঙ্কোচন, প্রসারণ প্রভৃতি 
ক্রিয়া হইতে শিশুর সখ জন্মে এবং দ্বিতীয়টিতে গুহ এবং মলই তাহার পক্ষে স্বখজনক 
হইয়া দড়ায়। মনের দিক দিয়া শিশু এই সময়ে বেয়াড়া, একগু য়ে, অভিমানী এবং 
সুবিধাবাদী হয়। 

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের তৃতীয় স্তর হইল উপস্থ-কাম (Genital-erotic) | 
ইহার প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থার নাম যথাক্রমে ফ্যালিক (Phallic) এবং জেনিট্যাল্‌ 
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(Genital) | প্ৰথমটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট এবং অগঠিত। ইহাতে শিশু ধারণা করে 
“যে তাহার মত সকলেরই যৌন লিঙ্গ আছে। দ্বিতীয়টি মানস-যৌন বিকাশের 
স্বাভাবিক অবস্থা । ইহাতে লিঙ্গই যৌন-স্থখের কেন্দ্র হইয়! দীড়ায়। এই স্তরে শিশু 
স্থঙগনশীল, প্রতিযোজনশীল, নির্ভরযোগ্য এবং সহযোগিতাভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠে। 
উপরোক্ত স্তরগুলি শিশুর মানস-যৌন বিকাশের অবস্থা হইলেও, উহাদের সহিত 
শিশুর বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে, ব্যাপক অর্থে 
- ইহাদিগকে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপও বল! যাইতে পারে । 


Tt) এরিক্‌ ক্রোম (Eric Fromm) প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ 


এরিক ফ্রোম্‌ ব্যক্তিতের পাঁচটি শ্রেণীভেদ করিয়াছেন-__যথা গ্রহণক্ষম 
(Receptive), আৰদায়ক্ষম (Exploitatiye), ARIEI (Hoarding), বিনিময়ক্ষম 
(Marketing) এবং AMI (Creative) | এই শ্রেণীগুলির সহিত যথাক্রমে RAGS 


এর নিক্ষিয় মৃখকাম, ধর্ব-মূখকাম, fA পাগুকাম, ধর্ম পাযুকাঁম এবং উপস্থকাম 
স্তরগুলির সঙ্গতি রহিয়াছে | 


ব্যক্তিত্বের অন্যান্য জাতিরূপ 


ব্যক্তিত্বের আরও নানারকম জাতিরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পাঁরে। যেমন HGS 
“এর একটি শ্রেণীভেদ প্রসিদ্ধ__যথা কামীয় ( Erotic), আবেশজ (09059551001) এবং 
স্বজ্তকাম (Narcissistic) | বলডুইন (Baldwin) ব্যক্তিত্বের ভেদ করিয়াছেন 
সংবেদনজ (Sensory) এবং গঁতিজ বা: চেপ্টীর (Motor) caai ব্যাঙ্ক (Rank) 
সাধারণ (Average), অপরাধী (Criminal), শিল্পীর (Artistic) এবং স্নায়বিক 
(Neurotic) এই চার, শ্রেণীতে ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করিয়াছেন। রোসানফ 
(Rosanoff) ব্যক্তিত্বের ভেদ করিয়াছেন অসামাজিক (Antisocial), সাইক্লোথিমিক 
(Cyclothymic), শিল্পীয় (Artistic) এবং FN (7919০)-_-এই চার শ্রেণীতে। 

বাহুল্য বোধে এইগুলির ব্যাখা করা হইল না । 
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ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (Trait) বলিতে বুঝায় এমন কতগুলি চিন্তা, অনুভূতি এবং 
Fata বৈশিষ্ট, যাহার সাহাযো একটি ব্যক্তিত্বকে অন্ত ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক করিয়া 


ব্যক্তিত্ব ১ প্রলক্ষণ, পরিমাপ ১৭৯ 


দেখানো যায়। চলিত ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য গুলিকে বিশেষণ রূপে প্রকাশ করা হয়, 
যেমন আশাবাদী, নৈরাশ্যবাঁদী, আয়াসী, পরিশ্রমী, বিষন্ন, প্রফুল্ল, উদার, সঙ্ধীর্ণ 
প্রভৃতি । চলিত ভাষায় এই বিশেষণের সংখা! প্রায় ছুই হাজার বা তাহারও অধিক | 
সহজ ভাষায়, বাক্তিত্বের প্রলক্ষণ এমন বিশেষ গুণ বা ধর্ম যাহা এক ব্যক্তিত্বকে অন্ত 
ৰাক্তিত্ব হইতে পথক্‌ বলিয়া জানায় | y 

আযাল্‌্পোর্ট, ক্যাটেল্‌ (Cattell), আইদেঙ্ক (Eysenck) প্রভৃতি বাক্তিত্ব-মনো- 
বিদের! ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। এই অসংখ্য 
প্রনক্ষণগুলি স্বতন্ত্র বা পরম্পর-নিরপেক্ষ নয়, কিন্তু ইহাদের কয়েকটি এক একটি 
শ্রেণীতে অন্তভুক্তি। 

যেমন আশাবাদী__নৈরাশ্তবাদী, আয়ামী__পরিশ্রমী, aRe—afie প্রভৃতি 
লক্ষণগুলি জোড়বদ্ধ। অধিকন্ত, বাক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলি গড় সম্ভাবনা রেখাচিত্র 
অন্নারে জনসংখ্যায় বর্টিত হয়। কোনো জনসংখ্যায় বেশীর ভাগ লোকই জোড়বদ্ধ 
গুণদ্বয়ের ছুই চরম প্রান্তে মা পড়িয়া, পড়ে ছুই প্রান্তের কোনো! এক মধ্যবর্তী বা 
কেন্দ্রীয় স্থানে । যেমন বেশীর ভাগ লোকই চূড়ান্তভাবে আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী 
হয় না, কিন্তু অবস্থাবিশেষে যেমন আশাবাদী তেমন নৈরাশ্তবাঁদী হয়। আবার বেশীর 
ভাগ লোকই চূড়ান্তভাবে FIA বা প্রফুল্স হয় না, কিন্ত এই ছুই চরম প্রান্তের মধ্যবর্তী, 
অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে বিষণ্ন এবং প্রফুল্ল হইয়া থাকে | 
ক্যাটেল্‌-প্রদশিত ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ 

বাক্তিত্ব-প্রলক্ষণের সামগহ্ত দেখাইতে গিয়! ক্যাটেল্‌ বাহ্‌ (Surface) এবং মূল 
প্রলক্ষণের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত গ্রলক্ষণগুলি ব্যক্তির ব্যবহার বা 
আচরণে সোজান্থজিভাবে দেখা যায়। কিন্ত দ্বিতীয় প্রলক্ষণগুলি বাক্তির অন্তস্তলে 
খাকে। ইহার! সোঁজান্থজিভাবে আচরণে প্রকাশিত হয় না, কিন্ত ভিতরে থাকিয়া 
ব্যক্তিত্বের প্রকীশকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথম লক্ষণগুলির মধ্যে প্রায়ই সামন্তস্ত বা 
স্থায়িত্ব থাকে না, অর্থাৎ উহারা প্রায়ই অসংবদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় এবং কখনও 
প্রকাশিত হয়, কখনও বা হয় না। যেমন, আত্মবিশ্বাস ব্যক্তির একটি গভীর বা 
কেন্দ্রীয় গুণ, যাহা চট, করিয়া তাহার চালচলনে দেখা যায় না, অথচ যাহার উপর 
তাহার হাবভাব এবং চালচলন নির্ভর করে। এই: ব্যক্তির ভিতর যে আত্মবিশ্বাস 


আছে, তাহা তাহার কাজে একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা প্রভৃতি বাহিরের গুণাবলীতে 
প্রকাশিত হয় | 


ia 


৮৩ 


মনোবিদ্যা 


ক্যাটেল্‌ ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা এইরূপ । প্রধান বাহ্যগুণ 


(Surface Traits) তাহার মতে কুড়ি শ্রেণীর এবং প্রধান বা মূখ্য মুল লক্ষণগুলি 
(Source Traits) বারো শ্রেণীর । 
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প্রধান বাহৃগুণ 
চরিত্রের চমৎকারিতা 
(ক) সততা, পরার্থতা 

(at) একনিষ্ট চেষ্টা 


২। বাস্তববাদ, আবেগের গঠন 


(ক) বাস্তববাদ, স্থায়িতা 

(খ) ব্যবহারিকতা, সঙ্কল্প 

(গ) স্নায়বিক দৌর্বন্য, আত্ম- 
প্রবঞ্চনা; TRIS আবেগ 

(ঘ) ছেলেমান্ষী, আদায়- 
কারিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা 


৩। সামাভাব, সরলতা, আশাবাদ 


ক) শান্তভাব, সামাজিক আকর্ষণ 
(2) সাম্যভাব, সরলতা, 
খেলোয়াড়ীভাব 


৪। বুদ্ধি, শিক্ষিত মন, স্বাভস্ত্া 


(৪) আবেগের পরিণতি, 
পরিষ্কার মন 

(খ) wast, শিষ্টতা, Betas) 

(গ) হুজনশীলতা, Ranza, বুদ্ধি 


(ঘ) বুদ্ধি, প্রবেশ, সাধারণ, ক্ষমতা 


৫। অহঙ্কার, আত্মগ্রচার, গৌড়ামি 


৬। RA, MCA, কঠোরতা 


বিপরীত 
নৈতিক ত্রুটি লাগিয়া না থাকা 
অসাধুতা, অনির্ভরযোগাতা 
কর্মত্যাগ, অসঙ্গতি 
স্নায়বিক দৌর্বলা, এড়াইয়া যাওয়া, 

ছেলেমানষী 
3 » পরিবর্তনশীলতা 

জাগর স্বপ্ন, এড়াইয়া যাইবার ভাব 


ইহাদের বিপরীত 


পরিণত আবেগ, বার্থতাসহন 
বিষাদ, অস্থিরতা 
অস্থিরতা, বিষণ্নতা, ore য়েমি 


নৈরাশ্যবাদ, গোপনীয়তা, বাড়াবাড়ি 
বোকামি, নির্ভরযোগ্যতা, 
চিন্তা না করা' 


ছেলেমাস্থ্ষী, নিভ'রশীলতা 

বহিবৃতিতা, বোকামি, সঙ্কল্লের অভাব 

WaT আকর্ষণ, অস্পষ্টতা 

সাধারণ ক্ষমতার অভাব 

নম্রতা, আত্মবিলোপ, উপযোজন 
ক্ষমতা; 

ভীরুতা, বাধ, বেদনশীলতা 


ব্যক্তিত্ব ; প্রলক্ষণ ; পরিমাপ ১৮১ 


প্রধান Tess 
৭। সামাজিকতা 
৮। সাধারণ আবেগশীলতা, চড়া মেজাজ, 
অসমতা 
মুখ্য মূল লক্ষণ 
১। সহজগতি, প্রফুল, AIA, 
সদয় 


২। বুদ্ধিমান, স্বতন্ত্র স্থির 
৩। স্থির আবেগ, বাস্তববাদী, 
p 
৪। প্রীধান্যপ্রিয়, উন্নতিশীল 
আত্মপ্রচারক 
el সাম্যভাববিশিষ্ট, প্ৰফুল্ল, 
সামাজিক, বাঁচাল 
মুখ্য মূল লক্ষণ 
v| বেদনশীল, কোমল, 
সহাম্ভূতিশীল 
ন। শিক্ষিত ও শিষ্টমন, সৌন্দৰ্যপ্রিয় 
ol বিবেকী, দায়িত্বশীল, কষ্টসহিষু 


al সাহসী, নিরুদ্বেগ, সদয় 
১০। তেজোদৃপ্ত, উৎসাহী, স্থির, 
দ্রুত 
১১। অত্যন্ত আবেগশীল, চড়া- 
মেজাজ, উত্তেজনাপ্রবণ 


১২৭ সঙ্গায়, বিশ্বীসকারী 


বিপরীত 
ভীরুতা, বিরোধিতা, বিষণ্নতা ২ 


সামাভাব, বিবেচকতা। গোপনীয়তা । 
বিপরীত 
অনমনীয়, উদাসীন, Sle, বিরোধী, 


লাজুক 
বোকা, চিন্তাশীল নয়, চপল 


স্নায়বিক দুর্বলতা, এড়াইয়! যাওয়া, 
চঞ্চল আবেগ 


অনুগত, আত্মবিলোপশীল 


Ra, অবসন্ন, নির্জনতাপ্রিয়, অস্থির 
বিপরীত 


কঠিন, স্থির, সরল, আবেগহীন 


অভদ্র, অশিষ্ট 
আবেগপূর্ণ, নির্ভরশীল, উত্তেজিত, 


দায়িত্বহীন 
ব্যাহত, গোপনশীল, সাবধান 


আত্মমগ্ন 


অলস, শিথিল, জাগর স্বপ্নচারী 


cantatas, সহিষ্ণু 
সন্দেহপূর্ণ, বিরোধী | 


উপরে বলা হইয়াছে যে পরস্পরবিবোঁধী গুণ সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য 
হয় না, কারণ জনসংখ্যার অধিকাংশ লোকই উহাদের মধ্যবর্তী গুণবিশিষ্ট হয়। 


১৮২ _. মনোবিদ্যা 
কোনো বাক্তিতে একটি গুণ সম্পূর্ণই থাকিবে অথবা একেবারেই থাকিবে না__যেমন 
কোনে! ব্যক্তি সর্বদা প্রফুল্ল অথবা সর্বদা বিষণ্ণ থাকিবে__এমন নয়। স্থখী এবং 
দুঃখিত এই ছুই বিপরীত মনোভাবের মধ্যবর্তী অসংখ্য কম বেশী সুখী বা দুঃখিত 
মনোভাব থাকিতে পারে । ধরা যাউক, যে সুখী ও দুঃখিত এই দুইটি ware একই 
সরল রেখার বাম ও দক্ষিণ, এই দুই বিপরীত প্রান্তে বসানো হইল । এইবার 
বামপ্রান্তের সুখী অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণপ্রান্তীয় দুঃখী অবস্থায় ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতে থাঁকিলে, সুখ কমিতে থাকে এবং স্থথ-ছুঃখ-নিরপেক্ষ মধ্য ব! কেন্দ্রীয় 
বিন্দু অতিক্রম করিবার পর দুঃখের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চরমে পৌছায় । আবার, 
দক্ষিণ প্রান্তের দুঃখী অবস্থা হইতে আরন্ত করিয়া বামপ্রান্তীয় স্থথী অবস্থায় ক্রমশঃ 
অগ্রপর হইতে থাকিলে, দুঃখ কমিতে থাকে এবং সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ মধ্য বা cea 
বিন্দু অতিক্রম করিবার পর স্থখের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া! চরমে পৌঁছায়। 


an মধ্যবিন্দু in 
এইবার ছুই বা ততোধিক ব্যক্তি wh বা দুঃখী, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে আমরা 
উহাদিগকে স্থখী এবং দুঃখী, এই চরম সীমায় না বসাইয়া, তাহাদের মধ্যে এই দুইটি 
গুণের অল্লাধিকা অনুনারে তাহাদিগকে এই সরল রেখার যে কোনো স্থানে বসাইতে 
পারি। যে বাক্তিটি বেশী সুখী তাহাকে বামে এবং যে কম স্থখী তাহাকে দক্ষিণে 
বসাইয়া একই গুণের দিক দিয়া উহাদের বর্ণনা করিতে পারি। 


৫। ব্যক্তিত্বের মাত্র! 
(Dimensions of Personality) 

উপরোক্ত ভাবে বিরোধী দুইটি গুণকে ব্যক্তিত্বের ডাইমেনসন্স অথবা মাত্রা বলে। 
ব্যক্তিত্ব কিরূপ তাহা বুঝাইতে হইলে উহা বিশেষণ দিয়া বুঝাইতে হয়__যেমন উদার, 
সণ etre বিষ প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব বর্ণনায় দুইটি বিপরীত গুণাত্মক মাল্রার পরিমাণ 
অন্থপারে উহাকে উপরোক্ত প্রকারের একটি কল্পিত সরলরেখার কোনো চিহ্নিত স্থানে 
বসাইতে হয়। এই সরলরেখাটিকে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের অংশিত মানক (Graduated 
Scale ) বলা হয়। ইহাতে একটি যাত্রা বা ডাইমেন্সন্এর একটি গ্রলক্ষণ উচ্চতম 
পরিমাণ হইতে আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ কমিতে থাকে | এইরপে গ্রলক্ষণটি ও অংশিত 
মানকের মধাবিন্দু অতিক্রম করিয়া বিপরীত প্রলক্ষণে রূপান্তরিত হয়। আবার বিপরীত 

গ্রলক্ষণটি ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে শেষ প্রান্তে চরম সীমায় পৌঁছায় । 
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ধরা যাউক যে অভীক্ষিত জনসংখ্যার মধ্যে রামই সর্বাপেক্ষা প্রফুল্ল প্রকৃতির, যদু 
বাম অপেক্ষা কম, হরি যদু অপেক্ষাও কম প্রহ্ুল। রাম, যদু এবং হরির উপরোক্ত 
ক্রমিক প্রলক্ষণ-ভেদ বুঝাইতে হইলে রামকে বসাইতে হইবে প্রফুল্ল-বিষ মাত্রার এই 
অংশিত মানকের বাম প্রান্তে, ace ঠিক রামের পরেই এবং হরিকে ঠিক যদুর পরেই- 
-_এইবপ ক্রমে। 

তাহা হইলে, ব্যক্তিত্বের প্রপক্ষণ বা মাত্রা বর্ণনায় ব্যক্তিকে এ মাত্রার অংশিত মান্কে 
ফেলিয়া বর্ণনা! করিতে হয়। সাধারণ স্কেল্‌ বা মানাক যেমন সেন্টিমিটার বা ইঞ্চির, 
পরিমাণ চিহ্নিত থাকে, প্রলক্ষণ বা মাত্রা পরিমাপের মানককেও এ গুণের পরিমাণ 
অন্পারে চিহ্নিত করা যায়। 


প্রফুল্ল | [Fly 0884 | ] বিষন্ন, 
রাম di হরি মধ্যবিন্দু 


প্রলক্ষণ ও মাত্রা 
উপরের আলোচনায় মনে হইতে পারে যে প্রলক্ষণ এবং মাত্রার মধ্যে কোনো; 


ভেদ বা পার্থক্য নাই। প্রলক্ষণ বলিতে ব্যক্তিত্বের গুণ বুঝায়। প্রত্যেকটি গুণ উহার 
বিপরীত গুণের সহিত জড়িত থাকে এবং উহারা দুইটি মিলিত হইয়া এক একটি 
একক গঠন করে। দুইটি বিপরীত গুণের একককেই সাধারণতঃ মাত্রা বলা হইয়া 
থাকে। আবার কোনো গুণই উহার বিপরীত গুণটিকে বাদ দিয়া সার্থক হইতে পারে 
না। এই দিক দিয়া দেখিলে দুইটি বিপরীত গুণের একককে প্রলক্ষণ বা ট্রেইট 
বলা হয়। 

অধিকাংশ মনোবিদ্‌ মাত্রা এবং প্রলক্ষণের মধ্যে ভেদ করেন নাই। কিন্ত কেহ 
কেহ, যেমন আইসেঙ্ক, উহাদের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন | 


আইসেক্ক এর (Eyesenck) ব্যক্তিত্ব-মাত্রা 
আইসেস্ক-এর মতে ব্যক্তিত্বের মাত্রা হইল উহার গঠনে প্রলক্ষণগুলির উন্নত শৃঙ্খলা 
১ বা সংগঠন। তিনি মনে করেন যে ব্যক্তিত্বের জাঁতিরপের সহিত উহার মাত্রার 
কোনো বিরোধ নাই। 
: আইসেঙ্ক-এর মতে ব্যক্তিত্ব তিনটি মৌলিক মাত্রা লইয়া গঠিত। aq 
(১) অন্তবুত-বহির্বত ( Introversicn-Extroversion ), (২) সায়বিকত।' 
(Neuroticism) এবং (৩) বাতুলতা (Psychoticism) | সকল ব্যক্তিত্বেই এই - 


১৮৪ w 


তিনটি মাত্রা কম বেশী পরিমাণে বর্তমান থাকে । কাজেই স্বভাবী এবং অস্বভাবী 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনো প্রকীরগত বা জাতিগত পার্থক্য নাই । উহাদের পার্থক্য 
পরিমাণগত। 
এই সাধারণ মাত্রা তিনটি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশে মাত্রা থাকিতে পারে, 
যেমন সরলতা__কুটিলতা, কঠোরচিত্ততা__কোঁমলচিত্ততা এবং রক্ষণশীলতা-_ 
প্রগতিশীলতা প্রভৃতি | 
৬। ব্যক্তিত্বের পরিমাপ 


(Measurement of Personality) 
(১) মুল্য-মানক aA] (Rating Scale Test) 
ব্যক্তিত্ব পরিমাপের অনেকগুলি পদ্ধতি আছে। মাত্রা ও প্রলক্ষণের অংশিত মানক 
সাহায্যে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের কথা পূর্বের দুইটি অন্নচ্ছেদে বলা হইয়াছে। এই অংশিত 
মানককে ব্যক্তিত্বের মূলামানক (Rating Scale) বলা হইয়া থাকে | যেমন কতকগুলি 


বাক্তিত্বকে আয়াসী-পরিশ্রমী মাত্রা অনুসারে এই মাত্রামানকে চিহ্নিত বিভিন্ন পরিমাণে 
পরিমাপ করা যাইতে পারে। 
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উপরের মূলামানকে সাতটি বিন্দু বা চিহ্ন আছে। কিন্তু গুণের পরিমাপ পার্থকা 
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sania মানকে তিনটি, পাঁচটি, এমন কি সাতটি অপেক্ষা বেশী চিহ্ন বা বিন্দুও 
"থাকিতে পারে। বাম, শ্যাম প্রভৃতি আটজন ব্যক্তির অভীক্ষায় দেখা যাইতেছে যে 
উহাদের মধ্যে দুইজন আয়াসী-পরিশ্রমী মাত্রার মধ্য-বিন্দুতে এবং এক একজন করিয়া 
প্রত্যেকটি বিন্দুতে স্থান পাইয়াছে। 


(২) কারণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Factor Analysis) 
ব্যক্তিত্ব পরিমাপের আর একটি পদ্ধতি হইল ব্যক্তিত্বের কারণ বিশ্লেষণ । 
-ব্যজিত্বের অতীক্ষায় যে ফলগুলি পাওয়া যায় পরিসংখ্যান সাহায্যে তাহার বিশ্লেষণ 
করাই এই পদ্ধতির কাজ। ব্যক্তিত্বের একটি কারণ বা গুণের সহিত অপরটির 
পারম্পর্ধ (Correlation ) করিয়া উহাদের সদর্থক (Positive) অথবা নঞ্থক 
( Negative ) সম্বন্ধ নিৰ্ণীত হয় । যেমন, যে ব্যক্তি উদার সে স্বভাবতঃ সহিষ্ণু হইবে, 
অর্থাৎ উদারতা এবং সহিষ্ণুতার সহিত সদর্থক পারম্পর্ষ (Positive Correlation ) 
আছে। আবার যে ব্যক্তি উদার সে সাধারণতঃ অসহিষ্ণু হয় না, অর্থাৎ উদারতা 
এবং অসহিষ্ণুতার সহিত qiy পারম্পর্ধ ( Negative Correlation ) আছে| 
প্রথম প্রকারের পারম্পর্বকে যোগচিহ্ন (+) এবং দ্বিতীয় প্রকারের পারম্পর্ধকে বিয়োগ 
‘চিহ্ন (—) দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে | 
(৩) পেনসিল-কাগজ সাহায্যে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ( Pencil and 
Paper Test ) 
একটি পেন্সিল ও কাগজের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের সহজ পরিমাপ করা যাইতে পারে। 
(ক) প্রশ্নাবলী ( Questionnaire ) পদ্ধতি_একই সঙ্গে অনেক ব্যক্তির 
বাক্তিত্ব পরীক্ষার জন্য উহাদিগকে কাগজে ছাপানো প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়। প্রত্যেক 
প্রশ্নের পাশে হা” বা না” লেখা থাকে । পাত্র পেন্সিল দিয়া এই দুইটি উত্তরের 
একটি কাটিয়া অপরটি রাখে। প্রশ্নগুলি এমন ভাবে নির্বাচিত হয় যে উহাদের উত্তর 
হইতে ব্যক্তিত্বের নির্দেশ বা স্থচন পাওয়া যাইতে পারে। 


আপনার কি সব কাজই তাড়াতাড়ি করিবার অভ্যাস ? হানা 
আপনি কি যথাসময়ে কর্মস্থলে পৌছান ? হানা 
আপনার কি মনে হয় যে সময় কোথ| দিয়া চলিয়া যাইতেছে ?3 হানা 
আপনার কি স্থনিদ্রা হয়? হানা 


আপনার কি সর্বদা ক্লান্তি বোধ হয়? হানা 


Ste মনোবিগ্ভা 


আপনি কি গোলমাল সহ করিতে পাবেন ? হা 
আপনার কি একা! থাকিতে ভাল লাগে? হালা 
আপনি কি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন? হা 


এই প্রশ্নাবলীর উত্তরে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে। যেমন, 
স্নায়বিক বা নিউরটিক ব্যক্তি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে 
‘ey এবং চতুর্থ, ষষ্ট ও অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে ‘না’ লিখিবে। পক্ষান্তরে সুস্থ NT 
বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রশ্ন গুলির উত্তরে বিপরীত ভাবে ‘ন!’ এবং হা” লিখিবে। কিন্ত 
প্রশ্নাবলী পদ্ধতির দোষ এই যে ইহাতে ‘AP এবং “না”-এর মধাবর্তী উত্তর দেওয়া 
যায় না, অথচ অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই মধ্যবর্তী উত্তর দেওয়া স্বাভাবিক | 
প্রশ্নাবলী নানাভাবে নির্বাচিত হইয়াছে । ফলে প্রশ্নাবলী পদ্ধতির প্রকীরভেদের 
অন্ত নাই। cama, মিনেসোটা মাঁলটিফেজিক পাসগ্ঠালিটি ইনভেন্টরি ( Minne- 
sotta Multiphasic Personality Inventory ) ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গুণ নির্ণয়ের জন্য 
নিমিত হইয়াছে। এই প্রশ্থাবলীর সাহায্যে স্বভাঁবী এবং অস্বভাবী এই উভয় 
বাক্তিত্বের পরীক্ষা করা হয়। আবার আলপোর্ট-ভের নন্‌ মানক ( Allport-Vernom 
Seale) সাহায্যে ব্যক্তিত্বের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, clas 
WHT মূল্যবোধ (value) পরিমাপের চেষ্টা হইয়াছে। অধিকন্ত ক্যাটেল-লুবরস্ধি 
পরীক্ষায় ( Cattell-Luborsky 1০5) প্রশ্নাবলী সাহায্যে বাক্তির রসবোধ যাচাই 
করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব পরিমাপের চেষ্টা করা হয়। 
(খ) পরিস্থিভিমূলক পরীক্ষা! (Situational Test ) 
প্রশ্নাবলীর ‘হা’ বা “না উত্তরের সাহায্যে পরিমাপে ব্যক্তির পুরাপুরি পরীক্ষা হয় 
ব্যক্তি কিরূপে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় 'অথবা 
কিরূপ আচরণ করে, তাহা দেখিয়া! তাহার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা অধিক সমীচীন বলিয়া 
মনে হয়। এই উদ্দেশ্যে অনেক গুলি পরিস্থিতি-মূলক পরীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে। 
যেমন, শিশুদের সততা পরীক্ষা করিবার জন্য উহাদিগকে এমন অবস্থায় ফেলা হয়, 
যাহাতে উহারা অভীক্ষকের চোখে ধূলা দিয়া তাহাকে প্রতারিত করিতে পারে। 
একটি অভীক্ষায় হয়ত দাজাইয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিবার জন্য শিশুকে অনেকগুলি মূদ্রা 
দেওয়া হইল। তারপর অভীক্ষক দেখিলেন শিশু কোন মূদ্রাগুলি রাখিয়।৷ গিয়াছে 
এবং কোনগুলি চুরি করিয়াছে। এই জাতীয় অভীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে cT 
সততা একটি গুণ নয়, কারণ যে শিশু একটি পরিস্থিতিতে সততা দেখান সেই হয়ত 
অন্য পরিস্থিতিতে সততা না দেখাইতে পারে। 


না। 


ব্যক্তিত্ব ; dard; পরিমাপ ১৮৭. 


(৪) প্রায়োগিক পরিমাপ ( Experimental ) 

ব্যক্তিত্বের মাপনায় মনোবিদরা প্রায়ই প্রয়োগপদ্ধতির সাহায্য লইয়া থাকেন ।. 
যেমন একটি প্রয়োগে পরীক্ষা করা হইল, কলেজের ছাত্রদের প্রত্যক্ষ (Perception ) 
কিরূপে তাঁহাদের আকর্ষণের ( Interest ) দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রথমে এই ছাত্রদের 
সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় এবং এই আকর্ষণগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দ নির্বাচন করা 
ছইল। আর্থনীতিক আকর্ষণ পরিমাপের জন্য “মূল্য”, “ডলার” প্রভৃতি শব্দ এবং 
ধর্মীয় আকর্ষণ পরিমাপের জন্য “প্রার্থনা”, “ইশ্বর প্রভৃতি শব্দ উহাঁদিগকে দেখাইয়া 
জিজ্ঞাসা করা হইল এই শব্দগুলি কি। দেখা গেল যে অকের্ষণ বা উহার অভাব 
অনুসারে শব্দগুলি চিনিতে উহাদের কম বা বেশী সময় লাগে । এইরূপে প্রমাণিত 
হয় যে কোনো বিষয়ে আকর্ষণ থাকিলে, এ বিষয়ের শব্দ প্রত্যভিজ্ঞান (Sound 
recognition) হইয়া থাকে | 


(৫) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ( Personal Interview ) 

উল্লিখিত সকল ব্যক্তিত্ব পরিমাপগুলিই বাহিক বা বিষয়গত ( Objective )। 
কিন্তু বাহিক পরীক্ষায় ব্যক্তিত্বের সকল গুণ ধরা পড়ে না। বাক্তিত্বের একান্ত 
নিজস্বতা বা স্বাতন্ত্রাকে প্রায়ই বাহির হইতে বুঝিতে পারা অসম্ভব । বাহিক পদ্ধতির 
এই Be সংশোধনের জন্য সাক্ষাৎকার (Interview) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। 
ব্যক্তির agfa বা মনোভাব তাহার সহিত সাক্ষাৎকার কালে বুঝিবার gai 
পাওয়া যাঁয়। বাক্তি কোন বিষয়ে কিভাবে কথা বলে, কোন বিষয়ে কথা বলিতে 
গিয়া কিভাবে তাঁহার কণ্ঠস্বর নরম অথবা কঠিন হইয়া পড়ে, অথবা সে উচ্ছ্বসিত 
হয় বা দখিয়া যাঁয়__ব্যক্তিত্বের এই জাতীয় গুণগুলি সাক্ষাৎকারে ধরিবার স্থবিধা হয়। 

কিন্তু এই পদ্ধতির অস্থবিধা এই যে সকল ব্যক্তিই সাক্ষারৎ্কারকালে আপনার 
যথার্থ পরিচয় দিতে পারে না। অনেকেই এই -সময়ে আড়ষ্ট বোধ করে, আবার 
অনেকেই হয়ত এই সময়ে আপনাকে জাহির করিবার সুযোগ সন্ধান করে। এই 
জাতীয় অস্থবিধা দূর করিতে হইলে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পরীক্ষকের বিশেষ সাবধান 
হওয়া দরকার, যাহাতে পাত্রের আড়ষ্টতা দুর করিয়া তাহার মনে আত্মীয়তা জাগানো 
যাইতে পারে এবং যাহারা আত্মজাহির করে তাহারা অধিক সুবিধা না পাঁয়। 


(৬) বিক্ষেপণ বা প্রতিফলন অভীক্ষ! ( Projective Test ) 
বিক্ষেপণ বা প্রতিফলন ( Projective ) পদ্ধতির Cory হইল পাত্রকে না বুঝিতে 


দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের গুণ বা প্রকাশ পরীক্ষা কর!। পাত্রকে একটি অস্পষ্ট কাজ 


১৮৮ মনোবিদ্যা 


সম্বন্ধে কিছু করিতে বলা হয় এবং কি করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া হয়ত এ 
কাজে সে নিজ ব্যক্তিত্ব বিক্ষেপণ বা প্রকাশ করিয়া বসে । 
বিক্ষেপণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে রর্সাক্‌ অভীক্ষা (Rorschach Test ) এবং কাহিনী 
সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষাই প্রধান | 
কে) ররাক্‌ অভীক্ষাকে “কালির ছাপ অভীক্ষা” (Ink-Blot Tost) বলা 
হয়। বিভিন্ন রকমের দশটি কালির ছাপ সাহায্যে রব্সাক্‌ বাক্তিত্ব পরীক্ষা 
করিয়াছেন । এই ছাপগুলির মধ্যে পাচটির রং কালো এবং ধুসর, দুইটির কালো 
এবং লাল এবং বাকী তিনটি সম্পূর্ণ রভীন। পাত্রকে এক একটি করিয়া কালির 
ছাপ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, এইটি কি হইতে পারে, অথবা ইহ! দেখিয়া পাত্রের 
কি মনে হয়। 
এই পরীক্ষায় (১) কালির ছাপের সমগ্র বা কোনো অংশ পাত্রের প্রতিক্রিয়া 
উৎপন্ন করিয়াছে কিনা, (২) ছাপের কালো ছায়া, রং, আকার অথবা “গতি” 
তাহার প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করিয়াছে কিনা, (৩) প্রতিক্রিয়াকীলে পাত্র কালির 
ছাপে মানুষ, জন্ব'জানোয়ার, উহাদের অবয়ব অথবা অন্য কোনো aw দেখিয়াছে 
কিনা, তাহা নির্ণয় করা যায়। সমগ্র ছাপের উপর প্রতিক্রিয়া ry চিন্তা বা তত্বঙ্ঞান 
(abstract or metaphysical thinking) প্রবণতার পরিচাঁয়ক। আবার অংশের 
উপর প্রতিক্রিয়া aya} বায়ুর (Compulsion neurosis) প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ, 
গতি দর্শন অন্তবূতি (introversion) এবং পশুর আকৃতি দর্শন চিন্তার সঙ্কীর্ণতা স্থচিত 
করে। তৃতীয়ত, রং-এর উপর অধিক প্রতিক্রিয়া পাত্রের আবেগশীলতা! প্রকাশ 
করে। রং ও আকার এই উভয়ের উপর প্রতিক্রিয়া হইলে বুঝিতে হয় পাত্রের স্বচ্ছন্দ 
ও সাবলীল আবেগ প্রকাশ | 
(খ) কাহিনী RASH SS | (Thematic Apperception Test—Tat) 
মারে (Murray) এবং মর্গ্যান্‌ (Morgan) উদ্ভাবিত কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা 
অথবা সংক্ষেপে টাট পদ্ধতি বলিতে কতকগুলি ছবির ব্যাখ্যা বুঝায়। এ ছবিগুলি 
যে সব কাহিনী তুলিয়া ধরে সেইগুলি অস্পষ্ট স্থতরাং ইহাদের নানাগ্রকার ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়া পাত্র তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে | 
পাত্রকে একটি ছবি দেখাইয়া, ছবিটিতে যে ঘটনা বর্ধিত হইয়াছে, তাহা সন্ধে 
একটি কাহিনী রচনা করিতে বলা হয়। কি করিয়া ঘটনাটি ঘটিল অথবা ঘটনাটির 
ফল কি দ্রাড়াইবে, কাহিনী রচনায় Nace এই সকল সমস্তার সমাধান করিতেও 


ব্যক্তিত্ব ; প্রলক্ষণ ; পরিমাপ ১৮৯ 


অনুরোধ করা হয়। দেখা যায় যে ছবিতে বণিত কৌনো না কোনো চরিত্রের 
সহিত পাত্র নিজেকে একাত্ম করিয়া ফেলে এবং তাহার কাহিনী প্রায়ই আত্মজীবনী 
হইয়া দ্রাড়ায়। এইরূপে পাত্রের এমন অনেক অন্ভূতি, আবেগ, প্রেরণা প্রভৃতি 
প্রকাশ পায়, যাহা তাহার পক্ষে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা অসম্ভব | 

(গ) শব্দান্ষ্ SSF (Word-association Test) 

পাত্রকে পর পর কতকগুলি Gewese শব্দ বলা বা দেখানো হয়। শব শুনিয়া 
বা দেখিয়া তাহার যে শব্দটি মনে হয়, পাত্র সেই শব্দটি বলে বা লেখে । কোনে! 
কোনে! শব্দের প্রতিক্রিয়া-শব্দ হয়ত অনতিবিলম্বে এবং কতকগুলি বিলম্বে ঘটে । 
গ্রতিক্রিয়া-শবের alate এবং সময় অস্থসারে পাত্রের নিজ্ঞর্ণন মনে গৃটৈষা (Complex) 
এবং অবদমিত ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। শবানুষঙ্গ অভীক্ষার ভিত্তিতে gr 
qaq, বহিবূর্ত এবং উভয়বৃত প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ নির্ণয় করিয়াছেন | 


৭। একান্তর ব্যক্তিত্ব (Alternate Personality) 


স্বাভাবিক জীবনে নানা মানসক্রিয়ার মধোও ব্যক্তিত্ব একটি অখণ্ড চেতনারূপে - 
কাজ করে। ব্যক্তিত্বের বিচিত্র এবং বিভিন্ন প্রকাশগুলি একই বাক্তির বলিয়া 
অনুভূত না হইলে, স্বাভাবিক জীবন ক্ষুম হয়। নানা প্রকাশের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব এক 
এবং অখণ্ড বৌধরপে ক্রিয়াশীল থাকে, কিন্তু নানা খণ্ডে বা টুকরাঁয় পরস্পরবিচ্ছিন্ন: 
সত্তার আকার ধারণ করে না। যে ব্যক্তি ছাত্রের শিক্ষক আবার সেই ব্যক্তিই 
শিক্ষকের ছাত্র । বহুরূপে কাজ করিয়াও স্বাভাবিক জীবনে ব্যক্তিত্ব এক এবং অখণ্ড 


থাকে। 


ক্বভাঁবী জীবনে ব্যক্তিত্বের একান্তরত৷ 

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব অখণ্ড এবং এক বলিয়া মনে হইলেও, একটু তলাইয়া' 
দেখিলেই বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক জীবনেও ব্যক্তিত্বের এমন অংশ থাকিতে পারে,. 
যাহা বাকী ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত মৃদু, ধীর, স্থির এবং 
সহিষ্ণু, সে ব্যক্তিই হয়ত ক্রোধান্ধ অবস্থায় দিখিদিক জ্ঞানশৃন্য এবং বেসামাল হইয়া 
পড়ে। হয়ত সেই ব্যক্তিই এইরূপ অবস্থায় ঘরের আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া, নিজকে 
অথবা অপরকে কামড়াইয়া, আচড়াইয়া, চুল ছি fou লণ্ডভণ্ড ste ঘটায়। ক্রোধের 
এই অগ্নিশৰ্মা মুতি ওঁ ব্যক্তিই আর একটি ব্যক্তিত্ব, যাহা তাহার পূর্ণ বযকতিত্ব-চেতনা, 


চির মনোবিদ্ধা 


-হুইতে বিচ্ছিন্ন এবং যাহার উপর তাহার কোনে! ক্ষমতাই খাটে না । একদিকে 
স্বাভাবিক, সৌম্য, শান্ত এবং সংযত মৃতি, অপরদিকে অস্বাভাবিক অস্থির, উচ্ছৃঙ্খল 
এবং উগ্র মৃত্তি__একই ব্যক্তির দুইটি মৃত্তি। এই দুইটি মৃন্তি একাস্তর ভাঁবে__অর্থাৎ 
একটির পর অপরুটি__আত্মপ্রকাশ করে। যখন একটি ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়, তখন 
অপরটি নিষ্ক্রিয় থাকে | 
অস্বভাবী মানসজীবনই , একাত্তর বাক্তিত্ব-প্রকাশের বিশেষ cra) যেমন 
ন্বপ্রচারিতায় (Somnambulism) একাস্তর ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়। এইস্থলে লেডি 
ম'কবেথ_এর নিন্দিত অবস্থা হইতে উঠিয়া স্বপ্রচালিতের মত ভাঁনকাঁন-এর রক্তে 
লিপ্ত (কল্পিত ভাবে) রুমাল হইতে অশুভ রক্তচিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা 
প্রশিদ্ধ। আবার পি. জযানে (2. Janet) বর্ণিত আইরিন্এর (Irene) দৃষ্টান্তও 
উদ্ধত করা যায়। আইরিন্‌ তাহার রুগ্ন মায়ের প্রাণপণ সেবা করিয়াছিল। তাহার 
প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও মায়ের মৃত্যুতে সে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিল। ফলে মায়ের 
WHF কেন্দ্র করিয়া তাহার মধ্যে একটি স্বপ্নচারী ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিল। 
আইরিন্‌ হয়ত সেলাইয়ে বা কথাবার্তায় মগ্ন আছে, এমন সময় হঠাৎ সে তাহার কাজ 
বন্ধ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত মায়ের মৃত্যুদৃষ্যের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অভিনয় করিতে 
লাগিল। এই আচরণ যেমন হঠাৎ দেখা দিত, তেমনই হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইত এবং 
MER তাহার সেলাই বা কথাবার্তায় এমনভাবে ফিরিয়া আমিত, যেন কিছুই 
ঘটে নাই। eH ভাবে সে যাহা করিত, তাহার কিছু কিছু মনে থাকিলেও, 
মায়ের মৃত্যাদৃগকে com করিয়! সে যাহা করিত, জাগ্রত বা স্বাভাবিক অবস্থায় সে 
তাহার কিছুই মনে করিতে পারিত না। স্থতরাং আইরিন্-এর এই ছুই প্রকার 
Rafe ব্যক্তিত্ব একাস্তর--অর্থাঞ উহার! একই সঙ্গে আবিভূর্ভ না! হইয়া! 
একটির পর অপরটি প্রকাশ Ss | i 
ডঃ আযাজাম্‌.এর ফেলিড। একাত্তর ব্যক্তিত্বের একটি প্রসিদ্ধ Bie! চৌদ্দ বছর 
বয়দে ফেলিডা একটি নৃতন জীবন অধ্যায় মারন্ত করিল। ফলে তাঁহার পুরাতন ও 
নৃতন ব্যক্তিত্বের একান্তরতা দেখা গেল । নূতন ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে তাহার পুরাতন 
ব্যক্তিত্বের কথা ফেলিডা মনে করিতে পারিত, কিন্তু পুরাতন ব্যক্তিত্বের ক্রিনাকালে সে 
তাহার নৃতন বাক্তিত্বের সকল ঘটন৷ ভুলিয়া যাইত। পঁয়তাল্লিশ বৎনর বয়স পর্যন্ত 
তাহার নূতন ও পুরাতন ব্যক্তিত্বের এই একান্তরতা চলিল। কিন্তু তাহার পর 
ফেলিভার নৃতন ব্যক্রিত্বই পুরাতন ব্যক্তিত্বের উপর প্রাধান্য লাভ করিল | অবশ্য এই 


ব্যক্তিত্ব; প্রলক্ষণ ; পরিমাপ ১৯১ 


সময়েও হয়ত ফেলিডা হঠাৎ তাহার পুরাতন ব্যক্তিত্বে ERN যাইত এবং নৃতন 
ব্যক্তিত্বের সকল ঘটনা বিস্বত হইত | 

আবার মর্টন প্রিন্স, বর্ণিত স্যালি ব্যুক্যাল্প, কাহিনীও একান্তর ব্যক্তিত্বের 
একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । TM, একটি TRE ধর্মভীরু ও নিঃস্বার্থ যুবতী | 
কিন্ত মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য সে gasfe হইয়া উঠিত। দ্বিতীয় ব্যক্তিস্থটি 
প্রথমটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইত। আবার চিকিৎসাকালে তাঁহার মধ্যে 
একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। এই TSW কিন্ত স্বার্থপর এবং উৎপীড়নকারী | 
এইরূপে ব্যুক্যাম্প-এর মধ্যে বহু ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হইল | 

ডবলু. এফ. প্রিন্স উদ্ধৃত (ডোরিসৃ-এর Bes একাত্তর ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত 
হয়। শিশু ডোরিন্কে তাহার মাতাল পিতা মাটিতে ছু ড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। 
সেই মুহূর্ত হইতে ডোরিম্‌ নিতান্ত শান্তপ্রকূৃতি হইয়া গেল। তাহার মধ্যে দুইটি 
একান্তর ব্যক্তিত্ব দেখা দিল । একটির নাম মার্গারেট, এবং অপরটির নাম ঘুমন্ত 
মার্গারেট, (Sleeping Margaret) | প্রথমটি দুষ্ট, বেয়াড়া এবং দ্বিতীয়টি শান্ত, বীর 
এবং পরিপক্ক । সতেরো! বৎসর বয়দে তাহার মায়ের মৃত্যুর পর ডোরিস্‌-এর মধ্যে একটি 
তৃতীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হইল-ইহার নাম Fa ডোরিস্। ডোরিস্-এর যথার্থ 
ব্যক্তিত্ব ইহার সহিত একাস্তরভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরপে: tfaa 
ব্যক্তিত্ব কগ্রডোরিমূ, যথার্থ ভোরিস্‌, মার্গারেট. এবং ঘুমন্ত মার্গারেট এই চারটি 
বাক্তিত্বের লীলাভূমি হইয়া দাড়াইল। 

ভ্যানে বর্ধিত লিওনি একান্তর ব্যক্তিত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত | 
লিওনি স্বভাবতঃ একটি বোকা, Rad এবং ভীরু শিশু ছিল। : মাঝে মাঝে 
তাহার qafe হইত। পরে বার ata সংবিষ্ট (Hypnotised) হওয়ার।ফলে, 
তাহার মধ্যে লিগন্টাইন, নামে একটি দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। প্রথম 
লিওনি শান্ত, fad, ধীর, নম এবং ভীরু ছিল, আবার দ্বিতীয় লিওনি, অর্থাৎ 
লিওন্টাইন্‌ ছিল তেমনই অশান্ত, হাঁসিখুশী, বাঁচাল, পরিহাসপ্রিয় এবং সাহসী। 
দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে সে প্রথম লিওনিকে তাহার নিজ ব্যক্তিত্ব বলিয়া 
অস্বীকার করিত। কিছুকাল পরে গভীরতর সংবেশনের (deeper bypnotism) 
ফলে তাহার মধ্যে লিওনোর নামে গন্তীর, TASHA এবং মন্দগতিবিশিষ্ট একটি তৃতীয় 
ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইল। তৃতীয় লিওনি প্রথম এবং দ্বিতীয় লিওনিটক চিনিত 
এবং উহাদিগকে ছোট এবং হীন বলিয়া মনে করিত। 


5৯২ মনোবিদ্যা 


বছ-ব্যক্তিত্ব (Multiple Personality) 
উপরে প্রদর্শিত একান্তর ব্যক্তিত্বগুলি বহু-বাক্তিত্বও বটে । লেডি ম্যাকৃবেথ, 
আইবিন্‌, ফেলিডা, স্তালি ব্যুক্যাম্প, ডোরিস্‌, লিওনি--সকলের মধ্যেই একাধিক 
ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল । á 
তবে বহু-ব্যক্তিত্ব এবং একান্তর-ব্যাক্তিত্বের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। 43- 
ব্যক্তিত্ব একাস্তর নাও হইতে পারে। অনেকগুলি ব্যক্তিত্ব একান্তরভাবে অথবা একটির 
পর আর একটি আবিভূর্ত না হইয়া একই সঙ্গে আবিভূর্ত এবং সক্রিয় হইতে পারে | 
সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব এইরূপ বহুব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত । সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব বহু-ব্যক্তিত্ব হইলেও 
একান্তর ব্যক্তিত্ব নয়। 
সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব (Co-conscious Personality) 
মটন্‌ প্রিন্স, সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
দুই বা ততোধিক ব্যক্তিত্ব পরপর বা একটির পর আর একটি ক্রিয়া করিলে, 
অথবা একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, যে বহু-ব্যক্তিত্ব দেখা দেয়, 
তাহাকে একান্তর-ব্যক্তিত্ব বলে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বগুলি বদি পাশাপাশি 
অথবা একসঙ্গে এবং চেতনভাবে কাজ করে, তাহা হইলে এই ব্যক্তিত্বগুলিকে 
সহজ্ঞ ব| সচেতন ব্যক্তিত্ব বলে । স্বাভাবিক জীবনে এইরূপ সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া 
দেখা যায়। যেমন, কাহারও সহিত কথা বলিতে বলিতে হয়ত একটি তালা খুলিবার 
চেষ্টাও চলিতেছে ৷ এই ক্ষেত্রে তালা খুলিতে যে চেতনা কাজ করিতেছে তাহ! কথা 
বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় চেতনা হইতে পৃথক । অথচ উভয় ব্যক্তিত্বই চেতনভাবে 
s করিতেছে, যদিও একটির চেতন! অপরটির তুলনায় স্পষ্ট বা অস্পষ্ট হইতে 
পারে। 


অস্বভাবী জীবনে সক্রিয় সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ বাহুলাবোধে বর্জিত হইল। 


তন্ুশীলনী ( Exercise ) 


1. Define personality. How do Woodworth and the behaviouri- 


sts define it ? What Seems to you to be the best definition of persona- 
lity and why ? (Ans 2 pp, 158-161) 

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞ| নির্ধারণ কর। উড ওয়ার্থ এবং চেষ্টিতবাদীদের মতে এই সংজ্ঞা 
কি? কারণ উল্লেখ করিয়া ব্যক্তিত্বের সন্তোষজনক সংজ্ঞ| নিদেশ কর। 


agad] (Exercise) ১৯৩ 


2. What are the factors of personality. ?. Fsplain the:chemisiry 
of personality, or what role do the glands play in the genesis of 
porsonality ? এ i - (Ans: pp.) 

ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ কি কি? ব্যক্তিত্বের রসায়ন কাহাকে, বলে অথবা 
বাজিত্বের বিকাশে গ্রস্থিগুলির ভূমিকা আলোচনা কর। 

3. What role does society play in the development of personality ? 
How does birth-order of the child determine his personality, ধন: 


to Adler? Discuss. i (Ans: pp.) 
ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সমাজের স্থান আলোচনা কর। আ্যাড্‌লার-এব মতে শিশুর 
জন্সক্রম কিভাবে উহার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে? LAL Edi 
4. - Explain Freud’s view of the child's personality as it develops 
in relation to the parents. (Ans 3 pp.) 


ফ্ৰয়েড, এর মতে পিতামাতার সম্বন্ধে শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশ আলোচনা কর। 

5. Explain the interaction of heredity with environment in the 
genesis of personality. 5 - (882 pp) 
ব্যক্তিত্ব-বিকাশে বংশগতি এবং পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া বুঝাইস্সা Ws | 

6. Classify the main typés)0i personality. Explain the endocrine 
types of the same. ~ (Ans $ pp) 

ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ দেখাও। উহার গ্রনথীয শ্রেণীভেদ বুঝাইয়৷ দাও | 

7. Classify the main types of perfonality accowiny to O, G. 
Jumg (Ans $ pp) 

ayes মতানুয়াধী ব্যক্তিত্বের শ্রেণী ভেদ কর। 

8, Write notes on the following personality types $- (a) Cyclothy- 
mic & Schizophrenic (b) Cycloid and Schizoid (c) Introvert anw Extro- 


vert. (Ans ই pp) 
নিয়লিখিত ব্যক্তিত্ব শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর £_ (ক) (খ) (গী এ (ঘ) 

অতর্বত এবং বহিবৃতি। | 

9. What is meant by ‘traits of personality ? How are they mias- 

ured ? (Ans A DP 
বাক্তিত্বের প্রলক্ষণ ঝলিতে কি বুঝায়? কিরূপে উহাদের পরিমাপ করা হয়? 
১৩ 


SAD A a alah dnt, 


১৯৪ s Í 


10. Explain the principal methods of measuring personality. 


(Ans pp) 
ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রধান পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর। 


11. Define multiple personality, Cite some instances thereof. 
(Ans 5 pp) 
বহু-ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নিদেশ কর। উহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর। 


12. Distinguish between alternate and ¢o-conscious personality. 


(Ans: pp) 
একান্তর এবং সহজ্ঞ ব্যক্তিত্বের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। 


13. Wirte notes on £ (a) Rating Scale 3 (b) Factor Analysis ; 
{c) Questionnaire ; (a) Situational Test ; 


(e) Prajection Tost ; 
(00) Rorschach Test; (g) Thematic 


Apperception Jist or TAT. 


(Ans : pp) 

সংক্ষিত আলোচনা কর £_-(ক) মূল্য মানক ; (খে) কারণ বিশ্লেষণী ; (গ) 

প্রশ্নাবলী ; (ঘ) পরিস্থিতিমূলক পরীক্ষা; (ঙ) বিক্ষেপণ অভীক্ষা ; (চ) ররসাক 
ভীক্ষা (2) কাহিনী সংপ্রত্তক্ষ অভীক্ষা অথবা! ট্যাট্‌ । 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেবে 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা 
( Intelligence ) 


১। বুদ্ধির সাধারণ অর্থ 


‘বুদ্ধি' কথাটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কঠিন, কারণ বুদ্ধি ব্যক্তির সমগ্র সত্তার সহিত 
জড়িত। কিন্ত তবুও দৈনন্দিন জীবনে আমরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির তুলনায় 
বেশী বা কম বুদ্ধিমান মনে করিয়া থাকি । সাধারণত £ সতর্কতাঁকে (alertness) 
আমরা বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। যে ব্যক্তি কোনো বাস্তব পরিস্থিতি 
সম্বন্ধে সজাগ বা সতর্ক তাহাকে বুদ্ধিমান এবং যে সেইরূপ নয় তাহাকে বুদ্ধিহীন বলা 
হইয়া থাকে । অথবা বুদ্ধি বলিতে বুঝায় পর্যবেক্ষণ, ধারণা, চিন্তন, স্মরণ, কল্পনা 
প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলি, যাহা জ্ঞানলাভে সহায়ত! করে। এই অর্থে জ্ঞান উৎপাদন- 
কারী মানস শক্তিই বুদ্ধি। উডওয়ার্থ বলিয়াছেন যে বুদ্ধি কথাটি আকারের দিক 
হইতে বিশেষ্য হইলেও, অর্থের দিক দিয়া ইহা ক্রিয়া বা ক্রিয়া-বিশেবণাত্মক। বুদ্ধি 
কোনো বস্তু নয়, কিন্ত যে ভাবে বা যে প্রকারে কাজ করা হয় তাহাই বুদ্ধি। কোনো! 
ব্যক্তি যে প্রকারে একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় সেই ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার প্রকার 
বুদ্ধির বা fag facts পরিচায়ক | 

(১) কেহ কেহ বুদ্ধির বিশুদ্ধ রূপ এবং সংগঠনী শক্তির উপর জোর 
দিয়াছেন। এবিংহাউস (Ebbinghaus) মতে কোনো পরিস্থিতির অংশগুলিকে 
“মিলিত এবং সংগঠিত করিবার (To combine and integrate)” সামর্থযই বুদ্ধি \ 
এই সংজ্ঞায় বুদ্ধির সংশ্লেষণমূলক (Synthetic) বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত । কিন্তু ইহাতে 
বুদ্ধির বিশ্লেষণমূলক (Analytic) এবং কার্যকরী দিক উপেক্ষিত | 

আলফ্রেড, বিনে (Algred Binet) মনে করেন, “xp অবধারণা, উপযুক্ত বোধ 
এবং উত্তম বিচারশক্তি বুদ্ধির আমল উতম (To judge wail, to understand 
properly, to reason well, these are the essential springs of intelli- 
gence) i” ইহাতে বুদ্ধির কার্ধকরী বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত। / 

(২) আবার কোনো কোনো মনোবিদ্‌ বুদ্ধির কার্যকরী দ্বিকটির উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন বেশী। যেমন উইলিয়ন স্টার্ন-এর মতে বুদ্ধি “জীবনের 
মুতন নূতন সমস্যার এবং অবস্থার সহিত উপযোঞ্জন করিবার সাধারণ মানসিক 


বি মনোবিদ্যা 


শক্তি (The general mental adaptability to new problems and connitions 
of life) 1১ : 
সিরিল বার্ট (Cyril Burt) বলিয়াছেন যে বুদ্ধি “অপেক্ষাকৃত নৃতন পরিস্থিতির 
সহিত নুতনভাঁবে প্রতিবোজন করিবার সামর্থ (The power of re-adjustment 
to relatively new situation) 1১? 
ই: a থর্মভাইক (E. 10. Thorndike) বলেন, “সুষ্ঠুভাবে ' প্রতিক্রিয়া 
করিবার ক্ষমতাই বুদ্ধি (the power of good responses) |” 
' ক্রীমযান্‌ (Freeman) মনে করেন যে "বুদ্ধি মানসশক্তির কার্থকরী ব্যবহার 
(Productive use of mental powers) 1১” 
| e694 (Thurstone)-47 মতে “বুদ্ধি হইল সহজ. প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজের 
উপকারে লাগাইবাঁর ক্ষমতা (the capacity for making “instinets socially ` 
advantageous) I” 
W% কল্ভিন্‌ (Colvin) বলেন যে, বুদ্ধি “শিক্ষণ করিবার SEAS] (Capaeity 
to learn)? 

আবার হলিংওয়ার্থ (Hollingworth) মনে করেন “কিরূপে অভিপ্রেত বস্তুকে 
করা এবং পাওয়া যায় তাঁহার শিক্ষণই বুদ্ধি (Intelligence learns how to do and 
how to get what is wanted) |” 

(৪) fee সি. ই-ল্পিয়ারম্যান (0. E. Spearman)-az সংজ্ঞায় বুদ্ধির বিশুদ্ধ, 
কার্যকরী এবং শিক্ষণমূলক দিকগুলি মিলিত হুইয়াছে। বুদ্ধির বিশ্লেষণে এই লক্ষণণ্ুলি 
পাওয়াযায়। বুদ্ধি থাকিলে, আমরা (ক) অভিজ্ঞতার কয়েকটি ধর্ম সন্ধে এবং 
আমরাই যে অভিজ্ঞাতা সেই সম্বন্ধে সচেতন হই ; থে) অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অঙ্গগুলির 
সদ লক্ষ্য করি ; (গ) Bikes সাহায্যে কখনও জানি নাই এমন চিন্তনেয় aw ae 
করি) বে) যাহা অতীতে! জানিতাম তাহা ভুলিয়া যাই) :€) যাহা 
ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাঁহা স্মরণ করি এবং :) যে সকল aa সম্বন্ধে আমরা চেতন 
সেইগুলির বিশদতা aa Beis পরিবর্তন লক্ষ্য করি । * 

` ৩। সামান্য ও বিশেষ বুদ্ধি বা আর্থ 
“1 (General and Special Intelligence or Ability) 
স্পিয়ারম্যাল্-এর আবিক্ষার-__সি. শ্পিয়ারম্যান-এর মতে প্রত্যেক বুদ্ধি-প্রস্থত n 
কাজেই একটি সাধারণ'বা সামান্য সামর্থ্য (General 41911) এবং বিভিন্ন বিশেষ 


বুদ্ধি; বৃদ্ধি-অভীক্ষা ১৯৭ 


সামর্থ্য (Special Ability) কাজ FAL সামান্য সামর্থ্য এবং বিশেষ সামর্থ্যের 
ঘোগফলই বুদ্ধি। বুদ্ধির উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া স্পিয়ারম্যান উপরোক্ত দুইটি 
সামর্থ্য পাইয়াছেন। তিনি সাধারণ সামর্থাটিকে “৪” এবং বিশেষ “সামর্থ্যকে” 
“৪৮ এই দুইটি প্রতীক সাহায্যে নির্দেশ করিয়াছেন। “জি” প্রত্যেক বুদ্ধিমূলক 
ক্রিয়ার সাধারণ অঙ্গ বা উপাদান। কিন্তু “এস্‌” বিভিন্ন প্রকারে বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া 
অন্গপারে বিভিন্ন। যেমন একই ব্যক্তি ইংরাজী, বাংলা, দর্শন, গণিত প্রভৃতি যে 
কোনো বিষয় বুঝিতে গিয়া! “জি” উপাদানটি ব্যবহার করিয়া থাকে । “জি” 
উপাদানটি বাবহার করিয়া থাকে । “জি” হইল ব্যক্তির সাধারণ বুদ্ধি অথবা 
যাহাকে বলা যাইতে পারে কমন্‌ সেন্স,। কিন্তু এই বাক্তিরই হয়ত অঙ্কে বিশেষ 
মাথা আছে, কাজেই সে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অঙ্কে সাফল্য লাভ করে বেশী! 
আবার sata বিষয়ে মোটের উপর সাঁফলা- লাভ করিয়া! সাহিত্যেই হয়ত তাহার 
সাফল্য অসাধারণ। অর্থাৎ, অঙ্কে এবং সাহিত্যে ‘জি’-এর অতিরিক্ত তাঁহার ‘এস' 
অথবা “বিশেষ বুদ্ধি’ রহিয়াছে। 

তাহা হইলে সাধারণ সামর্থা বা “জি” বাক্তির বুদ্ধিযূলক কাজের সাধারণ ভিত্তি, 
কিন্তু বিশেষ সামর্থা বা “এম্‌” তাহার কোনো বিশেষ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ায় ভিত্তি | 
সাধারণ সামর্থ বা “জি” একটি, কিন্ত বিশেষ সামর্থ্য বা “এম” বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার 
বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন । ফলে সকল বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ায় একটি “জি” ক্রিয়াশীল 
হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার এক একটি পৃথক “এম” কাজ করে, 
অথবা কৌন দুইটি ক্রিয়ায়ই একই “এস” কাঁজ করে না। \ 

যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া স্পিয়ারম্যান্‌ বুদ্ধির দ্বি-উপাদান মতবাদ (Two: 
Factory theory of Intelligence) আবিষ্কার করেন তাহা এই | বুদ্ধির অভীক্ষা 
(Intelligence) বা পরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি দেখিলেন যে বিভিন্ন feq (Perfor- 
mance) সাঁফল্যাঙ্কের (Score) সহিত পাঁরস্পর্ষ (Correlation) আছে। কোনো 
বাক্তি একটি বিশেষ বুদ্ধিক্রিয়ায় যেমন সাফল্য লাভ করে, আরও কতকগুলি বিশেষ 
বুদধি্রিয়ায়ও হয়ত তেমনই সাফলা লাভ করে। যাহার গণিতে পারদর্শিতা আছে, 
তাহার হয়ত আবার পদার্থ Raine সমান পারদর্শিতা থাকে । অথচ গণিত এবং 
পদার্থবিদ্া দুইটি বিশেষ সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল দুইটি পৃথক বিষয়। তাহা হইলে 
বলিতে হয় যে এই দুইটি বিষয়ের বুদ্ধিগ্রাহতা যেমন দুইটি পৃথক বুদ্ধিসামর্থোর উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তেমন উহাদের উভয়ের কোনো সাধারণ বা সামান্য বুদ্ধিপামর্থোর উপরও 


Soy মনোবিদ্যা 


প্রতিষ্ঠিত | টু 
স্থতরাং ম্পিয়ারম্যান-এর wists কোনো ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করিতে 
হইলে “জি” + “an” (G+S) এই সমীকরণের সাহায্যে করিতে হয়। অর্থাৎ 
কোনো ব্যক্তির বুদ্ধি হইল তাহার সাধারণ এবং বিশেষ বুদ্ধি সামর্থ্যের 
যোগফল | 
স্পিয়ারম্যান-এর উল্লিখিত মতবাদকে যেমন দ্বি-উপাদান মতবাদ বল! হয়, তেমন 
এককেন্দ্রিক (Unifocal) মতবাদও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহার মতে সকল 
বিশেষ সামর্থ্যের অন্তনিহিত একটি সাধারণ বা সামান্য সামর্থ্যও বিদ্যমান | 
“জি” অথবা সাধারণ বুদ্ধন্কটিকে মনোবিদ্যার দিক দিয়া বলা যায় বুদ্ধি বা 
মানসশক্তি। আবার শারীরবৃত্তের দিক দিয়! ইহাকে বলা যায় এমন একটি শক্তি 
যাহা নাভতন্তের নমনীয়তা, রক্তচলাচলের অবস্থা, গ্রস্থির সামঞ্তস্ত, অশ্জান (oxygon) 
গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এবং অন্যান ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল । স্পিয়ারম্যান্এর মতে 
“জি” হইল এমন একটি শক্তি, যাহা একটি মানসক্রিয়া হইতে অপর মানসক্তিয়াতে 
সংক্রামিত অথবা স্থানাস্তরিত হইতে পারে। 
81 বুদ্ধির সংগঠন সম্বন্ধে অন্যান্য মতবাদ 
(ক) থর্মডাইক-এর বহু-উপাদান মতবাদ 
শ্পিয়ারম্যান্এর দ্বি-উপাদান মতবাদের বিরুদ্ধে থর্নডাইক্‌ তাঁহার বহু-উপাদান 
(Multimodal, Multifocal or Multifactor) মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। 
থনডাইক্‌-এর মতে কোনো ব্যক্তির সমগ্র বুদ্ধি অসংখ্য বিশেষ সামর্থ্যের ছারা গঠিত 
এবং এই সামর্থাগুলি কোনো সাধারণ সামর্থ দিয়া নিয়ন্ত্রিত ay | 
O থাস্টোনএর মৌলিক সামর্থযবাদ (Primary Ability theory) 
থান্টোনিও (Churstone) বুদ্ধির এককেন্দরিক বাদ স্বীকার করেন না। তাহার 
মতে বুদ্ধি TaN একক কোনো সামর্থ্য নাই, কিন্তু বুদ্ধি বলিতে বুঝায় সাতটি 
মৌলিক শক্তি। যথা (১) “ভি (Verbal comprehension) বা কথ! বুঝিবার 
শক্তি ; (২) এন” (Number facility) বা সংখ্যা ব্যবহারের সহজ শক্তি 
(৩) “এম্‌” (Memory) বা স্বতিপক্তি ; (৪) “আৰু” (Inductive reasoning) 
বা আরোহমূলক বিচারশক্তি ; (৫) “পি” (Perceptual Ability) অথবা প্রতাক্ষ 
করিবার শক্তি; (৬) “এম্‌” (Space comprehension) বা বস্তর দৈহিক জ্ঞান 
এবং") “ডবল” (Word fluency) বা কথা বলিবার এবং লিখিবার শক্তি 
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উপরোক্ত সবগুলি বুদ্ধিসামর্থাই যে প্রত্যেক কাজে লাগে তাহা নয়। কোনো 
কাজে হয়ত এই সাতটির চারটি, আবার অন্য কোনো কাজে হয়ত অন্য কয়েকটি 
শক্তির প্রয়োজন হয়। মোটের উপর, থান্টেণন্এর বক্তব্য এই যে বুদ্ধি একাধিক 
মৌলিক সামর্থ্যের সমবায়ে গঠিত। 
এ) Basia এর নমুনাগঠন SF ( Sampling Theory ) 

টম্সনও ( Thomson ) বুদ্ধির বহুকেন্দ্িকবাদী। তীহার মতে বুদ্ধি অসংখ্য 
শত্তিকণার সমষ্টি প্রত্যেকটি শক্তিকণাই বুদ্ধির একক বা ইউনিট। প্রত্যেক 
কাজে কতকগুলি নির্দিষ্ট শক্তিকণা সক্রিয় হয় এবং এ কাজে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি বলিতে 
এই শক্তিকণাগুলির সমষ্টি, জোট বা দল বলা যায়। 

এইরপে প্রত্যেকটি কাজের উপযোগী বুদ্ধি feet নমূনাবদ্ধ হয়। স্থতরাং 
টম্সন-এর মতটিকে বুদ্ধির “নমূনাগঠন তত্ব” ( Sampling Theory ) বলা হইয়া 


ঘ) বুদ্ধি সম্পর্কে আরও কয়েকটি মতবাদ 

এম, গার্নেট ( Garnett ) স্পিয়ারম্যান-এর একটি কেন্দ্রীয় উপাদানের অতিরিক্ত 
আর একটি কেন্দ্রীয় উপাদান স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে চতুরতা 
(cleverness ) <faa দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় উপাদান | গার্নেট “সি” (6) প্রতীক চিহ্নের 
সাহায্যে এই দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় উপাদানটির নিদেশি করিয়াছেন। চতুরতা বা “সি* 
বলিতে বুঝায় বস্তুর সাদ TATA উহাকে AAS করিবার প্রবণতা বা ইচ্ছা। 

আবাম বিনে ( Binet ) মনে করেন যে বুদ্ধিতে তিনটি উপাদান বা স্তর বর্তমান 
_ যথা (১) চিন্তনের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য গ্রহণ করা এবং বজায় রাখিবার ক্ষমতা) 
(২) Shins লক্ষো পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে প্রতিযোজন করিবার ক্ষমতা (৩) লব্ধ ফলের 
বিচার বা সমালোচনা করিবার ক্ষমতা! 

ক্যাপাবেডও ( Claparede ) বুদ্ধিক্রিয়ায় তিনটি বিভিন্ন ধারা স্বীকার করেন, 
যথা বুদ্ধির প্রথম আরম্ভ বা সূত্রপাত হইল কোনো প্রশ্ন উবাপন এবং উহার চেষ্টায় 
সমাধান, দ্বিতীয়টি হইল SLIT, প্রকল্পের আবিষ্কার প্রভৃতি এবং তৃতীয়টি হইল এ 
প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ কল্পিত প্রকল্পের পরীক্ষণ | 

উ) উপসংহার_ব্যালার্ডএর মত 

বুদ্ধির উপাদান অথবা অঙ্কের বিভিন্ন মতবাদ সমন্ধে atate’ ( Ballara ) 

বলিয়াছেন যে,সম্ভবতঃ সকল ক্ষমতবাদীই কয়েকটি বিষয়ে একমত হইবেন | বিভিন্ন- 


৪০ অনোবিদ্যা 


ভাবে ক্রিয়াশীল বুদ্ধি একটি সহজাত মানসিক সামর্থ্য । ইহা ase অপেক্ষা উচ্চতর 

মানসবৃত্তিগুলিতে অধিকতর প্রকাশিত হয়। যে সকল পরিস্থিতি কতকাঁংশে নূতন 

অথবা সমাধানের-জন্য A ViPS করে, তাহাতেই উহা বিশেষভারে সক্রিয়। ইহা 
সংবেদনগুলিকে শুধু গ্রহণ না করিয়া প্রধানতঃ অভিজ্ঞতালন্ধ উপাদানগুলির বিশ্লেষণ, 
গঠন এবং পুনবিন্তাস করে 1” 

উপরোক্ত বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে মোটের উপর বলা যায় যে অভীক্ষা মনো বিদ্যায় 
(TestPsychology ) উহাদের pute বিচার হইয়া থাকে। অভীক্ষা বা পরীক্ষা 
সাহাথে। প্রাপ্ত বুদ্ধির কার্য বা কল দিয়াই এই চূড়ান্ত বিচার হয়, শুধু তাত্বিক বিশ্লেষণ 
দিয়া হয় না। 
ale বুদ্ধির পরিমাপ (00550970917 of Intelligence ) 

o টসাশ্রতিক মনোবিদ্যায় অভীক্ষার ভিত্তিতে বুদ্ধির পরিমাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। ইহার ফলে মনোবিন্যায় অভীক্ষা মনোবিদ্যা (Test 
Psychology ) নামক একটি পৃথক শাখা প্রদার ate করিয়াছে | 
স্যার ফ্রানলিজ গ্যাল্টন 

ইংরাজ বিজ্ঞানী স্তর ফ্রান্সিজ গালটন ই (Galton) তাঁহার প্রসিদ্ধ “হেরিডি- 
চারি জিনিয়ান” গ্রন্থে বুদ্ধি পরিমাপের বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে প্রথম ataf 
TRS করেন। তিনিই সর্বপ্রথম আদসাধারণ বা প্রতিভাসম্পন্ন বুদ্ধি হইতে আরম্ভ 


করিয়া জড়বুদ্ধি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলি একটি স্বাভাবিক বণ্টন রেখা চিত্রে ( Nomal 


Distribution Curve ) প্রদর্শন করেন। এই রেখার ছুই প্রান্তসীমায় রহিয়াছে 
জড়বুদ্ি (Idiot) এবং অপাধারণ-বুদ্ধি (Genius) | তিনি দেখাইয়াছেন যে এই 
প্রান্তীয় aera, অর্থাৎ জড়- ; 

এবং অসাধারণ-বুদ্ধির, 
ব্যক্তির, সংখ্যাই অন্প। এই 
রেখার কেন্দ্রস্থল রহিয়াছে 
স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা, 


যাহাদের সংখ্যা বেশী ৷ গ্যালটন eF IRE amat 
এর আবিষ্কৃত বুদ্ধির স্বাভাবিক. . Ta 

বন্টন রেখাচিত্র পার্শ্বে প্রদর্গিত €* নং চিত স্বাভাবিক বণ্টন রেখ 

হইল। "নৰ্মাল ডিন্ট্িৰিউশন্‌ কার্ড 


জার্মান মনোবিদ্‌ এবিংহাউসও তাঁহার সমাপ্তি অভীক্ষারন (Completion test) 
বুদ্ধি পরিমাপের ভুমি প্রস্তুত করিয়াছেন | : 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা ২০১ 


আলফ্রেড বিনে (Binct) 


কিন্তু বুদ্ধিপরিমাপক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন ফরামী মনোবিদ্‌ আগলফেড, 
বিনে! প্যারীর শিক্ষা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়স্থ কতকগুলি ছাত্রের 
শিক্ষণে পশ্টাদ্বত্তিতায় (Backwardness) চিন্তিত হইলেন ॥ তাহার এই পশ্চাদ- 
বর্তিতার কাঁরণ অনুপন্ধানের ভার দিলেন আলফেড বিনেকে। দীর্ঘকাল বিশেষ বুদ্ধি 
বা কৃতিসামর্থোর নির্ণয় উদ্দেশ্যে তিনি TAF (tost) উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করিলেন । 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাড়াই কোনো নির্দিষ্ট বয়সের স্বাভাবী (normal) শিশুদের qf- 
বিকাশ হওয়া উচিত! ইহা ধরিয়া লইয়া তিনি প্রতোক বয়ঃস্তরের পরিমাপ করিবার 
জন্য কতকগুলি সরল পরীক্ষা বা অভীক্ষা প্রস্তুত করিলেন এবং অভীক্ষার্থী শিশুদের 
উপর তাহা প্রয়োগ করিলেন । এইরূপে তিনি তীহার পরীক্ষা বা অতীক্ষাগুলির মান 


নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন | 


অভীক্ষার মান-নির্ধারণ (Standardis.ion of test) 

পরীক্ষা বা অভীক্ষার মান Aafaa করিবার অর্থ হইল স্থির করা যে এই এই 
সরীক্ষা বা ভভীক্ষা এই এই বয়সের উপযোগী । কিন্ত কোনো নির্দিষ্ট বয়ঃস্তরের 
গ্রতোক শিশুই যে ও বয়সের জন্য প্রমাণিত বা নির্ধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা 
উচ্চতর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষায় অনুস্রীর্ণ হইল তাহা নয়! যেমন হয়তো কোনো 
পাঁচ বৎসরের শিশু এ বয়ঃস্তরের নির্ধারিত অভীক্ষায় সাফল্য লাভ করিল না। 


‘আঁবার হয়ত অন্য একটি পাঁচ বৎসরের শিশু এ বয়ঃস্তরের নির্ধারিত পরীক্ষায় তো 
সাফল্য লাফ করিলই, তদুপরি ছয়, এমন কি সাত বা আট বৎসরের নির্ধারিত 


অভীক্ষায় সসন্মানে উত্তীর্ণ হইল। 


অর্থাৎ, বিনে দেঁখিলেন যে তাঁহার অভীক্ষার্থী শিশুদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী 
রহিয়াছে | এক শ্রেণী শুধু তাহাদের জন্য Freie অভীক্ষায়ই__নিম্নতর বয়ঃশীমার 
অভীক্ষায় তো বটেই-__উত্তীর্ণ হইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণী তাহাদের বয়ঃসীম| 
নিধর্দরিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না-_উধ্বতর বয়ঃসীমার অভীক্ষায় তো 
পাঁরেই না-কিন্ক তাহাদের নিশ্নতর বয়ঃসীমার অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। 
তৃতীয় শ্রেনীর শিশুরা তাহাদের বয়ঃদীমা অথবা নিয়নতর বয়ঃসীমার নিধর্ণরিত অভীক্ষাঁয় 
উত্তীর্ণ হইতে তো পারেই, এমন কি তাহাদের উধ্বতর বয়ঃশীমাঁর নিধ্ণরিত . 


অভীক্ষায়ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। 


2 মনোবিদ্যা 


দুই প্রকার বয়স__-কালিক এবং মানস 
Chronological and Mental Age 
সুতরাং মনের বিকাশ সর্বদা সমান তালে অগ্রসর হয় না। এই আবিষ্কারের ফলে" 
বিনে অভীক্ষার্থীর বয়স প্রধানত: দুই প্রকারে ভাগ করিরাছেন। প্রথমটি 
হুইল জন্মগত বা ক্ৰমিক বয়স (Chronological age) যাহাকে শারীর WAS 
(Physical age) বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের বয়স হইল মানস বয়ন 
(Mental age) | কাহারও হয়ত ক্রমিক বা শারীর বয়স সাত, কিন্ত মানস বয়স পাঁচ 
বৎসর বা তাহারও কম। এই শিশু সাত বদর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াও, যাহার! 
মোটে পাঁচ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাত্র তাহাদের, অথবা তাহাদের নিয্নতর 
বয়ঃশীমার জন্য নির্ধারিত অভীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারে । অর্থাৎ এই শিশুর জন্মগত 
বা ক্রমিক বয়স সাত বৎসর হইলেও, উহার মানস বয়স পাঁচ বৎসরের বেশী নয়। 
আবার কাহারও হয়ত জন্মগত বা কালিক বয়স সাত এবং মানস বয়সও সাত, কারণ 
সে তাহার এবং তাহার fay বয়সের অভীক্ষায় উত্তীর্ণ, যদিও Sass বয়সের 
অভীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়, তৃতীয়তঃ কোনো শিশুর মানস বয়ন তাহার জন্মগত বা 
ক্রমিক বয়স অপেক্ষা বেশী হইতে পারে, কারণ সে তাহার এবং তাহার fag বয়ঃসীম! 
নির্দিষ্ট অভীক্ষায় তো বটেই, এমন কি তাহার Baca WAT, যেমন আট বৎসরের 
জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পারে। 
তাহা হইলে জন্ম হইতে হিসাব কবিয়া ব্যক্তির যে বয়স পাওয়া বায়, 
তাহাই তাহার জন্মগত, শীরীর ব| কালিক বয়স। আবার অভীক্ষার মান 
অনুসারে ব্যক্তির যে বয়স পাওয়া যায় তাহাই তাহার মানস বয়স । 
বিনে'র আবিষ্কার 
মানন অভীক্ষার গবেষণায় বিনে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে চারটি প্রধান। যেমন (১) বুদ্ধির সর্বাঙ্গীণ পরিমাপের জন্য বিভিন্ন 
অভীক্ষা বা পরীক্ষার উদ্ভাবন; (২) মানস অভীক্ষার প্রমাণ বা মান নির্ধারণ; (৩) 
ক্রমিক এবং মানস বয়সের ভেদ-নির্দেশ এবং (৪) ক্রমিক ও মানস বয়সের আন্ু- 
পাতিক হিসাঁবের ভিত্তিতে বুদ্ধাঞ্কের (Intelligence Quotient) উদ্ভাবন! । 
JETE Intelligence Quotient or I. Q.) 
বিনে উদ্ভাবিত আবিষ্কারের প্রথম তিনটির আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। 
peas, অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কের ব্যাখ্যা প্রয়োজন । চতুর্থ আবিদ্ধারটির, অর্থাৎ ক্রমিক ও 


বুদ্ধি 5 বুদ্ধি-অভীক্ষা ২০৩ 
মানস বয়সের aiai Er হিনাবে বুদ্ধ্যঙ্কের আবিষ্কারের গৌরব শুধু একা বিনে'র 
নয়, বা তাহার সহকর্মী সাইমন্‌ (Simon)-44 ও নয়, কিন্ত স্টার্ন এবং প্রধানতঃ 
টামান্‌ Trerman)-এরও | Sia’ (Sten) বুদ্ধান্কের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন মাত্র। 
'বিনে-সাইমন মানকের (Binet-Simon Scale) পরিবর্তিত সঙ্কেরণে টাঁমর্টান্‌ ও. 
মেরিল, হাতেকলমে JAE নির্ণয় করিয়াছেন। 

এইবার বুদ্ধান্ক নির্ণয় প্রণালী কি দেখা যাউক। উপরে দেখানো হইয়াছে কি 


প্রকারে কোনো শিশুর ক্রমিক বয়স সাত হইলেও, তাহার মানস বয়স সাতের কম 
বা বেশী হইতে পারে। JUE হইল কালিক এবং মানস বয়সের আন্ুপাঁতিক 
পর্থক্য। যাহার কালিক বয়স সাত, কিন্তু মানস বয়স ছয় বৎসর বা আরও কম, 
তাহার বুদ্ধির বিকাশ TIF বয়সের অনুপাতে কম, অর্থাৎ এই বয়দে তাহার 
যেরূপ মানস বিকাশ হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই । যাহার কালিক বয়স সাত 
য়সও সাত তাহার বুদ্ধির বিকাশ বা TUF বসের অনুপাতে সমান, 
অর্থাৎ বয়স অন্থপাঁতে তাঁহার আশানুরূপ বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়াছে। আবার যাহার 
কাঁলিক বয়স সাত এবং এবং মানস বয়স আট বৎসর বা আরও বেশী, তাহার বিকাশ 
বা বুদ্ধাঙ্ক বয়সের তুলনায় বেশী, অর্থাৎ সাত বৎসর বয়সে যেরূপ বুদ্ধির বিকাশ আশা 
করা যাইতে পারে তাহার বুদ্ধি তদপেক্ষা বেশী উন্নত। 

উপরোক্ত তিনটি শিশুর মধ্যে প্রথমটির বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা কম, ছিয়টির- 
বুদ্ধি স্বাভাবিক এবং তৃতীয়টির বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী। স্বাভাবিক 
বন্টন রেখায় প্রথমটির স্থান FARTA বাম দিকে, দ্বিতীয়টির স্থান কেন্দ্রবিন্দুতে এবং, 
তৃতীয়টির স্থান হইবে কেন্দরবিন্দুর ভান দিকে | 
gare নির্ণয়ের গাণিতিক হিসাব 
কিন্ত এইরূপ মোটামুটি ব্যাথায় বুদ্ধান্ক অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। Gerace স্পষ্ট বা. 
নির্দিষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য গণিত এবং পরিসংখানের (Statistics) সাহাযা অনিবার্ধ। 
qas নির্ণয়ের গাণিতিক হিসাবটি এই :_ 

মানস বয়সকে কালিক বয়স দিয়! ভাগ করিয়৷ ও ভাগফলকে ১০০ দরিয়া 
গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া! মায় তাহাকে FAIR বলে। যেমন প্রথম, 
ব্যক্তির__অর্গাৎ যাহার কালিক বয়স সাত এবং মানস বয়স ছয় বৎসর তাহাঁর__- 


এবং মানস ব 


মানস বয়স AS d 
বুদ্ধাঙ্ক হইবে কালিক বয়ন” ১০০=ষ্ X ১০০=৮৫'৭=চ৬ 


-২০৪ যনোবিগ্া 


দ্বিতীয় ব্যক্তির__অর্থাৎ যাহার কালিক এবং মানস বয়ন সাত বৎসর তাহার__ 
মানস বয়ন 

War হইবে কলিক বরন 

তৃতীয় ব্যক্তির__অর্থা্ যাহার কালিক এবং মানস বয়স যথাক্রমে সাত এবং আট 


_বৎসর-_তাহার বুদ্ধাঙ্ক হইবে। 
মানস বয়স 
কালিক বয়স 


X doe= FX ১০০ = ১০০ 


X ১০০ = X ১:ৎ=১১৪'২= ১১৪! 


JEE জন্ুসারে বুদ্ধির বিভিন্ন স্তর 


Yas বুদ্ধির নিদে'শক এবং gars অনুসারে বুদ্ধি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হইয়াছে। 
যেমন সর্বাপেক্ষা নিয়বুদ্ধান্ধ-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে Gea) (Idiot) বলা হয়। জড়বীর 
ARE ২০ হইতে ২৫ এবং মানস বয়স তিন হইতে পাঁচ বৎসরের বেশী নয়। জড়ধী 
অপেক্ষা অধিক বুদ্ধাঙ্কবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলে TAA ব| নির্বোধ (Imbecile) ইহার 
Ws সাধারণত £ ২৫ হইতে ৫০ এবং মানস বয়স পাচ হইতে আট বৎসরের বেশী 
সয়। যন্দবী অপেক্ষা! ক্ষীণধী (Moron) ব্যক্তির JER এবং মানস বয়দ আরও 
বেশী- ইহার qara সাধারণতঃ ee হইতে ৭০ এবং মানস বদ আট হইতে এগারো 
অপেক্ষা অধিক হয় না। অল্পধী (Dal) ব্যক্তির gars ও মানস বয়স আরও বেশী 
ইহার ব.দ্বাঙ্ক ৭০ হইতে be এবং মানস বয়ন এগাঁরা হইতে চৌদ্দ। আবার 
স্বাভাবিক-বুদ্ধি (Normal) ব্যক্তির qas এবং মানস বয়স স্বাভাবিক-ইহার 
TIE ৯* হইতে ১১০ এবং মানস বয়ন চৌদ্দ হইতে যোল। 

উপরের দিকে, BRAN (Rright ব্যক্তির ware এবং মানস বরস স্বাভাবিক 
অপেক্ষা বেশী। ইহার ATE ১১০ হইতে ১২০ এবং মানস বয়ন যোল হইতে কুড়ি 
বিশেষ উজ্বলধী (Vory aright) ব্যক্তির IE ১২০ হইতে ১৪০ এবং মানস বয়স 
কুড়ি হইতে বাইশ | প্রতিভাবান (Genius) ব্যক্তির 431% ১৪০ হইতে ১৬০ এবং 
মানস বয়স বাইশ হইতে চন্সিশ। অসাধারণ প্রতিভাবান (Extraordinary) 

ব্যক্তির ব,দ্ধাঙ্ক হইল ১৬০-এর Cea এবং তাহার মানস বয়স চল্লিশ-এর উপরে | 


JEE এবং মানস বয়সের স্তরভেদগুলি নিয্ন তালিকায় দেখানো হইল। 


বুদ্ধি 3 বুদ্ধি__অতীক্ষা ২০৮... 


মানস বয়স Tar 
(১) অনাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ২৪ এর উধ্বে ১৬০ এর উধ্বে' 
(২) প্রতিভাবান ব্যক্তি ২২-২৪ ১৪০-১৬০ 
(৩) বিশেষ-উজ্জলধী,, ২০-২২ ১২০-১৪০ 
(৪) উজ্জ্বলধী P ১৬-২০ ১১০-১২০ 
(e) স্বাভাবিক-বুদ্ধি, ১৪-১৬ ৯০-১১০ 
(৬) sad? ১ ১১-১৪ ৭০-৯০০ 2 ৫. 
(৭) ক্ষীণধী ্ ৮-১১ ৫০-৭০. 
(2) মন্দবী 3 ৫-৮ ২৫-৫০ 
(৯) জড়ধী iy ৫ এর নীচে ২৫ এর-লীচে 


জড়ধী ব্যক্তির বুদ্ধি গর্দভের মত। সে আত্মরক্ষামূলক কাজগুলিও. করিতে 
পারে না। স্বান, আহার পরিধান প্রভৃতি জীবনধারণের জন্ত আবশ্যক ব্যাপার- 
গুলিতেও সে পরমূখাপেক্গী। মন্দরী ব্যক্তিকে শিখাইয়া দিলে সে এই জাতীয় 
কাজগুলি করিতে পারে, কিন্ত লেখাপড়া প্রভৃতি মাথার কাজগুলি শিখাইলেও 
করিতে পারে না.। POR ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলে সে মোটামুটি লেখাপড়ার কাজ j 
হয়ত চালাইতে পারে । BEA ব্যজিকে ' ঘৰিয়া মাজিয়া হয়ত গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত 
স্বভাবিক বুদ্ধিদ্ন্ ব্যক্তি সকল প্রকার বুদ্ধিক্রিয়াই সাধারণভাবে: 
উজ্বলধী ব্যক্তিরা আরও সহজে এবং 
অসাধারণ প্রতিভাবান 


করিয়া তোলা যায়। 
সম্পন্ন করিতে পারে। BAA, বিশেষ 
স্বচ্ছন্দে বুদ্ধিত্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে। প্রতিভাবান এবং 


ব্যক্তিরা সকল বুদ্ধিক্রিয়ায় নিজস্ব মৌলিকতা দেখায় | 5 
উপরে নির্দেশিত grea এ ওঁ রুদ্ধিন্তরের আদর্শ মান ধরা হইলেও, 


কার্ধতঃ উহাদের অল্পাধিক তারতম্য ঘটে। যেমন জড়ধীর Ge ২০ ধরা হুইলেও, 
উহা ২, হইতে প্রায় ২৫-এর কাছাকাছি দাড়ায়। আবার মন্দধীর THE ২৫ হইতে 
৫০, ক্ষীণধীর ৫০ হইতে ৭০, অন্নধীর ৭ হইতে ৯০, স্বাভাবিক বুদ্ধির ৯০ হইতে 
১১০, Bayada ১১০ হইতে sae দেখা! যায়। অর্থাৎ gavel fy নয়, কিন্ত 
একটি বিন্দু হইতে আর একটি বিন্দু পর্যন্ত একটি সীমা বা বেঞ্চ, ৷ 
৬) বুদ্ধ্যন্কের.বণ্টন ; 

বুদ্ধির বণ্টনহার সম্বন্ধে অভীক্ষা-মনোবিদ্‌গণেৱ মধ্যে কম বেশী মতভেদ পরিলক্ষিত 

হয়। যেমন Bids ১০০ অনিবর্ণাচিত আমেরিকান শিশুর gas বণ্টনের যে 


হেরি মনোবিছ্যা 


শতকরা হার পাইয়াছেন তাহা এইরূপ £_ 


qs শতকরা শিশুর সংখ্যা 
৫৬-৬৫ ০৩৩ 
৬৬-৭৫ টা 
৭৬-৮৫ ৮৬ 
৮৬-৯৫ ২০১ 
৯৬-১০৫ ৩৩৯ 
১০৬-১১৫ ২৩১ 
১১৬-১২৫ pre 
১২৬-১৩৫ ২৩ 
১৩৬-১৪৫ ০৫৫ 


টার্দ্যান্‌ ও মেরিল? -এর আর একটি গবেষণার ভিত্তিতে স্তাণ্ডিফোড* কোনো 
দেশের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা হিসাবে gare কিরূপ হারে aie হয় তাহা ২৯ 
নং রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাইয়াছেন। 
বণ্টনহার সম্বন্ধে অল্লাথিক তারতম্যে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বণ্টনহার দেখাইবার 
উদ্দেশ্য ব্যক্তিতে বিভিন্ন বুদ্ধিস্তরের অল্নতা বা আধিক্য বুঝানে|। এই দিক দিয়া 
সকল অভীক্ষা-মনোবিদ ই একমত | যেমন সকলেই বলিবেন যে স্বাভাবিক বুদ্ধি 
শতকরা! সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে দেখা যায়। টার্ম্যান-এর মতে 
, প্রথমোক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৩৩৯% এবং স্যাণ্ডিফোর্ড-এর মতে হই! ৬*%। কিন্ত 
উভয় মতেই অন্যান্য বুদ্ধত্তরের তুলনায় ইহাই অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে বর্তমান | 


“yo ৭৩ bo Do ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০ ১৪০ 


ao Rt চিত্র জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধ্যস্কের শতকরা বণ্টনহার 


বুদ্ধি; বুদ্ধি__অভীক্ষা ২০৭ 
৭। বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্ত নীয়তা 
» ( Constancy of the I. Q. ) 
বুদ্ধি একটি সহজাত শক্তি। কেহ কেহ আজন্ম জড়ভরত থাকিয়া যায়, আবার 
কেহ বা জন্ম হইতেই তীক্ষবুদ্ধিদম্পন্ন হয়। মানুষ শিল্পান্ধীর তুলনায়, Peat 
বানরের তুলনায়, বানর কুকুরের তুলনায়, কুকুর বিলাতী ই'ছুরের তুলনায়, বিলাতী 
"ইদুর ব্যাঙ-এর তুলনায় এবং ব্যাঙ মাছের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান । জড়বুদ্ধি ব্যক্তিকে 
হাজার শিক্ষা দিলেও তাহার বুদ্ধির উন্নতি হয় না, আবার সামান্য স্থযোগ পাইলেই 
প্রতিভাবান ব্যক্তির বুদ্ধির চরম বিকাশ ঘটে । 
কিন্ত বুদ্ধি শুধু একটু vaio নয় । আচরণের মধ্য দিয়াই বুদ্ধির প্রকাশ। 
বুদ্ধি জন্মগত হইলেও, উহার বিকাশ বা উন্নতি নির্ভর করে পরিবেশের উপর। কিন্ত 
“শিক্ষা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি পরিবেশগত কার” বুদ্ধির ex রূপকে পরিবত্তিত করে না, 
পরিবন্তিত করে শুধু বুদ্ধির পরিসর বা ক্ষেত্রকে | 
বুদ্ধির যেমন কোনো আসল পরিবর্তন হয় না, বুদ্ধাঙ্কেরও তেমন কোনো বিশেষ 
পরিবর্তন হয় না। মাহারা জন্ম হইতেই জড়বুদ্ধি, মন্দবুদ্ধি, শ্ষীণবুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি, 
উজ্জলবৃদ্ধি বা অত্যুজ্জলবুদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষা, অভিজ্ঞতা বা বয়োবৃদ্ধির ফলেও তাহাদের 
বুদ্ধি প্রায় এরূপই থাকিয়া যায়। তাহারা হয়ত অল্প বয়সে যাহা জানিত বয়োবৃদ্ধির 
“সহিত তাহা অপেক্ষা আরও বেশী জিনিস জানিতে পারে । কিন্তু তাহাদের জানিবাঁর 
বা বুঝিবার আকার প্রকার অপরিবতিত থাকে। শিক্ষা, দীক্ষা বা বয়োবৃদ্ধির ফলে 
বুদ্ধির যে উন্নতি খটিতে পারে তাহা বুদ্ধির বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধীয়, কিন্তু বুদ্ধির 
আকার বা প্রকার সম্বন্ধীয় নয়। 
বুদ্ধাঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা ছুই অর্থে বুঝা! যাইতে পারে। প্রথম অর্থে ইহা বুঝায় 
যে মনের উন্নতি সত্বেও Gay অপরিবর্তনীয়। FAIS যে বয়সের পরিমাপক, 
সর্বদা সেই বয়সেরই পরিমাপক হইবে । যদি কাহারও প্রকৃত বয়স ৮ এবং 
মানস বয়স ১০ এবং GSE ১২৫ হয়, তাহা হইলে এই বুদধাঙ্কটি এইরূপ বয়সেই 
'পরিমাঁপক হইবে | এই অর্থে ইহা বুঝায় না যে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক অপরিবর্তনীয়, 
কিন্ত বুঝায় যে, যে বয়সে উহা প্রযুক্ত হয় সেই বয়সে ইহার অর্থ বা তাঁৎপর্য 
অপরিবর্তনীয় থাকে । 


১ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ_-১ম অনুচ্ছেদ 
২ পিটার স্তাণ্ডিফোর্ড_এডুকেশন সাইকলজি_পৃঃ ১৬২ 


gee "= মনোবিদ্যা > 


দ্বিভীর অর্থে বুদ্ধাক্কের অপরিবর্তনীয়তা বলিতে বুঝায় কোনো নির্দিষ্ট afew 
qaaa অপরিবর্তনীয়তা | -এই অর্থ অনুসারে একই ব্যক্তির gers আজীবন একই 
থাকে; শিক্ষা! দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, বয়ন এবং অন্যান্য পরিবেশগত কারণে পরিবর্তিত 
হয় না। 4 j 
তত্বের দিক দিয় বুদ্ধান্গ অপরিবত নীয় হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বাস্তরের 
দিক দিয়া! বুদ্ধি অপরিবর্তনীয় হইলেও, gare অপরিবর্তনীয় নয়। প্রথমতঃ, wwe 
নির্ণয়ের অভীক্ষাগুলিকে একেবারে নির্দোষ বলা যায় না, কারণ ইহাদের মধ্যে 
ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে। স্থতরাং ইহাদের অপরিবর্তনীয়তা যেমন বাঞ্চনীয় নয় 
তেমন যথার্থ ও নয়। তাহা ছাড়া ব্যক্তিত্ব বুদ্ধাস্কের হ্রাপ-বৃদ্ধিপ অস্বীকার রুরা যায় 
না। ক্রীম্যান্‌ (Freeman) বলেন যে প্রতিভাবান শিশুদের qaz স্বাভাবিক বুদ্ধি- 
সম্পন্ন শিশু অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল ধরিয়া এবং বিভ্তৃততর ভাবে বদলায়। ওয়েল সান্‌ 
(Welman) দেখাইয়াছেন যে বিদ লয়ে যাওয়ার বয়ন হয় নাই, এমন শিশুকের Tae 
যথেষ্ট বাড়ে। পালিত এবং যমজ শিশুদের বুদ্ধাঙ্ক পরীক্ষার ভিত্তিতে ফ্রীম্যান্‌ মনে 
করেন যে প্রতিবেশের প্রভাবে অল্পবয়স্ক শিশুদের বুদ্ধাঙ্ক যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে। 
Fare বৃদ্ধির বা পরিবর্তনের কারণ অনেক হইতে পারে। হয়ত ইহা অভীক্ষার 
WB হইতেই ঘটে । অথবা, যেমন টার্মযান্‌ মনে করেন, হয়ত এই পরিবর্তন বিভিন্ন 
শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হইতে ঘটে। আবার ইয়তো agra বা প্রতিকুল 
পরিবেশের প্রভাব বুদধাঙ্কের পরিবর্তন ঘটায়। 87 
mA ৮। বুদ্ধির ক্রমবিকাশ ..-... ; ae - 
বুদ্ধি অচল বা স্থির নয়, বিকাশ বা পরিমাণশীল।. বুদ্ধির অভীক্ষা-গুলির 
সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তির জন্ম হইতে পরিণতি পর্যন্ত তাহার বুদ্ধি 
ARE SEI মোটামুটি ভাবে দেখার খে পপর বির বিকাশ, জপ 
বাড়িতে থাকে এবং যোল asa বয়ঃদীমার কাছাকাছি আসিয়া বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ 
হইয়া যায়। তাহ! ছাড়া, বুদ্ধিমান শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ হয় তাড়াতাড়ি এবং ইহা 
স্বাভাতির বুদ্ধিদম্পন্ন শিশুদের তুলনায় হয় বেশী দীর্ঘকালস্কারী | সম্ভবতঃ পরিণত, 
বয়সে বুদ্ধির বিকাশ থামিয়া যায় এবং বার্ধক্যের সঙ্কে সঙ্গে ইহা কসিতে থাকে L 
কোন্‌ নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় বুদ্ধি পরিণতি লাভ করে সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। 
বিনে (Binet) মনে করেন যে এই পরিণতির বয়স ১৫, টার্ম্যান্‌ এবং ব্যালা্ড“এর 


বুদ্ধি বুদ্ধি-অভীক্ষা JE 


মতে ইহা ১৬ এবং ওটিজ (Otis) ও মনরো (1০০:০০)-এর মতে ইহা ১৮। থর্নডাইক্‌ 
মনে করেন যে উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠাস্ত হইবার বয়সই বুদ্ধির পরিণতি বয়স । আবার 
ডল_-এর মতে এই বয়স SY | - 

উপসংহারে বল! যায় যে বর্তমান পরিমাপ পদ্ধতি অনুনারে বুদ্ধির পরিণতি বয়স 
১৪ হইতে ১৬-এর মধ্যে | আরও সুন্ম পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইলে হয়ত দেখা 
যাইবে যে ২৩ হইতে ২৪ বদর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ চলিতে থাকে | 


৯। বুদ্ধির উচ্চত। এবং বিস্তার বা আন্ুভুমিকতা 


( Vertical and Horizontal Growth of Intelligence ) 

যদি ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়ঃসীমায় বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়া! যায়, তাহা হইলে 
চল্লিশ বসর বয়স্ক ব্যক্তির পরিণত বুদ্ধি তাহার কিশোর অবস্থায় অপরিণত বুদ্ধির 
সহিত সমান হইয়া দীড়ায়। অথচ চল্লিশ বৎসর বয়স্ক বাক্তি যে তাহার কিশোর 
অবস্থার তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান, তাহা আপাতদৃষ্টিতে অস্বীকার কর! যায় না। 

উত্তর এই যে বুদ্ধি-অভীক্ষার ভিত্তিতে উহাদের বুদ্ধির উচ্চতা বা গভীরতা 
সমানই বটে, যদিও চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির বিস্তার বা ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত 
বেশী। ' ষোল বৎসর বয়স্ক কিশোরের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত অল্প বিষয় সম্বন্ধে সজাগ, 
আবার ওঁ ব্যক্তিই চল্লিশ বৎসর বয়স্ক পরিণত অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অধিক বিষয় সম্বন্ধে 


সজাগ হয়। কিন্তু আসল বুদ্ধিতে অর্থাৎ বুদ্ধির উচ্চতায় বা গভীরতায় উভয়ের 


কোনো পার্থকা নাই। 
উপসংহারে qad করা দরকার যে বুদ্ধির উচ্চতায় উল্লিখিত অপরিবর্তনীয়তা 


তাত্বিক দিক দিয়া গ্রহণীয় হইলেও, বাস্তবে গ্রহণীয় নয়। বাস্তব অভীক্ষার ভিত্তিতে 
শুধু এইটুকু বলা যায় যে যদিও বুদ্ধি উচ্চতা এবং প্রদার এই উভয়েই পরিবর্তনশীল, 
প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি বেশী পরিবর্তনশীল । এই প্রসঙ্গে পূর্ব অনুচ্ছেদটি 


মনোযোগের সহিত দ্রষ্টব্য । 
sol বুদ্ধির aA] (Intelligence Tests) 


বিনে-সাইমন স্কেল (Binet-Simon Seale) 

আলফ্ৰেড, বিনেই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বুদ্ধির পরিমাপক বিজ্ঞাননম্মত এবং 
“নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। তাহার পূর্বে চেহারা, মস্তিষ্কের গঠন, হাতের লেখা প্রভৃতি 
দেখিয়া বুদ্ধি-বিচারের যে সকল পদ্ধতি গ্রচলিত ছিল, সেইগুলি অবৈজ্ঞানিক এবং 


১৪ 


ERE মনোবিদ্যা 


ভ্রান্ত । বিনে এবং তাহার সহকর্মী সাইমন প্যারি শহরের মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয় 
গুলির শিশুদের বুদ্ধির মান অথবা স্তরের ভিত্তিতে উহাদের শ্রেণী-বিভাগ করিতে 
Sata হইলেন। 
বিনে তাহার অতীক্ষা প্রথম তৈয়ারী করেন ১৯০০ সালে । ১৯০৫), ১৯০৮ এবং 
১৯১১ সালে বিনে সাইমন-এর সহযোগিতায় তাহার অভীক্ষার প্রথম, দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় সংস্কার সাধন করেন। ১৯১১ সালের সংস্কারে প্রত্যেক বয়ঃসীমাঁর জন্য (ot 
চার বত্সরের জন্য ৪টি ছাড়া) Hoe করিয়া অভীক্ষা নির্দিষ্ট হয়। 
বিনে-সাইমন-উত্ভাবিত অভীক্ষা কতগুলি প্রশ্ন বা সমস্ত লইয়া গঠিত। প্রশ্ন বা 
,সমস্তাগুলি বিবিধ এবং বিচিত্র, যাহাতে ইহার সাহায্যে বুদ্ধির নানা দিক পরীক্ষিত 
হইতে পারে । এই স্কেল বা মানক ৫৪টি অভীক্ষা লইয়া গঠিত। ইহাদের ভিত্তিতে 
বিনে বুদ্ধির বহুমূখী প্রকাশগুলি পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
অভীক্ষাগুলিকে মান, মানক বা স্কেল বলা হয়। সাধারণ স্কেল-এর সাহায্যে 
“যেমন ইঞ্চি, সেন্টিমিটার প্রভৃতি ভেদে সরলরেখা প্রভৃতির পরিমাপ করা যায়, বিনে- 
সাইমন স্কেলের সাহায্যেও তেমনি তিন বত্মর হইতে আরম্ভ করিয়া পনেরো বৎসর 
পর্যন্ত মানস বয়স নির্ধারণ করা যায়। এই স্কেলে তিন ISAI হইতে পনেরো বৎসর 
পর্যন্ত মানগুলি ক্রমিকভাবে সাজানো থাকে । আবার ইহাতে প্রত্যেকটি বর্ষ-এককের 
মধ্যবর্তী মাস-বিভাগও্ থাকে । প্রত্যেক বয়ঃদীমার এককগুলি পরীক্ষণীয় প্রশ্ন বা 
অভীক্ষার ক্রমিক কাঠিন্য বা দুরহতা অঙ্গদারে সাজানে! হয়। যেমন তিন বৎসর 
মানস বয়সের মান-নির্ণায়ক প্রশ্ন বা সমন্তাঁগুলি চার বৎসরের অপেক্ষা সহজ, আবার 
দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় কঠিন। 
এই cH বা মানকের ভিত্তিতে বিনে মানস বয়ন (mental age) বাহির 
করিয়াছেন। যে শিশু শুধু তিন বৎসর মানের প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি শতকরা পঞ্চাশটির 
অধিক সমাধান করিতে পারে তাহার মানস বয়স তিন, যদিও তাহার প্রকৃত বা 
ক্রমিক বয়স ছুই, চার, পাঁচ বা আরও কম-বেশী হইতে পারে | 
বুদ্ধি অভীক্ষার ক্ষেত্র 


বিনে-সাইমন স্কেলে বুদ্ধির সর্বাঙ্গীন পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন 
শিশুকে কোনো বস্তু দেখাইয়া তাহার নাম বলিতে, কোনে! ঘটনা উল্লেখ করিয়া 
তাহা স্মরণ করিতে, সংখ্যা বা বস্তু গণন! করিতে, দুইটি বস্তুর তুলনা করিতে, বোধ- 
শক্তির এবং জ্ঞান ভাণ্ডারের ব্যবহার করিতে, বিচার, সমস্তার সমাধান প্রভৃতি 


বুদ্ধি ; বুদ্ধি-অভীক্ষা ২১৯ 


নানারূপ ক্রিয়ায় বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে বলা হয়। এইয়প সর্ব পরীক্ষায় বুদ্ধির 
নানা দিক প্রকাশিত হয়। 

কিন্তু বুদ্ধির বিভিন্ন প্রকাশই বিনে-এর facta হইলেও, কার্যতঃ তিনি তাহার 
অভীক্ষাগুলির বিষয় (Itom) নির্বাচনে একাগ্রতা বা মনোযোগ, কল্পনাশজ্তি; 
অবধারণ-শক্তি ও বিচার-শক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। 

বিনে-সাইমন স্কেল ey ব্যক্তিগত পরীক্ষা বা অতীক্ষাতে pee eats: © 
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গবেষকরা! বিনে-সাইমন. উদ্ভাবিত অভীক্ষাগুলির পরীক্ষা 
করেন। ফলে উহাদের আংশিক পরিবর্তন ঘটে | 
টাম্যান্‌ ও মেরিল্‌ সংস্করণ 

sete’ (Goddard), কুল্ম্যান্‌ (Kuhlman), মিউম্যান্‌ (Moumann), টাম্যান্‌ 
মেরিল, বার্ট (Burt) প্রভৃতি গবেষকগণের এবং বিশেষ করিয়া টার্ম্যান্‌ এবং মেরিল্‌ 
কত বিনে-দাইমন অভীক্ষার “স্ট্যান্‌ফো্ড” সংস্করণ”১ প্রধান। টার্ম্যান্‌ ও মেরিল্‌ 
দেখিলেন যে বিনে-স্কেল-এর কতগুলি দোষ আছে। এই স্কেলে নিম্ন বয়ঃীমার 
পরীক্ষাগুলি অত্যধিক সহজ এবং উচ্চ বয়ঃসীমার পরীক্ষাগুলি অত্যধিক কঠিন। ফলে 
এই স্কেল-এর অভীক্ষাগুলি সামগ্রস্তহীন। টার্ম্যান্‌ ও মেরিল্‌ এই দোষ সংশোধনের 
চেষ্টা করিলেন এবং স্টার্ন-এর ইঙ্গিত অনুসারে Gare হিসাব করিবার উপায় উদ্ভাবন 
এবং Tare নির্ণয়ের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বুদ্ধিন্তরগুলি নির্দেশ করিলেন। 


জনসংখ্যার 
Fr শতকরা হিসাব anges 
১৪০এর {উপরে ১ প্রতিভা 
১২০_-১৪০ ৫ sga বুদ্ধি 
১১০-১২০ ১৪ উজ্জল বুদ্ধি 
৯০_-১১০ স্বাভাবিক বা গড় বুদ্ধি 
৮০-_-৯০ অল্পধী 
ES সীমারেখা--ক্ষীণবুদ্ধি 
|| 
৭০এর নীচে অল্পধী 


— 


১ এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ৷ 


২১২ মনোবিদ্যা 


নার্ট এর লণ্ডন সংস্করণ 
বিনে-অভীক্ষার গা নার ভা সিরিল্‌ 
বাট (Cyril Burt) তাঁহার লণ্ডন সংস্করণে । সাইমন্‌এর সহযোগিতায় বাট বিনে- 
সাইমন্‌ অভীক্ষাগুলিকে লণ্ডন শিশুদের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি 
ট্টার্্যান্‌-মেরিল্‌-এর মত বিনে টেস্ট গুলিকে প্রায় অপরিবর্তিত রাখিয়া ছাড়িয়া দেন 
নাই । মেধাবী বা উজ্জলধী শিক্ষার্থীদের অভীক্ষায় তিনি এ টেস্ট গুলির আমূল 
পরিবর্তন করিয়া উহাদের পরিবর্তে নৃতন টেস্ট, উদ্ভাবন করিয়াছেন। 
বিনে-সাইমন্‌ স্কেল-এর SHLD সংশোধন 
বিনে-সাইমন স্কেলের পুনর্ধার্জনে কুলম্যান তিন বশুসরের ছোট শিশুদের বুদ্ধি- 
অভীক্ষা উদ্ভাবন করেন। 
আবার যারকিজ (Yerkes), ব্রিজেস (Bridges), হাৰ্ড উইক (Hardwick) 
প্রভৃতি অভীক্ষা-মনোবিদ্গণ বিনে-সাইমন্‌ স্কেল-এর কয়েকটি দোষ সংশোধন করিয়া 
মূল্যবান গবেষণা করেন। বিনে-পদ্ধতির একটি দোষ হইল এই যে উহাতে প্রশ্নে 
উত্তর দিতে পারিলে কোনো পরীক্ষার্থী পূর্ণ সাফলালাভ করে, আবার ন! পারিলে 
একেবারে শূন্য পায়। ইহাতে পরীক্ষার্থীর বিষয়ের বা পরীক্ষার্থীর, কাহারও প্রতি 
স্থবিচার করা হয় না। কারণ এই পরীক্ষায় এমন অংশ দেওয়া হইতে পারে, যাহাতে 
পরীক্ষার্থীর দখল আছে অথবা নাই। একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন 
সাফল্যাঙ্ক থাকিলেই, এই একদেশদর্রিতা দূর করা যাইতে পারে। 
_বিন্দুমান (Point-Scale) 
উপরোক্ত দোষ পরিহারের জন্য যারকিজ, ব্রিজেস্‌, হার্ড উইক্‌ প্রভৃতি অভীক্ষা- 
মনোবিদ্গণ Rana উদ্ভাবন করেন। ইহাতে বিনে-সাইমন্‌ স্বেল-এর অধিকাংশ 
অভীক্ষাগুলিই স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বিনে-দাইমন্‌ স্কেল অনুসারে পূর্ণ বা শূন্য 
সাফল্যান্ক দেওয়ার পরিবর্তে aad বা বিন্দুমান দেওয়া হয়। ফলে অভীক্ষার্থী 
আংশিক সাফল্যাঙ্ক লাভ করিতে পারে। 


উপরোক্ত পরিমার্জন বা সংস্করণ ছাড়াও বিনে-সাইমন্‌ স্কেল-এর আরও পরিবর্তন 
হইয়াছে_যেমন হেরিং (Herring) সংস্করণে | 


১১। বিনে-সাইমন ক্ষেল-টার্সান্-মেরিল্‌ সংস্করণ 
অথবা স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ 1 
টার্ধান্‌ মেরিল্-সংস্করণে ছুই বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি বৎসরের 


বৃদ্ধি SERN ২১ত 
জন্য বারোটি করিয়া অতীক্ষা দেওয়া থাকে, যাহার ফলে প্রতিটি অভীক্ষার জন্য এক 
মাস করিয়া বয়স feats করা হয়। আবার ছয় বৎসর হইতে.চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত 
প্রতি বৎসরের হিসাব নির্ণয়ে ছয়টি করিয়া অভীক্ষা থাকে, যাহার ফলে প্রত্যেকটি 
অভীক্ষার জন্য ছুই মাস করিয়া বয়স ধর! হয়। 


বিনে-স্কেল-এর সহিত টার্মযান্মেরিল্‌ স্কেল-এর পার্থক্য 

টার্গান্‌ বিনে-স্কেল-এর প্রথম সংস্কার করেন ১৯১৬ সালে এবং মেরিল্‌-এর 
সহযোগিতায় বিনে-স্কেল-এর পরিবর্ধিত সংস্করণ বাহির হয় ১৯৮৭ সালে। টার্ম্যান্‌- 
এর প্রথম সংস্করণে ৯০টি এবং সর্বশেষ সংস্করণে প্রশ্নসংখ্যা দাড়ায় ১২৯-টিতে। বিনে’র 
স্কেল আরম্ভ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়স হইতে, আর টার্ম্যান্-মেরিল্‌-এর নৃতন সংস্করণ 
আরম্ভ হইয়াছে ছুই বৎসর বয়স হইতে। বিনে'র মূল স্কেল-এ প্রশ্নদংখ্যা ছিল ৫৪টি, 
আর টার্ম্যান্মেরিল্-এর নবতম সংস্করণে প্রশ্ননংখা দাড়াইয়াছে ১২৯-টিতে। - 

বিনে-অভীক্ষার ১৯১১ সালের সংশোধিত রূপ £ 
৩ বৎসর বয়স__ 

(১) নাক, মূখ, চোখ প্রভৃতি অক্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বল! 

(২) দুইটি সংখ্যা শুনিয়া আবার বলা 

(৩) একটি ছবিতে কি কি জিনিস আছে তাহা বলা 

(৪) পদবী বলা 

(৫) ছয়টি পদবিশিষ্ একটি বাঁকা শুনিয়া আবার বলা 
৪ বৎসর WA 

(১) নিজে ছেলে কি মেয়ে তাহা বলা 

(২) চাবি, ছুরি, পয়সা প্রভৃতি দেখিয়! বলা 

(৩) তিনটি সংখ্যা শুনিয়া আবার বলা 

(৪) দুইটি সরল রেখার দৈর্ঘ্যের তুলনা করা 
৫ বৎসর বয়স” 


(১) দুইটি ওজন তুলনা করা 
(২) একটি চৌকোণা,ক্ষেত্ৰ দেখিয়া এরূপ চিত্র অঙ্কন কর! 


(৩) দশটি পদবিশিষ্ট একটি বাক্য শুনিয়া তাহা! বল! 


(৪) চারিটি পয়সা গণনা করা 
(৫) একটি দ্বিখণ্ডিত চতুদ্ষোণকে afer দেওয়া 


২১ সানি 
v বৎসর বয়স 
(১) সকাল সন্ধ্যার মধ্যে পার্থক্য বলা 
(২) কয়েকটি প্রচলিত জানা শব্দের অর্থ বলা . 
(৩) একটি রুহিতনের আকার দেখিয়া তাহা অঙ্কন করা 
(8) তেরোটি পয়সা গণনা করা 
(৫) কয়েকটি ছবির মধ্যে কোন্টি হুন্দর কোন্টি কুৎসিত তাহা বলা 
এ বৎসর বয়স 
(>) ডান হাত ও বা কান দেখানে! 
(২) একটি ছবির বিবরণ দেওয়া 
(৩) একই সঙ্গে প্রদত্ত তিনটি আদেশ প্রতিপালন করা 
(৪) ছয়টি মুদ্রার মধ্যে তিনটি ডবল মুদ্রা দিয়া মোট মূল্য গণনা করা 
(৫) চারটি প্রধান রং-এর নাম বলা 
৬ বৎসর বয়স-_ 
(১) af হইতে দুইটি বস্তুর তুলনা করা 
(২) ২০ হইতে * পর্বস্ত গণনা! করা 
(৩) ছবির মধ্যে বাদ-পড়া অংশগুলি লক্ষ্য করা 
(৪) বার ও তারিখ বল! 
(৫) পাঁচটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা! 
৯ বৎসর বয়স-_ 
(১) মুদ্রার খুচরা হিসাব করা 
(২) শব্দের অর্থ বলা 
(৩) প্রচলিত মুদ্রার সব কয়টিকে চেনা 
(৪) পর্যায়ক্রমে মাসের নাম বলা 
(৫) সহজ প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝিয়া উত্তর দেওয়া 
১০ বৎসর TA 
(১) ওজন অনুসারে পাঁচটি ব্লক বা কাঠের টুকরা সাজানো 
(২) দুইটি ছবি দেখিয়া স্থৃতি হইতে অন্ন করা 
(৩) অসম্ভব কথাগুলির অবাস্তবত! দেখানো 
(৪) কঠিন প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝিয়া উত্তর দেওয়া 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা ase 
(৫) তিনটি দেওয়া শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়া বাকা রচনা করা 
১১ বখ্সর বয়স-__ 
(১) কতগুলি উক্তির অসম্ভাবাতা বাহির করা 
(২) তিনটি প্রদত্ত শব্দের সাহাযো একটি বাকা রচনা করা 
(৩) তিন মিনিটে যাট্‌টি শব্দ বলা 
(৪) তিনটি ga বা বিমূর্ত শব্দের ভাবার্থ বলা _ 
(৫) কয়েকটি এলোমেলোভাবে সাজানো! পদের সাহাঘো একটি অর্থপূর্ণ বাক্য 
তৈয়ারী করা 
১৫ বৎসর বয়স__ 
(১) সাতটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা 
(২) একটি শব্দের সহিত মিল রাখিয়া এক মিনিটে তিনটি শব্দ বলা! 
(৩) ছাব্িশটি অংশধুক্ত একটি বাক্যের পুনকুক্তি করা 
(৪) ছবি দেখিয়া তাঁহার অর্থ বলা 
(৫) ভাবার্থ বলা 


বয়স্কদের জনা 
(১) কাগজ কাটার কয়েকটি সমস্তা সমাধান করা 


(২) একটি ত্রিভুজকে কল্পনায় পুনর্গঠন কর! 

(৩) কতগুলি বিমূর্ত বা স্ন শব্দের পার্থক্য নিরূপণ করা 

(৪) প্রেসিডেন্ট ও রাজার মধ্যে তিনভাবে পার্থক্য নিরূপণ করা 

(৫) একটি পড়িয়া-শোনানো গগ্ঠাংশের সংক্ষিপ্তসার বলা 
১৯১১ সালের বিনে-ক্ষেন সংস্করণের als 

উপরে বিনে-সাইমন্-স্কেল-এর সংস্করণটি আসলে ১৯১১ সাল-এর নয় কিন্তু ইহ! 
১৯০৮ এবং ১৯১১ সাল সংস্করণের মিশ্রণ। এই স্কেল-এর একটি ARTI এই যে 
ইহাতে বারো AAT হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত তিনটি বয়ঃসীমার অভীক্ষা নাই । এই 
অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা এইরূপ | ১৯৭৮ সংস্করণের এগার বৎসর বয়স নির্ধারিত অভীক্ষাটি 
১৯১১ সাবের গংস্করণে। বারো বৎসরে এবং বারো বৎ্পরেরটি পনেরো বৎসরে 
স্থানান্তরিত হইয়াছে। আবার ১৯০৮ সালের সংস্করণে যে অভীক্ষাটি তেরো বৎসরের 
মানক হিসাবে নির্ধারিত ছিল, সেইচিই ১৯১১ সালের ANETTA বাদে (Adult) 
অভীক্ষায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। অথচ এই স্থানান্তর করিয়া যে বৎসরগুলির অভীক্ষা 


২১৬ mates 


থাকিল না সেই শৃন্যস্থানগুলি আর পুরণ করা হয় নাই। ফলে, ১৯১১ সালের বিনে- 
সাইমন্-স্কেল-এর চুড়ান্ত সংস্করণে বারো, তেরো এবং চৌদ্দ বঙসরের মানক কোন 
অভীক্ষা নাই ।১ 
Boas ১৯১১ সালের চুড়ান্ত সংস্করণকে ১৯০৮ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা 
উন্নত বলা যার কিনা সন্দেহ | 
১২। কৃতি aA] (Performance Test) 
উল্লিখিত বুদ্ধি-অতীক্ষাগুলি ভাষা-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। স্থতরাং 
নিরক্ষর, মৃকবধির a বিদেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি নির্ণয়ে এই অতীক্ষাগুলি 
অকেজো হইয়া দীড়ায়। কিন্তু এই শ্রেণীর বাক্তিরা ভাষার সাহাযা না লইয়া স্থল 
বস্তুর নাড়াচাড়ার (Manipulation) সাহায্য নিজ নিজ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে। 
এইরূপ রুতি-অভীক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়ায় | 
হুল বস্তু নাড়াচাড়ার সাহাযো বুদ্ধির অভীগ্গাকে কৃতি-অতীক্ষা বলে। আকুতি- 
a (Form-hoard), ছবি-সম্পূরণ (Picture-completion), ধাধা পথ অন্পন্ধান 
(Maze-exploration) প্রভৃতি অভীক্ষা এই শ্রেণীর অন্তভুক্তি । 
এমন আকুতি-পট্ট অভীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে ত্রিকোণ, চতুদ্ধোণ, গোল প্রভৃতি নানা 
আক্কুতির Fidya (Block) দেওয়া হয়। এই সকল আক্কৃতি-পট্রের নানা আরুতিতে 
কাটা স্থানগুলি te থাকে । নানা আকারের কাষ্ঠথণ্ড ছড়াইয়া রাখা হয়। pfe- 
অভীক্ষার্থীকে আরুতি-পট্টের ও ও আকারীয় শৃন্স্থানগুলি যথাযোগ্য কাষ্ঠখণ্ড দিয়া 


নির্দিষ্ট সময়ে পূরণ করিতে বলা হয়। আবার ছবি-সম্পূরণ অভীক্ষায় কোনে! বস্তুর 


ছবিতে_যেয়ন একটি চেয়ারের ছবিতে, কতগুলি অংশ অসম্পূর্ণ রাখিয়া সেইগুলি 
নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করিয়া দিতে বলা হয়। J 


শ্রেণী পরীক্ষা (Group Test) 
আবার উপরোক্ত অভীক্ষাগ্ুলির দোষ এই যে উহারা অভীক্ষিত ব্যক্তিতে 
সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ এককালে একাধিক afere প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অভীক্ষীয় 
ব্যক্তির সংখা অনেক অথবা অভীক্ষার সময় অল্প, সেইক্ষেত্রে এককালে অনেক ব্যক্তির 
অভীক্ষা আবশ্যক হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রেণীগত অভীক্ষ। উদ্ভাবিত 
হইয়াছে । যেমন, আমেরিকান্‌ সেনা-মনোবিদ গণের আর্জি আলফা (Amy 
Alpha) টেস্ট এবং tfi বিটা (Army Beta) টেস্টগুলি। 


১ এক, এন্‌ জীন্যান্‌_ মেন্টাল টেস্টস্‌--পৃঃ ৯০-৯২ 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অতীক্ষা বন 
fee শ্রেণী-অভীক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অল্প সময়ে শ্রেণীগৃত অতীক্ষা গ্রহণ করিরা! 
ব্যক্তির বুদ্ধি যথাযোগ্যভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে না। এইগুলিকে সম্পূর্ণ করিতে 
হইলে বাক্তি-অভীক্ষার প্রয়োগ করিতে হয়। 
'মেজাজ ও চরিত্র অতীক্ষা! (Temperament and Character Test) _ 
আমার মেজাজ ও চরিত্র অভীক্ষাগুলিও বুদ্ধি-অভীক্ষার পরিপুরক । ইহাদের 
সাহায্যে afer ব্যক্তিত্ব (Personality), মেজাজ, চরিত্র, শারীরিক গুণ_-যেমন 
চেহারা, পরিচ্ছন্নতা, কণ্ঠস্বর, বেশভূষা, আচরণ, নেতৃততপ্রবণতা প্রভৃতি-_নিরূপণ 


করা হয়। 
বৃত্তি পরিচালনা এবং নির্বাচন (Vocational Guidance and Vocational 


Selection) 

চতুর্থ, বৃত্তি বা পেশামূলক পরিচালনা এবং বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন সম্বন্ধে 
অভীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে। প্রথমটিতে অনুনন্ধান, পর্যবেক্ষণ বা প্রয়োগ প্রণালী 
অনুস্থত হইয়া থাকে । গ্রশ্নাবলী-পদ্ধতির (Questionnaire) সাহায্যে অনুসন্ধান করা! 
হয় কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ বৃত্তি বা পেশার উপযুক্ত এবং বৃত্তিপ্রার্থীর কি কি অন্থবিধা 
হইতে পারে। বৃত্তি-নির্বাচনকালে ব্যক্তিকে হাতে-কলমে পরীক্ষাকরিতে হয়। 

কল্যাপারিড্‌ দুই প্রকার বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন অভীক্ষার কথা বলিয়াছেন — 
যথা মানম অভীক্ষা, যাহাতে বুদ্ধি, মেজাজ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির অভীক্ষাগুলি অস্তভূক্তি 
_ এবং কাজ সংক্রান্ত অভীক্ষা। দ্বিতীয়টি চার প্রকার, যেমন.নমুনা মূলক; PIAS 
বিশ্লেষণমূলক এবং অভিগ্ঞতামূলক ৷ নমূনামূলক অভীক্ষায় বৃত্তিপ্রার্থীকে তাহার 
করণীয় কাজের নমুনা দিয়া তাহা করিতে বলা হয়। সাদৃশ্যমূলক অভীক্ষায় তাঁহাকে 
করণীয় কাজের seat কোনো কাজ করিতে দেওয়া হয়। আবার বিশ্লেষণমূলক 
অভীক্ষায় কাজের অংশগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে দেওয়া হয় এবং কর্মপ্রার্থীকে প্রত্যেক 
অংশের উপর অভীক্ষা দিতে হয়। অভিজ্ঞতামুলক অভীক্ষায় এলোযেলোভাবে 
কতগুলি অভীক্ষা দেওয়া হয়। এবং সেইগুলিই গ্রহণ করা হয়, যেগুলির সহিত 
কাজের সম্বন্ধ থাকে । 

১৩। বুদ্ধি ও আচরণ (Intelligence and Conduct) 

বৃদ্ধির সঙ্গে আচরণের ঘনিষ্ঠ AVE | প্রত্যেক আচরণেই বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া] 
যায়। আবার, বুদ্ধি আচরণের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। ' 

বুদ্ধি ও আচরণের aes ঘনিষ্ঠ বলিয়াই বুদ্ধির অভীক্ষা ব্যক্তিত্ব, মেজাজ এবং 


হি o অনোবিদ্ধা 
চরিত্রের অভীক্ষার সম্পূরক, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটির স 
ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকিয়! যায়। 
SUA, মন্দধী এবং ক্ষীণধী 

ব্যক্তির আচরণ কিরূপ, তাহা তাহার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। জড়ী ব্যক্তির 
RUF যেমন অত্যন্ত অল্প, তাহার আচরণ তেমন অত্যন্ত faa স্তরের । জীবন 


ধারণের পক্ষে নিতাস্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলিও এই ব্যক্তি করিতে পারে না। তাঁহার 
আহার, স্বান, বেশভূষা, চলাফেরা প্রভৃতি 


স্পূরক | ইহার একটি অপরটি 


প মোটামুটিভাবে করিয়া যাইতে পারে, 
ন হইতে পারে ay | 


sad ব্যক্তিদের আচরণ পর্যালোচনা 
তি পরিলক্ষিত হয়। আবার সাধারণ 
সধবা স্বাভাবিক-বুদ্ি ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক যেমন আরও উচ্চ স্তরের, তাহাদের আচরণও 

ক্তির মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক এবং 
ata coe ১ TAR ইহাদের আচরণে এই সকল 
হয়। ইহারা শিক্ষার ফলে অর্জিত 
প্রচলিত নৈতিক আচরণের ধারক ও বাহক হইয়া 


নো জীবনাদর্শকে আচরণে ফুটাইয়! তুলিতে পারে। 


» প্রতিভাবান এবং Swale ব্যক্তি 
CVF অথবা উজ্জবুদ্ধি ব্যক্তিরা 


| 


বৃদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা ২১৯ 


্থায়ান্তায় বোধ, আঁদর্শনিষ্ঠা এবং চরিত্রবলও ইহাদের বেশী । কিন্ত সামাজিক বা 
চিরাচরিত ন্যায়নীতির সহিত এই শ্রেনীর বাকিদের প্রায়ই বিরোধ ঘটে। ইহারা 
প্রায়ই সমাঁলোচকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চলে, কাজেই গতান্কগতিক ন্যায়নীতি মানিয়া 
চলিতে পারে না। | 

উচ্চবৃদ্ধিলম্পন্ন বাক্তিদের আচরণ ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইলে, প্রায়ই AR 
বিরোধী হইয়া ওঠে । এই কারণে ইহারা অনেক সময় সমাজের পক্ষে বিপৎসঙ্কল 
হইয়া দাড়ায় | ইহাদের দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার হইতে পারে, stad ইহাদের 
বুদ্ধি স্থজনমূলক । আবার ভ্রান্তপথে চালিত হইলে, ইহাদের দ্বারা সমাজের ঘোরতর 
অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। 

১৪। দুক্রিয়তা (Delinquency ) ë 

দুক্ষিয়তা সম্বন্ধে সিরিল বার্ট (Cyril Burt), হিলি (Healy), atata (Bronner), 
saa (Slawson) প্রভৃতি মনোবিদ্গণের গবেষণা বিশেষ qarata । 

দুক্রিয়তা বা delinquency কথাটি সাধারণতঃ শিশু ও কিশোরদের উচ্ছৃঙ্খল 
আচরণপ্রবণতা বুঝায়, যেমন ঘরপালানো, মিথা কথা বলা, চুরি করা প্রভৃতি । 
ঘরপাঁলানো শিশুর মন ঘরে টিকে না। স্থযোগ পাইলেই সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া 
যায় কোনো কোনো শিশু বা কিশোর কোনো! প্রকারেই সত্য কথা বলে না। 
মিথ্যা কথা বলা তাঁহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। আবার কোনো কোনো Prez 
চুরি করিবার জশ্য হাত নিস্পিস্‌ করে। এই জাতীয় স্বভাবের জন্য ইহারা পরিবার 
ও সমাজের আপদস্বরূপ হইয়া দীড়ায়। 
অপরাধ (Crime) এবং দুক্রিয়তা 

gfare সমাজজীবনের একটি উদ্বেগজনক ঘটনা । প্রাতোক সমাজেই এক শ্রেণীর 


cate থাকে যাহারা উন্মার্গগামী । তাঁহারা সমাজজীবনের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা নষ্ট করে 


এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার পথে বাধা বা কণ্টক-স্বরূপ হইয়া দরাডায়। 
তাহারা আইনভঙ্গকারী, সুতরাং আইনতঃ দণ্ডনীয়। অথচ তাহাদের দুক্ষিয়ত! 
আইনভঙ্গের এমন স্তরে পৌছায় না যাহাকে আইনের চোখে অপরাধ বা ক্রাইম বলা 
চলে। সুতরাং এই দুষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে পুলিসের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার 
উপায় নাই। 


বুদ্ধি ও দুক্কিয়তা 
বুদ্ধি-অভীক্ষায় দেখা যায় যে ছুক্রিয় শিশু বা কিশোররা প্রায়ই ক্ষীণবুদ্ধি-সম্পন্ন 


বিন মনোবিদ্যা 


'( Fechle-minded ) হইয়া থাকে । তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের মূল কারণ 
তাহাদের বুদ্ধির অভাব । স্বাভাবিক বুদ্ধিমম্পন্ন মানুষের তুলনায় ক্ষীণবুদ্ধিদের মধ্যে 
ছুক্কিয়ত! বেশী দেখা যায়। যে স্থলে স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে শতকরা মাত্র একজন 
দুদ্কৃতকারী সেই স্থলে ক্ষীণবুদ্ধির মধ্যে শতকরা ১৫ হইতে ৩০ জনই দুদ্ধতকারী | 

ইহারা ছুক্রিয়তার কলাফল বুঝিতে পারে না এবং অন্যায় করিতে প্রলুন্ধ হয়। ক্ষীণ 
সানসিকতা এবং মানস অস্বাভাবিকতা (Mental Abnormality) দুষবতকাৱীদের মধ্যেই 
বেশী দেখা যায়। হিলি এবং ব্রোনার মনে করেন যে ইহাদের শতকরা sore অংশ 
ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন। বার্ট-এর মতে এই সংখ্যা মাত্র শতকরা ৮ জন | ম্যাথুজ (Mathews) 
এবং বার্ট মনে করেন যে দুষ্কৃতকারীদের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে চিত্তচাঞ্চলা দেখা 
যায় মাতীর (Mateor) মনে করেন যে ইহাদের অধিকাংশই মাঁনসরো গ্রস্ত | 

ছক্ষিয়তা সম্বন্ধে বাট; হিলি, ব্রোনার, ema প্রভৃতির প্রধান বক্তব্য মূলতঃ এক | 
ইহাদের সকলের মতেই বালিকার তুলনায় অধিকসংখ্যক বালক নানা রকমের চুরি 
করিয়া থাকে । আবার ঘরপালানো, ভবঘুরেমী, সম্পত্তির ক্ষতিসাধনপ্রবণত। প্রভৃতি 
দুক্রিয়তাও বালিকাদের তুলনায় বালকদিগের মধ্যে বেশী। অপর পক্ষে, যৌন 
অপরাধ বালিকদের ক্ষেত্রেই বেশী | আবার মিথ্যা কথা বলা এবং চরিত্রের অনংশো- 
ধনীয়তাও বালকদের তুলনায় বালিকাদের মধ্যেই অধিক | অর্থাৎ বালক এবং 
বালিকাভেদে দুক্ষিয়তার প্রকারভেদ হয় মাত্র | এইরূপ বলা চলে ন! যে বালিকাদের 
তুলনায় বালকেরাই বেশী অথবা বাঁলকদের তুলনায় বালিকারাই বেশী দৃক্কতকারী। 
ganea কারণ 


অধিকাংশ দুক্ঠতকারীর ঘরের অবস্থা খারাঁপ। হয়ত তাহাদের সংসার ভাঙা বা 
পারিবারিক বন্ধনশৃন্য, বাপ অথবা মা অথবা উভয়েই জীবিত নাই, হয়ত বা বাপ-মা 
বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন অথবা মা সারাদিন বাহিরে কাজ করিয়! বেড়ান | 
উহাদিগের গৃহশিক্ষা নাই বলিলেই চলে । বেশীর ভাগ দুদ্ধতকারীই দরিদ্র বা অপৎ- 
সঙ্গে লিপ্চ। আবার যে সকল ছুক্কতকারী ক্ষীণবৃদ্ধিপম্পন্ন তাহাদের তিরঙ্কার, শাসন 
বা দণ্ডিত করিয়াও বিশেষ ফল হয় না। তাহারা সংযম শিক্ষা করিতে বা দুষ্ধার্ধের 
ফল বুঝিতে পারে না। ফলে উহাদের মধ্যে নৈতিক বা ন্তায়-অন্যায় বোধ বিকাশ 
লাভ করে না। হিলি, ব্রোনার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে অধিকাংশ দুদ্কত- 
কারী অন্থভাবী (Abnormal) বা মানসরোগগ্রস্ত (Pathological) নয় | নবযোবনের 
চিত্রচাঞ্চলা, মানসিক দ্বন্দ; স্কুল এবং পেশার অসস্তোষজনক অবস্থা দুক্ষিয়তার আংশিক 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা ২২১ 


কারণ | কুমারী মাতীর অবশ্ঠ'মনে করেন যে দুচ্ধিয়তার প্রধান কারণ মানসিক অবস্থা 
বা রোগ ।১ 


দুক্রিয়তার প্রতি মনোবিষ্যার দৃষ্টিভঙ্গী 

মনোবি্যায় দুষ্কৃতকারীকে অপরাধী (Criminal) মনে না করিয়া মানসিকভাবে 
qaz বা রোগী বলিয়া মনে করা হয়। মনোবিদ্যার মতে দুঙ্কৃতকারী ব্যক্তি যে 
পরিমাণে শাস্তির যোগ্য, তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে চিকিৎসার যোগ্য । অপরাধ 
প্রবণতার কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করিয়া উহার দুরীকরণই মনোবিগ্যার কাম্য | 


দুক্ছিয্মতার প্রতিকার 

দুষ্ষিয়তার প্রকারভেদ এবং উহার কারণ দেখানোই যথেষ্ট নয়! ইহার প্রতিকার 
কি এই প্রশ্নের উপর আলোকপাত করাই মনোবিগ্ার একটি প্রধান সমস্তা। প্রবৃত্তি 
বিপথগামী হইলেই উচ্ছ খল আচরণ অথবা ছুক্রিয়তা আসে | কিন্তু উচ্ছ শল প্রবৃত্তির 
হুশৃঙ্খল চরিভার্থতাই মনোবিদ্যার কাম্য, উহাদের অবদমন নয়। ছুক্কতকারীরা 
সাধারণতঃ গৃহে, সমাজে এবং রাষ্ট্র উপেক্ষিত এবং নির্ধাতিতই হইয়া থাকে । উহা- 
দিগকে বুঝিবার মত Caf এবং সহানুভূতির অভাব রহিয়াছে। মনোবিষ্তা উহাদের 
প্রতি ধৈর্বশীল এবং সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষপাতী | 


দদ্কতকারিতার প্রতিকারে উহাকে নির্মমভাবে দমন ন! করিয়া ভুল পথ হইতে 
ঠিক পথে পরিচালিত করাই মনোবিগ্ভার উদ্েশ্য। এই কার্ধে পিতা মাতা বা 
অভিভাবকের মনোযোগ একান্ত আবশ্যক | 


সকল দুষ্কৃতকারীর জন্য একই শিক্ষা বা সংস্কার প্রণালীর বাবস্থা কর! যায় না। 
ইহাদের অবস্থা অন্থলারে পরিবর্তনীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন | দুষ্কৃতকারিতার কারণ 
এত জটিল এবং বাক্তিভেদে উহার প্রকাশ এত বিচিত্র যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের কারণ 
এবং প্রতিকার এক প্রকার হইতে পারে না। দুষ্কৃতকারীকে নৃতনভাবে এবং ঠিকপথে 
পরিচালিত করিবার ব্যাপারে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 


দশ বৎসর বয়সের পূর্বেই দুস্কৃতকারিতার প্রতিকার এবং নৃতনভাবে পরিচালনার 
উপযুক্ত সময় | 


১ F. Mateer—The Unstable Child 


PA মনোবিগ্ভা . 
১৫। বুদ্ধি এবং বৃত্তি বা. পেশা 
(Intelligence and Occupation) 


ব্যক্তির বুদ্ধির সহিত তাহার বৃত্তি বা পেশার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বুদ্ধির 
তারতম্য অনুসারে পেশার যোগ্যতার তারতম্য ঘটে। জড়ধী কোনো পেশারই 
উপযুক্ত নয়। ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিরা wy যান্ত্রিক (mechanical) বা গতানুগতিক পেশার 
উপযুক্ত । এইসকল পেশায় শুধু নিয়মমাফিক কাজ করিয়া যাইতে হয়। আবার 
যাহাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক, যাহাতে সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োজন এমন পেশাই তাহাদের 
উপযোগী । যেমন, কেরানী অথবা সাধারণ শিক্ষক বা ব্যবসায়ীর কাজই উহাদের 
উপযুক্ত পেশা । ইহারা নৃতন উদ্ভাবন করিতে পারে না, কিন্তু সাধারণভাবে 
দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যায় মাত্র। 


Baa এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ Wea উদ্ভাবন বা সথষ্টিতে সক্ষম। তাহারা 
সেই সকল পেশার উপযুক্ত যাহাতে উদ্ভাবন বা স্বজনমূলক বুদ্ধির প্রয়োজন। যে 
নকল পেশায় বুদ্ধি কম লাগে, ইহারা তাহাতে উৎসাহ পায় না, অথবা অতি সহজে 
এবং তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া বাকী সময় নষ্ট করে। ফলে, তাহাদের বুদ্ধির 
যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভব হয় না। 


সাফল্যাঙ্কের সহিত পেশার সম্বন্ধ 


আমেরিকান SH আলফা অভীক্ষায় বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তির সহিত পরবর্তী 
পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সাফল্যাক্কের তারতম্য পাওয়া গিয়াছে ।১ 


নিষ্নলিখিত তালিকা হইতে মনে হয় যে হিসাবরক্ষক বা asses, সিভিল 
ইঞ্জিনীয়ার, স্টেনোগ্রাফার প্রভৃতি পেশাজীবী ব্যক্তিরাই বেশী বুদ্ধিমান, আবার কৃষক, 
সাধারণ কারিগর, কেরানী প্রভৃতি পেশাজীবীরা কম বুদ্ধিমান | 


১ এফ, এন ফ্রীম্যান্‌_মেণ্টাল TBH, পৃঃ ৪০৫ 


বুদ্ধি বুদ্ধি-অভীক্ষা 
বিভিন্ন পেশাজীবী পিতামাতার সন্তানদের বুদ্ধি 


বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশাজীবী পিতামাতার ৫৪৮টি শিশুর অতীক্ষা করিয়া প্রেসে 
( Pressey ) এবং র্যালস্টন্‌ ( Ralston ) নিম্নরূপ সাফল্যাঙ্ক১ পাইয়াছেন। 


অতীক্ষিত 


২২৩ 


ie লোকের সংখ্যা 88151 

FIF চল sore | 

সাধারণ কারিগর ১২৫১ ৬২৮ | 
রেলরাস্তার কেরানী ৩০৮ ৯১৪ 
পুস্তক-রক্ষক বা বুক-কীপার ৪৫৮ sears 
হিসাব রক্ষক বা আযাকাউট্ট্যাপ্ট ২০২ ১১৭৯ 
স্টেনোগ্রাফার বা টাইপিস্ট ৪০২ ১১৫-০ 
attire ইঞ্জিনীয়ার ৪৫ ১০৯'৭ 
৫৩ ১১৬৮ 


সিভিল ইঞ্জিনীয়ার 


এই হিসাব অন্ুদারে ব্যবসায়ীদের সন্তানেরা বেশী বুদ্ধিমান এবং শ্রমিকের 


সম্তানগণ কম বুদ্ধিমান | 


প্রতিভাবান শিশুদের পিতা কিরূপ-হারে প্রতিভাবান এবং পিতার পেশা কি 
তাহা অনুসন্ধান করিয়া টার্স্ান্‌ মূলাবান তথা পাইয়াছেন। তিনি লস্‌ আ্যাঞ্জেল্ম ও 
সান্ফ্রান্সিস্‌্কো নিবাসী ১৪০ বা CRA IFA শিশুদের ৫৬০ জন পিতার 


পেশা এবং প্রতিভা নিয্নলিখিত হারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। 
বাইন ( Byrns ) এবং হেন্মন্‌ ( Henmon ) বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের সন্তান- 


দিগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা লক্ষা করিয়াছেন। তাহারা উইস্কন্পিন রাষ্ট্রে উচ্চ 
বিদ্যালয়গুলির এক লক্ষেরও অধিক উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের সাফল্যাঙ্ক লিপিবন্ধ করিয়া 
বিভিন্ন পেশাজীবী পিতার সন্তানদের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা পাইয়াছেন। 


as SU ee 


১ এফ, এন্‌ জ্রীমযান_ মেন্টাল GHA পৃঃ ৪০৫ 
২ এফ, এন্‌, ADAADA BBA, পৃঃ ৪০৬ 


মনোবিদ্যা 


২২৪ 
পিতার পেশা শিশুর সাফল্যাঙ্ক 
ব্যবসায় ৮৫ 
শাসনকার্ধ পরিচালনা ৬৮ 
কারিগর ৪১ 
শ্রমিক ৩৯ 


মোটের উপর বলা যায় যে কোনো কোনে! পেশাজীবীর বুদ্ধান্ক অন্যান্য পেশা- 
জীবীর তুলনায় উচ্চ এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর সন্তানগণ বুদ্ধিবৃত্তিতে তাহাদের 


প্রতিভাবান শিশুর; জনসংখ্যার । প্রতিভাবান 

পেশার ceiver পিতার শতকরা শতকরা | পিতাদের প্রতিভা 

কতজন এ কতজন বান সন্তানের 

পেশাজীবী এ পেশাজীবী | শতকরা হার 
ব্যবসায়ী শ্রেণী ২৯১ ২৯ ১০০৩ 
চাকুরীজীবী শ্রেণী 8'e we ১৩৭ 
বাণিজ্যিক শ্রেণী BUR ৩৬১ ১২৮ 
শিল্পী শ্রেণী ২০২ ৫৭৭ ৩৫ 


পিতাদের মত বিভিন্ন। ইহার একটি কারণ হইতে পারে এই যে উচ্চতর কাজে 
সাধারণতঃ উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন এবং নিশ্নতর কাজে নিয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়া 
থাকে। অর্থাৎ পেশানির্বাচন বুদ্ধির কারণ না হইয়া বুদ্ধিই পেশানির্বাচনের কারণ 


হইতে পাঁরে। 


টার্ম্যান্‌ ও মেরিল্‌ আমেরিকান জনসাধারণের বুদ্ধি অভীক্ষ| করিয়া পিতার 
জীবিকা অনুযায়ী শিশুদের গড় বুদ্ধির ata নির্ধারণ করিয়াছেন | 


বুদ্ধি ও পেশার সম্বন্ধ 


নিম্নের গবেষণা কলগুলি হইতে বুদ্ধি ও পেশার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলিয়া 


বুদ্ধি ; বুদ্ধি-অভীক্ষা ২২৫ 


প্রতিপন্ন হয়। স্বাধীন ব্যবণায়ী পিতাদের সন্তানগণ দাঁধাঁরণতঃ সর্বোচ্চ বুদ্ধাক্কের 
অধিকারী হয় এবং সর্বনিন্ন gare হয় রুষক, শ্রমিক, মজুর প্রভৃতির সন্তানদের | 
স্বাধীন ব্যবসায়ীর মত প্রকৃত শিক্ষক, ইঞ্জিনীরার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির 
সন্তানদের বুদ্ধাঙ্কও উচ্চ পর্যায়ের হইয়া থাকে | Á 


পিতার জীবিকা শিশুর গড় বুদ্ধির হার | 
স্বাধীন ব্যবসায়ী ১১৬ 


অর্ধন্বাধীন ব্যবসায়ী ও পরিচালক ১১১ 
কেরানী, নিপুণ কারিগর, খুচরা ব্যবসায়ী হার 
গ্রাম্য সম্পন্ন গৃহস্থ, কৃষক ইত্যাদি বং 


অর্ধ শিক্ষিত কারিগর, ছোট অফিসের 
কেরানী, ছোট দোকানদার ইত্যাদি 


সামান্য শিক্ষিত শ্রমিক ৯৯ 


শহর ও গ্রামের দিন মজুর ৯৬ 

ফলে জীবিকা বা পেশ! নির্বাচনে বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করিতে za | 
যাহার বুদ্ধি যে পেশার উপযোগী, তাহাকে সেই পেশার জন্য নির্বাচন করা উচিত। 
নতুবা বুদ্ধি-সামর্থোর অযথা অপবায় অনিবার্ধ। প্রখর বুদ্ধিযান ব্যক্তিকে দিনমজুরের 
কাজ অথবা সাধারণ-বুদ্ধি দিনমজুরকে কোনো কারখানায় পরিচালনার কাজ দেওয়া 
উচিত নয়। | 
পেশাপ্রাথীর বুদ্ধি TAT সাহাযো fata করিয়া দেখা উচিত। তাহা হইলেই 
সে কোন্‌ পেশার উপযুক্ত তাহা স্থির করা সহজ হয় | 

১৬। প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি অভীক্ষ। 


১৬ বৎসরই সর্বোচ্চ মানস AA 

প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে, ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত | 
প্রাপ্তবয়স্কদের gare নির্ণয়ে মনে রাখিতে হইবে যে বুদ্ধি-অভীক্ষকগণ ১৬ বৎসরের পর 
ago বুদ্ধির উন্নতিতে লাধারণতঃ বিশ্বাস করেন না। অর্থাৎ ব্যক্তির ages বস 


১৫ 


ae মনোবিদ্া 
22 


১৭ RAI হইতে Bias করিয়া যত বেশীই হউক না কেন, এ ক্রমিক IAF 
aang বলিয়াই ধরিতে হইবে। ব্যক্তির মানস wae অনির্দিষ্টভাবে বাড়ে না বা 
BCAA | বুদ্ধি-অভীক্ষকেরা মনে করেন যে স্বাভাবিক বুদ্ধিপম্পন্ন বয়স্ক বাক্তিদের 
মানস বয়ন ১৬, অস্থভাবীদের ৩ হইতে আরম্ভ করিয়া ১১ এবং প্রতিভাবানদিগের ২০ 
হইতে ৩২ পর্যন্ত হইতে পারে। 

কোনো স্বাভাবিকবুদ্ধি ব্যক্তির কালিক বা প্ররুত বয়স ৩৬ হইলে, ধরিয়া লইতে 
হইবে যে তাহার প্রত এবং মানস এই উভয় বয়সই ১৬, সুতরাং তাহার GAT 
হইবে উঠ ১০০--১০০। 

কোনো জড়বুদ্ধি ব্যক্তির Ges বয়স ৩৫ হইলে, ধরিয়া লইতে হইবে যে উহা 
১৬ এবং তাহার মানস বয়স হয়ত ৩, স্থতরাং GF THF GX doom Re | 

আবার কোনে অতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রকৃত বয়স ৩৬ হইলে, ধরিয়া লইতে 


হইবে যে উহা ১৬ এবং তাহার মানস বয়ন হয়ত ২৪, সুতরাং তাহার Gaye হইবে 
২২ ৮১০০১ 
১৪৯৮১০০০১৫০ | 


উপসংহার 


প্রশ্ন হইতে পারে যে ১৬ anna বয়স্ক কিশোরের এবং পরিণত বয়স্ক বাক্তির মানস 

বয়ন কিরূপে একই থাকিয়া যায়। ইহাদের উভয়েরই মানস বয়স ১৬ বলিয়া ধরিলে, 

১৬ ayia aie কিশোরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় না কি? প্রক্ুতই কি 
১৬ বৎ্মরের পর মানস বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়? 


এই, প্রশ্নের Gea এই যে, পরিণত বয়স্ক বাক্তির মানস বয়স ১৬ বৎসর বয়স্ক 


কিশোরের তুলনায় এক থাকিলেও, বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়, এইরূপ কোনো 
ইঙ্গিত করা হইতেছে না। বুদ্ধিবিকাশ দুই দিকে হইতে পারে। প্রথমটি হইল 
বুদ্ধির উচ্চতা বা গভীরতার বিকাশ এবং দ্বিতীয়টি উহার বিস্তার বা প্রসারের 
বিকাশ। অর্ধাৎ প্রথমটি হইল আসল বুদ্ধিক্রিয়ার, যেমন বিচারশক্তি, ধারণা, মেধা 
প্রভৃতির বিকাশ এবং দ্বিতীয়টি হইল বুদ্ধি যে সকল বিষয়ে খাটানো হয়, তাহার 
সংখা বা পরিমাণের afa | প্রথমটি সাধারণতঃ ১৬ বৎপর বয়সেই পূর্ণ পরিণতি লাভ 
করে এবং পরবর্তী জীবনে বিশেষ পরিবহ্তিত হয় না। দ্বিতীয়টি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্বস্ত বাড়িতে থাকে। বিষয়টি এই পরিচ্ছেদের 
নবম অনচ্ছেদেও আলোচিত হইয়াছে । 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা ২২৭ 
অনুশীলনী (Exercise) 


Distinguish between intelligence and intellect, 


(Ans : pp. 195 
বুদ্ধি এবং ধী'র পার্থক্য প্রদর্শন কর। আনি á 


How does general intelligence differ from special intelligence ? 


(Ans : pp. 196-198 
সাধারণ বুদ্ধি এবং বিশেষ বুদ্ধির পার্থক্য কি? এ 


Define intelligence. Is intelligence one or many ? 

( Ans 3 pp. 195-196 ; 198-199) 
বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ কর। বুদ্ধি কি এক, অথবা অনেক? 
Give a short history of the measurement of intelligence. 

( Ans : pp. 200-205) 
বুদ্ধি পরিমাপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস cat | 
Distinguish between chronological and mental age. What is 
the I. Q. How is it calculated ? ( Ans 8 pp. 202-204) 
কালিক এবং মানস বয়সের পার্থক্য প্রদর্শন কর। Tas কাহাকে বলে? 
কিরূপে ইহার হিসাব করিতে হয়? 

What are the different grades of intelligence according tio 1,Q, ? 
How is intelligence normally distributed ? 

(Ans $ pp. 205-206) 
care অমুদারে বুদ্ধির বিভিন্ন স্তরগুলি কিকি? বুদ্ধাঙ্কের স্বাভাবিক 
বণ্টন কিরূপ? 

Is the 1. Q. constant ? If so, in what sense ? 

(Ans : pp. 20 7-208) 

gare অপরিবর্তনীয় কি? যদি তাহা হয়, তবে কোন্‌ অর্থে? 


What is the course of development of intelligence ? 


(Ans : pp. 208-209) 
বুদ্ধির ভ্রমবিকাশধারা কি? 
What is meant by horizontal and vertical intelligence ? 

(Ans 3 pp 209- ) 
বুদ্ধির উচ্চতা এবং বিস্তার বলিতে কি বুঝায় ? 


২২৮ 


10. 


এ 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


মনোবিদ্যা 


Give a short history of intelligence tests. 
(Ans pp. 209-212) 
বুদ্ধি-অভীক্ষার ইতিহান সংক্ষেপে আলোচনা কর | 

What do you mean by intelligence tests? What do they 
measure ? এ (Ans £ pp. 209-211) 

* বুদ্ধি-অভীক্ষা কাহাঁকে বলে? উহা কি পরিমাপ করে? 

What is the Binet-Simon Scale? What improvements have 
been sought to be made on it ? (Ans : pp. 219-216) 
বিনে-সাইমন মানক কাহাকে বলে? উহার উন্নতির চেষ্টাগুলি আলোচনা 
কর। i 
What are performance tests ? How do they differ from intelli- 
gence tests ? (Ans 8 pp. 216-217} 
ক্ৃতি-অভীক্ষা কাহাকে বলে? বুদ্ধিঅভীক্ষার সহিত উহার পার্থক্য কি? 


Show how intelligence and conduct interact with each other. 


(Ans 2 pp. 217-219): 
বুদ্ধি এবং আচরণের সম্বন্ধ fafa কর। 


Define delinquency. How does it differ from criminality ? 
(Ans 2 pp. 219-220) 
afas কাহাকে বলে? ইহার সহিত অপরাধপ্রবণতার পার্থক্য কি? 


How is intelligence related to delinquency ? 


পু (Ans 2 pp. 220-221) 
বুদ্ধির সহিত সুক্রিয়তার ave কি? 


How is delinquency caused ? What are its remedies ? 


(Ans 2 pp. 220-221): 
ছুক্রিয়তার কারণ এবং প্রতিকার কি? 


Show how intelligence and occupation are related to each 
other. (Ans £ pp. 229-225) 
বুদ্ধির সহিত পেশার সম্বন্ধ নির্ণয় কর। 


How would you measure the intelligence of the adult ? 


(Ans ২ pp. 225-226) 
কিরূপে বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করিতে হয়? 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


বেদনা! (Feeling) 
১। বেদনার সংজ্ঞা! 


ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন সংবেদনের Fil অনুভূতিকে 
(বেদনা (Sense-fecling) বলে । কিন্ত বেদনার এই সংজ্ঞায়, Bets সহিত যান্ত্রিক 
স্থুথ-দুঃখ সংবেদনের (organic sensations of pleasure and pain) পার্থক্য থাকে 
AL! অথচ যান্ত্রিক স্থখ-দুঃখ সংবেদন এবং সুখ-দুঃখ বেদনা yaw । মাথাব্যথার, 
পেটবাথার, ফোড়ার বা ক্ষতের কষ্ট বা দুঃখ এবং সাধারণ সুস্থতা-সংবেদনের 
(common sensibility) সতেজ, সরল স্থথ-বোধ আসলে বেদনা নয়, কিন্তু সংবেদন। 
পক্ষান্তরে মিষ্টান্ন বা কুইনাইনের স্বাদ সংবেদন হইতে উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ অনুভূতি 
বেদনা, কিন্ত সংবেদন AT | 


বেদনা ও যান্ত্রিক সংবেদন 

উপরোক্ত ছুই শ্রেণীর সুখ-দুঃখ বোধের WP এই যে উহার! উভয়েই সংবেদন 
হইতে উৎপন্ন । কি ইহাদের পার্থক্য এই ca (১) প্রথমটি বিষয়গত (objective) 
এবং দ্বিতীয়টি মানসিক বা ব্যক্তিগত (Subjective), (২) প্রথমটি শরীরের কোনো 
অংশে, যেমন মাথায়, পেটে, স্থান নির্দেশ করে, কিন্তু দ্বিতীয়টি করে না। 
(৩) তাহা ছাড়া, যান্ত্রিক সুখ-দুঃখের আক্রমণাত্মক লক্ষণ (aggressiveness) 
আছে. যাহার ফলে উহারা সবলে মনোযোগ অধিকার করে | কিন্তু স্থখ-দুঃখ-বেদনার 
এই লক্ষণ নাই ; (৪) ₹খ-ছুঃখ সংবেদনের তুলনায় স্থখ-দুঃখ বেদনা অস্পষ্ট এবং 
ata) যাপ্তিক দুঃখের কামড়ানো, দপ দ্রপ২করা জাতীয় লক্ষণ আছে, যাহার ফলে 
Bel স্পষ্টভাবে HAYS হয়। কিন্তু সুখ-দুঃখ বেদনার এইরূপ স্পষ্টতা নাই ; (৫) za 
দুঃখ সংবেদন অপেক্ষারুত সক্রিয়, কিন্ত সুখ-দুঃখ বেদনা নিস্করিয় । 

২। বেদনা এবং সংবেদন (Feeling and Sensation) 

ইহাদের কোন্টি মৌলিক ? - 

হাবাৰ্ট cana, জন, Bad মিল্‌, ডঃ এস. সি. মিত্র প্রভৃতি মনোবিদ্‌ বেদনাকেই 
সংবেদনের তুলনায় অধিকতর মৌলিক আখা! দিয়াছেন। ইহাদের মতে বেদনাই 
আদিম (primitive) বা মৌলিক (elementary) মানসপ্রবৃত্তি এবং অন্তান্য মানসবৃত্তি 


২৩০ p 


বেদনীরই বিকার | আবার কোনো কোনো মনোবিদ্‌ সংবেদনকেই বেদনার তুলনায় 
অধিকতর মৌলিক বা আদিম বলিয়া মনে করেন, যেমন AUAI প্রথম মত | 
তাহাদের মতে বেদনা স্বতন্ত্র মানসবৃত্তি নয়, কিন্তু বংবেদনেরই গুণ বিশেষ । তাহারা 
বেদনাকে সংবেদনের বেদনা-রাগে (feeling tone, hedonic tone) পরিণত 
করিয়াছেন | 
হব. (পরবর্তী মতে), কুল্লে, টিশ নার প্রভৃতির মতে বেদনা এবং সংবেদন, এই 
ছুইটিই সমানভাবে মৌলিক বা আদিম মানসবৃন্তি। সংবেদনের লক্ষণ বেদনার লক্ষণ 
হইতে ASR | প্রথমটি বিষয়গত (objective), কিন্ত দ্বিতীয়টি পাত্রগত (subjective) | 
তাহা ছাড়া, সংবেদনের যেমন প্রকার, পরিমাণ, তীব্রতা, স্থায়িত্ব, বিশদতা প্রভৃতি 
নিজস্ব গুণ আছে, বেদনারও তেমন নিজস্ব গুণ রহিয়াছে, যথা, প্রকার, পরিমাণ, 
তীব্রতা এবং স্থায়িত্ব | 


RAR বেদনা এবং সংবেদন জমান মৌলিক। ইহাদের একটিকে অপরটির 
বিকার বা গুণ বলিয়া মনে করা অসঙ্গত I 
বেদনা এবং সংবেদনের পার্থক্য 

সংবেদন এবং বেদনা ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ । সংবেদনহীন বেদনা অথবা বেদনাহীন 
সংবেদন নাই। কিন্তু উহাদের পার্থকাও উল্লেখযোগ্য | 

(১) সংবেদন চেতনার বিষয়গত এবং বেদনা ব্যক্তিগত বা মানসিক fie | 
অর্থাৎ, সংবেদন উহার বিষয়ের জ্ঞান বহন করিয়া আনে, কিন্তু বেদনা বাক্তির frag 
অবস্থার জ্ঞান বহন: করে। (২) সংবেদনের দেশাভিজ্ঞান বা স্থানীয় নির্দেশ 
থাকে, কিন্তু বেদনার থাকে না। (৩) বিভিন্ন সংবেদন একইকালে অনুভুত 
হইতে পারে-_যেমন মিষ্টারের সুমিষ্ট স্বাদ, সুগন্ধ, কোমল স্পর্শ এবং দর্শন, এই 
বিভিন্ন সংবেদনগুলি একসঙ্গে ঘটিতে পারে। কিন্ত স্থখ-দুঃখ একই সময়ে ঘটিতে 
পারে কিন! সন্দেহ । (৪) সংবেদনের মধ্য বেদনার দ্বিপ্রান্তিকত| (polarity) 
নাই। সুখ-দুঃখ, একটি অপরটির বিপরীত, যাহার ফলে একটিকে অপরটিতে পরিণত 
করাযায়না। কিন্তু সাদা এবং কালো সংবেদনের মধ্যে বৈপরীত্য থাকিলেও, 
একটিকে অপরটিতে পরিণত করা যায়। (৫) একই উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তি 
করিলে, সংবেদন চেতনার একটি অংশ হইয়া দাড়ায়, কিন্তু বেদনা ক্রমে ক্রমে দুর্বল 
হইয়া বিলুপ্ত হয়। (৬) সংবেদনের প্রতিরূপ সাহায্যে স্মরণ হয়। কিন্ত বেদনার 
প্রতিরূপ নাই, স্বতরাং ইহার স্মরণ হইতে পারে না। (৭) হেফভিং বলিয়াছেন 


বেদনা ব্রি 


যে যদিও সংবেদন এবং বেদনা এই উভয়েরই আপেক্িকতা (Relativity) আছে, 
SAIT নিয়ম শুধু সংবেদনেই প্রযোঙ্জা। একটি সংবেদন অপর একটি সংবেদনের 
সহিত wae হইতে পারে, যাহার ফলে, একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 
কিন্তু একটি বেদনার সহিত আর একটির এমন aaay স্থাপিত হয় না, যাহার ফলে 
একটি অপরটিকে স্বরণ করাইয়া দিতে পারে। বেদনা বেদনাকে স্বরণ করাইয়া দিতি 
পারে শুধু ভাব বা ধারণার মধাস্থৃতাঁয়। (৮) সংবেদনের মত বেদনারও জাতি, 
পরিমাণ, তীব্রতা এবং স্থায়িতা আছে। কিন্তু মংবেদনের fotre গুণটি বেদনায় 
নাই। (৯) অভিনিবেশ চেতনায় (attentive consciousness) FANART এবং 
বেদনা বিভিন্ন স্থান অধিকার করে। সংবেদনে অভিনিবেশ সম্ভব, কিন্ত বেদনায় 
উহা সম্ভব নয়। ফলে, সংবেদন স্পষ্ট ও বিশদ, কিন্ত বেদনা! অস্পষ্ট এবং অবিশদ 
চেতনা | 
৩। বেদনার প্রকার ও মাত্রীভেদ 

(১) প্রচলিত একমাত্রাত্মক (Uni-Dimensional) মতবাদ 

বেদনার প্রকারভেদ লইয়া মততেদের AE নাই। প্রচলিত মনোবিদ্ঠীর 
WARN বেদনা দুই প্রকার-যথা সুখ এবং দুঃখ। সুখ এবং দুঃখই বেদনার 
দুইটি জাতি বা প্রকার । এমন কোনো বেদনা নাই যাহা এই দুইটির একটিতে 
SVS নয়। ইহারা যেমন জাতিতে বা প্রকারে পৃথক, তেমন পরিমাণ, তীব্রতা, 
স্থায়িত্বেও ভিন্ন হইতে পারে। যেমন একটি রসগোল্লা খাইবার স্থখের তুলনায় 
দুইটি রসগোল্লা খাইবার স্থখের পরিমাণ বেশী | আবার মৃদু যিষ্টাভোজনস্থখের 
তুলনায় তীব্র মিষ্টান্নভোজনস্খ অধিক Dy | অল্পকাল স্থায়ী ঙ্গীতশরবণের সুখ 
হইতে দীর্ঘকালস্থায়ী সঙ্গীতশ্রবণের স্থখ অধিক স্থারী। কিন্ত হথ-ছুঃখের বিশদতা 
বা স্পষ্টতা নাই। ইহারা অবিশদ অথবা অস্পষ্ট | 

বেদনার উপরোক্ত মতকে একমাত্রাত্মক মতবাদ বলা যাইতে পারে, কারণ এই 
Wiaatca বেদনা একই সরল রেখার এক প্রান্তে স্থিত সখ হইতে এবং অপর প্রান্তে 
স্থিত দুঃখ পর্যন্ত, অথবা বিপরীত ভ্রমে, একই দিকে পরিবর্তিত sq | 

(২) দ্বিমাত্রাত্মক (Bi-Dimensional) মতবাদ 

কিন্তু প্রচলিত একমাত্রাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে রয়েস্‌ (Royce) বেদনার 
দ্বিমাত্রাত্মক মত সমর্থন করিয়াছেন। তাহার মতে বেদনার পরিবর্তন দুই দিকে 
পরিচালিত হয়-__ প্রথমটি সুখ-দুঃখ মাত্রায় এবং অপরটি স্থিরতা-অস্থিরত। মাতরায়। 


২৩২ zea feat 


(৩) ত্রিমাত্রাত্িক ( Tri-Dimensional) মতবাদ 

হব, বেদনার ত্িমাত্রাত্মক মত ( Tri-Dimensional Theory) উপস্থাপিত 
কৰিয়াছেন। তাঁহার মতে সুখ দুঃখ একমাত্র মৌলিক বেদনা নয়, কিন্ত জোঁড়াবদ্ধ 
এই দুইটি বেদনা ছাড়াও, দুই জোড়ায় আরও চারটি মৌলিক বেদনা রহিয়াছে, যথা 
উত্তেজনা-নিস্তেজতা (excitement-depression) এবং চাপ-উপশম (strain- 
relief)| হবু, বলেন যে বেদনার পরিবর্তন তিন দিকে সাধিত হয়। প্রথম 
মাত্রাটির এক প্রান্তে সুখ এবং অপর প্রান্তে দুঃখ, দ্বিতীয় মাত্রাটির এক প্রান্তে 
Traga] এবং অপর প্রান্তে নিস্তেজতা এবং তৃতীয় মাত্রাটির এক প্রান্তে চাপ এবং 
অপর প্রান্তে উপশম বা শিথিলতা বোধ রহিয়াছে। 

নীচের রেখাচিত্রটিতে Be প্রদর্শিত বেদনার গতি দেখানো হইয়াছে। বেদনা 
আরম্ভ হয় উত্তেজনা এবং দুঃখের সংমিশ্রণে এবং উহার সহিত চাপ বেদনা Ase 
সংযোজিত হয়। এই উত্তেজনা-ছুঃখ-চাপ বেদনা সুখ এবং নিস্তেজতা বেদনায় 
পরিচালিত হয় এবং উহাতে শিথিলতা বেদনারাগ দেখা দেয়। এইরূপে বেদনার 
গতি শ্যে হয় নিরপেক্ষ-বিন্দুতে (indifference point), যে স্থান হইতে উহার 
স্ত্রপাত হইয়াছিল। 

AAS বলেন যে পাত্রগণের নাড়ী ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিশ্চিতভাবে 
এই ত্রিয়াত্রাত্মক বেদনার সমর্থন করে। চাপ নাভীর গতিশক্তি ও গতিহার এবং 
নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা ও হার কমাইয়া দেয়, কিন্তু উপশম বা শিথিলতা! 
এই চারটিরই বৃদ্ধি ঘটায়। উত্তেগনায় নাড়ীর গতিশক্তি বাড়ে, উহার 


২ শং চিত্র হব. ও-এর ত্রিসাত্রাস্সক বেদনার গতিচিত্র 


বেদনা bis 


গতিহার অপরিবর্তিত থাকে, শ্বাসপ্র্থীমের গভীরতা এবং হার বাড়িয়া যায়, কিন্ত 
নিস্তে সতায় নাড়ীর গতিশক্তি কমিয়া যায়, যদিও উহার গতিহার অপরিবহ্তিত থাকে 
এবং শ্বাসপ্রশ্থীসের গভীরতা এবং হার কমিয়া যায়। আবার সুখে নাড়ীর গতিশক্তি 
বাড়ে, যদিও উহার হার কমে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা কমে এবং হার বাড়ে; কিন্ত 
দুঃখে নাড়ীর শক্তি কমিয়া এবং উহার হার বাড়িয়! যায়, আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের 
গভীরতা! বাড়িয়া উহার হার কমিয়া যায়। 
হব,ু এর ত্রিমাত্রাত্মক বেদনা মতবাদের সমালোচনা 

কিন্তু হব.ও-এর মত এবং তাহার প্রয়োগলব্ ফল অনেক মনোবিদ, গ্রহণ করেন 
নাই। যেমন, টিশ নার দেখাইয়াছেন যে চাপ-শিথিলতা এবং উত্তেজনা-নিস্তেজতা 
এই চারটি বেদনা আলে যৌগিক, মৌলিক নয়। তাহার মতে ইহারা “সাধারণ 
সংবেদন” (Coenaesthesis), চেষ্টা-বেদন (Kinaesthesis) এবং সুখ-ছুঃখ বেদনা 
দ্বারাই বাখাত হইতে পারে। স্থতরাং তিনি বলেন যে RIY, এই ছুইটিই মাত্র 
মৌলিক বেদনা | i 

হব্‌গু-বরথিত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নাড়ীর শক্তি ও গতিহার এবং শ্বাসপ্রশ্থাসের 
গভীরতা ও হারের প্রভাব নিষ্প্রদিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :— 


নাড়ীর গতির | শ্বাসপ্রশ্বাসের | শ্বাসপ্রশ্বাসের 

নাড়ীর শক্তি a | ed |e 

Be চাপ, নিস্তেজতা চাপ, নিস্তেজতা চাপ, নিস্তেজতা, 

gieta হয় দিত চাপ, হুখ (চন হথ 1 দ্ধ 
অপরিবন্থিত | | উত্তেজনা 
থাকে নিস্তেজতা 
বি শিথিলতা শিথিলতা | শিথিলতা, শিথিলতা, 
[খত হ উত্তেজনা, দুঃখ দুঃখ উত্তেজনা, দুঃখ উত্তেজনা Ba 


মনোবৈজ্ঞানিক কারণে হ্ব.গু-এর মত যে সঙ্গত নয় তাহা দেখানো হইল। 
কিন্তু এই মতটি যে যুক্তির উপর গ্রতিষ্টিত নয় টিশার তাহাও দেখাইয়াছেন। 
(১) প্রথমত, এই মতে উদ্দীপকের তীব্রতা, জাতি এবং স্থায়িতা অঙ্ণসারে যথাক্রমে 
সুখ-দুঃখ, উত্তেজনা-নিস্তেজতা এবং চাপ শিথিলতা, এই তিনটি বেদনার, মাত্রা 
রহিয়াছে | কিন্তু উদ্দীপকের পরিমাণ বা দৈশিক গুণ অনুদারে বেদনার একটি 
চতুর্থ মাত্রা না থাকায়, BSF বেদনা-বিভাগ যুক্তির দিক দিয়া অসম্পূর্ণ 


২৩৪ মনোবিদ্যা 


রহিয়া গিয়াছে। (২) দ্বিতীয়তঃ, উত্তেজনা-নিস্তেলতা এবং চাপ-শিথিলতা মাত্রা 
দুইটি সুখ-দুঃখ মাত্রার সহিত একই নিয়মে কল্পিত হয় নাই। শিথিলতা 
চাপের faem wa) উহাদের বৈপরীত্য নাই। আবার, নিস্তেজতাও 
উত্তেজনার ঠিক বিপরীত নয়। অপর পক্ষে, সখ ও দুঃখ একটি অপরটির সম্পূর্ণ 
বিপরীত। (৩) তৃতীয়তঃ, উড ওয়ার্থ বলিয়াছেন, বেদনার মাত্রা যে ঠিক 
তিনটিই হইবে, এমন কারণ নাই। তিনটি মাত্রার অতিরিক্ত বেদনার একটি 
চতুর্থ wate থাকিতে পারে, যেমন পরিচিত-অপরিচিত বোধ | 
81 বেদনার স্বরূপ (Nature of Keeling) 

সংবেদনজ অনুভূতি বা বেদনার প্রধান ধর্মগুলি নিয়ে উল্লিখিত হইল। 

(১) সাধারণতঃ সংবেদন হইতেই বেদনা উদ্ভূত হয় | কিন্তু বেদনার 
ভিত্তিস্থানীয় সংবেদন স্পষ্ট বা বিশিষ্ট নয়-_ইহা সংবেদনপিণ্ড বিশেষ | 
(২) বেদনা সংবেদনের গুণ বা বিকার নয় | ইহা সংবেদনের মতই একপ্রকার 
মৌলিক চেতনা। (৩) বেদনা ব্যক্তিগত al মানসিক (Subjective) ; সংবেদনে 
যেমন বিষয়নির্দেশ (objective refererence) থাকে বেদনায় তেমন থাকে না। লাল 
রং দেখিয়া শিশুর সুখ হইল। এই স্থলে “দেখা” রূপ সংবেদনটি লাল রং রূপ বিষয়কে 
নির্দেশ করে। কিন্ত জখবেদনা নির্দেশ করে শিশুর মানস অবস্থাকে | অবশ্য বেদনার 
এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা মানসিকতা বুঝায় না যে ইহার বিষয় নাই, কিন্ত বুঝায় যে 
বিষয়ের প্রতি বেদনার ততটা নির্দেশ নাই, যতটা আছে মানসিচ অবস্থার etfs | 
(8) একই বস্তুর সংবেদন স্বভাবতঃ একই প্রকারের হইয়া থাকে--যেমন শব্দের 
বা আলোকের সংবেদন। কিন্ত একই বস্তু al বিষয় বিপরীত canal ঘটাইতে 
পারে। যেমন একই সঙ্গীত কাহারও মনে Ba, আবার কাহারও মনে দুঃখ জন্মাইতে 
পারে । (৫) লংবেদনের বিষয় সর্বজনগ্রাহ। যেমন একটি আলোক একসঙ্গে একাধিক 
বাক্তি দেখিতে পাবে । কিন্ত বেদনার সর্বসন-গ্রাহৃতা নাই । একই আলোক 
দেখিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের বেদনা ঘটিতে পারে। (৬) বেদনা অল্লাধিক 
নিন্তিয় (passive) $ RAA যেমন ইন্দ্িযকে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য 
“eT অভিযোজন ( adaptation ) আবশ্যক হয়, বেদনায় তেমন হয় না। 
বেদনা পরিহারের বা লাভের চেষ্টায় ক্রিয়া বা ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্ত 


নিজন্বভাবে বেদনায় সক্রিয়তা নাই | অবগতিমূলক এবং ইচ্ছাসূলক মানসবৃত্তির 
তুলনায় বেদনা নিক্রিয় । 


বেদনা ২৩৫ 


কিন্তু ম্যাকুডগাল, উড ওয়ার্থ, প্রভৃতি মনোবিদ্গণ বেদনাকে সক্রিয় মানসৰৃত্তি 
বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে বেদনায় WAST বস্তু লাভ করিবার এবং দুঃখকর 
বস্তু পরিহার করিবার প্রতিন্যাস (attitude) এবং প্রবণতা (tendency) থাকে | 
কিন্তু প্রতিন্যাস বা প্রবণতা বাস্তবভাবে সক্রিয় মানসবৃত্তি নয়, ক্রিয়ার প্রস্তুতি বিশেষ । 
প্রতিন্তা বা প্রবণতাকে বাস্তব কার্ধে পরিণত করিতে বেদনা অক্ষম | স্থতরাং 
বেদনাকে সক্রিয় মানসবৃত্তি বলা চলে না 

(৭) বেদনায় অল্লাধিক শারীরিক ও মানসিক উত্তেজন! ঘটে | বেইন্-এর 
(Bain) মতে চাঞ্চলা বা উত্তেজনাই বেদনার বিশেষ লক্ষণ। বেদনায় আভ্যন্তরীণ 
শারী ব্যন্ত্গুলির জর্ধাঙ্গীন পরিবর্তন ঘটে। 

(>) cas fe (Hoffding) দেখাইয়াছেন যে অন্যান্য মানসবৃত্তির মত বেদনায়ও 
আপেক্ষিক সূত্ৰ ( Law of Relativity ) কাজ করে | বেদনা শারীরিক এবং 
মানমিক অবস্থার তুলনায় THES হইয়া থাকে । যেমন একই সঙ্গীত কাহারও মনে 
সুখ, আবার কাহারও মনে দুঃখ জন্মাইতে পারে । আশা, নৈরাশ্ত, উদ্বেগ প্রভৃতি 
অবস্থাগুলি বেদনাকে প্রভাবিত করে | বস্তুর TWAT অথবা পরিবর্তনও বেদনার 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। 

৫। বেদনা ও প্রক্ষোভ ( Feeling and Emotion ) 

অশ্ুভূতি দুই প্রকার_সংবেদনজ বা বেদনা অনুভূতি (sense-feeling) এবং 
ভাবজ বা প্রক্ষোভ অনুভূতি ( ideal feeling, emotion )। 

বেদনা! ও প্রক্ষোভের APY এই যে (১) উহার! উভয়েই স্ুখ-দুঃখাত্মক ; 
(২) উহারা উভয়েই সংবেদন এবং প্রত্যক্ষের ফল ; (৩) উহারা উভয়েই 
অল্লাধিক বাক্তিগত বা মানসিক এবং নিষ্ক্রিয় মানসবৃত্তিঃ (৪) আবার ছুইটিতেই 
শারীরিক এবং মানসিক উত্তৈজনা থাকে | 

কিন্তু উহাদের পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ | (১) বেদনা এবং প্রক্ষোভ সংবেদন ব! 
প্রত্যক্ষ হইতে উদ্ভূত হইলেও দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় জটিল। বেদনার কারণভূত 
সংবেদন বাস্তব জগতের একটি বস্তুর সহিত ANS, কিন্তু প্রক্ষোভের কারণভূত সংবেদন 
বাস্তব জগতের কোনো সমগ্র পরিস্থিতির (whole situation) সহিত সম্পর্কিত | 
যেমন ক্লান্তি, তৃষ্ণা এবং উত্তাপবোধের ছুঃখবেদনা ইঙ্গিত করে বিশ্রাম, জল এবং 
বাতাস। কিন্তু ভয় প্রক্ষোভ বুঝায় TUTE ভয়ের বস্তুকে, নিজ অসহায়তাকে, 
পলায়নের অসম্ভাব্যতাকে, আসন্ন দুঃখ প্রভৃতিকে, অর্থাৎ একটি সমগ্র পরিস্থিতিকে | 


২৩৬ মনোবিদ্া 


(২) বেদনা প্রক্ষোভের তুলনায় স্থুল এবং প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় TR 
মনোবুস্তি। বেদনার মূলে রহিয়াছে সংবেদন বা প্রতাক্ষ। কিন্তু প্রক্ষোভের 
FASS কারণ ধারণা বা ভাবও (idea) হইতে পারে। একা, অন্ধকারে বনের 
ভিতর দিয়! যাইতে দস্থ্য, aS বা সর্প প্রভৃতির ভয় হয়। এই ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ 
প্রত্যক্ষ ব্যাত্রদি নয়, কিন্ত উহাদের প্রতিরূপ বা ধারণা | অপর পক্ষে ZA সুখ বা দুঃখ- 
বেদনার কারণ বাস্তব সংবেদন বা প্রত্যক্ষ, কিন্ত প্রতিরূপ বা ধারণা নয়। 

(৩) যেহেতু প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় জটিল, দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটির 
দৈহিক প্রকাণ স্পষ্ট । প্রক্ষোভে নাড়ীর, শ্বাদপ্রশ্থাসের, দেহ-বিস্তারের এবং পেশীর 


শক্তি, বেদনার তুলনার অধিক | তাহা ছাড়া, প্রক্ষোভে দেহের আভান্তরীণ অঙ্গলকল 
বেদনার তুলনায় বেশী সক্রিয় হয়। 


৬। বেদনার সর্ত বা নিয়ম 
( Conditions of Pleasure and Pain ) 

cama নিম্নলিখিত as বা নিয়মগুলির অধীন £__ 

(১) উদ্দীপনা-সংক্রান্ত নিয়ম ( Law of Stimulation ) 

বেদনা ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদন বা প্রতাক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। বেদনার 
মূলে উদ্দীপকের সক্রিয়তা আবশ্যক । কোনো উদ্দীপক হয়ত চেতনার নিয়পীমা 
(threshold) অতিক্রম করিলেই gigas হয়। এই উদ্দীপকটি বাঁড়াইতে থাকিলে 
স্থথবেদনাও বাড়িতে থাকে । উহাকে আরও বাড়াইলে একটি নিরপেক্ষ (90781) 
অনুভূতি এবং আরও বাঁড়াইলে হয়ত ছুঃখবেদনা উপস্থিত হয়। 

উদ্দীপনা-সংক্রান্ত নিয়মটি এই :__ সুখকর উদ্দীপক মধ্যমপরিমাণের তীব্রতা" 
বিশিষ্ট (stimulus of moderate intensity) হইলে gt উৎপন্ন করে, কিন্তু 
অত্যন্ত কম বা বেশী তীব্রতা বিশিষ্ট হইলে, দুঃখ উৎপন্ন করে। যেমন অত্যন্ত 
অস্পষ্ট বা অতি তীব্র আলোক দর্শন কষ্টকর এবং মাঝারি তীব্র আলোক দর্শন সুখকর 
হইয়া থাকে । আবার, উচ্চ বা স্পষ্ট স্বর, তীব্র বা মৃদু স্বাদ ও গন্ধ, এবং কর্কশ বা 
পিচ্ছিল স্পর্শ দুঃখকর হয়। কিন্তু এইগুলি মধ্যম পরিমাণের হইলে gaga হইয়া 
থাকে হর.গু-প্রদ্শিত এই নিয়মটিকে সর্বাংশে সত্য বলা যায় না। ইহার ব্যতিক্রম 
হইতে পারে। যদিও এই নিয়মটি হুখদাঁয়ক উদ্দীপকের বেলায় খাটে, ইহা দুঃখদায়ক 
উদ্দীপকের বেলায় খাটে কিনা সন্দেহ । দুঃখদায়ক উদ্দীপকের তীব্রতা যে পরিমাণেরই 


বেদনা ২৩৭ 


হউক না কেন, উহা দুঃখ উৎপন্ন করে। যেমন, মৃদু, মধ্যম বা তীব্র, প্রত্যেক 
পরিমাণে কুইনাইন সেবনই দুঃখজনক হয়। BSI সথখ-ছুঃখ-বেদনা শুধু উদ্দীপকের 
উপর নির্ভর করে না, কিন্তু উহার জাতির উপরও নির্ভর করে। 


(২) পরিবর্তন অংক্রান্ত নিয়ম ( Law of Change ) 


বেদনা আপেক্ষিক। উহা মানস এবং শারীর অবস্থার পরিবর্তনের উপর নির্ভর 
করে। পরিবর্তন বা নৃতনত্ব যেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে, তেমন স্থখ-বেদনারও 
কারণ হয়। একই গানের রেক্ড অনবরত বাজাইতে থাকিলে, উহাতে সুখ বা দুঃখ 
faa হইয়া ওরাপীন্য আসে । প্রত্যহ আহার করিলে, একই Waly খাগ্ সুস্বাদু লাগে 
না। আবার এ গানের বা খাদ্যের ফাকে ফাকে অন্য গান বা খাদ্য অন্ুপ্রবিষ্ট হইলে, 
উহার স্থখদায়কতা বজায় থাকে | পরিবর্তনই চেতনার সঞ্তীবনী শক্তি। একঘেয়েমি 
(monotony) ইহাকে নির্জীব বা প্রাণহীন করিয়া তোলে । একই উদ্দীপকের ক্রিয়া 
নার্ভতন্তবের জড়তা (inertia) ঘটায় এবং পরিবর্তনের ফলে উহার সক্রিয়তা ফিরিয়া 
aia) তাহা হইলে, বেদনার পরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়মটি এই :__উদ্দীপনার 
পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য সুখদায়ক, পক্ষান্তরে উহার একঘেয়েমি বা নিরন্তরতা 


ভুঃখদায়ক। 


কিন্ত এই নিয়মটির ব্যতিক্রম আছে। পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য যে সুখকর তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল পরিবর্তনই সুখকর নয়। আকস্মিক পরিবর্তন সুখের 
পরিবর্তে দুঃখ ঘটায়, কারণ এইরূপ পরিবর্তনের সহিত অভিযোজন অসম্ভব হয়। 
যেমন, একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিতে না দেখিতেই যদি আর একটি উহার স্থান গ্রহণ 
করে, তাহা হইলে চক্ষু কোনো দৃশ্তেই অভিযোজিত হইতে না পারিয়া দুঃখ বা পীড়া 
বোধ করে। দ্বিতীয়তঃ, সুখকর অবস্থা দুঃখকর অবস্থায় পরিবত্তিত হইলেও, ছুঃখকর 
অবস্থাটি আরও বেশী ' ছুঃখকর অনুভূত হয়। সুতরাং উদ্দীপকের পরিবর্তন হইলেই 
হইল না। waa তখনই ঘটে যখন পরিবর্তনটি একটি সুখকর অবস্থা হইতে 
আর একটি স্থখকর অবস্থায়, অথবা একটি ছুঃখকর অবস্থা হইতে স্থখকর বা কম 
দুঃখকর অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে | তৃতীয়তঃ, নিশ্চলতা বা অপরিবর্তনীয়তা যে শুধু দুঃখই 
উৎপন্ন করে, তাহা নয়। ছুঃখকর অবস্থার পুনরাবৃত্তির ফলে উহাই সুখকর হইয়া 
দ্রাড়াইতে পারে। যেমন প্রত্যহ অন্নভোজনে বাঙালীর অরুচি নাই | 


টাকি মনোবিগ্যা 


(৩) সামঞ্জস্য ও সংঘাত সংক্রান্ত নিয়ম 
(Law of Harmony and Discord) 

দৈনন্দিন জীবনে অনংখা উদ্দীপক এলোযেলোভাবে শরীর ও মনের উপর ক্রিয়া 
করে। গোলমাল বা কর্কশ আওয়াজ, নানা রঙের হিজিবিজি, অসমতল বা এবড়ো- 
খেবড়ো ভূমি, বিশৃঙ্খল ও অসংঘত কাঁঙ্জ বা আচরণ, স্থখকর হয় না। কোকিলের 
কুহুতান, তাল-মান-লয়যুক্ত সঙ্গীত, সুখকর হইয়। থাকে । প্রথম শ্রেণীর উদ্দীপকগুলি 
সংঘাতশীপ। উহার! একটি অপরটিকে বাধ! faa পীড়াদায়ক হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর 

- উদ্দীপকগুলি BAIA! উহারা একটি অপরটিকে সাহায্য করিয়া শরীর ও মনের 

একতানতা উৎপন্ন করে এবং সুখদায়ক হয় | তাহা হইলে সামঞ্জস্য ও সংঘাত সংক্রান্ত 
নিয়মটি এই £ 

সামঞ্জ্যপূর্ণ বা মিলিত উদ্দীপক এবং ক্রিয়া সুখ উৎপন্ন করে, কিন্তু 
পরস্পরবিরোধী Salis এবং ক্রিয়া, একটি ভার একটির বাঁধা সৃস্টি করিয়া 
দুঃখ উৎপন্ন করে। 

৭। (বদন! সম্বন্ধে মতবাদ 
(Theory of Pleasure and Pain) 

উপরোক্ত নিয়মগুলি হুখ-ছুঃথ-বেদনার অভিজ্ঞতা-প্রস্থত সাধারণ বর্ণনা মাত্র। 
উহার! সুখ-দুঃখের মূল কারণ অথবা স্বরূপ ব্যাখা! করে না। অর্থাৎ, উহার! বেদনার 
Savery নিয়ম, কিন্তু উহার garea নিয়ম নয়। সুখ-ছুঃখ-বেদনার মূল কারণ 
বা তত্ব সম্বন্ধে মতবাদগুলি প্ৰধানতঃ এই £__ 

(১) মনোবৈজ্ঞানিক ( Psychological ) মতবাদ 

এই মতবাদটি সুখ-দুঃখ-বেদনাকে মানস কারণের কার্য হিসাব এবং ইহাকে 


মানিসৰবত্তিকূপে ব্যাখ্যা করে। মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের কয়েকটি প্রকারভেদ 
উল্লেখযোগ্য 


(ক) বুদ্ধিপ্রকারক ( Intellectual ) মতবাদ 


লাইবনিজ বেদনাকে অস্পষ্ট ভাব বা ধারণা ( confused ideas ) বলিয়া মনে 
করেন। আবার হেগেল্‌-এর মতাঙ্সারেও বেদনা একপ্রকার অস্পষ্ট জ্ঞান (implicit 
knowledge) | জর্জ যান্ত্রিক বেদনাকে হুস্থতাবোৌধ অথবা অন্ুস্থতা-বোধের আকারে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন | আবার ওয়েৎজ্জ-এর মতে যাস্বিক বেদন| একপ্রকার দুর্বল সংবেদন 
যাহা চেতনায় স্পষ্টরপে ভাগিয়া উঠিতে চেষ্টা করে। প্রথমোক্ত মত দুইটি মনো- 


বেদনা বা সংবেদনজ অনুভূতি ২৩৯ 


বৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু দার্শনিক । শেষোক্ত মত দুইটি মনোবৈজ্ঞানিক | কিন্তু উহার! 
বেদনাকে যান্ত্রিক সংবেদনে পরিণত করে। তাহা ছাড়া, উপরোক্ত সব মতবাদগুলিরই 
দোষ এই যে, উহার! বেদনাকে বুদ্ধি-ক্রিয়ার ফলরূপে গ্রহণ এবং উহার মৌলিকতা 
অস্বীকার করে। 
মানস-যান্ত্রিক মতবাদ ( Psycho-mechanical Theory) 

বেদনার মানস-যান্ত্রিক মতবাদের ব্যাখ্যাতা হাৰ্বাট | তাহার মতে বেদনা পরস্পর- 
বিরোধী ভাব বা ধারণার কার্য । ভাবনা একপ্রকার চাপ (strain) বা টান এবং বাধ 
(inhibition) 3% করে। এই চাপ বা বাধ অতিক্রম করিয়া ভাবনাকে আত্মরক্ষা 
করিতে হয়। এই মতে পরম্পর-বিরোধী ভাবের সামগ্রস্ত হইলে সুখ এবং বিরোধ 
ঘটিলে দুঃখ জন্মে। কিন্তু এই awe বেদনার মৌলিকতা অস্বীকার করে। কিন্তু 
থা tee ভাবাত্মক বুদ্ধিক্রিয়া নয়। ইহাও একটি মৌলিক মানসবৃত্তি। 

খ) Bala ক মতবাদ (Conative Theory) 

-$ মনে করেন যে বেদনা মনোযোগের ফল বা ক্রিয়া। বিষয়ে নৌযান 
সফল অভিযোজনে FA এবং বিফল অভিযোজনে দুঃখ উৎপন্ন হয়। 

স্টাউটও বলেন যে বেদনা ইচ্ছার (conation) কার্ধ বা ফল। ইচ্ছা! উদ্দেশ্যের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। “যে সকল অবস্থা উদ্দেশ্থসাধনে ইচ্ছার সহায়তা বা MIFA করে, 
তাহাই সুখদায়ক । আবার যে সকল অবস্থা ইচ্ছাকে উহার উদ্দেশাসাধনে বাধা দেয়, 
তাহাই ছুঃখদায়ক হয় ।” যেমন, গোলমাল একটি দুঃখ বা কষ্টসাধ্য অবস্থা, কারণ উহা! 
ইচ্ছাশক্তিকে অথবা মনোযোগকে বিষয়ে নিবদ্ধ হইতে বাধা দেয়। কিন্তু নীরবতা 
সুখজনক, কারণ উহা ইচ্ছাশক্তি বা মনোযোগকে উহার বিষয়ে নিবদ্ধ হইতে সাহায্য 
করে। সমালোচনায় বলা যায় যে ওয়া “এবং স্টাউট, বেদনাকে ইচ্ছার কার্যরূপে 
atan করিতে গিয়া, ইহাকে গৌণ এবং ইচ্ছাকে মূখ্য বা প্রধান মানসবৃত্তিরপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু বেদনা ইচ্ছার মতই একটি মৌলিক মানসবৃত্তি। 

(গ) বেদনা-বাদ (Affective Theory) 

উপরোক্ত ম্তবাদগুলি বেদনাকে জ্ঞান বা ইচ্ছার ফলরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে | 
কিন্ত মিল্‌, স্পেন্সর, ভঃ এস. সি. মিত্র প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে বেদনাই 
একমাত্র মৌলিক মানসবৃত্তি এবং বেদনা হইতেই সংবেদন, ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি উৎপন্ন 
হইয়াছে। ডঃ মিত্র বলিয়াছেন, “বেদনা অথবা অন্থভৃতিই সেই আদিম মানসলক্ষণ 
যাহা হইতে, অথচ যাহাকে বাদ দিয়া, আর সব মানসবৃত্তি বিকাশলাভ করিয়াছে।” 


ae মনোবিদ্া 


টিশ নার মনে করেন যে বেদনা এবং মংবেদন মূলতঃ একই প্রকার মানস উপাদান 
হইতে উদ্ভূত, কিন্ত ক্রমবিকাশের ধারায় উঁহারা পৃথক হইয়া যায়। È একাকার 
মানস উপাদানের একটি অংশ বেদনা এবং আর একটি অংশ সংবেদন। বেদনা 
অংশটি যদি আরও অধিক বিকাশসাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে উহা সংবেদনই 
হইয়া যাইত। কিন্তু বিকাশের aga অবস্থা লাভ করিতে না পারিয়া, উহা 
সংবেদন হইতে পৃথক বেদনারূপেই রহিয়! গিরাছে। 
সাধারণভাবে মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদগুলির সমালোচনায় বলা যাইতে পারে যে 
Bata বেদনাকে সম্পূর্ণভাবে মানসিক কারণ দিয়] ব্যাখ্যা করিতে চায়, কিন্ত উহার 
শারীর কারণকে উপেক্ষা করে। কিন্ত এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্ধীর্ণ । 


(২) শারীরবুত্তীয় মতবাদ (Physiological Theory) 


(ক) ভ্যারিস্টটল্‌ বলিয়াছেন যে প্রত্যেক অবয়বীর (organism) ভাগারে 
নির্দি্ট পরিমাণ শক্তি রহিয়াছে। এই শক্তির হাদবৃদ্ধি নাই। ইহার পরিমিত 
ব্যবহার সুখজনক এবং অপরিমিত ব্যবহার ছঃখদায়ক। এই মতবাদের 
সমালোচনায় বলা যায় যে ইহা অম্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই কি 
উদ্দেশ্তে শক্তির ব্যবহার হইলে হুখ বা BIB কোনে! অমছুদ্দেশ্ে শক্তির পরিমিত 


ব্যবহার হইলেও দুঃখ ঘটিতে পারে । আবার সছুদেশ্তে শক্তির অপরিমিত বাবহাঁরেও 
সুখ হইতে পারে । 


(খ) স্টাউট, তাঁহার ইচ্ছামূলক মানসবাদের ভিত্তিতে বেদনার একটি শারীর- 
বৃত্তীয় মতবাদও ব্যাখা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে ইচ্ছামূলক ক্রিয়ায় নার্ভ- 
এর সাম্যাবস্থা (equilibrium) নষ্ট হইয়া! যায়। যে ইচ্ছামূলক ক্রিয়ায় এই নাভীয় 
বৈষম্য দূর হয় অথবা উহার সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই স্থখকর এবং যাহাতে 
এইরূপ না হয়, তাহাই ছুংখদায়ক | স্টাউট -এর এই মতবাদ তাঁহার মানস মতবাদের 
শারীর পরিপূরক হিসাবে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্ত ইচ্ছামূলক ক্রিয়ার কাজই 
যদি হয় নাভীয় সাম্যাবস্থা নষ্ট করা, তবে অন্য ইচ্ছামূলক ক্রিয়া কিরপে নষ্ট 
সাম্যাবস্থার পরিপূরণ করিবে তাহ! ভাবিবার বিষয় l 

উপরোক্ত দুইটি মতবাদকে বিশুদ্ধশারীর মতবাদ বলা যায় না। প্রথমটি যেমন 
শারীর তেমন জৈবও বটে, কারণ অবয়বী শরীর ও প্রাণবিশিষ্ট জীব। আবার দ্বিতীয়টি 

মানস মতবাদের পরিপূরক | 


বেদনা ২৪১. 


(গ) বহিঃপ্রান্তিক শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (Peripheral Physiological Theory), 
এই মতে বহিঃপ্রান্তিক নার্ভগুলিতে একটি বিশেষ বেদনামূলক ক্রিয়া ঘটিয়া 
থাকে | এই anes পুষ্টির বা উহার অভাবের উপর যথাক্রমে সুখ এবং দুঃখ নির্ভর 
করে। প্রত্যেক উদ্দীপনায়ই নার্ভণক্তি aie হয়। উদ্দীপনায় নার্ভশক্তির বায় 
কিভাবে বণ্টিত হয় এবং কিভাবে এই ব্যয়িত শক্তির পরিপূরণ হয় তাহার উপর নির্ভর 
করে BA এবং দুঃখ বেদনা | | 


(ঘ) আন্তঃপ্রন্তিক a কেন্দ্রীর শারীরবৃত্তীর মতবাদ (Central Physiological 
Theory) 

এই মতে মন্তিক্ধের নার্ভক্রিন! বেদনার মূল কারণ | মেনার্ট বলেন যে মস্তিষ্কের 
পুষ্টর বিভিন্ন অবস্থার উপর wager বেদন! নির্ভর করে। যে নাভক্রিয়ায় মস্তিক্কের 
পুষ্টি ব্যাহত হয়, তাহা দুঃখ এবং যাহাতে উহার পরিপূরণ হয় অথবা উহা অঙ্ষুর 
থাকে, তাহা A WE করে। Bye বলিরাছেন, সংবেদনের উপর সংপ্রত্যক্ষের 
(apperception) ক্ৰিয়াই সুখ দুঃখের নিয়ামক | 
(6) ফেকৃনার বলেন যে সুখ এবং দুঃখ যথাক্রমে BAA এৰং সংঘাতপূৰ্ণ 
স্ায়ুস্পন্দন হইতে উদ্ভূত হয়। 

সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে (গ) এবং (x) চিহ্নিত মতবাদ দুইটি বিশুদ্ধ 
শারীরবৃত্তীয় মতবাদ । কিন্ত শুধু নার্ভ বা মস্তিফের পুষ্টি anaes বেদনার ব্যাখ্যা | 
আংশিক । বেদনার মানসরূপ এই ব্যাখ্যায় উক্ষেপিত। এই মতবাদ ছুইটিকে 
বেদনার শারীর ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা গেলেও, উহার মানস ব্যাখ্যারপে গ্রহণ করা 
যায় না। শেষোক্ত (ঙ) মতবাদটিও স্থখ দুঃখের মানসরূপ ব্যাখ্যা করে না। 
(৩) মানস-দৈহিক মতবাদ (Psy cho-physical Theory) 

বেদনার মানস অভিজ্ঞতার সহিত বিভিন্ন শারীর প্রকাশ-লক্ষণ দেখা যায়। 
বেদনার মানম অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপক প্রতিবর্তভাবে কতকগুলি শারীর 
প্রকাশও ঘটাইয়া থাকে । যেমন, VARA বেদনার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাম-প্রশ্বাস, নাড়ী- 
প্রবাহের গতি ও শক্তি পরিবতিত হয়। এই দিক দিয়া আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রতাঙ্গের 
উদ্দীপনাজনিত সংবেদনগুলিই বেদনা | 

এই মতবাদটি উইলিয়াম্‌ HY] এবং ল্যাঙ্গ প্রভৃতির গবেষণার সহিত জড়িত। ইহা 
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সন্তোবজনক নর, কারণ ইহাতে বেদনার নিজন্ব মৌলিকতা নাই, কিন্তু ইহা যান্ত্রিক 
সংবেদনেরই নামান্তর | 


(৪) জৈব মতবাদ (Biological Theory) 
ম্পিনোজা, কান্ট, হার্বাট স্পেন্সর, বেইন প্রভৃতি সুখদুঃখ-বেদনাকে দৈব বা 
প্রাণশক্তির (vital energy) সহিত যুক্ত করিয়াছেন। স্থথ প্রাণশক্তির বৃদ্ধি এবং 
দুঃখ উহার a বা হ্থান সুচনা করে, অর্থাৎ সুখ জীবনীশক্তি বাঁড়াইয়া তোলে এবং 
দুঃখ উহাকে SUSI দেয়। যেমন কাঁণ্ট, বলিয়াছেন, “aa জীবনীশক্তি বৃদ্ধির এবং 
দুঃখ জীবনীশক্তি বাঘাতের অন্ুভূতি।” স্পিনোজ| বলিয়াছেন, শক্তিপ্রসারণের 
বোধই সুখ এবং শক্তিনস্কোচের বোধই দুঃখ | 


atlas স্পেন্সর, দৈব বিবর্তনের (biological evolution) তথ্য সাহায্যে 
তাহার মতবাদ ব্যাথা। করিরাছেন। যে সকল প্রাণ প্রাণশক্তির অনুকুল বস্তুতে AY 
পায় এবং উহার ক্ষতিকর বস্তুতে দুঃখ পায়, তাহারাই জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকে 
এবং যাহারা এরূপ পার না, তাহার জীবনসংগ্রায়ে নিশ্চিহ্ন wena, হিউম্‌ 
বলিয়াছেন, উদরী রোগীর ow. বাড়িলে রক্ষা নাই, কারণ জলপান তাহার প্রাণশক্তির 
পক্ষে ক্ষতিকর | বেইন্‌ সুখের জীবনীশক্তিবৃদ্ধির এবং দুঃখের জীবনীশভিত্রাসের 
সম্বন্ধকে তাহার আত্মনংরক্ষণ WI সাহায্যে ব্যাখা করিয়াছেন। 


জৈব মতবাদটির দমালো চনায় ইহার বাস্তব মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সুখ 
যে সগ্জীবনীশক্তি এবং উহ! যে BAY, FARA, ASS প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্গুলির 
ক্রিয়াকে সবল ও সুস্থ করে, তাহা MES সতা। আবার দুঃখ যে ইহার বিপরীত 
ফল উৎপন্ন করে, তাহাতে ও সন্দেহ নাই | কিন্তু এই মতান্ছসাঁরে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 
সতা ব্যাখ্যা করা যায় না। Ag নিশ্চিত জানিয়াও পতঙ্গ আগুনে iNT পড়িতে 
সুখ পায়। মৃত্যু ত্বরান্বিত হইবে জানিয়াও উদরী রোগী পুনঃপুনঃ জলপান করিতে 
ইচ্ছা করে। নিশ্চিত মৃত্যুর পথে তিলে তিলে অগ্রদর হইয়াও ক্ষয়রোগী weal 


বোধ করে না। তাহা ছাড়া, অনেক মারাত্মক বিষ পান করিতে সুস্বাদু এবং অনেক 
উপকারী বধ মেবন কষ্টকর | 


স্পেন্সর হয়ত বলিবেন যে প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে এবং উপরোক্ত 
উদ্বাহরণগুলি সাধারণ দৈববেদনাবাদের ব্যতিক্রম মাত্র। স্টাউট্‌ দ্বিতীয় দৃষ্টাস্তগুলিকে 
স্পেন্সর এর মমর্থনে ব্যাখা! করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিশ্বাদ বা মন্দস্বাদ 
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ভেষজগুলি সেবনকাঁলে সাময়িকভাবে জীবনীশ্‌ক্তির হাস করে বলিয়া দুঃখকর এবং 
পরক্ষণেই উহারা প্রাণশক্তির সহিত মিশিয়া উহার বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করে বলিয়া 
সুখকর হয়। মারাত্মক অথচ gag বিষও পানকালে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি সাধন করে 
এবং পরক্ষণে উহাদের বিষক্রিয়া কালে দুঃখবেদনা উৎপন্ন করে। 


৮। বেদনা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন 


কে) সুখদুঃখের একটি সদর্থক এবং অপরটি নঞ্্থক কিনা 

কোনো কোনো দুঃখবাদী (pessimist) দার্শনিক ware নঞ্থক এবং দুঃখকে 
সদর্থক বেদনা বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে RA বলিয়া কোনো পৃথক বেদনা 
নাই। ইহা দুঃখের অভাব মাত্র। পাশ্চাত্তা দর্শনে সোপেনহাওয়ার, (Schopon- 
hauer) এবং ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য এবং বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এইরূপ মতের প্রবক্তা | 
আবার বেদান্ত আনন্দকেই আদল অনুভুতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতে 
দুঃখ সখের অভাব মাত্র | 

সমালোচনায় বলা যাইতে পারে, উপরোক্ত মতটি দার্শনিক । সকল বেদনাই 
BAI, এইরূপ অনুভূতি স্বাভাবিক aq) তাহা ছাড়া, স্থখের অনুভুতি না থাকিলে, 
দুঃখের অন্থভূতি ঘটিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, অন্তর্শনেও Wag সমভাবে মৌলিক 
বলিয়া ধরা পড়ে। চতুর্থতঃ, প্রয়োগিক পদ্ধতিতে দেখা যায়, সুখ এবং দুঃখের শারীর 
প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন। স্থতরাং gy এবং দুঃখ, একটি অপরটির অভাবাত্মক ay | 
দুইটিই ante বেদন]। 
(খ) নিরপেক্ষ বেদনা (Neutral feeling) সম্ভব কিন 

স্থখ ও দুঃখ বেদনা একই স্থখছুঃখ মাত্রার দুই প্রান্তে অবস্থিত পরম্পর-বিরুদধ 
বেদনা । SAS উহাদের মধ্যবর্তী কোনো বেদনা__বাহা স্থখও নয় উহার ও 
নাই বলিয়াই মনে হইতে পারে। 

কিন্ত Se প্রভৃতি মনোবিদ মনে করেন যে স্থছুঃখ-নিরপেক্ষ ay বরা 
(বেদনা থাকা সম্ভব। একই মাত্রার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত সুখ ও a 
কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। 

সর্বোচ্চ সথখবেদনা-----_-০----2 সর্বোচ্চ ছু: 
নিরপেক্ষ বেদনা 
উপরের কাল্পনিক রেখার বাম প্রান্তে রহিয়াছে সর্বোচ্চ-পরিমাণ স্খবেদন ন 
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আবার উহার দক্ষিণ প্রান্তে রহিয়াছে সর্বোচ্চ-পরিমাঁণ ছখবেদনা। বাম প্রান্ত হইতে 
দক্ষিণে অগ্রসর হইলে, সুখবেদনার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে, মধ্যবিন্দুতে শূন্য 
হইয়া যায় । আবার* এই নিরপেক্ষ শূন্য বিন্দু হইতে আরও দক্ষিণে অগ্রপর হইতে 
থাকিলে, প্রথমে নিম্নতম ছুঃখবেদনা উপস্থিত হয় এবং উহা ক্রমশ: বাড়িতে বাড়িতে 
উচ্চতর ছুঃখনীমায় পৌছায়। আবার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সর্বোচ্চ gerana হইতে 
বামে অগ্রসর হইলে, দুঃখ কমিতে কমিতে মধ্যবিন্দুতে শূন্য হইয়া দাড়ায় এবং È মধ্য- 
বিন্দু হইতে আরও বামে অগ্রসর হইলে, প্রথমে নিয্নতম স্থখবেদন! উপস্থিত হয় এবং 
উহ! ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে সর্বোচ্চপরিমাণ ন্থখবেদনা সীমায় পৌঁছায় | 
স্থতরাং PSF মতে সুখদুঃখের মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ বেদনা আছে,যাহা উহাদের 
অতিক্রম-বিন্দু (transition point) | 
কিন্তু হৃ.ও-এর এই মতবাদ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। (১) ইহা 
বেদনার আপেক্ষিকতা স্থত্রকে (Law of Relativity of Feeling) লঙ্ঘন করে। 
নিরপেক্ষ বেদনার তথাকথিত শূন্য বিন্দুটি আদলে YW কল্পিত সরলরেখাটির 
RLS হইতে অগ্রসর হইলে, এই বিন্দুটি ছুঃখময় এবং ছুঃখ-প্রান্ত হইতে অগ্রসর 
হইলে, এই বিন্দুট সুখময় বলিয়া অনুভূত হওয়া উচিত। (২) কোনো awa মৃদু 
উত্তপ্ত উপরিভাগে হাতের পাতা রাখিলে, প্রথমে হখবেদনা অনুভূত হয়। এইবার 
উহার উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিলে, স্থখবেদনা দুঃখবেদনায় পরিবর্তিত হয়। কিন্ত 
এই পরিবর্তনের পূর্বে হুখ-বেদনার সহিত মৃদু অথবা ক্ষীণ ছুঃখবেদনা উপস্থিত হয়। 
(৩) তাহা ছাড়া, যে সাধারণ স্থস্থতাবোধের (common sensibility) পটভূমিতে 
বেদনা REM ওঠে, তাহা স্থখদায়ক । সুতরাং যাহাকে নিরপেক্ষ মধ্যবিন্দু বলা হয়, 
তাহা ওঁ স্থখবেদনার তুলনায় দুঃখকর । (৪) তথাকথিত নিরপেক্ষ বেদনার অন্তরর্শনে 
উহাতে স্থখদুঃখের ra ক্রমিক পরিবর্তন অথবা দোলন (oscillation) FAVS 
হয়। (৫) তথাকথিত নিরপেক্ষ বেদনা আসলে অবগতিমূলক | ইহা একটি বুদ্ধি- 
নির্মাণ বা কল্পনা, কিন্তু agf বা বেদনা নয়। 
(গ) মিশ্র বেদনা (Mixed Feeling) সম্ভব কিনা 
স্থখও বটে, HAS বটে, এমন মিশ্রিত বেদনা আছে কি ? স্থখ এবং দুঃখ যদি 
পরম্পর-বিরোধী বেদনা হয়, তাহ! হইলে যুক্তির দিক দিয়া এইরূপ সুখছুঃখমিশ্রিত 
বেদনা থাকিতে পারে না। কিন্ত ম্যাকডুগ্যাল, স্টাউট প্রভৃতি মনোবিদগণ মিশ্রিত 
বেদনা স্বীকার করেন। তাহাদের মতে ZW এবং TA পরস্পর-বিরুদ্ধ cana নয়, 
weak ইহারা মিশ্রিত হইতে পারে । দৈনন্দিন জীবনের এবং কবির বর্ণিত বেদনায় 
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স্থখ-দুঃখের মিশ্রণ দেখা যার । মহর্ষি ea শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্ৰাকালে হয়ত এই- 
রূপ মিশ্র বেদনা অন্ুভব করিয়াছিলেন । রোমিও জুশিয়েখ-এর নিকট “বিদায় মধুর 
বিষণ্নতা (parting is sweet sorrow)” | ল্টাউট মধুর বিষাদের (pleasing melan- 
choly) উল্লেখ করিয়াছেন। শোকের মধ্যেও সুখ অনুভূত হইতে পারে। প্রিয়- 
জনের বিচ্ছেদ ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের মধুর স্মৃতিগুলি জাগিয়া উঠিলে, দুঃখ 
সুখরাগে রঞ্জিত হয়। 

সমালোচনায় বলিতে হয় যে মনোবিদ্যা বিজ্ঞান । দৈনন্দিন জীবনের অথবা 
কবিকলনার নজীর যাহাই হউক না কেন, অন্তদর্ণনে অথবা প্রায়োগিক গবেষণায় 
মিশ্রবেদনার সন্ধান পাওয়া যায় না। স্থখ এবং দুঃখ যুগপৎ ঘটিতেছে বলিয়া মনে 
হইলেও, বাস্তবিকই যুগপৎ ঘটে না। সুখ ও দুঃখ দোলকের মত এমন দ্রুতভাবে 
দোলায়মান হয় যে উহাদের যুগপৎ অনুভূতি ঘটে অথবা মনে হয় যে উহারা একই 
সময়ে ঘটিতেছে। 
(3) GIAI ও মনোযোগ (Feeling and Attention) 

সংবেদনের সহিত বেদনার একটি প্রধান পার্থক্য এই যে সংবেদন মনোযোগের 
বিষয় হইতে পারে, কিন্তু canal পারে না। মনোযোগের ফলে সংবেদন স্পইতর হয়, 
কিন্ত বেদনা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্রোধ দমন করিবার উপায় হিসাবে ক্র-্ধ 
ব্যক্তির মুখাবয়ব আয়নায় দেখাইবার উপদেশ দেওয়া হয়। স্থখ বা দুঃখের উপর 
মনোমোগ নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা! করিলেই, ও বেদনা নিয়লিখিত কারণে মিলাইস্বা 
যায়। (১) বেদনায় মনোযোগের সঙ্গে উহার ভিত্তিস্থানীয় সংবেদন হইতে মনোযোগ 
সরিয়া যায়, স্থতরাং বেদনা অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। (২) বেদনা স্বয়ং মনোযোগ এবং 
সংবেদনের যুক্ত ফল। QIU বেদনায় মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে এই যুক্তফলটি বিচ্ছিন্ন 
এবং অস্পষ্ট হয়। (৩) মনোযোগের ফলে মন শান্ত এবং স্থির হয়। বেদনা এক 
প্রকার উত্তে্নার অনুভুতি । স্থতরাং ইহা মনোযোগের ফলে ব্যাহত হয়। 

স্থতরাং ওয়ার্ড প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে, বেদনা মনোযোগের বিষয় হইতে 
পীরে না। বেদনার সহিত সংশ্লিষ্ট দংবেদন এবং দৈহিক প্রকাশ মনোযোগের বিষয় 
হইতে পারে। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা বেদনা নয়। স্থতরাং ইহাদের 
প্রতি মনোযোগ সম্ভব হইলেও, বেদনায় মনোযোগ সম্ভব নয়। 


() বিষয়গত এবং ব্যক্তিগত CITAI Objective and Subjective feeling) 
কোনো কোনো মনোবিদ, ব্যক্তিগত বেদনার মহিত বিষয়গত বেদনাও a > 
কার 


| 
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করিয়াছেন। যেমন পীতবর্ণের উজ্জলতা দর্শনের স্ুখবেদনা এ উজ্জলতাকেই নির্দেশ 
করে, স্থতরাং ইহা বিষয়গত। পক্ষান্তরে উজ্জলতাদর্শন adie মনে হুখবেদনারূপ যে 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, উহ মানসিক বা ব্যক্তিগত | মনোযেগের ফলে বিষয়গত বেদনা 
বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু ব্যক্তিগত বেদনা বিলুপ্ত হয়। 
(চ) বেদনার শারীর লক্ষণ (Bodily Expressions of Feeling) 
প্রত্যেক মানসবৃত্তিই শরীরের বিবিধ লক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে । শারীর প্রকাশ- 
গুলি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কোন্‌ ব্যক্তি সুখী এবং কোন্‌ বাক্তি দুঃখিত | 
বেদনা মুখমণ্ডলের পেশীয় বিচলনে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই কাহারও মুখভঙ্গী 
দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি, তাহার কি বেদনা হইয়াছে । আমরা বলিয়া থাকি 
অমুককে VA বা দুঃখিত, ভীত বা ক্রুদ্ধ দেখাইতেছে। 
বেদনায় সমগ্র শরীর আন্দোলিত হয়। শুধু মৃখাবয়বে নয়, সমগ্র শরীরেই 
বেদনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। অন্ততঃ চারিটি শারীর প্রকাশ দেখিয়া আমরা ব্যক্তির 
হখ বা দুঃখ বেদনা বুঝিতে পারি, যথা--(১) নাড়ীর অবস্থা, (২) শ্বাস-প্রশ্বাসের 
অবস্থা, (৩) শরীরের বিস্তার (volume) এবং (8) পেশীর শক্তি। 
(১) 34 বেদনায় নাড়ী সবল এবং দুঃখ বেদনায় উহা দুৰ্বল হয়। (২) আবার 
হথে শ্বাস-প্রশ্বাস গভীরতর এবং দুঃখে অগভীর হয়। (৩) সুখে স্বচ্ছন্দ রক্তচলাচল 
ঘটে এবং দুঃখে ব্যাহত হয়। সেই কারণে হখে আমরা যেন ফুলিয়া উঠি, কিন্তু দুঃখে 


সঙ্কুচিত বা ক্ষুদ্ৰ হইয়া পড়ি | (8) সুখে পেশীজ শক্তি বাড়িয়া যায়, few দুঃখে ইহা 
কমিয়া থাকে । ১ 

অনুশীলনী (Exercise) 
ik 


What does feeling mean? Define sense-feel 
between feeling and organic sensation. 
বেদনা! এবং FR 


ing. Distinguish 


(Ans : pp 229-231) 
বেদনজ CURA কাহাঁকে বলে? বেদনা এবং যাল্িক সংবেদনের পার্থক্য দেখাও | 


১ এই প্রসঙ্গে Wats পরিচ্ছেদের ওয় অন্চ্ছেদে প্রদত্ত তালিকাটি ay | 


bo 
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How many feelings are thore? Explain the Tridimensional 
Theory of Feeling. {Ans 2 pp. 231-234) 
বেদনা কয় প্রকার? ত্রিমাত্রাত্মক বেদনাবাদ আলোচনা কর। 


Give an analysis of the nature of feeling. (Ans ? pp. 234-235) 
বেদনার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। 


Distinguish between feeling and emotion. (Ans : pp. 235-236) 
বেদনা এবং প্রক্ষোভের পার্থক্য প্রদর্শন কর। 
What are the conditions of pleasure and pain 2 

(Ans: DD. 236-238) 
RI এবং দুঃখের মর্তগুলি কি? , 
Explain the different laws of feeling. (Ans : pp. 236-238) 
বেদনার নিয়মগুলি ব্যাখ্যা কর। 
What are the different theories of feeling? Which of themis 
the most satisfactory, and why ? {(Ans 2 pp. 238-243) 
বেদনার বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা কর। কোন্‌ মতবাদটি সর্বাপেক্ষা 
সন্তোষজনক এবং কেন সন্তোষজনক ? 


(a) Is pleasure more fundamental than pain ? এ 
(b) Is thorc a neutral feeling ? 
(c) Is there any mixed feeling ? 

Discuss. (Ans 2 pp. 243-246) 
আলোচনা করঃ (ক) BI ও gaa মধো কোন্টি মৌলিক? 
খে) নিরপেক্ষ বেদনা আছে কি? গে) মিশ্র বেদনা আছে কি? 


Explain the bodily expressions of feeling. (Ans 3 p. 246 ) 
বেদনার দৈহিক প্রকাশ আলোচনা কর। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
প্রক্ষোভ (Emotion) 


১। প্রন্ষোভের Aza] (Definition) 

ACS বেদনার ( Feeling ) সেই Slats ( Ideal ) রূপ, যাহা বেদনার 
তুলনায় জটিল, বাহা শরীরের সর্বাঙ্গীণ পরিবতন ঘটায়, যাহা মানসিক fire 
হইতে একটি তীব্রবেদনাযুক্ত ও উত্তেজনাময় অবস্থা, যাহার কোনো নিদিষ্ট 
রিয়া বা চেষ্টিত উৎপন্ন করিবার প্রবণতা থাকে এবং যাহা কোনো সমগ্র 
পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ FA | 

কুল্লে বলিয়াছেন যে প্রক্ষোভ যান্ত্রিক সংবেদন এবং বেদনার এক প্রকার মিশ্রণ | 
হেফ ডিং-এর মতে প্রক্ষোভ একপ্রকার সুখছুংখবেদনা, যাহাতে উহাদের কাঁরণ 
TS চেতনা থাকে । সালি ( Sully ) মনে করেন যে প্রক্ষোভ এক প্রকার 
সংবেদনজ এবং পুনরুদ্রিক্ত উপাদান, যাহা বেদনার রাগে রঞ্জিত। আবার ওয়ার্ড 
বলেন যে প্রক্ষোভ একটি সমগ্র মানমবৃত্তি, যাহাতে অবগতি, সুখদুঃখবেদনা এবং ইচ্ছা 
বর্তমান। এই সংজ্ঞাপ্ুলি হইতে বুঝা যায় যে প্রক্ষোভ মৌলিক মানসবৃত্তি নয়, 
কিন্তু যৌগিক বা জটিল মানসবৃত্তি। 

প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ হইতে fiale লক্ষণগুলি পাওয়া যায় ২ 

(১) প্রক্ষোভে একটি gaged বেদনার অনুভুতি থাকে । প্রক্ষোভ বেদনা 
রাগে (Hedonic tono ) রঞ্জিত। (২) ইহাতে বিস্তৃত বা সর্বাঙ্গীণ যান্ত্রিক ক্রিয়া 
ঘটিযা থাকে--যেমন নাড়ীর শক্তি ও গতি, aeto গভীরতা-অগভীরতা, গ্রন্থির 
রসক্ষরণ প্রভৃতি | এই HAA যান্ত্রিক ক্রিয়াকে বলা হয় যান্ত্রিক AE ( Somatic 
resonance )| (৩) প্রক্ষোভের একটি কালিক ধর্ম বা স্থায়িত্ব ( Duration ) 
আছে। ইহা হঠাৎ আর্ত হয়, ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে চরম সীমায় পৌছায় এবং 
ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। (৪) প্রক্ষোভ বেদনার মত কোনো নির্দিষ্ট বা 
বিচ্ছিন্ন উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে ইহার উদ্দীপক একটি সমগ্র 
পরিস্থিতি ( Situation )। Ge) স্টাউট, বলিয়াছেন যে প্রক্ষোভের স্বভাব 
পরগাছার মত ( Emotions are parasitica in nature ), কারণ ইহা সহজ 

্রবৃত্তি অথবা ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়া ঘটে। যেমন, বাছুর ধরিতে গেলে, গরু BA 


প্রক্ষোভ ২৪৯ 


হইয়া গুতাইতে আসে। এই ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রক্ষোভটি ‘মাতৃত্ব’ সহজ প্রবৃত্তিকে 
আশ্রয় করিয়া ঘটে। (৬) প্রক্ষোভের কারণ শুধু সংবেদন বা উপস্থিত কোনো 
বস্তুর প্রতাক্ষ নয়, কিন্ত উহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিরূপ বা ভাবও বটে। অর্থাৎ 
প্রক্ষোভ উপস্থিত ও পুনরুপস্থিত, এই উভয় প্রকার কারণে ঘটিয়া থাকে। 
(৭) প্রক্ষোভে বিচার শক্তি ব্যাহত হয়। exe অবস্থায় আমরা সম্পূর্ণভাবে 
আবেগের দাস হইয়া পড়ি এবং এমন কথা বলি অথবা কাজ করি, যাহা শান্ত অবস্থায় 
We বা বোকামি বলিয়া মনে হয়। (৮) প্রক্ষোভ সহজেই সাপেক্ষ ( Condi- 
tioned ) হইয়। পড়ে । চেষ্টিতবাদীরা প্রক্ষোভের সাপেক্ষক রণ Have বিস্তৃত গবেষণা 
করিয়াছেন । যে বস্তুতে শিশুর সহজাত প্রক্ষোভ ঘটে, তাহার সহিত অন্য কোনে! 
বস্তু উপস্থাপিত করিলে, দ্বিতীয় বস্তটিতে সাপেক্ষ প্রক্ষোভ জন্মে । এই বিষয়টি 
যথাস্থানে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।১ (৯) প্রক্ষোভ প্রধানতঃ অন্ুভূতিমূলক 
( affective ) মানসবৃত্তি হইলেও, ইহাতে অবগতিযুলক ( cognitive ) এবং ইচ্ছা- 
মূলক ( conative ) উপাদানও থাকে | 

২। প্রন্ষোভ, মেজাজ (Mood), অতিরাগ (Passion), স্বভাব (Disposi- 
tion) এবং আঁয়ান (Temperament) 

মেজাজ (Mood) 

AHS কোনো প্রত্যক্ষ বস্তু, প্রতিরূপ বা অবলম্বন করিয়া ঘটিয়া থাকে । ইহা 


একটি বাস্তব অনুভূতি । যেমন, কাহারও দ্বারা অপমানিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে 
ক্রোধ নামক প্রক্ষোভ ঘটে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কোনে! নির্দিষ্ট ব্যক্তি, উহার 
প্রতিরূপ বা ভাব হইতে বাস্তব ক্রোধ না ঘটিলেও, ত্রচদ্ধ মেজাজ থাকিতে পারে | 
কোন ব্যক্তি হয়ত খোশ, মেজাজী, কোনো বাক্তি হয়ত বদংমেজাজী। এই স্থলে 
উক্ত ব্যক্তিটি যে নির্দিষ্ট ভাবে কাহারও উপর খুশি হইয়া বা চটিয়া আছেন, তাহা 
নয়। কিন্তু তাহার মধ্যে বাস্তব খুশিভাবের বা ক্রোধের প্রবণতা বুহিয়াছে। এই 
খুশিভাব বা ক্রোধপ্রবণতা কোন অছিলা বা ছুতা পাইলেই বাস্তব প্রক্ষোভের 
আকারে প্রকাশিত হইতে পারে | 

তাহা হইলে মেজাজ বলিতে বুঝায় এমন প্রদ্মোভ-প্রবণত1, যাহ! বাস্তব 
প্রক্ষোভে প্রকাশিত হয় না, অথচ যাহার বাস্তব প্রক্ষোভে প্রকাশিত হইবার 
AAS] আছে। 


১। সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 


২৫০ মনোবিদ্যা 


প্রক্ষোভ ও মেজাজের সম্বন্ধ (১) প্রক্ষোভের যেমন নির্দিষ্ট বিবর বা aw 
থাকে, মেজাজের তেমন থাকে ন|। মেজাজ যে কোনো বস্তুকে আশ্রয় করিয়া 
বাস্তব প্রক্ষোভরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। (২) প্রক্ষোভ যেমন একটি বাস্তব 
অন্মুভূতি, মেজাজ সেইরূপ নয়। মেজাজ একপ্রকার প্রক্ষোভ-প্রবণতা, যাহা উপযুক্ত: 
সময়ে নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির সম্পর্কে বাস্তব প্রক্ষোভরূপে দেখা দিতে পারে। 
(৩) প্রক্ষোভের তুলনায় মেজাজ বা প্রক্ষোভপ্রবণতাঁর সুখদুঃখ অনুভূতি কম। 
(৪) মেজাজ প্রক্ষোভের ন্যায় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে, একটি 
চরম অবস্থায় পৌছিয়া, ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় না। 


মেজাজ প্রক্ষোভের তুলনায় 

অধিক স্থায়ী | 
প্রক্ষোভ ও মেজাজ পরস্পর-সাপেক্ষ। একটি গ্রক্ষোভ পুনঃ 
উহার প্রবণতা বা মেজাজ জন্নিতে পারে। ক্রোধ প্রশ্রয় পাইলে, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী 
ক্রোধপ্রবণতা বা মেজাজ গঠিত হয়। আবার, প্রক্ষোভ মেজাজের ফলস্বরূপ দেখা 
দিতে পারে। রাগী লোক সহজেই shal যায়। সাহেবের দ্বারা অপমানিত বড়বাবু 


গৃহে ফিরিয়া নিরীহ পত্বীর উপর তাহার অপমানজনিত ক্োধমেজাজ জাহির 
করিতে পারেন | 


পুনঃ ঘটিলে, 


মেজাজের কারণ £ঃ_ মেজাজের একটি কারণ, অতীত প্রক্ষোভফল। প্রক্ষোভকে 
প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে, উহা! শরীর ও মনের উপর যে প্রভাব রাখিয়া যায়, তাহাই 
মেজাজের আকার গ্রহণ করে। ie কারণেও মেজাজ গঠিত হইতে পারে। 
যেমন অজীর্ণ এবং অনিদ্রা, বদ মেজাজ এবং স্বস্থ হজমক্রিয়। ও স্থনিদ্রা মধুর মেজাজ 
উৎপন্ন করে। তাহা ছাড়া, আভ্যন্তরীণ যন্ত্গুলির ক্রিয়া মেজাজের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে। যেমন গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ, রক্তচলাচল এবং শ্বাসক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা) 
মেজাজকে বিশেষভাবে-নিয়নত্রণ করে। 

স্বভাব (Disposition) ও মেজাজ £ 
বেশী স্থায়ী প্রবণতাবিশেষ, তেমন স্বভাবও 
মেজাজ বড় জোর একদিন বা আরও কি 


_(>১) মেজাজ যেমন প্রক্ষোভের তুলনায় 
মেজাজের তুলনায় অধিক স্থায়ী গ্রবণতা। 
ছ বেশী কাল স্থায়ী হইতে পারে। কিন্ত 
স্বভাব ব্যক্তির আজীবন সঙ্গী। (২) স্বভাব মেজাজের তুলনায় গভীরতর মানসম্তরে 
নিহিত । (৩) স্বভাব মেজাজের মত যে কোনে অছিলার স্থযোগ লইয়া আত্মপ্রকাশ 
করে না, কিন্তু উপযুক্ত বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। (৪) মেজাজ অর্জিত 
বা বাস্তব প্রক্ষোভলৰ প্রবণতা। কিন্ত প্রক্ষোভ-ম্বভাব অজিত এবং জন্মগত উভয়ই 


প্রক্ষোভ ২৫১ 


হইতে পারে। ইহা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি ga হইবার স্থায়ী প্রবণতা । 
cama, মাতৃত্ব নারীর পক্ষে একটি জন্মগত প্রক্ষোত-্বভাব | (৫) আবার প্রক্ষোভের 
তুলনায় যেমন মেজাজ, মেজাজের তুলনায় তেমন স্বভাব, কম স্থুখছুঃখ-বেদনাশীল। 
প্রক্ষোভের বেদনা “HB, মেজাঞ্জের অস্পষ্ট, স্বভাবের আরও ভস্পষ্ট | 

আয়ান বা ধাত, (Temperament), মেজাজ ও স্বভাব £__আয়ান বা ধাত, শুধু 
ACHS, প্রক্ষোভ-প্রবণতা বা স্ব ভাবই বুঝায় না। ইহার অর্থ অধিকতর ব্যাপক | 
ইহাতে অবগতি এবং ইচ্ছাও থাকে, যদিও ইহাতে প্রক্ষোভেরই প্রাধান্য । পক্ষান্তরে, 
প্রক্ষোভে এবং প্রক্ষোভ-প্রবণতায়, জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক বৃত্তির স্থান নগণ্য | 

আয়ান জন্মগত এবং বাক্তির মানসিক গঠনের সহিত অবিচ্ছেন্যভাবে জড়িত | 
পক্ষান্তরে প্রক্ষোভের সহিত ব্যক্তির মানসগঠনের সম্বন্ধ নাই বলিলেই চলে, কারণ 
মূল প্রক্ষোভণগুলি সকল ব্যক্তিতেই দমান। মেজাজের সহিতও মানসিক গঠনের 
সম্বন্ধ অল্প। মেজাজ আত্মপ্রকাশ করিয়াই শরতের মেঘের মত মিলাইয়া যায়। 
আবার, স্বভাবের সহিত মানসগঠনের সম্বন্ধ আয়ানের মত গভীর এবং বাপক নয়। 
প্রক্ষোভ-স্বভাব ব্যক্তির সর্বাংশকে স্পর্শ করে না, কিন্ত করে তাহার অনুভূতিকে | 

মায়ানের গভীরতা, ব্যাপকতা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে উহার সহিত ব্যক্তির 
মানসিক এবং দৈহিক গঠনের অঙ্গাঙ্গিভাবের উপর ৷ গ্যালেন প্রভৃতি প্রাচীন 
মনীষিগণ দেহের চারটি ধাতুর সহিত জড়িত চার শ্রেণীর আযানের উল্লেখ 
করিয়াছেন-__যথা কোলেরিক্‌, সাঙ্গু, HATS এবং মেলাক্কোলিক্‌। ৯ 

যে বাক্তির চিন্তা দ্রুত এবং সুখদুঃখ অনুভুতি প্রবল, সে কোলেরিক্‌; 
যে ব্যক্তির চিন্তা দ্রুত কিন্তু স্থখদুঃখ অনুভুতি দুর্বল, সে AZA, যাহার চিন্তা ধীর 
এবং অনুভূতি দুর্বল, সে ফ্লেম্যাটিক এবং যাহার চিন্তা ধীর হইলেও অনুভূতি গভীর, 
সে মেলাক্কোলিক্‌। আবার রক্ত, পিত্ত, Aa এবং Pata আধিক্য এই সকল 
আয়ানের লক্ষণ । প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে স্থান্গুইন বাক্তির বক্তীধিকা, 
কোলেরিক্‌-এর পিত্তাধিকা, ফ্েম্যাটিক-এর শ্রেগ্মা ধিকা এবং মেলাস্কোলিক্‌-এব 
গ্লীহাধিকা থাকে । এই চারিটি ছাড়াও, একটি পঞ্চম প্রকারের আয়ান উল্লেখযোগ্য, 
যথা স্নায়বিক নার্ভাস) । এই আয়্ান-বিশিষ্টব্যক্তিতে স্নায়ুরসের আধিক্য থাকে । 
wig cae মতে ব্যক্তির তিনটি মৌলিক ধাতুর, যথা বায়ু, পিত্ত এবং শ্রেম্মার প্রাধান্য 


অন্থপারে তাহার আয়ানও তিন শ্রেণীর_যথা বায়, প্রধান, পিত্ত-প্রধান এবং 


১. নবম পরিচ্ছেদ__২য় এবং ওয় অনুচ্ছেদ HLT | 


হর মনোবিদ্যা 
শ্লেক্সা-প্রধীন। 
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের প্রাধান্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের 

SHIA উৎপন্ন হয়। এই গ্রন্থিগুলি হইতে নিঃসৃত শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ রক্তের 
সহিত মিশ্রিত হইয়! ব্যক্তির মন ও শরীরকে প্রভাবিত করে। যেমন, থাইরয়েড 
গ্রন্থির অধিক রসক্ষরণ ব্যক্তিকে চঞ্চল এবং অতিসক্রিয়, আবার উহার অল্প রসক্ষরণ, 
ব্যক্তিকে নিক্ষিয় এবং মন্দ-বুদ্ধি করিয়া তোলে | ১ 
afeatat (Passion) 


অতিরাগ কথাটি দ্যর্থবোধক | ইহার সাধারণ অর্থ নিন্ধিয় বেদনা । ইহা (১) 
যে কোনো প্রক্ষোভ, (২) প্রবল প্রক্ষোভ, যেমন তীব্র ক্রোধ বা দ্বেষ, (৩) প্রবল 
এবং বদ্ধমূল প্রক্ষোভ-স্বভাব, যেমন তীব্র প্রতিহিংসা এবং (৪) কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর 
প্রতি অন্ধ আসক্তি, যেমন tea ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি, বিজ্ঞানীর অঙ্কের প্রতি অথবা 
খেলোয়াড়ের খেলার প্রতি আসক্তি, প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

এই সকল অর্থভেদ সত্বেও, afsats বুঝায় এইরূপ মেজাজ অপেক্ষা 
প্রবল তর প্রক্ষোভ-প্রবণতা, যাহা ব্যক্তিকে অল্পকালেই অবসন্ন করিয়া ফেলে। 
হেফ,ডিং-এর মতে অতিরাগ এবং প্রক্ষোভস্বভাব প্রায় সমার্থক | ইহারা উভয়েই 
বুঝায় অনুভূতি-প্রবণত| ৷ কিন্তু etal পৃথক, কারণ অতিরাগে fays আবেগ 


প্রক্ষোভ-স্বভাব অপেক্ষা বেশী । ইহাতে অনুভূতির সহিত ক্রিয়া-প্রবণতা অথবা 
জক্রিয়ত। বর্তমান খাঁকে। 


৩। প্রক্ষোভের শ্রেণীভেদ 
অনুভূতিকে প্রথমতঃ সংবেদনজ বেদনা এবং ভাঁবজ বেদনা বা প্রক্ষোভ, এই দুই 
শ্রেণীতে এবং সংবেদনজ বেদনাকে, আবার, যান্ত্রিক সংবেদনজ এবং সুখদুঃখবেদনা, 
এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সকল afar এবং বিশেষ সংবেদনই qd- 
দুঃখাত্মক রাগে (hedonic tene) রঞ্জিত হয়। 
ভাবজ বেদনা অথবা প্রক্ষোভকে আবার দুই শ্রেণীতে 
যথা সাধারণ প্রক্ষোভ এবং বিশেষ প্রক্ষোভ। 
এবং বিষাদ সকল বাক্তিই অনুভব করে। 
ঘটিগা থাকে। 


বিভক্ত করা যায় 
সাধারণ প্রক্ষোত, যেমন zí 
বিশেষ প্রক্ষোভগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে 
বিশেষ প্রক্ষোভ আবার ব্যক্তিগত বা মূর্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক 


১ চতুবিংশ পরিচ্ছেদ_২য় অনুচ্ছেদ দ্্টব্য। 


Sats ২৫৩ 


বা অমূর্ত ভেদে ছুই প্রকার | ব্যক্তিগত বা মূর্ত প্রক্ষোভ স্বার্থকেন্দ্রিক (egoistic) এবং 
পরার্থপর (altruistic) ভেদে ছুই শ্রেণীর হইতে পারে । প্রথমটি কোনো ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিসমৃহকে কেন্দ্র করিয়া ঘটে। ভয়, ক্রোধ, at, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি বাক্তিগত 
বা স্বার্থকে fas গ্রক্ষোভ। অপরপক্ষে সহানুভূতি, ভালবাসা, দয়া, পিতৃসেহ,মাতৃন্সেহ, 
দেশপ্রেম, বন্ধুবাৎ্সল্য প্রভৃতি ব্যক্তিগত অথচ পরার্থপর বা সামাজিক প্রক্ষোভ। অন্ত- 
দিকে নৈর্ব্যক্তিক গ্রক্ষোতে ব্যক্তির স্থান নাই। নৈর্বান্তিক প্রক্ষোভকে রস (Senti- 
ment) বলে। ইহারা আবার তিন শ্রেণীর__যথা, জ্ঞানাত্মক রস অথবা সত্যপ্রেম, 
অন্ভুতিযূলক বা৷ সৌন্দৰ্যমূলক রস বা শৌন্দর্ষ-প্রেম এবং ইচ্ছা a চরিত্রমূলক রস 
অথবা ন্যায়প্রেম | 
প্রক্ষোভের উপরোক্ত শ্রেণীভেদে ডঃ হেনরী স্রিফেন-এর (Stephen) মত অন্ুমর্ণ 
করা হইয়াছে। এই শ্রেণীভেদটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যাইতেছে | 


অনুভূতি 
i | 
| 

৮৮৮৪) বেদনা ভাবজ ki বা প্রক্ষোভ 

| | | 

যান্ত্রিক বেদনা RIGA বেদনা সাধারণ প্রক্ষোভ ii প্রক্ষোভ 
| 
ব্যক্তিগত aans 
i — শিলা বা রস 
স্বাথকেন্দিক পরার্থপর | | 
জ্ঞানাত্মক সৌন্দ্যমূলক চা 
m রস রম 


৪। কয়েকটি প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ 


প্রক্ষোভের স্বরূপ বুঝিতে হইলে কয়েকটি প্রধান প্রক্ষোভের মানস এবং শারীর 
লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ আবশ্যক | 
(ক) ভয় (Fear) :— 51A A ডারুইন (Darwin) তাহার On the Expression 
of Emotion in Man and Animals গ্রন্থে ভয়ের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা 
এই := 


es মনোবিগ্যা 


«চোখ মুখ বিস্তৃত হয় এবং ভ্রধ্গল উপরে ওঠে । ভীত ব্যক্তি প্রথমে প্রাণহীন 
মূ্তের মত নিশ্চল এবং নিস্পন্দভাবে দীড়াইয়া থাকে, অথবা হামাগুড়ি দিয়া দৃষ্টির 
অন্তরালে সরিয়া পড়ে । তাহার বুক সজোরে টিপ. টিপ. করিতে থাকে এবং পাঁজরার 
গায়ে স্পন্দিত হয় বা ধাক্কা দেয় ; কিন্তু এই অবস্থায় ইহা! দেহের সর্বাংশে বেশী রক্ত 
প্রেরণ করিয়! অস্বাভাবিকরূপে sites হয় কি না তাহা অনিশ্চিত, কারণ মুছ্ণর 
প্রথম অবস্থার মত, ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে চর্ম ফ্যাকাসে হইয়া যায় | 
“‘উপরকার এই বিবর্ণতা হয়ত, রক্তবাহ ct (Vaso-motor-centre) প্রভাবিত 
হইয়া চর্মের ক্ষুদ্র ধমনীগুলিকে সঙ্কুচিত করিবার ফলে ঘটে । নিদারুণ ভয়ে যে চর্ম 
বিশেষরূপে প্রভাবিত হয় তাহা বুঝা যার, যখন চর্ম হইতে অদ্ভুত এবং অবোধ্য রকমের 
ঘাম বাহির হইতে থাকে । ঘাম বাহির হওয়া আরও আশ্চর্যজনক এই জন্য যে চর্ম 


শীতল থাকে এবং ঘামও ঠাণ্ডা, অথচ স্বেদগ্রন্থিগুলির ক্রিয়ার উদ্দীপনা নির্ভর করে 
Brag উত্তাপের উপর | 


“চর্মরোমগুলি দীড়াইয়া ওঠে । হৃদযন্ত্রের fen ব্যাহত হয় এবং শ্বাপ্রশ্থাস দ্রুত 
হয়। লালাগ্রস্থিগুলি ঠিক মত কাজ করে না এবং মুখ শুকাইয়া যায়।...দেহের সকল 
CHIR কম্পিত হয়। প্রথমেই eb কাপিতে থাকে porda বাধিয়া যায় বা অস্পষ্ট 
হয় বা একেবারেই কঠবোধ ঘটে । ভয় Ages হইয়া আতঙ্কে পরিণত হইলে""" 
হৃদয় উদ্দামভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে অথবা fafaa হইয়া! যায় এবং yal ঘটে; 
মৃতের বিবর্ণতা দেখা দেয়, stage অনুভূত হয় এবং নাসারন্ধের পক্ষদ্বয় অত্যন্ত বিস্তৃত 
RU HS এবং যেন PPAR পড়া চক্ষুগোলক ভয়ের বস্তুতে নিবদ্ধ হয়, অথবা 
অস্থিরভাবে এক দিক হইতে আর এক দিকে ঘুরিতে থাকে । SRRA অত্যন্ত 
বিস্তৃত হয়। দেহের পেশীগুলি শক্ত হয় অথবা, যেমন তড়কায় ঘটে, তেমন খি চাইতে 
থাকে | 

“হাত দুইটি একবার মৃষ্টিব্ধ হয় আর একবার খুলিয়া যায়। হাত দুইটি যেন 
কোনো ভয়ঙ্কর বিপদ এড়াইবার জন্য প্রসারিত হয়, অথবা উদ্দামভাবে মাথার উপর 
আঘাত করে। অন্যান্ত ক্ষেত্রে সোজা পালাইয়া যাইবার আকস্মিক এবং দুদমনীয় 
প্রবণতা দেখা দেয়।” 

আসন্ন বিপদরূপে প্রত্যক্ষ বা কল্পিত কোনো পরিস্থিতিই ভয়ের wi মনের 
দিক হইতে প্রথমেই ঘটে একটি কেন্দ্রীয় বা মস্তিদ্গত ক্রিয়া, যাহা ভীতিজনক 
পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ বা ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট। ভীত ব্যক্তির এচ্ছিক শক্তি কেন্দ্রীভূত 


প্রক্ষোভ ২৫৫ 


হয় পেশীজ ক্রিয়ায় এবং তাহার চিন্তনের বিষয় হইয়া দাড়ায় ভীতিজনক পরিস্থিতিটি। 
অস্বাভাবিক উত্তেজনা এবং আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার ফলে সর্বাঙ্গীণ অস্বস্তি অনুভূত 
হয়। স্টাউট্‌ বলিয়াছেন, ভয় শুধু যে আসন্ন বিপদ হইতে ঘটে তাহাই নয়, কিন্ত 
“কোনো অদ্ভুত, আকস্মিক প্রবলভাবে আক্রমণকারী ঘটনার চমকপ্রদ অথবা 
উদ্বেগজনক ফলহিসাবেও ঘটিয়া থাকে ।” দৃষ্টান্ত rice ভূতের ভয় উল্লিখিত হইতে 
পারে। জ্ঞানের নিয়্তর অবস্থায় ভয়ের যান্ত্রিক প্রকাশ প্রবল আকারে দেখা যায়, 
কিন্তু উচ্চতর অবস্থায় উহার প্রবলতা কমিয়া যায়। 


(খ) ক্রোধ (Anger) :_ডারুইন্‌-প্রদত্ত ক্রোধের দৈহিক ও মানসিক লক্ষণের 
বর্ণনা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। 


ক্রোধে BRR এবং রক্তচলাচল পরিবর্তিত হয়_মুখমগ্ডর বক্তবর্ণ, কপাল এবং 
গলার শিরা স্ফীত এবং রক্ত মাথায় চালিত হয়। শ্বাসপ্রশ্থাসের গতিও পরিবর্তিত 
হয়, বুক দুলিতে এবং স্ফীত নামারন্ধ কাপিতে থাকে | দেহ সক্রিয় হইবার প্রস্ততি 
হিসাবে সোজা হয় এবং অঙ্গপ্রতাঙগ শক্ত হইয়া অপমানকারীর উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। 
দৃঢ় ও স্থির সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া মূখ বন্ধ থাকে এবং দত্ত আবদ্ধ হয় অথবা দণ্ডে দণ্ড 
ঘর্ষণ চলিতে থাকে । অপমানকারীকে আঘাত করিবার জন্ মৃষ্টিব্ধ হাত তোলা, 
তাহাকে চলিয়া যাইতে বলা, ধাকা দেওয়া, আঘাত করা, এমন কি প্রাণহীন বস্তুকেও 
আঘাত বা আছাড় দেওয়া ক্রোধের সাধারণ লক্ষণ । A শিশুরা উপুড় বা চিৎ হইয়া 
মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া চিৎকার করিতে থাকে এবং নাগালের মধ্যে যে বস্তু পায় তাহা 
'আচ্ড়াইতে, লাথি মারিতে অথবা কামড়াইতে থাকে | 


কিন্ত ক্রোধে পেশতন্ত্র অন্যভাবে সক্রিয় হয়। প্রবল ক্রোধে পেশীর কম্পন ঘটিয়া 
থাকে । ওষ্ট অসাড়, কণ্ঠ রুদ্ধ অথবা উচ্চ এবং কর্কশ হইয়া পড়ে। ক্রুদ্ধ অবস্থায় 
বেশি কথা বলিলে, মূখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে থাকে। ক্রোধে চুন কণ্টকিত এবং 
কপাল মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হয়। চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিক্রাইয়া পড়ে এবং 
CBA হইতে যেন চোখ বাহির হইয়া আসিতে চায়। 

মনের fre হইতে ক্রোধ বিরুদ্ধতা বা প্রতিকূলতা চূর্ণ করিতে চায়। এই 
প্রক্ষোভ্টির লক্ষণ হইল সক্রিয় বিরোধিতা এবং আক্রমণ, যেমন ভয়ের লক্ষণ হইল 
মহায়বোধ এবং পলায়ন। জ্ঞানের নিষ্নতর অবস্থায় ক্রোধ নিকটবর্তী সকল বস্তুকেই 
ভঙ্গিতে, A Fore এবং ধ্বংস করিতে চায়। যেমন একই দলভুক্ত একটি কুকুরের 


ane মনোবিদ্যা 


ডাকে অন্যান্য কুকুর ক্রুদ্ধ হয় এবং আক্রমণ করিবার মত কিছু না দেখিয়া পরস্পরকে 
আক্রমণ করিয়া বদে। কিন্তু জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে ক্রোধ অধিকতর জটিল আকার 
ধারণ করে এবং চিন্তন বিকাশের ফলে বাস্তব কারণে সীমাবদ্ধ হয়। 


স্টাউট্‌ মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির সহিত সম্বন্ধ ক্রোধের বিভিন্ন আকার- 
গুলির বর্ণন] করিয়াছেন । প্রাথমিক স্তরে যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া ক্রোধ 
যে কোনো বস্তুর দিকেই ধাবিত হয়। জ্ঞানমূলক চেতন! বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রোধের প্রকাশ স্পষ্টতর হইয়া ওঠে । এই অবস্থায় ক্রোধ FAIZ যে কোনো! awa 
দিকে আর চালিত হয় না, কিন্ত যে ব্যক্তি ক্রোধের কারণ তাহার দিকে চালিত za | 
শারীরিক বলপ্রয়োগই ক্রোধপ্রকাশের সাধারণ উপায়। কিন্তু উচ্চতর মানস- 
বিকাশের স্তরে শারীরিক বলপ্রয়োগের পরিবর্তে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি যে আমাদের 
শক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে এই কল্পনা বা জ্ঞানই হয়ত যথেষ্ট। চিন্তনের বিকাশই 
এইরূপ কল্পনা বা জ্ঞানের কারণ। 


ক্রোধ এবং ভয় এই দুইটি প্রক্ষোভকে ক্যানন্‌ জরুরী প্রক্ষোভ 
(Emergency emotion) বলিয়াছেন। ক্রোধ জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইয়া উহাকে 
পরাভূত করিবার চেষ্টা করে এবং ভয় উহার সহিত আটিয়া উঠিতে ন! পারিয়া পলায়ন 
প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। ভয়ের তুলনায় ক্রোধ অধিকতর বলশালী। আবার 
প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি অধিকতর বহিন্ধিয় এবং কম দুঃখদায়ক প্রক্ষোভ। 


(গ) হর্ষ ও বিবাদ za দুঃখ বেদনার তুলনায় হর্ষ ও বিষাদ উন্নততর অনুভুতি, 
কারণ ইহারা উৎপন্ন হয় কোনো সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ, কল্পনা বা চিন্তন হইতে | 


কোনো ইচ্ছার বা ইচ্ছামূলক প্রবণতার পরিপূ্তি হইলে, হর্ষ এবং উহার বার্থতা 
ঘটিলে, বিষাদ উপস্থিত হয়। 


হর্ষ ও বিষাদ সকল প্রক্ষোভের মূলগত অনুভূতি, কারণ সকল প্রক্ষোভই হর্ষ 
অথবা বিষাদের দ্বার! অনুরঞ্জিত হয়। কিন্ত ম্যাক্‌ড্‌গ্যাল্‌-এর মতে হর্ষ ও বিষাদ 
মৌলিক (simple), প্রক্ষোভ নয়, কিন্তু উৎপন্ন (derived) প্রক্ষোভ, কারণ হর্ষ ও 
বিষাদ ইচ্ছার পূরণ অথবা অপৃরণ হইতে উদ্ভুত হয়। বিষাদ সাধারণতঃ setit 
(Retrospective) প্রক্ষোভ, কারণ ইহ! পশ্চাতে তাকায়। অতীত ব্যর্থতা হইতেই 
দুঃখের বা বিষাদের উৎপত্তি। আবার হর্ষ প্রধানতঃ TIAA (Prospective) | 
ইহা সম্মখে তাকায়, কারণ ইচ্ছার পরিপূর্ণতা হইতেই হর্ষের উৎপত্তি। 


শরীরের উপর হর্ষ ও বিষাদের ক্রিয়া বিপরীত। এই ক্রিয়া সুখছুঃখবেদনার 
অনুরূপ, যদিও অধিকতর জটিল এবং সর্বাঙ্গীণ। নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল, 
হজমক্রিয়| প্রভৃতির উপর হর্ষ সুস্থ প্রভাব এবং বিষাদ অনুস্থ প্রভাব বিস্তার করে। 

ইহাদের প্রকাশও বিপরীত। as ব্যক্তি সোজা হইয়া দীড়ার়। তাহার 
বক্ষ প্রসারিত হয়, চোখ GRA এবং মুখমণ্ডল BIT Al সে হয়ত আনন্দে 
লাফাইয়| ওঠে, অন্য ব্যক্তির সহিত বেশী মেলামেশা করে। আবার বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তির 
চক্ষু দিয়া জল বাহির হয়, সে দুঃখভারে নোয়াইয়া পড়ে, তাহার বক্ষ সঙ্কুচিত হয় এবং 
দেহ শিথিল হইয়া বা এলাইয়া পড়ে | 

(ঘ) ভালবাসা (Love) :₹__ভালবাদা৷ প্রক্ষোভটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 1 AS অর্থে ইহা যৌন বা কামজ নিগ্সার নামান্তর | এই ভালবাসা সাধারণতঃ 
স্বার্থপর, কারণ ব্যক্তির নিজ কামনা পরিতৃপ্ত হইলেই ইহার চরিতার্থতা ঘটে। 

ব্যাপক অর্থে ভালবাপা একটি পরার্থপর বা সামাজিক প্রক্ষোভ। অনুরাগ এবং 
সহানুভূতি ইহার প্রধান লক্ষণ। ভালবাসায় এক ব্যক্তি অপর afer স্থখদুঃখের 
সহিত আপন স্থখদুঃখ অভিন্ন অনুভব করে, উহাকে আদর করে এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে 
দেখে। wipers ভালবাসার একটি উৎক্নষ্ট উদাহরণ | উচ্চতর স্তরে কোনো আদর্শ 
ভালবাদার বস্তু হইতে পারে-_যেমন ভক্তের ভালবাসা ভগবানের প্রতি অথবা শিল্পীর 
ভালবাপা সৌনদর্বের প্রতি । এই উচ্চতর অনুভূতিগুলি প্রক্ষোভের তুলনায় উন্নততর 
রস (Sentiment) | 

(6) ঘ.ঞা (Hate) £_ ভালবাসার বিপরীত প্রক্ষোভ হইল Tl IY বস্তু বা 
ব্যক্তি আকর্ষণ না করিয়া আমাদিগকে দূরে নরাইয়া রাখে । 

ম্যাকৃড,গ্যাল্‌এর মতে TH মৌলিক নয়, কিন্তু যৌগিক প্রক্ষোভ। ইহাতে 
মিশ্রিত থাকে ক্রোধ, ভয় এবং বিতৃষ্ণা। ভালবাসা স্বস্থ, কিন্তু স্বণা অস্থুস্থ 
গ্রক্ষোভ। প্রথমটিতে আমাদের সত্তা প্রসারিত এবং দ্বিতীয়টিতে সঙ্কুচিত হয়। 
আবার প্রথমটি পরার্থপর বা সামাজিক এবং গঠনমূলক, কিন্ত দ্বিতীয়টি স্বার্থপর, 
অসামাজিক এবং ধ্বংসমূলক প্রক্ষোভ। 


(5) অহানুভূভি (Sympathy) ২__অপরের অনুভূতির সহিত নিজ অনুভূতির 
নাম সহানুভূতি । অপরের সুখে স্থখী এবং দুঃখে দুঃখী হওয়াই সহানুভূতির i 


১৭ 


২৫৮ মনোবিদ্া! 


সহাম্ভূতি একটি পরার্থকেন্দিক প্রক্ষোভ। ইহা সহজাত, অনৈচ্ছিক এবং 
সকলের, এমন কি শিশুর মধ্যেও, দেখা যায়। শিশু তাহার মাতাকে হাসিতে 
দেখিলে হাসে এবং কীদিতে দেখিলে কীদে। অনুকরণ প্রবৃত্তিই সহাম্ুভূতির মূল 
কারণ। একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিলেই, দলের অন্যান্য কুকুর লহজাঁত অনুকরণ 
প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া ঘেউ ঘেউ করে। 

উচ্চতর সহান্তভূতিতে যেমন পরের স্থখদুঃখের অনুভূতি ঘটে, তেমন অবগতিমূলক 

এবং ইচ্ছামূলক মীনসবৃত্তি ঘটিয়া থাকে । gag প্রভৃতির বহিঃগ্রকাশের প্রত্যক্ষ, 
agrata, নিজেকে অপরের অবস্থায় কল্পনা করা এবং চিন্তন সাহায্যে অপরের 
অন্তভুতি বুঝিতে পারা, এই সবগুলিই অনুভূতি কারণ। 

. সহানুভূতি সম্ভব হয় সম-অবস্থাযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে । ক্রোড়পতি দরিদ্রকে করুণা 
করিতে পারে, কিন্ত দরিদ্রের প্রতি meteor হইতে পারে না। সম-অবস্থার * 
ব্যক্তিই নিজকে অপরের অবস্থায় কল্পনা FT | 

অমানুভূতি (Empathy)? :-সহান্ুভূতি এবং anager পার্থক্য উল্লেখযোগ্য | 

সহান্ভূভিতে ছুই ব্যক্তির মধ্যে ‘সাহিত্য’ বা ay অনুভূতি হয়। ইহাতে এক 
ব্যক্তি নিজেকে অপর ব্যক্তির সহিত অভিন্ন অথবা এক বলিয়া বোধ করে না। কিন্তু 
সমান্ভূতিতে এক ব্যক্তি যেন অপরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত একাত্মতা 
বা অভিন্নতা বোধ করে। শিশুরা ঘুড়ি উড়াইয়া আনন্দ পায়, কারণ তাহার! উহার 
সহিত এমন অভিন্নতা বোধ করে যে তাঁহাদের মনে হয় যেন তাহারাই আকাশে ঘুড়ি 
হয়! উড়িতেছে। কল্পনায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহার! আনন্দ 
BRST করে। 
৫। প্রচ্ষোভের প্রচলিত কেন্দ্রীয় মতবাদ 
(Traditional, or Central Theory of Emotion). 

প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ করিলে নিশ্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায় £_ 

(১) প্রত্যক্ষ, প্রতিরপ বা ধারণা, যাহা প্রক্ষোত উৎপন্ন করে, (২) এই মানস 
ক্রিয়াগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট কতগুলি কেন্দ্রীয় বা মস্তিদ্গত ক্রিয়া, (৩) প্রক্ষোভের 
হুখ-দুঃখাত্মক agf, (৪) এই sages সহকারী কতগুলি শারীর প্রকাশ, 
যেমন নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস, BAA, রক্তসঞ্চালন, অস্তঃরক্ষা এবং বছিঃরক্ষা গ্রন্থির 
রসক্ষরণ, পেশীজ ক্রিয়ার পরিবর্তন এবং (৫) প্রক্ষোভ অনুভূতির ফলম্বরূপ 


> উডওার্থ আ্যাও মাকুৃহিস_সাইকলজি (প্রথম এশীয় সংস্করণ) পৃঃ ৩৩৯-৩৪০ 
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প্রতিক্রিয়া । 

উদাহরণ : কেহ হয়ত বাঘ দেখিয়া ভয় পাইল। ব্যাদ্রপ্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ 
করিয়া ভীতিজনক পরিস্থিতির উপলব্ধি পর্যন্ত মানস ক্রিয়াগুলি দুঃখবেদনাময় এবং 
ইহারা সাধিত হয় কতগুলি মন্তিদ্ীয় বা কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার সহযোগিতায়। ae 
দর্শনের ফলে শারীরযন্ত্রের নানা পরিবর্তন হইল, যেমন ভীত ব্যক্তির মুখ বিবর্ণ হইয়া 
BARN গেল, বুকটা for for, করিতে লাগিল, ন্বাঙ্গ কাপিতে লাগিল, হাত-পা 
অসাড় বোধ হইল এবং সে পলায়ন করিল, বা মৃছিত হইল। প্রক্ষোভের উল্লিখিত 
ব্যাখ্যা প্রচলিত মতবাদের উপর নির্ভরশীল । কেন্দ্রীয় প্রচলিত মতবাদ অঙ্থনারে 
প্রক্ষোভের প্রথম প্রধান কারণ হইল কোনো বপ্ত, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ, 
প্রতিরূপ বা ধারণা । এই কারণটি মূখ্যতঃ কেন্দ্রীয় বা মস্তিকগত, যেহেতু প্রত্যক্ষ, 
প্রতিরূপ বা ধারণ। দৈহিক দিক হইতে নাভকেন্দ্রের বা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ । 
প্রক্ষোভ উৎপন্ন হইলেই উহার ফলস্বরূপ নানা APRS, গ্রন্থায় এবং পেশী সংবেদন বা 
প্রকাশ ঘটে এবং ইহাদের ফলে প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে 
প্রচলিত মন্ত অনুসারে প্রথমে প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা, এই কেন্দ্রায় 
ক্রিয়াগুলি ঘটে, উহাদের ফলে প্রক্ষো€ উৎপন্ন হর, আবার প্রক্ষোভের ফলে 
CHARS নানা প্রকাণ দেখা দেয় এবং উহাদের ফলে গ্রতিক্রির। ঘটে। 

কিন্তু জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ, প্রক্ষোভের প্রচলিত মত স্বীকার করেন নাই | 


৬। প্রন্ষোভের জেম্মৃ-ল্যাঙ্গ, মতবাদ 

(James-Lange Theory of Emotion) 
আ]ামেরিকান মনোবিদ, উইলিয়াম্‌ জেম্স্‌ এবং ড্যানিশ, শারীরবৃত্তবিদ, সি. জি. 
লাঙ্গ, প্রক্ষোভের যে মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা প্রচলিত বা কেন্দ্রীয় মতবাদের 
বিপরীত। CHIP এবং ল্যাঙ্গ, স্বাধীনভাবে, যথাক্রমে ১০৮৪ এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, 
প্রক্ষোভের যে দুইটি মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন উহারা আসলে অভিন্ন, হুতরাং 

যুক্তভাবে জেম্স্‌-ল্যাঙ্গ, মতবাদরূপে পরিচিত | 

জেম্স্ল্যাঙ্গ, মনে করেন যে প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ প্রথমেই প্রক্ষোভ 
উৎপন্ন করে না, অথণা প্রত্যক্ষ, EH বা ধারণা জাতীয় কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার ফলে 
প্রক্ষোভ ঘটে না। এই মতান্সসারে গরক্ষোভের উদ্দীপক কারণ প্রথমেই 
আভ্যন্তরীণ দেহযন্তরের নান কেন্দ্রকে উদ্দীপিত করিয়া নানা প্রকার খান্ত্রক 
বেদন ঘটায় এবং এই ARS সংবের্দনগুলির ফলে যে মানবৃত্তি উৎপন্ন 
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হয় তাহাই প্রক্ষোভ। প্রচলিত মতানুসারে প্রবাশের কারণ প্রন্ষোভ, কিন্ত 
জেম্স্-লঢাগ, WRIA ACH OSA কারণ প্রকাশ | 
cred প্রনিদ্ধ মনোবিদ্যাগ্রস্থ “প্রিনসিপলস্‌ as সাইকলজি” হইতে 
তাহার মতব্যাখ্যার একটি প্রসিদ্ধ অংশ উদ্ধত করা যাইতেছে | 
“এই স্থুল প্রক্ষোভগুলি সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ চিন্তাধারা এই যে কোনো 
। ঘটনার মানসিক প্রতাক্ষ প্রক্ষোভ নামক মানস অনুভূতি উৎপন্ন করে এবং শেষোক্ত 
মানসবৃত্তি দৈহিক প্রকাশ ঘটায়। পক্ষান্তবে আমার মতবাদ এই যে উদ্দীপক ঘটনা 
প্রত্যক্ষ হইবার ঠিক পরেই দৈহিক পরিবর্তনগুলি ঘটিয়! থাকে এবং এই পরিবর্তনগুলি 
ঘটিবার ফলে উহাদের যে অনুভূতি হয় তাহাই প্রক্ষোভ। সাধারণ জ্ঞানবশে আমরা 
বলিয়া থাকি যে আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের sy দুঃখিত হইয়া কাদি, ভালুক দেখিয়া 
'ভীত হইয়া পলায়ন করি, প্রতিদন্দীর নিকট অপমানিত হইয়া ক্রোধবশে তাহাকে 
'আঘাত করিয়া বদি। কিন্তু যে মতটি “বর্তমানে afge হইতেছে তদন্ুদারে এই 
ঘটনাক্ৰম ভ্রান্ত । একটি মানসবৃত্তি আর একটি মানপবৃত্তির দ্বারা প্রবর্তিত হয় ন!। 
দৈহিক প্রকাশগুলি উহাদের মধ্যবর্তী থাকে । এইরূপ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত যে 
আমরা কাদি af ne দুঃখিত হই, আঘাত করি বলিয়াই ক্রুদ্ধ হই, কীপি বলিয়াই 
ভীত হই, কিন্তু GG, BE এবং ভীত হুই বলিয়া যথাক্ৰমে কাদি না, 
আঘাত করি না এবং কাপি না! ৷” 


coy আরও বলিতেছেন, “দৈহিক প্রিবর্ভনগুলি যাহাই হউক ন! কেন, 
উহার প্রতোকটি aama OM বা ভস্পষ্টভাঁবে TESS হয়|” আবার 
“আমরা যদি কোনে! প্রবল গ্রন্মেণভের কল্পনা করি এবং Bata চেতন! হুইতে 
কল দৈহিক লব্দণ গুলি বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করি, আমরা! দেখি যে উহার 
fga GFR থাকে al, কোনো sian ‘উপাদানই’ থাকে al যাহা 
দ্বার! CCHS গঠিত হইতে পারে এবং যাহ।ও বা! অবশিষ্ট থাকে, তাহা শুধু 
একটি BT এবং নিরপেক্ষ বুদ্ধিমূক প্রত্যক্ষ ক্রিয়া” । cary আরও 
- বলিতেছেন, “আমার শরীর যদি অসাড় হইত তাহ! হইলে কি কোমল কি 
কঠোর, সকল তনুভূতি হইতেই ভাঁমি বঞ্চিত হইতাম এবং শুধু অবগত্তি বা 
বুদ্ধিঘুলক সত্তা বহন করিতাঁম।” 
এ জেম্স্‌-এর মতে “tats Ver tas বস্তু দৈহিক পরিবর্তন ঘটায় একটি 
. পুর্বগঠিত দেহযন্তের ছারা । এই পরিবর্তন এমন স্থন্ম এবং অসংখ্য যে সমগ্র 
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দেহযন্ত্রকে বলা চলে একটি শব্দায়মান ফলক যাহাতে cere চেতনা-পরিবর্তন 
ঝঙ্কত হয়।” অধিকন্ত “গ্রতোকটি দৈহিক পরিবর্তন কতগুলি উপাদানের সমষ্টি । 
উপাদানগুলি হইল দেহ্যন্তরের পরিবর্তন এবং প্রত্যেকটি পরিবর্তনই উদ্দীপক বস্তুর 
প্রতিবর্তী কল ৷” 

তাহা হইলে, জেম্‌স্‌-এর মতালগনারে প্রত্যন্ত কেন্দ্র করিয়। যে ঘান্ত্রিক 
সংবেদনগুচ্ছ প্রতিবর্ত রূপে উদ্দীপিত হয়, তাহাই প্রক্ষোভ। মনোবৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে সমগ্র প্রক্ষোভগেতনাকে প্রতিবর্তন্তপে উৎসন্ন যান্তি সংবেদনে পরিণত করা 
যার। 

পি. জি. লযাঙ্গ-এর মত £ জেম্দ্এর সহিত কোনোরূপে দম্পর্কিত না হইয়াই 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সি, জি. লাঙ্গ, মূলতঃ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । 
জেম্স্‌ এবং ল্যাঙ্গ, উভয়ের মতেই প্রক্ষোভ কত গুলি শারীর প্রকাশ, পরিবর্তন বা 
সংবেদন মাত্র। জেম্স্‌ TGS সংবেদনের উপর বেশী গুরুত্ব skata 
করিয়।ছেন। কিন্তু ল্যাঙ্গ বাহুনিরাঁক (vasomotor) পরিব্ত মের উপর 
বেশী জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে “প্রক্ষোভের উদ্দীপক বদি বাহগ্য়ামক 
ace সক্রিয় না করিত Sil হইলে জাগর! উদামীন বা নিস্প্‌হু জীবন যাপন 
করিভাম।” এইরূপ অবস্থায় বাঁহাজগতের সংবেদন আমাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ 
করিত এবং জ্ঞান বাঁড়াইত, কিন্ত না করিত স্থখ উৎপাঁদন, না প্রবৃত্ত করিত ক্রোধে, 
না অবনমিত করিত উদ্বেগে, না অভিভূত করিত ভরে । প্রক্ষোভের জন্য বাহনিয়ামক 
যন্ত্রকেই ধন্যবাদ দিতে হয়। 

ga ল্যাঙ্গ-এর মতান্ুনারে প্রক্ষোভের দুইটি অংশ । প্রথমটি হইল উহার 
সংবেদনরূপ কারণ যাহা স্মঃণের অথবা THIS ধারণার মাঁহাযো sis করে। আবার 
দ্বিতীয়টি হইল উহার sit, অর্থাৎ প্রতিবর্তরূ:প উৎপন্ন বাহনিয়ামক পরিবর্তন গুলি, 
যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধো বক্তদ্ধালন এবং উহাদের উপর নির্ভরশীল মানসিক 
ও দৈহিক পরিবর্তনগুলি। তাহার মতেও এই দুইয়ের মধাবতী কোনো বেদনা নাই। 
প্রক্ষোভ শেষোক্ত পরিবর্ত নগুলিরই নামান্তর | 

CHAS ল্যাঙ্গ, মতবাদের সপক্ষে যুক্তি £ জেম্প-লাঙ্গ মতবাদের স্ব পক্ষে যুক্তি- 
গুলি সংক্ষিপ্চভাবে এইপ্রকাঁর £_ $ 

(৯) প্রক্ষোভ হইতে উহার শারীরিক প্রকাশগুলির বেদনা বিচি 


করিলে প্রক্ষোভ্ থাকে না, থাকে একটি শুষ্ক এবং স্দুঃখনিরপেক্ষ 


ath মনোবিদ্যা 


বুদ্ধিমূলক প্রত্যক্ষ | 
(২) FELD বা অমূলক APİS (objectless emotion) প্রচলিত মতে 
ব্যাখ্যাত হয় না । মাঁনসরোগী বিনা কারণেই ভীত. ক্রুদ্ধ বা অন্য প্রকারে aya 
হইতে পারে। তাহার প্রক্ষোভের মূলে প্রায়ই বাস্তব প্রতাক্ষ থাকে না. কিন্তু থাকে 
শুধু যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ । sete এই প্রকার ‘ভাসমান’ বা শূন্য প্রক্ষোভ 
আসলে যান্ত্রিক সংবেদন বা গ্রকাশেরই নাগান্তর | 
(৩) প্রাক্ষোভের যান্ত্রিক প্রকাশের কৃত্রিম উৎপাদনে উহ! উৎপন্ন হয় । 
‘যমন অভিনেতার ক্রোধ, ভয়, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলির বহিঃপ্রকাশ S7- 
করণ করিয়া উহাদের aysa করিয়া থাঁকেন | 
(8) Corts are উহার যান্ত্রিক প্রকাশ অভিন্ন, কারণ প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রক্ষোভ বাড়িয়! বায়। পলায়ন করিতে বা কাঁদিতে আরম্ভ করিলেই ভয় বা 
দুঃখ আরও পাইয়া বসে | | 
(*) প্রাক্ষোভের প্রকাশ দমন করিসেই cows অন্তরিত হয়। 
পলায়ন না করিলে অথবা না কীদিলে ভয় এবং দুঃখ তিরোহিত হয় | 
এইরূপে প্রতিপন্ন হয় যে যাস্থিক প্রকাশ বা সংবেদন ঘটিলেই প্রক্ষোভ ঘটে এবং 


উহারা না ঘটিলে প্রক্ষোভ ঘটে না। স্থতরাং প্রক্ষোভ প্রকাশ বা সংবেদনেরই 
নামান্তর | 


যেমন 


৭1 6জম্স-ল্যাঙ্গ, মতবাদের সমালোচনা 

erry, মতবাদ অভিন্ন। wert জেমূস্-এর মতের বিরুদ্ধ উত্থাপিত 
আপত্বিগুলি ল্যাঙ্গ-এর মতের বিরুদ্ধেও প্রযোজা। 

(১) জেম্স্-লাক্গ মতবাদ পূতন নয়। আ্যারিস্টটল্‌, মেলব্রান্স, দেকাঁতে? 
ম্পিনোজা প্রভৃতি দার্শনিক যান্তিক এবং বাঁহনিয়ামক সংবেদনই প্রক্ষোভ, এইরূপ মত 
ANF ও জেমদ-এর বহুপূর্বে উপস্থাপিত করিয়াছেন | 

(২) জেম্দ-এর প্রথম যুক্তিতে বলা হইয়াছে যে কোনো প্রক্ষোভ হইতে উহার 
শারীর প্রশ্কাশ বিচ্ছিন্ন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রক্ষোভ নয়, কিন্তু yg 
ুদ্ধিতিয়া। এই যুক্তিতে অবশ্যই প্রমাণিত হয় থে প্রক্ষোভ উহার THE প্রকাশ 
হইতে অবিচ্ছেদ্য 

. CIA এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত area) তিনি ইহার ভি 


ত্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে প্রক্ষোভ এবং উহার যান্ত্রিক প্রকাশ অভিন্ন অথবা অ 


মলে একই বস্তু । কিন্তু 
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জেমঅ-এর এই সিদ্ধান্ত তাহার যুক্তিকে অন্রপরণ করে না। দুইটি বস্ত সংযুক্ত 
হইলেই, উহার অভিন্ন, এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে 
স্টাউট-এর বক্তবা এইরূপ | -_একটি জলাশয়ের তরঙ্গ BP না করিয়া উহাতে ঢিল 
পড়িতে পারে না। কিন্তু ঢিল নিক্ষেপ এবং তরঙ্গ এক বা অভিন্ন নয়। অনুরূপ 
যুক্তিতে বলা যায় যে ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, শোক প্রভৃতি প্রক্ষোভ উহাদের যান্ত্রিক 
সংবেদন ব৷ প্রকাশ না ঘটিলে ঘটিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া উহার! এক বা 
অভিন্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত অশৌক্তিক। এইরূপ যুক্তিতে সহভাবের সহিত কার্য- 
কারণ ভাবের ভ্রম (mistaking co-existense {or causation) ঘটে। 

(৩) জেম্দ্‌ বলিয়াছেন যে বস্তশূন্ত বা অমূলক প্রক্ষোভের মূলে কেন্দ্রীয় fea 
নাই (অর্থাৎ ইহা প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণ! হইতে উৎপন্ন হয় না), কিন্তু আছে শুধু 
বহিঃপ্রান্তীয় afar প্রকাশ বা সংবেদন। স্থতরাং এইরূপ প্রক্ষোভ অবশ্যই উহার 
যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদনের সহিত অভিন্ন | 

II বা অমূলক প্রক্ষোভ স্বভাবী জীবনে খুব কমই ঘটিয়া থাকে । কিন্তু 
অস্বভাবী জীবনে উহার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য । মন্ততার কোনো অবস্থায় হয়ত মাতাল 
তাহার চারিদিকেই ই'ছুর ছুটিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পায়। ভ্রম-বাতুল রোগী 
নানাপ্রকীর অমূলক উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভ AIST করে, অথচ আপাত- 
দৃষ্টিতে এইরূপ অন্তুভুতির বাস্তব হেতু নাই | 

কিন্তু অমূলক বা বন্ধশৃন্য প্রক্ষোভের সত্যতা স্বীকার করিলেও, উহা যে শুধু 
যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদনেরই নামান্তর, এইরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক । আসলে মাঁনস- 
রোগীর এইরূপ TD প্রক্ষোভের কারণ তাহার গ্রক্ষোভ-স্বভাব যাহ! অতীত 
প্রত্যক্ষ, কল্পনা Tal ধারণ! হইতে গঠিত হইয়াছে। 

অধিকন্ত মনোবিগ্ার দিক হইতে তথাকথিত বস্তশৃগ্ প্রক্ষোভ আসলে বস্তশৃন্ত 
বা fafiag নয়। মাতাল ই'ছুর দেখিতেছে, অথচ ইদুর নাই। এই ক্ষেত্রে কল্পিত 
ই gas প্রক্ষোভের বিষয়। Weak প্রক্ষোভ ASH নয়। 

(৪. জেম্‌স্‌ বলেন ষে যান্ত্রিক প্রকাশের কৃত্রিম উৎপাদনে প্রক্ষোভের সৃষ্ট হয়। 
ইহ! স্বীকার করিলেও, এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক যে প্রক্ষোভ কৃত্রিম যান্ত্রিক 
প্রকাশের সহিত অভিন্ন । প্রথমতঃ, বুঝিতে হইবে কি উপায়ে কৃত্রিম যান্ত্রিক প্রকাঁশ- 
গুলি উৎপন্ন হয়। ইহারা উৎপন্ন হয় প্রক্ষোভের বিষয়ের কল্পনা, ধারণা বা চিন্তন 
হইতে । যে অভিনেতা অভিনীত চরিত্রের সহিত কাল্পনিক একাত্মতা বোধ 
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করিতে পারেন, ভীহার পক্ষেই এ চরিত্রের অনুভুতি, আবেগ বা প্রক্ষোভের 
অভিনয় সম্ভব । এই প্রক্ষোভ প্রথমে অস্পষ্ট। উহার প্রকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট 
হইয়! উহা স্পষ্টতর বা তীব্রতর হইতে থাকে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে 
এই ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ হইতেই বাস্ত্িক প্রকাশ উৎপন্ন হয়। এই যান্তিক প্ৰকাশ 
কুত্রিম, যেহেতু প্রক্ষোভের কারণও কল্পিত বা কুত্রিম। 

(৪) জেম্জু বলেন, প্রক্ষোভের যান্ত্রিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভ বাড়িতে 
থাকে, সুতরাং যাল্তিক প্রকাশই প্রক্ষোভের কারণ | কিন্তু কথাটি আপাতদৃষ্টিতে সত্য 
হইলেও, আসলে fa) অবদমিত প্রক্ষোভের প্রকাশ আরম্ভ কালে প্রক্ষোভ 
বাড়ায়। যাহারা নিদারুণ শোকেও দুঃখ প্রকাশ করে না, অবদমিত দুঃখ তাহাদের 
মনে এক প্রকার দুঃখ-স্বভাব সৃষ্টি করে। একবার কীদিতে আরম্ভ করিলে, নিরুদ্ধ 
শোক যেন আরও উথলিয়া ওঠে। কিন্তু প্রক্ষোভের প্রকাশ উহার প্রাথমিক বৃদ্ধি 
ঘটাইলেও, পরে আর উহার বৃদ্ধি ঘটায় না। প্রকাশের ফলে প্রক্ষোভের প্রাথমিক 
বৃদ্ধি ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। পর্যাপ্ত প্রকাশের ফলে দুঃখ প্রভৃতি এক্ষোভের 
Slaw! হ্ৰাস গাঁয়। 

হুতরাং প্রকাশের সহিত প্রক্ষোভ বাড়িয়া বার, অতএব প্রক্ষেভ প্রকাশের 
সহিত অভিন্ন, জেম্সূ-এর এইরপ বুক্তি গ্রহণবে গ্য বলিয়। মনে হয় a | 

(৬) জেম্‌ন্‌ বলিয়াছেন যে যেহেতু যাপ্তিক প্রকাশ দমন করিলে প্রক্ষোভও দমিত 

হয়, avai zeh অভিন্ন। কিন্তু এই যুক্তিও স্বীকার্য নয়। প্রক্ষোভের প্রকাশ 
দমন করিবার চেষ্টা করিলে, প্রক্ষোভ al কমিয়। বাড়িরাই বায । অবদমিত 
| প্রক্ষোভের ফলে প্রক্ষোভ-্বভাবের সৃষ্টি হয় এবং উহা বিরুতভাবে আত্মপ্রকাশ করে, 
তাহা ছাড়া, অবদমনের চেষ্টায় শারীরিক ও মানসিকবৈকলাও ঘটিতে পারে, যথা 
Ta প্রভৃতি। 


(৭) জেমস্‌ ওয়া” তাহার “নাইকলজিক্যাল প্রিন্সিপল্স (Psychological 
Principles)” গ্রন্থে প্রচলিত মতের সমর্থনে বলিয়াছেন যে প্রত্যক্ষ, প্রতিরপ বা 
ধারণা হইতে যান্রিক প্রকাশগুলি মোজান্থজিভাবে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু হয় উহাদের 
মধ্যবর্তী বুদ্ধিক্রিয়া অথবা কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার মধ্য দিয়া। একটি পরিস্থিতির জ্ঞান 
হইতে প্রক্ষোভ এবং IS হইতে উহার যান্ত্রিক প্রকাশ উৎপন্ন হয়। ওয়ার্ড 
পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন, “জেম্স্কে প্রথমে একটি পিঞ্জরাবদ্ধ এবং পরে একটি 
যুক্ত ভালুকের সম্মুখীন করা হউক। প্রাথমটিকে ভিনি উপহার দিবেন PIS, 
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কিন্তু দ্বিতীয়টিকে তাহার পায়ের পরিষ্কার গোড়ালি দুইটি” পিঞ্ুরাবদ্ধ 
ভালুককে জেমস্‌ যে পরিস্থিতিতে দেখিবেন, মুক্ত ভালুককে তাহা হইতে ভিন্ন 
পরিস্থিতিতে দেখিবেন। প্রথমটি তাহার মনে জাগাইবে কৌতুক অনুভূতি বা আমোদ, 
আর দ্বিতীয়টি ভয়। প্রথম পরিস্থিতির লঘৃতা এবং দ্বিতীয় পরিস্থিতির গুরুত্র-জ্ঞানই 
যথাক্রমে পিষ্টক উপহার এবং পলায়ন এই দুইটি বিপরীত aise প্রকাশের কাঁরণ। 

হুতবাং avers উহার বহিঃপ্রকাশের দ্বারা উৎপন্ন হয় না, কিন্ত উৎপন্ন হয় উহার 
কেন্দ্রীয় বা মন্তিষ্কগত ক্রিয়ার দ্বারা | 

(৮) ম্যাকৃড গযাল, SF প্রভৃতি মনোবিদ্গণ জেম্নীয় মতবাদের একটি 
গুরুতর Gey কথা উল্লেখ করিয়াছেন | তীহারা বলিয়াছেন যে ইচ্ছামূলক ক্রিয়ার 
সহিত গ্রক্ষোভের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ । ইচ্ছামূলক ক্রিয়ার পূরণ বা বাঘাত হইতেই 
প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়। এই কারণে স্টাউট, প্রক্ষোভের “গরণীছা সুলভ প্রকৃতির 
(Parasitical nature) কথা উল্লেখ করিয়াছেন I প্রক্ষোভ শক্তি আহরণ করে 
ইচ্ছামূলক ক্রিয়া হইতে । মাতা নিজেকে সন্তানের দুঃখে দুঃখী এবং স্থখে স্থখী অনুভব 
করেন, কারণ প্রথমটিতে তাহার মাতৃত্ব রূপ সহজ প্রবৃত্তি ব্যাহত এবং দ্বিতীয়টিতে পূর্ণ 
হয়। অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স্‌ প্রচ্ষোভের ইচ্ছামুলক ভিত্তি উপেক্ষা 
করিয়াছেন। 

আবার স্গাইডার্‌, weg প্রভৃতির মতে প্রক্ষোভ সহজ প্রবৃত্তির সহিত 
অঙ্গাঙ্কিভাবে জড়িত । ম্যাক্ডুগাল বলেন যে প্রক্ষোভ সহজ প্রবৃত্তির মর্মস্থল 
(core), যেমন পলায়ন নামক সহজ প্রবৃত্তির Whey ভয়, যোধন নামক সহজ প্রবৃত্তির 
মর্মস্থল ক্রোধ । GRRL মতবাদে গ্রন্মোভের সহিত সহজ প্রবৃত্তির যোগসূত্র 
উপেক্ষিত হইয়াছে। 

(a) Bras, জেম্‌ম্‌-এর নিজ স্বীকৃতি অন্থপারে তাহার মতবাদ অপেক্ষাকৃত 
Bq প্রক্ষোভগুলিতে সীমাবদ্ধ, Wa সুকুমার প্রন্ষোভগুলিতে প্রযোজ্য 
নয়। ক্রোধ, ভয়, হিংসা প্রভৃতি স্থল প্রক্ষোভে উচ্চতর মানসবৃত্তির ক্রিয়া থাকে ay | 
কিন্তু সুকুমার বা PH প্রক্ষোভ অর্থাৎ যে সকল প্রক্ষোভ সৌন্দর্য,সত্য এবং শ্যায়ান্যায়- 
বোধের সহিত জড়িত, সেইগুলি কেন্দ্রীয় মতবাদ অনুসারেই ব্যাখ্যাত হইতে পাবে। 

(১০) ais সংবেদন বা প্রকাশ যদি প্রক্ষোভের কারণ হইয়া থাকে, একই 
প্রকারের যান্িক সংবেদন বা প্রকাশ একই প্রকারের প্রক্ষোভের সহিত 
সংশ্লিষ্ট হইত। কিন্তু বাস্তব ঘটনা বিপরীত। কেহ যেমন ভয় পাইয়া দৌঁড়াইতে 


বহিংপ্রান্তিক (peripheral) প্রক্ষোভ-মতবাঁদ প্রচলিত কেন্দ্রী 
নিকটবতী হইয়াছে এবং উহাদের বিরুদ্ধতা অনেকাংশে হাঁস পাইয়াছে। 


now maia 


পারে তেমনই আনন্দেও দৌড়াইতে পারে। আনন্দে প্রিয়জনকে দূর হইতে দেখিয়া, 
ক্রোধে পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনেঃ উদ্বেগে ট্রেন ধরিতে গিয়া, এইরূপ বিভিন্ন 
প্রক্ষোভের ফলে একই জাতীয় দৌড়ানো-রূপ বহিঃপ্রকাশ এবং বক্ষম্পদন, নাড়ীর 
গতি, ener, গ্রন্থির রসক্ষরণ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ প্রকাশ ঘটিতে পারে l 
Paan বলিয়াছেন, “আনন্দে, অভিমানে এবং দুঃখে আমর। অশ্রদমোচন 
করিতে পারি ; ভয়ে, হৃশংসতায় এবং ক্রোধে আমর! আঘ।ত করিতে পারি; 
কোনো বন্ধুকে aan ফেলিবার জন্য আমর! দৌড়াইতে পারি, তেমনই 
পন্চাতে ধাবিত ভানুক দেখিরাও আমরা CHE Bos পারি ; আগ্রহাতিশবে 


যেমন আমরা কীপিতে পারি, তেমন ভাবপ্রবণতায় অথবা ভীত হইয়াও 
কীপিতে পারি 1” 


উপসংহার 


Rw wise প্রকাশ বা সংবেদন প্রক্ষোভের কারণ নয়। পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ 
যুক্তি সাহাঘো ইহাই প্রমাণিত হইল যে জেম্স্‌-ল্যাঙ্গ মতবাদ গ্রহণীয় নয়। 

(১১) জেম্দ্‌ কর্তৃক নিজ মতের সংস্কার সাধন 

জেম্স্‌ স্বয়ং তাহার মতের অযৌভিকতা উপলব্ধি করিয়া উহার সংস্কার সাধন 
করিয়াছেন। তাহার মতের পরবর্তী সংস্করণে দুইটি স্বীকৃতি বিশেষ weet | কারণ 
ইহার ফলে তাহার পূর্বমতবাদ এবং প্রচলিত মতবাদের বিরোধিতা হ্রাস পাইয়াছে। 

COR কর্তৃক তাহার নিজ মতের প্রথম সংস্কারটি এই :_ . 

প্রক্ষোভ যে প্রত্যক্ষ কারণ giz] উৎপন্ন হয়, তাহাতে বেদনা বর্তমান। 
পূর্বমত অন্ুদারে প্রত্যক্ষ গ্রতিবর্তভাবে (5291) যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ ঘটায় 
এবং প্রতিবর্তরপেই উহাদের প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়। পূর্বমতে প্রক্ষোভের উদ্দীপক 
প্রতাক্ষে সৃথছুঃখবেদনা নাই, কিন্তু পরবর্তী মতে, প্রত্যক্ষের সংবেদনাত্মক গুণগুলিতে 
স্থথছুঃথবেদনা Teale | 

জেম্স্‌ দ্বিতীয় সংস্কার করিয়াছেন প্রত্যক্ষ বিষয়ের ব্যাখ্যায় । 
প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ একটি জমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ Ís 
ene প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ বিষয়ের সমগ্র রূপের স্বীকৃতি | 


এতদন্ুমারে 
, এই স্বীকৃতি 
ইহার ফলে জেম্সূ-এর 
য় (central) মতবাদের 


৮। €জন্য্‌-ল্যাঙ্গ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রায়োগিক প্রমাণ (Experimental 
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Evidences Against James-Lange Theory) বিরুদ্ধে প্রায়োগিক প্রমাণ ৪ 
COPA মতবাদ প্রয়োগ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
সাম্প্রতিককালে সি. এস. শেরিংটন্‌, way. বি. ক্যানন, পি. বার্ড” প্রভৃতি বিজ্ঞানি- 
গণ তাহাদের প্রয়োগলকক ফলের সাহাযো জেম্স্‌লাঙ্র, মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন | 
(১) শেরিংটনূ-এর প্রয়োগ প্রযুক্ত হইয়াছে কুকুরের উপর। তিনি 
অস্ত্রোপচার করিয়া এই প্রাণীর সকল দেহাভ্যন্তরীণ az, চর্ম এবং পেশীর সহিত 
মস্তিষ্কের স্মীয়ুপথ ছিন্ন করিয়া! দিলেন। ফলে এ সকল তক্তপ্রত্যঙ্গের সংবেদন 
অথবা প্রকাশ নিরুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তৎসত্তেও, কুকুরের ক্রোধ, 
বিরক্তি, ভয়, আনন্দ. দুঃখ প্রক্ষোভের কোনে দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটিল না। 
জেমস্‌-ল্যাঙ্গ, মতবাদ যদি যথার্থ হইত. সংবেদন এবং প্রকাশ বন্ধ হইলে প্রক্ষোভও 
বন্ধ হওয়া উচিত। শেরিংটন্‌ প্রতিপন্ন করিলেন যে প্রক্ষোভ যান্ত্রিক সংবেদন বা 
প্রকাশের ফলে ঘটে না। যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ প্রক্ষোভের তীব্রতা বাড়াইতে 
পারে NG | 
(২) ক্যানন-এর (Cannon) প্রয়োগপদ্ধতি জেম্সূ-লাঙ্গ মতবাদের খণ্ডনে আঁর 
একটি ধাপ অগ্রবর্তা। ক্যানন্‌ Stats পরীক্ষণ-পাত্র বিড়ালের স্বতঃক্রিয় aps 
মণ্ডলী কর্তিত করিয়া দিলেন, যাহার ফলে উহাদের ক্রিয়ার উপর নিভ'রশীল 
ক্রোধের fae সংবেদন বা প্রকাশ রহিত হইল । জেমস্‌-লাঙ্ষ ajana এই 
অবস্থায় বিড়ালের ক্রোধ. ভয় প্রভৃতি প্রক্ষোভ হওয়া উচিত নয়। অথচ উদ্দীপক 
কাঁরণ উপস্থিত হইলে, এ বিড়াল CH CH করা, ফস ফৌস করা, দাত বাহির করা, 
কান খাড়া করা এবং আঘাত করিবার জন্য সামনের পা তোলা, প্রভৃতি ক্রোধের 
সকল বহিলক্ষণগুলিই প্রকাশ করিতে পারিল। 
ক্যানন্-পরীক্ষিত বিড়ালের আচরণ হইতে মনে হয় যে উহার আভ্যন্তরীণ 
বা যান্ত্রিক সংবেদন প্রক্ষোভের পক্ষে অপরিহার্য az | 
(৬) ক্যানন্‌-বার্ড মতবাদ-_প্রক্ষৌভের কেন্দ্রীয় মতবাদ | 
ক্যানন ও তীহার সহকর্মী পি. atw (Bard) তাহাদের প্রয়োগ সাহায্যে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে aie সংবেদন বা প্রকাশ প্রক্ষোভের কারণ নয়, 
কিন্তু মস্তিস্কের হাইপোথ্যালামাস্‌ কেন্ডই প্রক্ষোভ এবং উহার airs সংবেদন 
SN প্রকাশের সাধারণ কারণ। প্রক্ষোভের কারণ এই যে উহার উদ্দীপক-ক্রিয়া 
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asá নাভ প্রবাহের হাইপোথ্যালামাস্‌-এ বাহিত হয় এবং ও উত্তেজনা! 
মস্তিষ্কে পৌছিয়। বহির্বাহী নাভ প্রবাহের আকারে আন্তর বন্্রগুলিতে, 
অন্তক্ষরা গ্রন্থিতে, চর্সে, পেশীতে এবং অন্যান্য অলপ্রত্যন্গে চালিত হয়, যাহার 
ফলে সর্বাঙ্গীণ fae প্রকাশ ঘটিয়া থাকে i 
ক্যানন, ও বাড তাহাদের এই মতবাদের নামকরণ করিয়াছেন কেন্দ্রীয় অথবা 
আন্তপ্রান্তীয় মতবাদ (Central Theory of Emotion) | পক্ষান্তরে, জেম্স্‌ ল্যাঙ্গ 
মতবাদ বহিঃপ্রান্তীর মতবাদ (Peripheral Theory) বলিয়া প্রসিদ্ধ | ক্যানন্-এর 
প্রযয়োগফলে প্রমাণিত হইয়াছে, প্রক্ষোভের কেন্দ্রীয় মতবাদ অর্থাৎ মস্তিফকেক্দ্রের 
ভিতরে চালিত অন্র্বাহী নার্ভগ্রবাহের ফলেই প্রক্ষোভ ঘটে, এই মতবাঁদই যথার্থ | 
পক্ষান্তরে প্রক্ষোভের বহিঃপ্রান্তীয় জেম্দ্‌ল্যাঙ্গ, সমখিত মতবাদ, অর্থাৎ মন্তিকেন্দ্রে 
বাহিরে অবস্থিত দেহযন্নের সংবেদন বা প্রকাশ হইতেই প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়, এই 
মতবাদ ভ্রান্ত | 


মান্গুবের প্রক্ষোভ £ (৪) বলা যাইতে পারে cq উপরোক্ত প্রায়োগিক মতবাদ 
নিষ্নতর প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, স্বতরাং মানবের প্রক্ষোভে উহার গ্রযোজাতা afak | 

ক্যানটি,ল, BB প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা wera ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন যে আড়িনিন 
ইন্জেকৃশন-এর ফলে উহাদের আভ্যন্তরীণ যন্তে ক্রোধের AFA প্রকাশ উৎপন্ন হইলেও, 
প্রকৃত ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আস্তরযন্ত মংবেদন বা প্রকাশই ক্রোধ হইলে, 
এই অবস্থায় উৎপন্ন হইত । 

(৫) সি. এল. ড্যানা একটি চল্িশবর্ীয়া বুদ্ধিমতী নারীর দৃষ্টান্ত দিয়া জেমস 
লাঙ্গ, মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। এই মহিলাটির গ্রীবাদেশের মেরদণ্ড ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছিল। ফলে, তাঁহার মস্তিষ্কের সহিত দেহকাপ্ডের এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাভ 
সুত্ৰ ছিন্ন হইয়। আন্তরবন্্র সংবেদন এবং প্রকাশ ব্যাহত করিয়াছিল | co 
TİF মতবাদ IANA ইহার সকল প্রকার প্রক্ষোভই নষ্ট হইয়া যাইবার কথা | অথচ 
বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল যে তাহার হর্ষ, শোক, ভালবাস! প্রভৃতি প্রক্ষোভ- 


গুলি তল্পাধিক spa রহিয়াছে। উপরোক্ত দৃষ্টাস্ত হইতে বুঝা গেল যে দেহের 
সংবেদন ও প্রকাশ ছাড়াই মস্তিক্ে প্রক্ষোভের অনুভূতি ঘটিতে পারে | 
উপসংহার 


RoI যুক্তির এবং প্রায়োগিক প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হইল যে 
জেম্সূ-ল্যা্, প্রদর্শিত বহিঃপ্রান্তীয় প্রক্ষোভ মতবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে 


প্রক্ষোভ ২৬৯ 


ay | পক্ষান্তরে প্রচলিত প্রক্ষোভ মতবাদ, যাহা প্রায়োগিক গবেষণার ভিত্তিতে 
কেন্দ্রীয় বা অন্তঃপ্রান্তীয় মতবাদের আকার গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই যথার্থ 
বলিয়া! প্রতিপন্ন হয় | 

৯। প্ৰক্ষোভ-প্রকাশের কারণ 

ডারুইন্‌-এর মতে প্রক্ষোভের সকল প্রকাশ এবং অঙ্গভঙ্গীর মূল কারণ তিনটি। 

(১) প্রথমটি হইল কার্যকরী SAIS অভ্যাস সূত্র (Principle of Serviceable 
Associated Habits); এই স্থত্র GRAY কোনো কোনো প্রক্ষোভ-প্রকাশ 
এমন কতগুলি অভ্যাসের লুগ্তাবশেষ, যেগুলি অতীতে প্রাণীর জীবনসংগ্রামে 
প্রয়োজনীয় ছিল। যেমন ক্রোধে মুষ্টি বদ্ধ করা, অথবা দত্ত বিকশিত করা-__এই 
অঙ্গতঙ্গীগুলি প্রাণীর অতীত জীবনদংগ্রামে কার্যকরী ছিল বলিয়া, উহার সহিত 
gar হইয়া অভ্যাসে পরিণত হুইয়াছে এবং পরবতী পুরুষে বংশগতি অনুসারে 
সংক্রামিত হইয়াছে | 

(২) দ্বিতীয় ভারুইনীয় zab হইল বিরোধ সূত্র (Pinciple of Antithesis) | 
এই স্থত্র অনুপারে অনেক প্রক্ষোভ-প্রকাশই প্রাণীর স্বাভাবিক প্রক্ষোভ-প্রকাশের 
বিপরীত। যেমন কুকুর বন্ধুত্ব প্রকাশ করে, উহার পক্ষে অধিক স্বাভাবিক কিতা 
বিপরীত প্রকীশগুলির সাঁহাযো। 

(৩) ডাকইন্-নির্দেশিত তৃতীয় সুত্রটি হইল নার্ভতত্রের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া সুত্র 
(Principle of the Direct Action of the Nervous System) | _নার্ভ-তন্ত্রের 
গঠন অনুণারে এবং প্রথম হইতেই ইচ্ছা এবং কতক অংশে অভ্যাসের উপর নির্ভর না 
করিয়া গ্রক্ষোভের প্রকাশ ঘটে । যেমন, কষ্টে, ATS বা ভয়ে কম্পিত হওয়া, আনন্দে 
agga করা, এই স্থত্রের ক্রিয়া অন্থপারে সংঘটিত হয়। 

. প্রথম সুত্ৰটিই প্রক্ষোভ-প্রকাশের কারণের উপর বিশেষ আলোকপাত sea | 


অনুশীলনী ( Exercise ) 
1. Define and analyse emotion. 
(Ans pp. 248-249) 
প্রক্ষোভের সংজ্ঞা দাও এবং উহা বিশ্লেষণ কর। 
9. Distinguish between emotion, emotional mood and emotional 
disposition, (Ans pp. 249-259) 
প্রক্ষোভ, crate এবং স্বভাবের পার্থকা প্রদর্থন কর। 
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3. Classify feeling. Explain the different kinds of feeling. 


(Ans pp. 252-253). 
বেদনার শ্রেণীভেদ কর। বেদনার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর l 
3. Bring out the psychology of fear, an 
hatred and sympathy. 
মনোবিদ্যার দিক হইতে ভয়, ক্রোধ, সুখদুঃখ, ভালবাসা, 
আলোচনা কর। প্রচলিত প্রক্ষোভমত ব্যাখ্যা কর l 
4. Explain 009 


ger, joy and sorrow, love 
(Ans pp. 253-258): 


U1 এবং সহানুভূতি 


Traditional Theory of Emotion. 


Analyse the 
Lange-James Theory of Emotion and adduce the arguments 


in its favour 
(Ans pp. 258-262) 


প্রচলিত প্রক্ষোতমত ব্যাখ্যা কর। WAHL প্রক্ষোভ মতবাদ বিশ্লেষণ কর 


এবং ইহার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও | 


5. Critically expound the Lange-James Theory of Emotion. 
ainst it? (409 Pp. 262-269) 
জেম্য্‌ল্যাঈ প্রক্ষোভ মতবাদের বিচারমূপক আলোচনা কর। ইহার বিপক্ষে 
প্রায়োগিক প্রমাণগুলি কি? 


What are the experimental evidences ag: 


6. Explain the causes of emotional expression. 


প্রক্ষোভ প্রকাশের কারণ আলোচনা কর। 
7, 


(Ans p. 269 ) 


[3 . ১ sgo . 
“Emotion 1S parasitical in nature’ 


” Explain. (Ans p. 265 ) 
“প্রক্ষোভের প্রবৃত্তি পরগাছার মত”-- কথাটি 


ব্যাখ্যা কর। 


অগ্লীবিংশ পরিচ্ছেদ 
রস ( Sentiment ) 
১। রস কাহাকে বলে 


রস, প্রক্ষোভ এবং বেদনা 2 অন্ুভূতিযূলক মানসবৃত্তির অপরিণত এবং অধিক 
পরিণত অবস্থা যেমন যথাক্রমে বেদনা ( Feeling ) এবং প্রক্ষোভ ( Emotion ), 
ইহার পূর্ণ-পরিণত বা পরিপক্ক অবস্থা তেমন রস (Sentiment)! অবগতির পরিণত 
বা পূর্ণবিকশিত অবস্থা foot! আবার ক্রিয়ার পরিণত বা পুর্ণ-বিকশিত অবস্থা 
Afas fe সেইরূপ অনুভুতির পরিণত বা! পুর্ণ-বিকশিত অবস্থা রস। 
সুতরাং স্থখদুঃখবেদনা, প্রক্ষোভ এবং রসের পার্থক্য প্রকারগত নয়, কিন্ত, 
পরিমাণগত। প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় VAST এবং জটিলতর অনুভূতি, আবার 
রসও গ্রক্ষোভের তুলনায় VAST এবং জটিলতার অন্তুভুতি। উড ওয়ার্থ মনে 
করেন যে বেদনা ও রসের পার্থক্য তীব্রতার পার্থক্য । 


হস কথাটির বিভিন্ন অর্থঃ রস কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
(১) প্রবণতা ( Sentimentality ) অর্থেই রস কথাটি প্রচলিত। অমুক লোকটি 
খুব ভাবালু (Sentimental) বলিতে বুঝায় যে সে সহজেই ভাঁবাবেগে বিচলিত হয়, 
অর্থাৎ সামান্য কারণেই স্থখী, দুঃখী, ভীত বা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। অথবা' এই 
অর্থে রস গ্রক্ষোভ-প্রবণতা বুঝায়, যাহার ফলে ব্যক্তি সামান্য কারণেই গ্রক্ষুব 
হইয়া ওঠে। (২) রস কথাটিকে চিন্তনের স্তরে তোলা হইয়া থাকে । ড্রিভার 
( Drover ) প্রভৃতি মনোবিদ্‌ রস বলিতে সুখদুঃখবেদনার সহিত যুক্ত ধারণা বা 
ভীব-সমষ্টি (Complex) বুঝিয়া থাকেন। রস একপ্রকার বেদনা মিশ্রিত চিন্তন | 
(৩) আবার কাহারও কাহারও মতে রস শুধু বেদনাধুক্ত stat বা ভাবসমষ্টি নয়, 
কিন্ত ক্রিয়াত্মকও বটে। ই হারা রসকে একাধারে অন্গুভূতিমূলক, অবগতিমূলক 
এবং ক্রিয়ামুলক বলিয়া মনে করেন। রদ বলিতে বুঝায় কতগুলি ধারণা বা ভাব, 
& ভাব ৰা ধারণাকে আশয় করিয়া! সুখছুঃখবেদনা বা প্রক্ষোভ এবং এই ভাব এবং 
অনুভূতি wana কর্মপ্রবণতা। কতগুলি ধারণা বা ভাবকে আশ্রয় করিয়া 
Set প্রভৃতি প্রক্ষোভ অনুভব করিবার এবং CHAT কর্ম করিবার 
প্রবণতাই রস | 
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. কোনো সমশ্তার সম্মুখীন হইলেই উহার সমাধান করা দরকার হয় এবং এই 
সমাধানচেষ্টার প্রথম att সমস্তাটিতে মনোযোগ বা অবধাঁন | অবধারণা। (Judgment) 
এবং যুক্তির (Reasoning) সাহায্য না লইয়া কোনো সমস্তার সমাধান সম্ভব হয়'না। 
সমস্তার এইরূপ সমাধান চেষ্টা জাগে একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতে । আবার 
এই অস্বস্তিকর অনুভূতি দূর করিবার জন্য যে চেষ্টা হয় তাহার সাফল্যে জন্মে স্থখ 
অনুভূতি । অবধান বা সমাধান চেষ্টা ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া; অবধারণা এবং যুক্তি বুদ্ধির 
fan; আবার সমস্তার সমাধান হইতে যে সুখ জন্মে তাহা অন্থভূতি ক্রিয়া । স্থতরাঁং 
সত্যাত্রিত রসে অবগতি, ইচ্ছা এবং অন্মুভূতি_এই তিন প্রকারের মানস- 
ক্রিয়াই অংশ গ্রহণ করে। 
কিন্ত সত্যাত্রিত sites তিন প্রকারের মানসক্রিয়াই অংশগ্রহণ করিলেও, 
উহাতে নানাপ্রকার প্রক্ষোভ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, কৌতুহল 
(curiosity) প্রক্ষোভটি সত্য রসের সংগঠনে একটি প্রধান উপাদান । সত্য নির্ণয়ের, 
সৃতনকে জানিবার, নিঃনংশয় হইবার একটি স্বাভাবিক কৌতুহল-বোধ বুদ্ধির 
বিশেষ ধর্ম। আবার বিন্ময়বোধ ও (emotion of wonder) সত্যাশ্রিত রসের মূখ্য 
উপাদান । বিরাট বিশ্বের নিয়মশৃঙ্খলা, কারুকার্য দেখিয়া যে বিস্ময় জাগে তাহার 
সত্যান্বেষণে বুদ্ধি ব্যাপৃত হয়। অনেকের মতে বিশ্ময়বোধ হইতেই দর্শনের উৎপত্তি | 


৪। FSAA a সোন্দর্য-রস 

p ( Aesthetic Sentiment ) 

সৌন্দর্য উপলব্ধিকে কেন্দ্র করির বে প্রক্ষোভ-স্বভাব গঠিত হয় তাহাকে 
কান্ত-রস বা সৌন্দর্য-রস বলে। রপমাধুর্ষের, বর্ণবিন্যাসের, শব্দসামঞ্চন্তের বা 
সঙ্গীতের, গতিচ্ছন্দের অথবা নৃত্যের সৌন্দর্য এবং উহাদের বিপরীত গুধগুলির 
কদর্ধতা উপলদ্ধিতে যে সুখময় এবং ছুঃখময় প্রক্ষোভ-প্রবণতা৷ উৎপন্ন হয়, তাহাই 
কান্ত-রদ। “যখনই আমি আকাশে রামধন্থ দেখি, আমার হৃদয় নাঁচিয়া উঠে, 
( My heart leaps in joy when I behold a rainbow in the sky” ) এবং 
“a আমার নাঁচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাঁচেরে,” ওয়াডস্ওয়ার্থ এবং- 
রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় উক্তি কান্ত-রলের অভিব্যক্তি। 

কান্ত-রসের গঠনে শ্রবণ এবং দর্শন প্রত্যক্ষ, প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে । 
ag জাতীয় প্রত্যক্ষগুলি, স্পর্শ, ভ্রাণ এবং আস্বাদন উপরোক্ত দুইটির তুলনায় স্থল 
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এবং স্ুকুমার বা ললিত কান্তরসের অনুপযোগী । বিশেষ করিয়া শ্রবণ এবং 
দর্শন প্রতাক্ষেই সুন্দর ও কদর্য, এই দছিবিধ অবধারণা ঘটে । যে শ্রবণ বা দর্শন 
প্রতাক্ষে শৃঙ্খলা, সামগ্তস্ত, সৌষ্ঠব উপলব্ধ হয়, তাহাই সুন্দর এবং যাহাতে এরূপ হয় 
না, তাহাই অসুন্দর, বিশ্রী বা কদর্ষ। 

কান্তরসের বিশ্লেষণ 

কান্তরসের বিশেষ লক্ষণগুলি উল্লিখিত হইতেছে £₹ 

(১) কান্তরসের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা স্বার্থসম্পর্কশুন্য (Dis-intorested) এবং 
নিস্প হ (detached) | ইহা আনন্দ দেয়, কান্তরসের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট । 
কান্তরসের উদ্দেশ্য থাকে না। কোনো বস্তু যে উদ্দেশ্য সাধন করে বলিয়া সুন্দর, 
এবং এইরূপ করে না বলিয়া অস্তন্দর, SA নয় | 

(২) কান্তরস শুদ্ধ এবং অভেজাল | সৌন্দর্য অবিমিশ্র প্রীতি, সখ অথবা 
বিশুদ্ধ আনন্দ উৎপন্ন করে। আবার কদর্ধতা উৎপন্ন করে বিরক্তি বা দুঃখ । কাটস্‌ 
বলিয়াছেন, “যাহ! সুন্দর তাহা চিরআনন্দময় (A thing of beauty is a joy 
forever)” | বিশুদ্ধ আনন্দই কান্তরসের উপজীব্য ! ইহাতে অন্ত কোন বিজাতীয় 
ভাব বা প্রক্ষোভের সংমিশ্রণ নাই । ই } 

(৩) sear অংশগ্রহণযোগ | অর্থাৎ একই কালে একাধিক ব্যক্তি একই 
বস্তুতে সৌন্দর্যবোধের প্রীতি এবং কদর্ধতাবোধের বিরক্তি অনুভব করিতে পারে। এই 
রস সার্বজনিক। ইহ! উপভোগে কমিয়া যায় না। কীটস্‌ বলিয়াছেন যে কান্তরসের 
আনন্দ বাড়িয়াই যায়। 
কান্তরসের উপাদান 

কান্তরশ বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি ther যায় s— 

(১) দর্শন এবং অবণই কান্তরসের বিশেষ উপাঁদীন, কারণ ইহারাই Shae 
গুলির মধ্যে কম স্বার্থ বিজড়িত | 

(২) কান্তরমের সংগঠনে বহু অনুভূতি এবং প্রক্ষোভ অংশগ্রহণ করিলেও 
উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খল! বা সঙ্গতি থাকে। উহাদের মিলনে একটি সম্পূর্ণ 
সুন্দরের R হয় । যেমন নানা বর্ণের সমন্বয়ে স্থন্দর ত 
ais eR Belle RMA TI এবং নান! শব্দের সময়ে 

মধুর এবং বামধঙ্ুর TI সুন্দর 


a মনোবিদ্ধা 
লাগে, কারণ ইহারা অতীতের বহু স্থখময় aS জাগায় । 


৫। কয়েকটি প্রধান কান্তরস 
কাস্তরসগুলির মধ্যে বিরাট রস, করুণ রস, অদ্ভূত রস এবং হাস্ত রস প্রধান | 
বিরাট JA (Sentiment of the Sublime) ₹__অসীম আকাশ, অন্তহীন সমূদ্ৰ 
গগনচু্বী পর্বত প্রন্তৃতি বিরাট অথবা মহৎ বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে যে রসের 
উপলব্ধি হয় তাহাকে বিরাট রন বলে। আবার কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বের 
বিরাটত্ব উপলব্ধির ফলেও এই রসের অভ্যুদয় হইতে পারে। 
বিরাট রস একটি Rea অথবা অবিমিশ্র রস নয়। বিরাটের উপলব্ধিতে দুইটি 
| বিপরীত ভাব Gen করে। প্রথম ভাবটি হইল বিরাটের গতি আকর্ষন আকর্ষণ, 
বোধ, স্থখ এবং fray agf জাগায়। দ্বিতীয় ভাবটি হইল ভয় এবং ভক্তি বা 
o শ্রদ্ধা । বিরাট মহনীয় এবং বরণীয়। ইহা আমাদের অন্তরে মহান্‌ এবং বিরাট 
হইবার আকাজ্জা জাগায়, স্থতরাং আমরা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হই। আবার ইহা! 
বিরাট, আমরা ex বিরাটের সংস্পর্শে অন্তরে ভয় জাগে, পাছে আমর! ইহাতে 
হারাইয়া যাই। আবার এই ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা বা ভক্তিরও আবির্ভাব হয়, কারণ, 
আমাদের ঈন্সিত বিরাটিস্ক উহার মধ্যে বাস্তব রূপে থাকে । বিরাটের সৌন্দর্য আমা- 
দের আকর্ষণ Seni বা কাছে টানিয়াও দুরে সরাইয়। রাখে । উহার সান্নিধ্যে 
আসিয়া আমাদের ক্ষুদ্রতা প্রকট হইয়| পড়ে। তাই বিরাটকে দূর হইতেই বলিতে 
হয়, “লহ শুধু ক্ষুদ্ের প্রণাম” । শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিরাট 
ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আনিলেও, এইরূপ অন্থতুতি জাগিতে পারে। 
বিরাট রস প্রধানতঃ অন্ুভুতিমূনলক । কিন্তু ইহাতে অবগতি এবং ইচ্ছামূলক 
উপাদানও বর্তমান থাকে। আবার প্রত্যেকটি অনুভুতি, অবগতি এবং ইচ্ছামূলক 
উপাদানেই বিপরীত দুইটি দিকও qirs- যেমন আনন্দ এবং কষ্ট, অবধান এবং 
অনবধান, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ। 
করুগ বা বিয়োগান্ত রন (Sentiment of Tragedy) করুণ বা বিয়োগান্ত 
রসেও বিপরীত ভাবের সংমিশ্রণ থাকে। যে রস বস্তুর সৌন্দর্য এবং অসঙ্গতি, 
এই দুইটি বিপরীন্ত অথচ বুগপৎ উপলদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই করুণ বা 
বিয়োগান্ত রস | 
করুণ রসের উৎপাদক বস্তুটি সুন্দরও বটে, কিন্তু অন্যায়ও বটে । যেমন সেক্সপীয়র 
বর্ণিত ডেস্ডেমোনার পরিণাম পাঠকের মনে যুগপৎ কাস্তরস এবং অন্যায় উপ- 
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লব্ষিরূপ শীলরস উৎপন্ন করে। আবার কালিদাস বর্ণিত শকুন্তলার পতিগৃহে 
প্রত্যাখ্যান পাঠকের মনে যুগপৎ এই বিপরীত ভাবদ্বয়ের ew? করে। ডেস্ডেমোনা 
এবং শকুন্তলার এই দুরবস্থা পাঠ করিয়া পাঠকের মনে স্বতই এই অবিচারের প্রতি 
একটি ধিক্কার জাগিয়া ওঠে, অথচ "গথেলো” (Othello) এবং “শকুন্তলা” নাটকের 
কাব্য-সৌন্দৰ্য উপলব্ধি করিয়া কান্তরসও জাগিয়া ওঠে। 

করুণ রস যেমন একটি কান্তরস, তেমন শীলরস বা নৈতিক রসও বটে। এই রস 
শুধু ব্যক্তিগত উপলদ্ধিতেই পৰ্যবসিত নয়, কিন্ত সামাজিক সঙ্গতি বা অসঙ্গতি, ন্যায় 
বা অন্যায় উপলব্ধিও উহাতে অংশগ্রহণ করে। 


GBS রস (Sentiment of the Ludicrous) £__অভূত Wis দুইটি পরস্পর- 
বিরোধ-ভাবের দোলায়মানতা tice | কিন্তু এই রসের aw সুন্দর অথচ সামন্তস্ত- 
বিহীন বা খাপছাড়া। অদ্ভুত রস বিরাট রসের বিপরীত । ৰিরাট রসে রসিক 
বাক্তি বিরাট awa তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং AF (10207) বলিয়া 
অনুভব করে। তাহা ছাড়া, বিরাট awa প্রতি ভয়ের সহিত তক্তি বা শ্রদ্ধা এবং 
আকর্ষণের সহিত বিকর্ষণও মিশ্রিত থাকে। কিন্তু অদ্ভুত রসের মনোভাব ইহার 
বিপরীত ৷ অদ্ভূত রসে রসিক ব্যক্তি রস-উদ্দীপক বস্তুর তুলনায় নিজকে বিরাট, 
মহৎ বা উৎকৃষ্ট (Superior) বলিয়া অনুভব FTA | 

অদ্ভুত রসে বস্তুর অপকর্ষ এবং অসঙ্গতি উপলব্ধি ee আবার নিজ প্রাধান্য 
জাহির করিবার ইচ্ছা এবং স্থখছুঃখবেদনাও এই wag উপাদান। অর্থাৎ ইহা 
অবগতি, অনুভূতি এবং ইচ্ছামূলক উপাদানে গঠিত | 

৬। হাস্যরস (Comic Sentiment) 

অদ্ভুত রস হাসির খোরাক জোগায়। ইহা হাস্তরসেরই একটি প্রকারভেদ | 
হাসি নানা কারণে ঘটিতে পারে। কাতুকুতু বা স্বড়স্থড়ি প্রভৃতি দৈহিক কারণে, 
অপরের হাসি দেখিয়া এবং নিছক অস্থকরণ প্রবৃত্তির বশেও হাসি আসিতে পারে। 
হাসির সংক্রামকতা আছে, যাহার ফলে ইহা ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু এই জাতীয় 
হাসির সহিত অদ্ভুত রসের উপলব্ধি ঘটে না। ইহারা হাশ্ত-রস কিন্ত অদ্ভুত বস নয়। 
আবার, আনন্দে এবং অদ্ভুত FI দর্শনে বা অদ্ভুত শব্দ শ্রবণেও হান্তরসের উদয় হইতে 
পারে। কিন্তু এইরূপ হাম্যরস অদ্ভুত রসও বটে | সুতরাং হাস্যরস অদ্ভুত রসের 
তুলনায় ব্যাপক | সকল SES TAR হাস্তরস, কিন্তু সকল হান্তরসই অদ্ভুত রম নয়। 

সাধারণতঃ হাস্ত স্থখবেদনার প্রকাশ । প্রশ্ন এই, কি কি করেণে হান্তরদ xa 


na মনোবিদ্া 


বেদনার উৎস হইয়া দাড়ায়, অথবা হুখবেদনার ESA কি। হবজ্-এর (Hobbes) . 
মতে, অপরের দুর্গতি দেখিয়া আকস্মিক নিজ মহিমাবৌধই হাসির কারণ | 
যেমন, পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে হঠাৎ, নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে 
লাগিলেন । এই ব্যাপারটি হাস্তকর। আমরা বয়সে ছোট হইয়াও, না ঘুমাইয়া 
আমাদের অধ্যয়নব্রত পালন করিতেছি, কিন্তু অন্যদিকে বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত আদর্শ 
শিক্ষকের মর্ধাদাত্রষ্ট হইয়া দিনের বেলায় পড়াইতে পড়াইতে ঘুয়াইতেছেন। এই হাঁসির 
মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের আদর্শচ্যুতি দেখিয়া আমাদের হাম-বড় ভাব বা উৎকর্ধবোধ 
জাগিয়া উঠিয়াছে। sistas মহিমাবোধ এবং উহার সহিত অসামপ্রস্ত বা অসঙ্গতি- 

বোধই এইরূপ হাস্যরসের মূল কারণ। শিক্ষক মহাশয়ের এইরূপ আচরণ তাহার 
মর্ধাদার সহিত সামপ্রস্ত-বিহীন। 
কিন্ত উপরোক্ত অপকর্ষ এবং অসঙ্গতিই হাস্তরসের পর্যাপ্ত কারণ হইতে পারে না। 
অসঙ্গতি এবং অপকর্ধ যদি এইরূপ আকারের হয় যে উহার ফলে অন্য কোনো! Ja- 
তর প্রক্ষোভ জন্মিতে পারে, তাহা হইলে হাস্যরসের উৎপত্তি না হইয়া অন্ত কোনো 
রসের, এমন কি বিপরীত রসেরও উৎপত্তি হইতে পারে। যেমন একজন বয়স্ক 
লোককে স্বাভাবিক অবস্থায় পড়িয়া যাইতে দেখিলে আমরা হয়ত হামিয়া উঠি, কারণ 
এই হাস্তরপ কোনো তীব্রতর প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু এই পতন 
যদি এমন সাংঘাতিক হয় যে পতিত ব্যক্তির হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল, অথবা ওঁ 
ব্যক্তি মরিয়াই গেল, তাহা হইলে হাসারসের পরিব করুণ রসের আবির্ভাব ঘটে | 
আবার, যাহার পতনের ফলে অনঙ্গতিবোধ এবং আমাদের আত্মমহিমাঁবোধের 
প্রভাবে আমরা হাদিয়া উঠি, তাহাদের সহিত আমাদের জাদৃশ্য থাকা আবশ্যক । 
যেমন গাছ হইতে একটি পাখি, অথবা শিশু a বৃদ্ধলোক পড়িয়া গেলে ও পতন 
দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠিয়া উঠি না, কিন্ত দুঃখিতই হই। 
হাৰ্বাট স্পেন্‌সর_এর মত :_হাসির কারণ সম্বন্ধে হাবার্ট স্পেন্সর, (Herbert 
Spencer) হুবস-এর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাহার মতে নাভ 
শক্তির প্রাচুর্য বা অতিরিক্ততা (Surplus nervous energy) হাসির যথার্থ 
কারণ। নার্ভশক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলে, উহ! হাসিতে উপচাইয়! পড়ে। এই 
মতে পরিবেশের সহিত উপযোজনে নার্ভতন্তরের সকল শক্তি ব্যয়িত না হইয়া, উহার 
কিছু অবশেষ থাকে। এই অবশিষ্ট নার্ভশক্তি ব্যয়িত হয় হাসির মধ্য দিয়া। কিন্ত 
হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্পর-এর এই মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। TN ব্যক্তির মুখে হয়ত 


i ২৭৯ 


শেষ নিশ্বাস ফেলিবার কালেও হাসির রেখা লাগিয়া থাকে । এই ব্যক্তির হাসি 
নার্ভশক্তির প্রাচুর্ষের ফলে ঘটিয়াছে, এইরূপ বলা যায় না। তাহা ছাড়া, হাসি শুধু 
জৈব কারণেই ঘটিয়া থাকে, এইরূপ মতও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। হাসির মানসিক 
কারণ উপেক্ষণীয় নয়! | 

বেগ্গসে1-এর মত £_বের্গসে | (Bergson) মনে করেন যে হাসি শুধু ব্যক্তিগত 
কাঁরণে ঘটে না, কিন্তু ঘটে সামাজিক কারণে। হাঁসি সামাজিক শ খলা রক্ষার 
অপরিহার্য অঙ্গ । আড়ষ্ট, এলোমেলো এবং যান্ত্রিক ব্যবহার হাস্তোদ্রেক করিয়া 
থাকে, কারণ ইহা সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতিকূল । এই সকল আচরণ হাঁসির উদ্রেক 
করে বলিয়া আচরণকারী তাহার আচরণের অসঙ্গতি বুঝিতে এবং উহা! সংযত করিতে 
শিখে, ফলে তাহার সাঁমঞ্জস্তপাধনের অক্ষমতা সংশোধিত হয় এবং সামাজিক জীবনে 
স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসে। হি 

কিন্তু caf iraq মতও সর্বাংশে সত্য নয়। হাসি যে ব্যক্তির আচরণের 
আড়ষ্টতা এবং অনমনীয়তা অথবা অসামপ্রস্ত সংযত করে, তাহ! অবশ্যই স্বীকার্য। যে 
ব্যক্তি জুতা পায়ে পরিয়া, অথবা চশমা চোখে আটিয়া, উহা খুজিয়া বেড়ায়, সে 
অপরের হাদ্যোদ্রেক করে এবং সকলকে হাসিতে দেখিয়া নিজেকে শোধরাইয়া 
লইবার স্থযোগ পাঁয়। কিন্ত হাস্যরস যে সর্বদাই সামাজিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন 
করে এমন নয় । বিশুদ্ধ হাঁসারস স্বতঃস্জাত। ইহা! অন্ত কোনে! উদ্দেশ্য সাধনের 
ধার ধারে না। 

ম্যাকৃড়গ্যাল্-এর মত ৪-হাপির কারণ সম্পর্কে ম্যাকৃড়ুগ্যাল-এর মতে হাঁসির 
সামাজিক মূলা অন্তক । তাহার অভিমত এই যে হাস্যরস সহানুভূতির (Sym- 
pathy) প্রতিকার (antidote) বিশেষ | এ 

সহানুভূতি সমীজজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় । ইহা জীবনের ছুঃখযন্ত্রণার লাঘব 
করে। ইহা পরম দুঃখে এবং বাথায় সাত্বনার প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। কিন্ত HEH 
ভুতি যেরূপ. সমাজজীবনের পক্ষে হিতকর, তেমন ক্ষতিকরও বটে। সহাহতুতি 
মানুষকে সর্বদা তাহার দুঃখের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সহানুভূতির ফলে মানুষ 
দুঃখ ভুলিতে চাহিলেও, উহা ভুলিতে পারে না। 

হাসি জীবনের দুঃখময় দিক হইতে মনোযোগ a 
করিয়া দেখিবার স্থযোগ দেয়। 
হাসি শরীর ও মনকে সুস্থ-সবল 


Ma দুঃখ হালকা। 
দুঃখময় জীবনও হাঁসির মাধুর্ধে সতেজ হইয়া ওঠে। 
করে এবং জীবন-সংগ্রাম সহনীয় করিয়া তোলে। 


Bek মনোবিদ্যা 


উপসংহার 2 হাস্যরস মাহুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার FT | FRIST 
ental এই রদ হইতে বঞ্চিত। REDA মানুষকে “sara প্রাণী (Laugh- 
ing animal)” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হাসির কারণ আংশিকভাবে ব্যক্তিগত, 
সামাজিক, জৈব এবং মানসিক । এই বিষয়ে যত মতভেদই থাকুক না কেন, হাঁসি 
বে সুখময় অনুভূতির জ্ঞাপক তাহাতে সন্দেহ নাই। 


৭। শীল-রন (Moral Sentiment) 

যে রদ নৈতিক আদর্শকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় তাহাকে শীল রস 
WA এই রসের অবলগ্ছন চরিত্র, সত্যতা, an, নির্ভীকতা, বীরত্ব, পবিত্রতা, 
FOU প্রভৃতি নৈতিক আদৰ্শ। শীল-রস উদ্দীপিত হয় শীল অথবা নৈতিক আচরণ 
দারা এবং শীল বা নৈতিক আচরণ (moral conduct) নিয়ন্ত্রিত হয় শীল-রসের 
ঘ্বারা। 

শীল রসে অনুভূতি, অবগতি এবং ইচ্ছা, এই তিন প্রকারের উপাদানই 
WHA ইহাতে Rete উপাদানই wp এবং প্রধান। ন্যায় আচরণ করা 
উচিত এবং অন্যায় আচরণ করা অঙ্গচিত, এইরূপ কর্তব্য (duty) এবং বাধ্যবাধকতা 
বোধ (sense of moral obligation) ইচ্ছা মূলক উপাদান। এইরূপ উপলব্ধির 
সহিত ন্যায় শীল আচরণ করিবার এবং অন্যায় শীল বর্জন করিবার একটি ক্রিয়া- 
প্রবণতা (tendency to action) জড়িত থাকে | 

আবার শীল-রসের অস্তর্সিহিত অবগতিমুলক উপাদানও লক্ষণীয়। ক্রিয়া- 
প্রবণতার কারণ কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা বোধ, আবার দ্বিতীয়টির কারণ ন্যায় এবং 
অন্টায় শীলের অবধারণ| (moral judgment) | এই অবধারণা সম্ভব হয় অবধান বা 


মনোযোগ সাহায্যে। শীলের ষ্যায়-অন্তায়বিবেক বা পার্থক্যজ্ঞানই শীল-রসের প্রধান 
অবগতিমূলক উপাদান। 


শীল-রসের অন্ভৃতিমূলক উপাদানে অনেক প্রকারের প্রক্ষোভ থাকে । maj- 
স্তারবোধের সহিত জড়িত থাকে স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ এবং অন্যায়ের প্রতি 
অশ্রদ্ধা বা বিরক্তি। ন্যায় শীল বা আচরণ করিতে না পারিলে জাগে অন্নতাপ বা 
SAİDA] (repentance) এবং উহা আচরণ করিতে পারিলে জাগিয়া ওঠে আত্ম 
প্রসাদ TANG | শীল-প্রধান অনুভূতিমূলক উপাদান হইল আত্মপ্রনাদ, 
শ্রদ্ধা, অন্থরাগ, আকর্ষণ প্রভৃতি | 
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& | ধর্মীয় রস (Religious Sentiment) বা ভাগবত রস (Divine Sentiment) 

যে রস ধর্মীয় আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া, অর্থাৎ ঈশ্বর বা কোন অতি- 
প্রাকৃত সত্তার সহিত মানুষের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয় তাহাকে 
ধর্মীয় রস বলে। ধর্মীয় রম সকল রসের চরম পরিণতি বা পরিপাক । সত্যা- 
FHS রম, কান্ত রস এবং শীল রস ধর্মীয় রসে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। 

॥ ধর্মীয় বা ভাগবত রসের বস্তু হইল একটি সর্বাস্তর্তাবী সত্তা । এইরূপ কোন সত্তা 
যথার্থ, কি অযথার্থ তাহা মনোবিগ্যার জিজ্ঞাস্ত নয়। সর্বান্তর্ভাবী সত্তার প্রতি 
মানুষের সমগ্র সত্তা অভিমুখী হয় এই বাস্তব ঘটনাই মনোবিগ্ভাৰ আলোচ্য । ধর্মীয় 
বা ভাগবত রসে মানুষের সমগ্র সত্তা অংশ গ্রহণ করে। ইহার তুলনায় অন্যান্য সকল 
রসগুলি আংশিক-__কারণ উহাদের কোনোটিতেই একটি সর্বাস্তর্ভাবী সত্তার সহিত 
মানুষের সমগ্র সত্তার উপযোজন ঘটে না। তাহা ছাড়া অন্যান্য রসগুলির বিষয় হইল 
সীমাবদ্ধ, আর ধর্মীয় রসের বিষয় অসীম। 

ধর্মীয় রসে অবগতিমূলক উপাদান অংশ গ্রহণ করে। ইহাতে অন্ততঃ এইটুকু 
জ্ঞান থাকে যে ইহা অন্যান্য রস হইতে ভিন্ন। এই পার্থক্য জ্ঞানের মূলে থাকে 
অন্যান্য রসবস্তর সহিত ধর্মীয় রপবস্তর সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্ত জ্ঞান। ধর্মীয় রস শুধু 
ব্যক্তিগত কুচিবৈচিত্রয নয়, কিন্তু উহা বিষয়গতও বটে। উহার বিষয় এমন সত্তা, 
যাহার সংস্পর্শেই এই রসের আবির্ভাব ঘটিতে পারে। 


আবার ধর্মীয় রস ইচ্ছামুলকও বটে। ধর্মীয় রস নানা প্রকার featy, নিয়ম- 
নিষ্ঠায় এবং আচরণে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন পুজা, প্রার্থনা, aw, নিয়ম, উপবাস 
প্রভৃতি ধর্মাঙ্গগুলি ধর্মীয় রসের বিভিন্ন ক্রিয়াত্মক প্রকাশ। তাহা ছাড়া, মন্দির, 
মসজিদ্‌, গীর্জা, উপাসনা-মন্দির প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মূলও ধর্মীয় রস। 

ধর্মীয় রসের প্রধান উপকরণ অন্গুভূতি ও প্রচ্ষোভ। তয়, বিশ্বয়, ভালবাসা, 
প্রেম, ভক্তি, কতজ্ঞতা, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি অনুভূতি ধর্মীয় রসের সংগঠক | ধৰ্মীয় 
রস বিন্ধায়-মিশ্রিত, কারণ ইহার বিষয় বিরাট । বিরাট সাহুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের 
পদে ইরা, Weak বিশ্বরকর | ইহীয় এই বিদাত জীবকে যেমন আকর্ষণ 
করে. তেমনিই যেন দূরে সরাইয়া রাখে । ইহা ভয়, CA এবং BRITE 
মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে চায় আপন হইতেও আপনার রূপে তাই তি ne 
CII | আপনার হইয়াও ঈশ্বর বিরাট | তাই তাহার প্রতি | a 
Sail তিনি উপলব্ধ হন বিশ্ববন্ধাণ্ডের অষ্ট এবং পালয়িতা রূপে 


২৮২ ` মনোবিদ্যা 


প্রতি কৃতজ্ভতা | আবার তাহাকে মানুষ উপলব্ধি করে হার একা SEF, 
তাই জাগে তাহার প্রতি আত্মসমর্পণ কামনা । 
উপসংহার ৪ ধর্মীয় রসে সত্যাশরয়ী রসের বিশ্বয়, কৌতুহল, অবধান, শীলরসের 
eal, এবং কাস্তরসের বিরাট অনুভূতি, ভয়, আকর্ষণ প্রভৃতি মিলিত হয়। এই 
সর্বান্তর্ভাবী রসে জত্য-শিব-সুন্দরাশ্রিত সকল রসের চরম পরিণতি ঘটে। 
ধর্মীয় FAS সার্বভৌম FTA | 


অনুশীলনী (Exercise) 
1. Define sentiment. Distinguish between emotion and senti- 
ment. (Ans—pp. 271-273): 
প্রক্ষোভ এবং রসের পার্থক্য প্রদর্শন কর। i 
2. What are the main kinds of sentiments ? Give an analysis 
of the intellectual sentiment, (Ans—pp. 273-274): 
রম প্রধানতঃ কয় প্রকার? বুদ্ধিমূলক রস বিশ্লেষণ কর। 
3 Explain the sentiment of the sublime as distinguished from: 
that of the ludicrous What is the sentiment of tragedy ? 
(Ans—pp. 276-277): 
বিরাট রস এবং অদ্ভুত রসের পার্থক্য আলোচনা কর। বিয়োগাস্ত রদ 
কাহাকে বলে? 
4 Give a psychological analysis of the comic sentiment. What 


are the causes of laughter ? (Ans—pp. 277-280) 
হান্তরসের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কর। হাসির কারণ কি? 


চতুর্ঘশ পরিচ্ছেদ 


চেতনা, অবচেতন এবং নির্জ্ঞ।ন 
(Consciousness, the Subconscious and the Unconscious) 


১। COCA কাহাকে বলে_মন ও চেতনা 


চেতনা (Consciousness) মনের. স্বভাব বা ধর্ম । দেকার্তে, ag প্রভৃতি দার্শনিক- 
মনোবিদ. চেতনাকে মনের সহিত অভিন্ন বা সমব্যাপ্ত'বলিয়াছেন। কিন্ত লাইবনিজ, 
হইতে আরন্ত করিয়া সাম্প্রতিক মনোবিদ্গণের অধিকাংশই মনকে চেতনা হইতে 
ব্যাপকত্র বলিয়া মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে চেতনা বা সংজ্ঞান মনের 
নিম্নে ইহার অন্ততঃ দুইটি স্তর রহিয়াছে, যথা অবচেতন (Sub-conscious) এবং 
fasta (Un-conscious) | 

চেতনা কাহাকে বলে? চেতনার কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। চেতনা 
মৌলিক। চেতনার সাহায্যেই চেতনার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব। কিন্ত BATES 
চেতনার সংজ্ঞা নির্ণয় চেষ্টায় ক্রটি ঘটে নাই। চেতনা কথাটি প্রধানত: দুইটি অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম অর্থে নিজ বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে মনের বোধই চেতনা (the 
mind’s awareness of its own processes) 1 এই অর্থ অনুসারে চেতন! শুধু মন 
নয়, কিন্ত মনে যা ঘটে তাহার সাক্ষাৎ প্রতীতি। অর্থাৎ সংবেদন, চিন্তন প্রভৃতি 
মানসবৃত্তি সমন্ধে মনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই চেতনা | দ্বিতীয় অর্থে মনই চেতনা । কোন 
মানসবৃত্তি, যেমন স্থখ অর্থই এ সম্বন্ধে চেতনা । চেতনার এই জাতীয় সংজ্ঞায় মনের 
সহিত উহা সমব্যাপক | স্থতরাং ইহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। আবার প্রথম 
সংজ্ঞাটি চেতনার সহিত আত্ম-চেতনার পার্থক্য স্বীকার করে না । এই সংজ্ঞা চেতন! 
দিয়াই চেতনার ব্যাখ্যা করে। h 

অনেক মনোবিদের মতে চেতনার সংজ্ঞা সম্ভব না হইলেও, উহার বর্ণনা সম্ভব। 
যেমন জি, টি, ল্যাড, বলিয়াছেন, চেতনা সেই বস্তু যাহা নিত্রিত হইয়। পড়িবাঁর পূর্বে 
ক্রমশঃ কমিতে কমিতে অস্তহিত হয়, আবার জাগরণের পর we হই a 
বাড়িতে বাড়িতে স্পষ্টতম আকার ধারণ করে। অবশ্য sr ai 

J এইরূপ বর্ণনার যৌক্তিকতা 


বিবেচা। কারণ নিন্দিতাবস্থার চেতন! একেবারে qefi 
হত r 
সন্দেহ আছে। হয় কিনা তাহাতে 


se di 
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২। চেভনার ক্ষেত্র (Field of Consciousness) 


চেতনার স্বভাব জ্ঞান বা প্রকাশ । চেতনার স্পর্শে সকল বস্তু আমাদের জ্ঞান- 
গোচর হয়, যেমন আলোকের স্পর্শে সকল PIS স্পষ্ট হয়। কিন্তু চেতনার প্রকাশ 
সর্বদাই যে সমান স্পষ্ট হয় তাহা নয়। চেতনার মাত্রাভেদ (Degree of conscious- 
ness) আছে | চেতনা একটি বিন্দু নয়, কিন্তু একটি বৃত্ত । এই বৃত্তটি স্পষ্টতম চেতনা 
হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া অল্পষ্টতমতাঁয় বিলীন হয়। 
স্পষ্টতম চেতনাকে চেতনাবৃত্তের (circle or field of cosciousness) বা চেতনা- 
ক্ষেত্রের CER (eontre) বলা ষায়। স্পষ্টতম চেতনাকেন্দ্র হইতে Stas করিয়া অল্পষ্ট- 
তম চেতনাপরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে বলা যায় চেতনা-বৃত্ত বা চেতনা-ক্ষেত্র। কেন্দ্র হইতে 
পরিধি পর্যন্ত অগ্রসর হইলে চেতনার বস্তগুলি স্পষ্টতম হইতে অম্পষ্টতম হইয়া kieta । 
চেতনা ক্ষেত্রের বস্তু চেতনা-কেন্দ্রের যত নিকটবর্তী হয়, উহার চেতনাও সেই পরিমাণে 
স্পষ্ট এবং কেন্দ্র হইতে যত দূরবর্তী হয় বা সরিয়া যায়, উহার চেতনাও সেই পরিমাণে 
অন্পষ্ট হয়। 
যেমন পাঠক পুস্তক পাঠ করিতেছেন। এই স্থলে যে সকণ aw বা বিষয় তীঁহার 

চেতনা অধিকার করিয়া আছে, সেইগুলি মিলিত হইয়া পাঠকের চেতনা-ক্ষেত্র গঠিত 
করে। আবার পাঠক পুস্তকের যে অংশটি যখন পাঠ করিতেছেন, তাহাই তখন তীহার 
চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রে অথবা স্পষ্টতম চেতনায় আসে। তিনি যে আলোকে 
পড়িতেছেন তাহা, অথবা যে অংশ পড়িতেছেন তাহার আগের এবং পরের অংশটি, 
তাহার স্পষ্টতম চেতনায় বা চেতলা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রে নাই, কিন্ত আছে অস্পষ্ট চেতনায় 
বা চেতনা ক্ষেত্রের পরিধিতে | 
চেতনা ক্ষেত্রের বিষয়গুলির মধ্যে সর্বদা অদলবদল বা স্থান-পরিবর্তন চলিতে 

থাকে। চেতনা স্থাণু বা নিশ্চল নয়, কিন্ত নিত্য seq! নিয়ত পরিবর্তনশীল 

হওয়ায়, পূর্ব মৃহ্রতে যে বিষয়টি উহার কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, সেইটি হয়ত RCS 

পরিধিতে সরিয়া যায়, আবার যেটি পরিধিতে ছিল সেইটিই হয়ত উহার কেন্দ্র 

স্থান অধিকার করিয়া বসে। যেমন, test পড়িবার কালে উহার কোনো 

এ চিজলা-কেজ অধিকার করি খাকে এবং আলোক, টেবিল, (চে 

এবং সামনের দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি চেতনার পরিধিতে অবস্থিত থাকে । কিন্ত 

এই ARNE অবস্থাগুলির কোনো! পর্বত বা মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটিলেই, 
চেতনা ুস্তকাংশ হইতে সরিয়া এ বিষয়গুলিতে চলিয়া যায়। 


চেতনা, অবচেতন ও Faw fa ২৮৫ 


এইরূপে দেখানো যাইতে 
পারে যে চেতনা-ক্ষেত্রে বস্তগুলি 
নিক্রিয় নয়, কিন্ত নিত্য পরি- 
চেতনা কেন্দ্র বতনশীল, কারণ চেতনা নিত্য 
প্রবহমান। জেম্স চেতনাকে 
ei একটি প্রবাহ (stream of 
২৪নং চিত্র-চেতনাবৃত্ত consciousness) বলিয়াছেন | 


বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকও চেতনাকে “বিজ্ঞানস্তান” বা চেতনা-প্রবাহরূপে ব্যাখা? 
করিয়াছেন। চেতনা-ক্ষেত্রের পরিবর্তনের একটি মূল কারণ হইল মনোযোগের 
পরিবতন। 


৩। চেতনার স্তর-_অবচেতন ও আসংজ্ঞান 


সালি (Sully), স্টাউট,, এঞ্জেল (Angel) প্রভৃতি মনোবিদগণের মতে চেতনা- 
কেন্দ্রের পর হইতে আরম্ভ করিয়া চেতনা-পরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে' (Subconscious) 
বলে। তীহারা বলেন যে অবচেতন চেতনাবিহীন নয়, স্পষ্টতম চেতনাঁও নয়, কিন্ত 
এই দুইয়ের মধ্যবর্তী । ইহা অল্াধিক চেতনা, যে চেতনা সম্বন্ধে ব্যক্তি সচেতন নয়, 
কিন্ত যাহা সম্বন্ধে সে সচেতন হইতে পারে । যেমন, পাঠক যে আলোকে পুস্তক পাঠ 
করিতেছেন সে সম্বন্ধে তাহার স্পষ্ট চেতনা নাই । কিন্ত যদি কেহ তাঁহার অজ্ঞাতে 
আলোক কমাইয়া দেয়, তিনি আলোকের হ্রাস বুঝিতে পারেন। আলোক 
সম্বন্ধে তাঁহার অবশ্যই অস্পষ্ট চেতনা ছিল, নতুবা আলোকের হ্রাস সম্বন্ধে তিনি 
সচেতন হইতেন না। তাহা হইলে, অবচেতনের আর একটি “বৈশিষ্ট্য এই যে 
অনুকুল অবস্থা ঘটিলেই, উহা সংজ্ঞানে অথবা স্পষ্ট চেতনায় আসিতে পারে অথবা চেষ্টা 
করিলেই উহাকে চেতনার কেন্দ্রে আনিতে পারা যায় | 

এখানে প্রশ্ন এই, যে বিশ্বত বস্তটিকে আমরা স্মরণ করিতে পারি অথবা cq 
পরিচিত ব্যক্তিকে আমরা চিনিতে পারি, ম্বরণের বা চিনিবার (প্রত্যভিজ্ঞা) পূর্বে ও 
বস্তু বা বাক্তি সম্বন্ধে কি আমাদের অস্পষ্ট চেতনা ছিল, অথবা ইহাদের সম্বন্ধে আমাঁদের 
কোনো চেতনাই ছিল না? একথা অনস্বীকাৰ্য যে পূর্ব পরিচয় অথবা অভিজ্ঞতা 
এবং উহার প্রত্যভিজ্ঞান অথবা স্মরণের মধ্যবর্তী কালে উহাদের সম্বন্ধে অস্পষ্ট 
বা কোন চেতনাই না থাকিতে পারে। যে অভিজ্ঞতা বা পরিচয় বহু পূৰ্বে ঘটিয়াছিল 
তাঁহার চেতনা-ক্ষেত্রে না থাকাই স্বাভাবিক | Taja SAVE সংজ্ঞানে ছিল না ৃ 


২৮৬ মনোবিদ্যা 


উহাদের অস্পষ্ট চেতনা না থাকায়, উহার! অবচেতনেও ছিল না। যেহেতু উহার! 
সংজ্ঞানে বা অবচেতনে না থাকিয়াও মনে রহিয়াছে, স্থতরাং উহার! নিশ্চয়ই Fe ter 
ছিল। কিন্ত উহার! Rata মনেও থাকিতে পারে না, কারণ Peter সংরক্ষিত 
ag অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয় না। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি বা পূর্ব পরিচিতের 
প্রত্যভিজ্ঞানে বস্তুর কোনে! প্রধান বিকৃতি ঘটে না। 
সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে অবচেতন বলিতে স্টাউট প্রভৃতি যাহা বুঝেন 
তাঁহার সাহায্যে সকল স্বরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাখ্যাত হয় না। আবার স্টাউট 
যাহাকে মানস সংস্কার বা প্রবণতা (mental disposition) বলিয়া! Feta মনের 
প্রমাণ করিয়াছেন, সেই নিজ্ঞ্ণন মনও ইহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কাজেই 
অবচেতন ও নিজ্ঞ্ণনের মধ্যবর্তী আর একটি মানসম্ভর আছে, BIS যাহাঁকে 
বলিয়াছেন আঁসংজ্ঞান (Pre-conscious) | আসংজ্ঞান চেতনা-ক্ষেত্রের একটি অস্পষ্ট 
স্তরই শুধু নয়, কিন্তু এইটি উহার বহিঃস্থ একটি অবচেতন স্তর। 
হেক.ডিং (Heffding) প্রভৃতি মনোবিদ, অবচেতন বলিতে মনের এইরূপ একটি 
অচেতন WIE বুঝিয়াছেন। আবার মনঃসমীক্ষণ প্রণেতা ফ্রয়েডও বলিয়াছেন যে 
feta ও সংজ্ঞান মনের মধ্যবর্তী স্তরটি অল্পষ্টচেতন নয় কিন্ত অচেতন! তিনি 
এই স্তরটির নাম দিয়াছেন আসংজ্ঞান। সংজ্ঞানে প্রকাশিত হইতে হইলে, feta 
মানসবৃস্তির আসংজ্ঞান স্তরটি অতিক্রম করিতে হয়। মোট কথা, যে সকল মানসবৃত্তি 
বর্তমানে সংজ্ঞান মনে নাই, অথচ একটু চেষ্টা করিলেই উহাদের সংজ্ঞানে প্রকাশ 
কর! যায়, আসংজ্ঞান মন সেইগুলির আশ্রয়স্থল । 
free tea £__আবাঁর চেতন! ক্ষেত্রের বাহিরে, অথচ মনেরই ক্ষেত্রে একটি গভীর- 
তম স্তর আছে। উহার নাম নিজ্ঞর্ণন (unconscious) মন | এই স্তর চেতনা-ক্ষেত্রের 
মধ্যে পড়ে না, কারণ ইহা চেতনাবিহীন। কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রে না পড়িলেও, ইহা 
মনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পড়ে । স্টাউট প্রভৃতির মতে সংজ্ঞান (Coscious) এবং অব- 
চেতন (Subconscious) মনের পার্থক্য শুধু চেতনার পরিমাণ বা মাত্রা নারে 
উভয় স্তরেই চেতনা থাকে__সংজ্ঞানে স্পটতম ভাবে এবং অবচেতনে অল্প হইতে 
আরম্ভ করিয়া hei ভাবে। হেফংডিং-এর মতে অবচেতন একটি চেতনাবিহীন 
স্তর। উহা aia বা অচেতন, কিন্তু অবচেতন বা অস্পষ্টচেতন মাত্র নয়। ফ্রয়েডও 
এইরূপ মত পোষণ করেন। তিনি অবচেতন মন স্বীকার করেন না, কিন্তু আনংজ্ঞান 


মন ন্বীকার করেন। এমন কতগুলি মানসবৃত্তি আছে, যাহা সংজ্ঞান মন হইতে 


চেতনা, অবচেতন ও নিজ্ঞান ২৮৭ 


অপস্থত হইয়া মনে অবস্থান করে এবং যাহা সংজ্ঞান, অবচেতন বা ata নয়। 
ইহারা অচেতন হইলেও, ety এবং সংজ্ঞানের মধ্যবর্তী আসংজ্ঞান মনে অবস্থান 
করে। অবচেতন, আসংজ্ঞান এবং fw ta মনের পার্থক্য পরে আলোচিত হইতেছে। 
মণ্ঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) £-_নিজ্ঞ্ণন আনসবৃত্তির প্রায়ই বালাজীবনের | 
মাতা, পিতা, শিক্ষক, ধাত্রী, পরিবার, সমাজ প্রভৃতি শাসকদের মানদণ্ডে যে সকল 
ইচ্ছাপূরণ অন্যায় বা অনুচিত , নেইগুলি পূর্ণ করিলে শিশুকে কঠোর শাস্তি বা দণ্ড 
পাইতে হয়। শাস্তি ও দণ্ডের ভয়ে শিশুর অবৈধ বা অন্যায় কামনাগুলি অবদমিত 
হইয়া নিজ্ঞান মনে আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু কামনার স্বভাবই হইল সক্রির়তা | 
ইহারা fasta মনে নির্বাসিত হইয়াও অধিশাস্তার (Super-ego) ভয়ে সর্বদা আত্ম- 
প্রকাশের চেষ্টায় সক্রিয় থাকে । উহার] জাগরণে পুরাপুরি আত্মপ্রকাশ করিতে 
পারে না। তাই উহার! জাগরণের ভুল-ভ্রান্তির, নিদ্রায় স্বপ্নের, এবং মানসিক রোগে 
রোগলক্ষণের আকারে দেখা দেয়। এই গ্রকাশগুলি বিকৃত এবং উহাদের ছদ্মবেশ 
হইতে fata ইচ্ছাগুলির আসল রূপ বুঝা যায় না। মনঃসমীক্ষণ এই ব্যক্তরপের 
মূলীভূত অব্যক্ত কামনা বিশ্লেষণ করে। 
কোনো নিপুণ মনঃসমীক্ষকই তাহার বৈজ্ঞানিক অবাধ siata (Free Associs 
ation ) পদ্ধতির সাহায্যে feta মন বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের egw রূপ উদঘাটন 
করিতে পারেন। এই বিষয়টি স্বপ্ন শীর্ষক অনুচ্ছেদে ১ আরও সবিস্তারে আলোচিত 
হইয়াছে। 
অবচেতন এবং fara TA স্তরের পার্থক্য £_-অবচেতন এবং ARIA মনের পার্থক্য 
এই £_(১) অবচেতন অ ্পষ্ট-চেতন এবং চেতনাবিহীন এই উভয় স্তরেরই হুইতে 
পারে। স্টাউট, প্রভৃতির মতান্থ্যায়ী অবচেতন মন অশ্পষ্টভাবে চেতন। কিন্তু 
FAG, প্রভৃতির মতান্যায়ী অবচেতন বা তাহার অভিমত আমংজ্ঞান মন, সাময়িক 
ভাবে অচেতন বা চেতনাবিহীন । পক্ষান্তরে Feta মন সর্বতোভ্যবে চেতনাবিহীন। 
(২) অবচেতন মন অবুদমন (Repression)-প্রস্থত নয়, যদিও 28 নিরোধ 
( Suppression )২ -aza হইতে পারে। পক্ষান্তরে নিজ্ঞন মন অবদমিত বাসনার 
আশরয়স্থল। (৩) অবচেতন বৃত্বিগুলির সহিত উহাদের সংজ্ঞান রূপের 
কোনো_ প্রকারগত বৈষম্য নাই, Satay একই জাতীয়। তের 


১। কল্পনা শীর্ঘক পরিচ্ছেদ, ৭-১০ অনুচ্ছেদ EBay | 


২. অবদমন এবং নিরোধের পার্থক্য আছে। i 
ইচ্ছা্রহুত নয়। কিন্ত দ্বিতীয়টি সংজ্ঞান ক্রিয়া এবং ব্যক্তির খর সি ক্রিয়া, অর্থাৎ ব্যক্তির 


২৮৮ মনোবিগ্া 


বৈষম্য চেতনার পরিমাণের বা মাত্রার । অবচেতন বৃত্তিগুলি অস্পষ্টভাবে চেতন 
এবং উহার! যখন সংস্ঞান মনে প্রকাশিত হয় তখন স্পষ্টভাবে চেতন । অথবা 
অবচেতন বৃত্তির সংজ্ঞান প্রকাশগুলি Ree নয়, উহাদের দুইটি রূপেরই আকার 
প্রকার একই রকমের। পক্ষান্তরে eta ইচ্ছা এবং উহার সংজ্ঞান প্রকাশের 
মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকিতে পারে। eta মনে অবদমিত বাপনাগুলির 
অব্যক্ত রূপ ( Latent content) এবং সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত উহাদের ব্যক্তরূপ 
( Manifest content ) ভিন্নভাতীয় বলিরা প্রতীয়মান হয়। অবচেতন ইচ্ছ! 
সংজ্ঞানে নিজরূপেই প্রকাশিত হয়। eta ইচ্ছা সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় ছদ্মবেশে 
(Disguised ) | (8) আবার অবচেতন আসংজ্ঞান অর্থে অচেতন হইলেও, স্বয়ং. 
অথবা বিনা চেষ্টায় নিজরূপে সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হইতে পারে। ব্যক্তি নিজ 
চেষ্টায় অবচেতন বৃত্তিকে সংজ্ঞান মনে আনিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে feta বৃত্তি, 
স্বয়ং বা ব্যক্তির নিজ চেষ্টায় নিজরূপ লইয়া সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় না। ব্যক্তি 
নিৰ্জন বৃত্তিকে তাহার নিজস্ব চেষ্টায় সংজ্ঞান মনে আনিতে পারে না। নিপুণ 
মনঃদমীক্ষকই শুধু এই রূপাস্তর সাধনে সক্ষম । (৫) সর্বশেষে, অবচেতন ইচ্ছ| মানস- 
ব্যাধির লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করে না; কারণ ইহাতে মেই পরিমাণের অবদমন 
থাকে না, যাহার ফলে বিরুত অথবা ছদ্ম প্রকাশের পথ খুজিতে হয়। 
পক্ষান্তরে fafa ইচ্ছা প্রায়ই fee fan, ভ্রমবাতুলতা ( Paranoia ), fates 
(Melancholia ) প্রভৃতি মানদবাধির লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
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আনংজ্ঞান মন প্রমাণিত সত্য । স্মরণ (Memory), প্রত্যভিজ্ঞ! (Recognition) 
প্রভৃতি মানদবৃত্তি আসংজ্ঞান মনের ভিত্তিতেই বোধগম্য। অতীত অভিজ্ঞতার ফল 
প্রতিরপের আকারে আসংজ্ঞান মনে সংরক্ষিত থাকে বলিয়াই ইহার স্বরণ এবং 
্রত্যতিজ্ঞা সম্ভব হয়। প্বরণে এবং ্রত্যভিজ্ঞায় অতীত অভিজ্ঞতার ফলে আসংজ্ঞান 
মনে সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুদ্বোধিত (revived ) হয়। প্রত্যভিজ্ঞায় প্রমাণিত 
হয় যে WFLA জ্ঞানটি নূতন বা অপরিচিত নয়, কিন্ত পুরাতন বা পরিচিত। এই 
পরিচিতি বোধ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, afata যে কোনো না কোনো আকারে 
আসংজ্ঞান মনে সংরক্ষিত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়। 


চেতনা, অবচেতন ও নিজ্ঞণন ২৮৯ 


অবচেতন মনও অবশ্য VSG | সংবেদন, প্রত্যক্ষ, চিন্তন প্রস্ৃতি বৃত্তিগুলিকে 
ব্যাখ্যা করিতে হইলেও অবচেতন মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। যেমন, 
সংবেদনের বেলায় প্রত্যেক উদ্দীপকই ( Stimulus) বোধগম্য সংবেদন উৎপন্ন 
করে না, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলেই, বোধগম্য সংবেদন উৎপন্ন 
করে। একটি সমুদ্রতরঙ্গের শব্দ শোনা যায় না, কিন্ত অনেকগুলি তরঙ্গের সমহবত 
শব্দ শোনা যায়। প্রত্যেকটি তরদশব্দের শ্রবণ যদি শূন্য হয়, তবে কতগুলি তরজ- 
শব্দের যুক্ত Hate শূন্য হইবার কথা | আবার কতগুলি তরঙ্গের সমবেত শব্দ যদি পূৰ্ণ, 
অর্থাৎ বোধগম্য শ্রবণ সংবেদন উতপন্ন করে, তবে ধরিয়া লইতে হয় যে প্রত্যেকটি 
পৃথক তরঙ্গের অবণ-সংবেদন শূন্য নয়, কিন্তু পূর্ণ, অর্থাৎ বোধগম্য | এই বোধগম্যত! 
অস্পষ্ট, অর্থাৎ উহার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট চেতনা হয় না। পৃথক তরঙ্গগুলির 
বোধগম্যতা স্প্-চেতনার নিম্নে অবচেতন স্তরে রহিয়াছে। 

আবার অবচেতন মন অস্বীকার করিলে, প্রত্যক্ষও দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। প্রন্যক্ষ 
অতীত সংবেদনের উপর নির্ভরশীল । সংবেদনের প্রতিরপ অবচেতন মনে 
সংরক্ষিত থাকিয়া পুনরায় উদ্ধ দ্র না হইলে, প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ 
সদৃশীকরণ ( Assimilation ), পৃথকীকরণ ( Discrimination),  প্রত্য ভিজ্ঞা 
(Recognition ) প্রভৃতি ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এবং এই ক্রিয়াগুলি অবচেতন 
মন সাহাযোই সম্পন্ন হয়। F 

আরও অন্যান্য বহু মানসক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, অবচেতন মন স্বীকার 
করিতে হয়। 


৫। fata মনের প্রমাণ 


নিজ্ঞীন মনের অস্তিত্ব কতগুলি যুক্তি সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
দৈনন্দিন জীবনের gaafe (Errors of everyday life), স্বপ্ন, মানসব্যাধি, সংবেশন 
( Hypnotism ), অভিভাবন ( Suggestion ) প্রভৃতি ঘটনাগুলি feta মনের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তাহা ছাড়া, Feta মনের সাহায্যে যে শুধু মানস বো রর 
বা স্বভাবী ব্যক্তির মানসক্রিয়াই বুঝা যায়, তাহা নয়। নিজ্ঞান যন 1 
আমরা শুধু রোগীর মন নয়, সহজ, সুস্থ মানবের মানসিকতার Afeafe সাত 
ও ললিতকলার স্ষ্টিতত্ব, সামাজিক রীতিনীতির অস্তননিহিত উৎস, Reese ভিডি 


১৪৯ 


২৯০ মনোবিদ্যা 
বিভিন্ন ধর্মাশ্রমের বিভিন্ন নিরমাবলীর কারণ, পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গত ব্যাখ্যা 
প্রভৃতি নানা বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। ১ 
. ১) ফ্ৰয়েড, তাহার “নাইকপ্যাথলজি অক. এত.রিডে লাইফ ( [152 
logy of Everyday Life ) গ্রন্থে দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে মূল্যবান 
তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। নাম ভুলিয়া যাওয়া, সঙ্কল্প ভুলিয়া যাওয়া, নানাপ্রকার 
ভুল কাঁজ__যেমন কথায় ভুল, পড়ার ভুল, লেখার ভুল, ছাপার ভুল, দেখার ভুল, 
শোনার ভুল প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের দোধক্রটিগুলির মূলে কোনো না কোনো 
Faia ইচ্ছার প্রভাব বর্তমান থাকে | ডঃ faa (Dr. Brill) একটি নাম ভুলিয়া 
awr উদাহরণ দিয়াছেন। তাহার একজন সহকমী ডঃ বি_-তাহার আত্মীয় 
ভ্রাউন-এর নামটি স্মরণ কহিতে পারিতেছিলেন না। অথচ এ সহকর্মী তাহার 
'আত্মীয়টির নিকট নানাপ্রকারে A ছিলেন। আত্মীয়টি দেড় মাস পূর্বে 
তাঁহার নিকট হইতে কর্জ হিসাবে কিছু অর্থ চাহিয়া একখানি পত্র দিয়াছিলেন। 
ডঃ বি--আত্মীয়টিকে টাকা পাঠানো দূরে থাকুক, তাহার পত্রের উত্তর পর্যন্ত দেন 
নাই, এমন কি সেই পত্রখানি হারাইয়াও ফেলিয়াছিলেন। এই নামটি ভুলিয়া 
যাইবার মূলে ছিল ডঃ বি-এর মানসিক দন্দ। উপকারের কৃতজ্ঞতা-ন্বরূপ তাহাকে 
সাহায্য করা উচিত ছিল, অথচ তিনি তাহাকে সেই সাহায্টুকু করেন নাই। 
এই দ্বন্দমূলক অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে পরিত্রাণের জন্যই উপকারীর নামটি বিশ্বত 
হইয়াছেন। 

(২) জাগঁর a2 ( Day Dream ) নিজ্ঞান মনের আর একটি প্রমাণ। AA 
জাগ্রৎ এবং স্ুযুঞ্চি বা দ্বপ্নহীন নিদ্রার মধ্যবর্তী অবস্থা। আবার জাগর স্বপ্ন জাগ্রৎ 
এবং স্বপ্নের মধ্যবর্তী অবস্থাবিশেষ | জাগর স্বপ্রের দৃষ্টান্তের অভাব নাই-_গোয়ালিনী, 
ডিম-বিত্রেত্রী, ছাতুওয়ালা বা আল্নাস্কার-এর দিবান্বপ্ন ইহার উদাহরণ । উহার! 
সকলেই জাগিয়। জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল যে দুধ, ডিম, ছাতু এবং হাড়ি-কলমী 
বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া বড়লোক হইবে এবং কোনো দেশের রাজপুত্র বা 
রাজকন্যা উহাদের পাণিপ্রার্থা হইবে তখন Satay তাহাকে মাথা নাড়িয়া বা লাথি 
মারিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তাহারা বাস্তবিকই মাথা নাড়িল 
বা লাথি মাগ্গিল। ফলে দুধ, ডিম, ছাতু মাথ! হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিল অথবা হাঁড়ি 
কলসী পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। এই প্রকার জাগর স্বপ্নের মূলে রহিয়াছে 
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০০৯৮০ শিস 


চেতনা, অবচেতন ও নির্জন ২৪১ 


জাগরণে উহাদের আত্মমর্ধাদা অথবা আত্মসাম্মুখ্য ( Self-assertion ) ইচ্ছার 
অবদমন। 

(৩) আবার, স্বপ্ন ( Dream ) নিজ্ঞন মনের অত্রান্ত প্রমাণ। স্বপ্নের মূলে 
রহিয়াছে অবদমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ প্রবৃত্তি। যে সকল ইচ্ছা প্রচলিত ন্যায়, 
সুন্দর, সত্য প্রভৃতি আদর্শের বিরোধী, সেইগুলি জাগরণে পূর্ণ হইতে পারে না। 
অবদমনের ফলে উহারা eta মনে বিতাড়িত হয়। কিন্তু নিজ্ঞণনের অজ্ঞাতবাস 
হইতে সংজ্ঞানের প্রকাশ্য দিবালোকে আসিবার জন্য উহার! নিরন্তর সচেষ্ট থাকে | 
যখন নিদ্রার প্রাথমিক অবস্থায় বিবেক বা অধিশাস্তার শাসন শিথিল হইয়া পড়ে, 
সেই স্থযোগে উহার] আত্মগোপন করিয়া ছদ্মবেশে সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয়। 
সংজ্ঞান মনে অপূর্ণ ও অবদমিত ইচ্ছার এইরূপ বিক্বৃত প্রকাশের নামই স্বপ্ন । বিষয়টি 
স্বপ্ন শীর্ষক অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। 


(8) fae ta ইচ্ছ। প্রকাশের উপায় £ স্বপ্ন ছাড়াও ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য 
প্রভৃতি মানস-জীবনের উচ্চতর আদর্শ বা মূল্যগুলির এবং নানা রোগলক্ষণ বা উপসর্গের 
(Symptoms ) মধ্য দিয়াও fasta মনের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। স্বভাবী লোকের 


অবদমিত feta ইচ্ছা! প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে। 


(ক) প্রথমটি উদগতি (Sublimation Sats নিজ্ঞণন ইচ্ছা উহার স্বাভাবিক 
নিয়তর লক্ষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোনো কল্যাণময় লক্ষ্যপথে পরিচালিত হয়। অথবা 
নিরদ্ধ ও নিষিদ্ধ ইচ্ছা উহার নিষিদ্ধ লক্ষ্য হইতে নিরন্ত হইয়া কোনো শ্লীঘনীয় বা 
বরণীয় লক্ষোর দিকে চালিত হয় এবং দেশের ও দশের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। 
উদগতির ফলেই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, জনসেবা, সমাজ-হিতৈষণা, দেশপ্রেম, 
পৌন্দ্ষ-পিপাসা, PARIS বা ধর্ম প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শগুলির বিকাশ ঘটে। 


'উদগতি বা উন্নয়ন সংজ্ঞান ইচ্ছ। দ্বারা সাধিত হয় না। ইহার সাধারণ দৃষ্টাস্ত হিসাবে 


ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল -এর মত সেবাব্রতা৷ নার্সদিগের কথা উল্লেখ করা যায়। কোনো 


AUIS নার্স হয়ত একজন বালবিধবা অথবা সন্তানহীনা । তাহার অবদমিত মাতৃত্ব 
কামনাই হয়ত সেবাব্রতে আত্মপ্রকাশ করে। 


(a) নিজ্ঞীন ইচ্ছার দ্বিতীয় প্রকাশ প্রণালী অভিক্রাস্তি (Displacement) 4 


ইহার ফলে নিজ্ঞাঁন ইচ্ছা কোনো কল্যাণকর পথে প্রবাহিত হয় না, যেমন উদ্গাতির 
ক্ষেত্রে হয়। কোনো বালিকার ম! হইবার বাসনা অবদমিত হইয়া হয়ত পুতুলখেলায় 


অতিক্রান্ত হয় ব! স্থানাস্তরিত। কোনো নিঃসন্তান! মহিলার অবদমিত মাতৃত্বকামন। 


২৯২ মনোবিদ্যা 


হয়ত বিড়াল, কুকুর, অথবা পাখি পোষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। 

(গ) Fata ইচ্ছার তৃতীয় প্রকাশপ্রণালী বিপরীত গঠন ( Reaction 
formation) | এই ক্ষেত্রে নি্ঞণন ইচ্ছা উহার বিপরীত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ 
করে। কিশোর জীন্‌ ভলজিন্‌ সাধু উদ্দেশ্যে একখণ্ড কটি চুরি করিয়াছিল। এই লঘু 
পাপে গুরু দণ্ড লাভ করিয়া সে হঠাৎ দাগী চোর হইয়া দাড়াইল । আবার হয়ত 
কোনে! সাধুব্যক্তি আঘাত পাইয়া বিপরীত অসাধু পথ অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় 
কালাপাহাড় হইয়া উঠিলেন। 

সংবেশন (Hypnotism) ও অভিভাবন ( Suggestion ) £—সংবেশন এবং 
অভিভাবন নিজ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। সংবিষ্ট অবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে 
হয়ত আদেশ করা হইল যে ম্বাভাবিক অবস্থা ফিরিবার পর তাহাকে কোনো কাজ 
করিতে হইবে। দেখা যায় যে স্বাভাবিক অবস্থায় সে ওঁ আদিষ্ট কাজটি যথাবিধি 
WAR করে। অথচ সংবেশকের ( Hypnotist ) আদেশের কথা তাহার আদৌ মনে 
থাকে না। ATS সংবিষ্ট অবস্থাটি সম্পূর্ণ নিজ্ঞণন অবস্থা কি না, তাহাতে সন্দেহ 
আছে। ইহা একপ্রকার লঘু অবচেতন বা আসংজ্ঞান অবস্থাও হইতে পারে। কারণ 
প্রায়ই দেখা যায় যে সংবিষ্ট অবস্থায় প্রদত্ত সংবেশকের অভিভাবন বা আদেশ সংবিষ্ট 
ব্যক্তির নীতি এবং ধর্মবোধের বিরুদ্ধ হইলে, সে উহা পালন করে না। 

(৬) উপজর্গ বা €রোগলক্ষণ ( Symptoms ) ২ আবার অস্ব 
feta ইচ্ছা বহুবিধ মানসব্যাধির উপসর্গ বা লক্ষণের আকার লইয়াও প্রকাশিত 
হয়। আবেশিক বায়ুর (Obsessional Psychoneurosis) মধ্যে শুচিবায়ুর (Touch 

mania) দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। শুচিবানু, রোগী সদাই অশুচির ভয়ে ভীত। শরীর 
পবিত্র রাখিবার অছিলায় সে sta করিতেই থাকে, অথবা আহারের পর সে ঘণ্টার পর 
টা Te RMS হয় না। আবার গণনা-বাযুর (Counting mania) রোগী 
কোনো জিনিস গুণিতে আবু করিয়া গণনা-কার্ধ শেষ করিতেপারে না । সে গুণিয়াই 
যাইতে থাকে, কারণ তাহার আশঙ্কা এই যে গণনায় হয়ত কোথায়ও ভুল হইয়া 
গিয়াছে। এই প্রকার রোগলক্ষণের পশ্চাতে সর্বদাই কোনো না কোনো নিষিদ্ধ 
কামনা থাকে, যাহা অবদমিত হইয়া feta মনে অজ্ঞাতবাস করে। আবার 
ভয়রায়ুগ্রস্ত (Fear mania) রোগী নানা বস্তু হইতে অকারণে SEAT vy | 
অবদমিত" কোনো! অন্যায় eis কামনাই sge আশ 
এএইরূপে RERI, ভ্রম-বাতুলতা, বিষাদ-বায়ু, 


ভাবী মনের 


শৈশবে 
স্কারপে প্রকাশিত হয়। 
চিত্তভ্ংশী বাতুলতা (Dementia 


চেতনা, অবচেতন ও নিজ্ঞ্ণন ২৯৩: 


Praccox) প্রভৃতি. মানপব্যাধির লক্ষণগুলির মূলেও কোনো না কোনো অবদমিত 
feta কামনা থাকে | 


৬। উপসংহার 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে মন শুধু চেতন নয়। চেতনা মনের 
উপরকার স্তর মাত্র। সংজ্ঞান বা চেতন মনের ভিতরে ইহার আরও অস্ততঃ তিনটি 
স্তর আছে__যথা অবচেতন (Subconscious), আসংজ্ঞান (Preconscious এবং 
fasta (Unconscious) | অবচেতন স্তরটি অচেতন বা নিজ্্ণান নয়।- ইহা একটি 
অস্পষ্ট-চেতন মানস স্তর। চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুটি হইল 'পষ্টতম চেতনার স্থান I 
এ কেন্দ্ৰ হইতে চেতনাক্ষেত্রের পরিধির, দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, চেতনার 
ম্পষ্টতা ততই কমিতে থাকে | এইরূপ অস্পট্ট-চেতনাই অবচেতন | কিন্তু অবচেতন 
মনের সাহায্যে স্মতি, গ্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি মানসবৃত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ 
স্মৃতির যে বিষয় মনে পড়িয়া যায়, অথবা প্রত্যভিজ্ঞায় যে বস্তু চিনিতে পারা যায়, 
সেই বিষয় বা বস্তু AS A প্রত্যভিজ্ঞাত- হইবার পুর্বে অম্পষ্টচেতন ভাবে মনে অবস্থান 
করিতেছিল, এইরূপ ধারণা অযৌক্তিক | 

উপরোক্ত মানসবৃত্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবচেতন স্তর হইতেও গভীরতর 
একটি অচেতন wa স্বীকার করিতে হয়, যাহার নাম আসংজ্ঞান। বস্তু স্থত বা 
অভিজ্ঞাত হইবার পূর্বে আসংজ্ঞান স্তরে অচেতন ভাবে অবস্থান করে। চেষ্টা করিলেই 
এইরূপ বিষয়ের স্বরণ বাঁ প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব। কারণ ইহা পুর্বজ্ঞীত বিষয়কে বিকৃত না 
করিয়াই সঃজ্ঞানে বা চেতনায় আনিতে পারে | 

আসংজ্ঞান অপেক্ষা গভীরতর স্তর হইল নিজ্ঞ্ন মন। এই স্তরটিও আসংজ্ঞানের 
মত অচেতন । কিন্তু আসংজ্ঞান বস্তু যেমন অবিক্বৃতভাবে সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে, 
Fata বস্তু তেমন করে না। নিজ্ঞ্ণন বস্তু বিকৃত হইয়া সংজ্ঞানে উপস্থিত হয়। 

এই পার্থকাগুলি মনে রাঁখিলে সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং fata মানমন্তর সম্বন্ধে 
ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। 

৭। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া 

মনোবিদ্যা মানসন্রিয়ার বিদ্যা । কোন নিক্কিয় মাঁনসসত্তা 

মনোবিদ্যার বিষয় নয়। মনোবিদ্ধার বিষয় হইল বিভিন্ন মানসপ্রকাশ বা ক্রিয়াগুলি। 


weal মানসক্রিয় প্রধানতঃ কি কি এবং উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, তাহা 
দরকার । এই বিষয়ে মতভেদের অন্ত নাই। y a 


থাকিলেও, তাহা 


২৯৪ মনোবিষ্া 


মানসবৃত্তি প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, (১) জ্ঞানাত্মক, অবগতিমূলক 
বা ejar (Cognitive or Thinking ), (২) বেদনাত্মক বা অনুভবাত্মক 
( Affective or Feeling) এবং (৩) Ratas বা ইচ্ছাত্মক ( Conative or 
Willing ) | 


(১) অবগতিযূলক ( Cognitive) মানসবৃত্তি £_-সকল জ্ঞানমূলক মানসক্রিয়ার 
সাধারণ নাম চিস্তন। (ক) বিষয়মুখিতা (Objectivity) চিস্তনের একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট । কোনো চিন্তাই উহার বিষয়কে (Object) ইঙ্গিত না করিয়। ঘটে না। 
(a) তন! (Consciousness) অন্যান্য মানস-ক্রিয়ার মত চিন্তনেরও একটি বিশেষ 
লক্ষণ । সকল চিস্তনের সহিতই এই ক্রিয়া যে চলিতেছে, এইরূপ বোধ থাকে | 
(গ) চিন্তন প্রধানতঃ একটি জ্ঞাননিষ্ঠ (Theoretical) মানসন্রিয়া। চিন্তনের 
প্রধান কাজ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা। (ঘ) চিন্তন জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়ায়, নিষ্রিয় 
মানসক্রিয়াও বটে। মানসক্রিয়া অর্থে চিন্তন সক্রিয় হইলেও, ইহা বিষয়ে কোন 
পরিবর্তন ঘটায় না, যদিও বিষয়ের জ্ঞানে পরিবর্তন ঘটাইয় থাকে । চিন্তন স্বয়ং 
Afa হইলেও, ক্রিয়ার সহায়তা করিতে পারে। যেমন কেহ একটি ফুলের কথা 
চিন্তা করিতেছে এই ফুলের চিন্তাটি ব্যক্তির নিজন্ব মানসক্রিয়া, সন্দেহ নাই । কিন্ত 
চিন্তার বিষয় একটি ফুল, যাহা ব্যক্তির নিজন্ব নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই চিন্তার সঙ্গে 
সঙ্গে উহার চেতনা রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ফুলের চিন্তা ফুলের জ্ঞান লাভে সহায়তা 
করে এবং চতুর্থতঃ, ফুলের চিন্তা নিক্ষিয়, কারণ ফুলের চিন্তা হইলেই যে ফুল লইবাঁর 
চেষ্টা হইবে, এমন কথা নাই। 

চিন্তন প্রধানতঃ নিয়লিখিত বৃত্তিগুলি লইয়া গঠিত যথা, সংবেদন, প্রত্যক্ষ, 
Tad, কল্পনা, বিশ্বাস, প্রত্যয় বা ধারণা, অবধারণা এবং যুক্তি । 

স্তরভেদ সংবেদন :_চিন্তনক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা সরল ও সহজ afer 
উদ্দীপক ইদিয়গোলককে (Senso-organ) উদ্দীপিত কৰিলে এবং সেই উদ্দীপনা 
স্নাযুপ্রবাহ বা নার্ভপ্রবাহ রূপে অন্তবাহী স্াযূপথে মস্তিষ্কে বা মেরুমজ্জার প্রবাহিত 
হওয়ায় রং, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ সম্বন্ধে যে চেতনামাত্র (bare consciousness) 
ঘটে তাহাকে সংবেদন বলে। 

সংবেদন বস্তুকে বিশিষ্টভাবে জানে না। সংবেদন বিশিষ্ট আকারে ব্যাখাত 
হুইলে, উহার বস্তুর বা বিষয়ের অর্থবোধও হয়। এইরূপ বিশিষ্ট বা ব্যাখ্যাত 
সংবেদনকে বলে প্রত্যক্ষ । যেমন, ফুলটি মাত্র আছে, এই চেতনাকে বলা যায় 
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সংবেদন | কিন্তু যে বস্তুটি মাত্র আছে বলিয়া বোধ হইয়াছে সেই বস্তুটি একটি 
ফুল-_এইরূপ বিশেষ প্রকারের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যায় ৷ 

প্রত্যক্ষ মনে যে বিষয়ের ছাপ, সংস্কার, TAS অথবা রেখা রাখিয়া যায় তাহাকে 
প্রতিরূপ বলে। এই প্রতিরূপকে মনে মনে জাগরূক করিবার নাম স্মৃতি। প্রত্যক্ষ 
বিষয়ের অবিকল পুনরুদ্বোধনকে স্মৃতি বলে। $ 

আবার প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতিরূপগুলিকে অবিকল ভাবে AFT না করিয়। 
যদি অদলবদল করিয়া অথবা উহাদিগকে নূতন ভাবে সাজাইয়া জাগরক করা হয়, ' 
তাহা হইলে এই ক্রিয়াকে FAA বলে। 

অনেকগুলি প্রতিরূপের সাধারণ লক্ষণকে একটি ধারণায় গ্রথিত করিবার নাম 
প্রত্যয় । একটি প্রতায়ের সহিত অপর একটি প্রত্যয়কে সম্বন্ধ করার নাম 
অবধারণ। এবং একাধিক অবধারণাকে যুক্ত করিয়া কোনো নৃতন জ্ঞান আহরণ 
করিবার মানসক্রিয়াকে বলা হয় মুক্তি। 
দৃষ্টান্ত :_ 

যেমন একটি রূপ বা রং নির্িশেষভাবে দেখার নাম উহার রূপ-সংবেদন এবং এই 
সংবেদনের অর্থবৌধসহ রূপ দেখার নাম রূপ-প্রত্যক্ষ । রূপ-প্রত্যক্ষের ফলে উহার 
একটি প্রতিরূপ মনে সংরক্ষিত হয়, যে কারণে | রূপ স্বরণ করা যাইতে পারে অথবা 
উহাকে রকমফের করিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। 

(২) অন্ুুভূতিমূলক (Affective) মানসবৃত্তি £ চিন্তন যেমন একটি অবগতি- 
মূলক বৃত্তি, অনুভূতি বা বেদনা সেইরূপ নয়। অবশ্য ব্যাপক অর্থে ইহাও জ্ঞানাত্মক, 
কারণ সকল বেদনা এবং অঙ্ুভূতিতেই চেতন! থাকে, অথবা স্থখ-দুঃখ প্রভৃতি বেদনা 
ভালবাসা Ut প্রভৃতি অনুভূতি wage বা বোধগম্য হয়। কিন্তু চিন্তন যে অর্থে 
জ্ঞাননিষ্ঠ মানসবৃত্তি, বেদনা বা অন্থভূতিকে সেই অর্থে জ্ঞাননিষ্ঠ মানসবৃত্তি বলা যায় 
না। চিন্তনের মত বেদনার বিষয়মুখিতা নাই । ইহা শুধু পাত্রের মানসিক অবস্থা 
ইঙ্গিত করে, কিন্তু উহার বাহিরে বা উহা! হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তুর বা বিষষের 
ইঙ্গিত করে at) অর্থাৎ বেদনা বা অনুভূতি পীত্রগত (subjective) বা মনোগত। 
ইহা পাত্রের বা জ্ঞাতার একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা । যাহার স্থখ হইয়াছে সে-ই 
উহার ভোক্তা, উহার প্রকৃত অংশীদার অপর কেহ নাই। তাহা Stet 
স্থান্গভূতির কোনো বিষয়মুখিতা নাই, Bel পাত্রের বা জ্ঞাতার agg free 
পর্ধবসিত। তৃতীয়ত বেদন| ব! অনুভূতি নিক্িয়। ইহা স্বভাবতঃ কোন কমে 
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পরিণতি লাভ করে নাঁ। চিন্তন afer হইলেও কর্মে সহায়তা করে। কিন্ত 
‘বেদনা ৰা অমুভূতি কৰ্মে সহায়তা করে কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে । গভীর 
সখ বাঁ দুঃখ ব্যক্তিকে এ এওঁ অনুভূতি বা বেদনায় মগ্ন বা তদগত করে, কিন্ত কর্মে 
প্রবৃত্ত করে না। 

অনুভূতির স্তরভেদ 


ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী অনুভূতির কয়েকটি প্রধান স্তর-বিভাগ আছে, যথা 
Shere অন্তুভূতি বা বেদনা, ভাবজ অগ্ভৃতি অথবা COS এবং আদর্শজ অনু- 
ভূতি বা রূস। ইন্জিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদনের ফলে স্থখদুঃখান্ুভুতি। ইন্দ্ৰিযজ 
অন্রহৃতি। আবার ভাব বা ধারণা হইতে যে হর্ষ-বিষাদ, ভয়-ক্রোধ, ভালবামা-দ্বণা 
প্রভৃতি অনুভুতি জন্মে, সেইগুলিকে বলে ভাবজ agf l তৃতীয়তঃ, সৌন্দৰ্য, সত্য, 
চৱ্রত্র প্রভৃতি আদর্শকে অবলম্বন করিয়া কতগুলি প্রক্ষোভের সংগঠনফলে যে সকল 
sags উৎপন্ন হয়, উহাদিগকে বলে রস | 

যেমন RAAT আহার করিয়া যে হুখ হয় তাহা ইন্জিয়জ aage, কোনো 
SARA পাইয়া যে সখ হয় তাহা ভাবজ অনুভূতি, আবার কোনো হুন্দর দৃহ দেখিয়া 
থে সুখ জন্মায় তাহা আদর্শ অন্ভূতি। 


(৩) ইচ্ছা মূলক (Conative) মানসবি £-ক্রিযা বা ইচ্ছা প্ৰধানতঃ কার্থকরী 
Wenge | ইচ্ছা সক্রিয় এবং কর্মের প্রেরকশক্তি। ইচ্ছা যেমন মনোগত 
| টিমন বিষয়গতও বটে। ইচ্ছার একটি 


বা! জ্ঞাতাই জানে, আবার ইহাতে এবটি কর্মে পরিণত হইবার প্রবণতা বা বিষয়- 
সুখিতাও বর্তমান। বিষয় 


আবার, ইচ্ছা যেমন প্রধানত: 
fn বা বুদ্ধিকে স্পষ্ট বা মাজিত 


l TSS ইচ্ছা বিষয়গত। আবার aapi নিক্ষিয় 
এবং অকার্ধকরী, কিন্তু ইচ্ছা সক্রিয় এবং কার্ধকরী। এই দিক দিয়া বিচার করিলে 
মানসবৃত্তি, কিন্তু চিন্তন ইহাদের 


ইচ্ছা এই উভয়ের ধর্মই আংশিকভাবে 
বর্তমান | 
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ইচ্ছার স্তরভেদ 2_ক্রিয়ামূলক সকল বৃত্তির প্রকারভেদ বহিয়াছে। প্রথমতঃ 
ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক এবং এঁচ্ছিক এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে 
ক্রিয়া ইচ্ছার অভাবে অথবা সহজভাবে ঘটে, তাহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে। আবার 
যে ক্রিয়া ইচ্ছাপূর্বক বা ইচ্ছা করিয়া করা হয়, তাহাকে এঁচ্ছিক ক্রিয়া বলে। 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নানা প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। যথা স্বতঃস্ফূর্ত, প্রতিবর্ত, 
সহজ এবং ভাবনাজ। অভ্যাস বস্তুতঃ অনৈচ্ছিক flew নয়, যদিও ইহাকে অনৈচ্ছিক 
ক্রিয়া বলিয়াই মনে হয়। যে ক্রিয়া কোনো বাহ্‌ উদ্দীপকের সাহায্য ছাড়া ze: 
উৎপন্ন হয়, তাহাঁকে স্বতঃস্ফু ক্রিয়া বলে। শিশুর আপন মনে খেলা করা, হাত 
পা ছোড়া প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক এবং go এই কার্ধগুলি বাহিরের 
কোনো উদ্দীপকের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা-আপনি ঘটে । যে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া 
উদ্দীপকের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ মাত্র বুদ্ধি বা চেতনার উপর নির্ভর না করিয়া 
স্বাভাবিকভাবে সংগঠিত হয়, তাহাকে প্রতিব্ত ক্রিয়া বলে। যেমন আপ্নে হাত 
লাগিবামাত্র হাত সরাইয়৷ লওয়া হয়, চক্ষৃতে ধুলা বা পোকামাকড় ঢুকিবাঁর উপক্রম 
হওয়া মাত্র চক্ষুর পাতা বুজিয়া যায়। যে ক্রিয়া-প্রবাহ অজ্ঞাতভাবে অথবা শিক্ষা 
উপর নির্ভর না করিয়া বংশগত ভাবে আত্মরক্ষা বা আত্ম-প্রজননমূলক উদ্দেশ্য সাধন 
করে, তাহাকে বলে সহজ প্রবৃত্তি। বাবুই পাখি ডিম পাঁড়িবার সময় উপস্থিত 
হইলে, অতুলনীয় DIN সহিত পুরুষ-পরম্পরাক্রমে একই প্রকার বাদ! তৈয়ারি করে, 
অথবা মাকড়সা তাহার জাল বিস্তার করিয়া পুরুষ-পরম্পরাঁক্রযে একই প্রকারে 
শিকার ধরে। এই দুইটি সহজ ক্রিয়ার উদাহরণ। চতুর্থ, ভাবনা বা প্রত্যয় 
হইতেই যে ক্রিয়া ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে ঘটিয়া থাকে, তাহাকে ভাবনাজ ক্রিয়া বলে। 
যেমন পড়িয়া যাইবার আশঞ্চা করিতে করিতে বাস্তবিকই পড়িয়া যাওয়া ঘটিতে 
পারে। 

প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক কোন ক্রিয়া পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে, উহা পরে সহজ বা 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। এইরূপ ক্রিয়াকে অভ্যাস বলে। এই ext 
আংশিকভাবে এচ্ছিক এবং আংশিকভাবে অনৈচ্ছিক। ইহাকে মূখ্যতঃ এচ্ছিক 
কি গোঁণতঃ অনৈচ্ছিক fante বলা হইয়া থাকে। কারণ প্রথমে ইহা ইচ্ছা 
করিয়াই করা হইয়াছিল, কিন্তু বার বার করিবার ফলে কাজটি আপাতদু্টিতে 
অনৈচ্ছিক হইয়া দাড়াইয়াছে। 7 

এচ্ছিক ক্রিয়ার কতগুলি স্তরতেদ রহিয়াছে--যেমন তাড়না, Bore বা saii, 


২৯৮ মনোবিদ্য 


কামনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায় এবং সঙ্কল্প ক্ষুধার্ত শিশু ক্ষুধার তাড়নায় বা আবেগে 
হাঁতের কাছে যাহা পায়, তাহাই মূখে CHA । আবার সেই শিশুই আরো বড় হইয়া 
আহারের উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হয়, অথবা তাহার কোন আহার্ধ ae কামনা জাগে, অথবা 
সে ইচ্ছা করে যে সে আঁহার করিবে অথবা আহারের অভিপ্রায়ে সে কোনো 
উপায় উদ্ভাবন করে, অথবা আহার করা উচিত কি অস্থচিত এই ইচ্ছাদ্ন্দ দূর করিয়া 


সে WRG করে যে সে আহার করিবে । এই স্তরগুলির মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ভেদ- 
রেখা নাই । আগের স্তরটি পরেরটিতে অস্পষ্টভাবে মিলাইয়া যায় | 


অনুশীলনী (Exercise) 


1. Define the nature of consciousness. Distinguish bewteen its focus: 
and field. 


চেতনার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। 
আলোচনা কর। 


2. Is mind co- 


(Ans : pp. 283-285): 
চেতনাকেন্দ্র হইতে চেতনা ক্ষেত্রের পার্থক্য 


extensive with consciousness ? Discuss, What is 


meant by the sub-conscious ? What aro the evidences of the sub- 
conscious ? (Ans £ pp. 285-289) 
শন চেতনার সমব্যাপক কি? অবচেতন কাহাকে বলে? উহার প্রমাণ কি ? 


3. On what grounds is the unconscious regarded as a level of mind ? 
(Ans £ pp. 28-293) 
4 
fafa মানস স্তর স্বীকার করিবার কারণ কি? 


4. Distinguish between the subconscious, the pre-conscious and the 
unconscious levels of mind. 


( Ans 2 pp. 285-293) 
Fae ণন, আসংজ্ঞান এবং নিজ্ঞর্ণন মানস স্তরের পার্থক্য নির্দেশ কর। 

5. Give an analysis of the fundamental mental processes. Distingu” 
(Ans : pp. 293-298) 
মৌলিক মানসবৃত্তি বিশ্লেষণ কর। অবগতি, বেদনা এবং ইচ্ছার পার্থক্য 


আলোচনা কর। 


ish between cognition, affection and conation 


পঞ্চরশ পরিচ্ছেদ 


মনোৌবিষ্ভার কয়েকটি সম্প্রদায় 
(Some Schools of Psychology) 


১। মনোবিষ্ঠার বিভিন্ন সম্প্রদায় 


যনোবিগ্ভা অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ক্রিয়াবাদী 
‘(Functionalist), অবয়ববাঁদী (Structuralist), চেষ্টিতবাদী (Behaviourist), 
সমগ্রাবাঁদী (Gestalt); উদ্দেশ্যবাদী (7০10) এবং মনঃসমীক্ষণবাদী (Psy- 
choanalytical) সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য । 


২1 মনের ক্রিয়া (Function) এবং অবয়ব বা! গঠন (Structure) 


অন্যান্য বস্তুর মত মনেরও ছুই দিক হইতে আলোচনা করা যাঁয়। একটি মনের 
গঠন (Structure) বা সত্তার (existence) দিক্‌ এবং অপরটি উহার ক্রিয়ার বা 
কাজের (function) fre 1 প্রথম fre হইতে মন সম্বন্ধে প্রশ্ন এই 3 মন কি উপাদানে 
বা মালমশলা দিয়া তৈয়ারি ? উহাকে বিশ্লেষণ করিলে কি কি অংশ পাওয়া যায় ? 
কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের সংযোগফলকে মন বলা যাইতে পারে? সত্তা হিসাবে মনের 
স্বরূপ বা প্রকৃতি কি? 

অবয়ববাদ (structuralism) মনের গঠন বা অত্তামূলক দিক্‌টির আলোচনা 
করে। এই মতবাদ ধরিয়া লয় যে মন একটি যৌগিক পদার্থ এবং ইহা কতগুলি 
মৌলিক অবয়ব বা অঙ্গের সংযোগে গঠিত। অবয়ববাদের মতে মনোবিদ্যা মনের 
গঠন বা সত্তা সম্বন্ধীয় বিদ্যা। এই মতবাদকে সত্তাবাদও (Existentialism) বলা 
হয়, কারণ ইহা মনকে নিছক ARA দেখে এবং মনের উপর কোনো মূল্যমান 
আরোপ করে না। 

দ্বিতীয় দিক্‌ হইতে মন ARCH প্রশ্ন £ মনের কাঁজ বা ক্রিয়া কি? কোন্‌ কোন্‌ 
আচরণে বা চেষ্টিত মন আত্মপ্রকাশ করে? মনের চেষ্টতগুলি কিকিনি নিজ 
অধীন এবং কোন্‌ কোন্‌ স্তরে বিকাশ লাভ করে? নিয়ত ক্রিয়াশীল বা প্রকাশশীল 
সত্তা হিসাবে মনের স্বভাব কি? ক্রিয়াবাদীর (functionalist) মতে মনোবি 
মনের বিভিন্ন করিয়া বা কার্যপ্রণালীর fw । , ai 


Bse মনোবিদ্যার কয়েকটি সম্প্রদায় 


উহাদের পরস্পর-সাপেক্ষত12_মনের গঠন বা সত্তা এবং কার্ধ বা প্রকাশ একই 
মনের দুইটি দিক্‌ । সুতরাং একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত হইতে 
পারে না। মনের গঠন বা সত্তা AA গঠন বা সত্তা নয়, আবার উহার ক্রিয়া গঠন 
বা সত্তাহীন মনের প্রকাশ নয়। কাজেই উহারা পরস্পরসাপেক্ষ। কার্ধতঃ দেখা 
যায় অবয়ববাদী বা সত্তাবাদী মনোবিদ্‌ও মনের ক্রিয়া আলোচনা না করিয়া পারেন 
না, আবার ক্রিয্লাবাদী মনোবিদ্‌ও মনের সত্তা বা গঠনকে উড়াইয়া দিতে পারেন না। 
অবশ্য নিজ গবেষণার উৎসাহে, প্রত্যেকেই অপরকে উপেক্ষা করিতেছেন, এইরূপ মনে 
হইতে পারে। í 
আনলে ইহাদের একটি অপরটির ARAT মন আছে বলিয়াই fara করিতে 
পারে এবং মন ক্রিয়া করিতে পারে বলিয়াই আছে। যে মন কাজ করে না, কিন্ত 
শুধু থাকে, তাহা মনোবিষ্ভার আলোচ্য নয়। আবার যে ক্রিয়া কোনো মানস সত্তার 
ক্রিয়া নয়, সেইরূপ কর্তাহীন ক্রিয়াও অনেক মনোবিদের মতে অর্থহীন । যেমন 
SUG, স্টাউট প্রভৃতি ক্রিয়াবাদী মনোবিদ, মানস সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। আবার 
RS, Ta, টিশনার, প্রভৃতি অবয়ববাদী মনোবিদ্‌ মানসক্রিয়ার আলোচনা ন! করিয়া 
পারেন নাই। ইহা সত্বেও, এই দুইটি দিকের একটি বা অপরটির উপর গুরুত্ব 


আরোপ করিবার ফলে, মনোবিদ গণ. অবয়ববাদী এবং ক্রিয়াবাদী সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
হুইয়াছেন। 


S| অবয়ববাদী (Structuralist) সম্প্রদায় 

Teata অবয়ববাদের আধুনিক পথিককৎ হব,গু, টিশনার, কুলে এবং বিখ্যাত 
পিতা-পুত্র জেমস্‌ মিল্‌ ও জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল্‌। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ মনের 
রগ এবং গঠন লইয়াই মাথা ঘামাইয়াছেন বেশী । মানস সতার প্রবক্তা প্লেটো 
অবয়ববাদী এবং মানস ক্রিয়ার ব্যাখ্যাতা আযারিস্টটল্‌ ক্রিয়াবাদী। আবার 

আধুনিক মনোবিদ্যায় জন্‌ লক্‌ এবং ডেভিড, ছিউম্‌ অবয়ব বা সত্তাবাদী। 
টমাস্‌ ত্রাউন্‌ এবং জন্‌ স্টার্ট মিল রসায়নের আদর্শে মনকে কতগুলি মৌলিক 
উপাদানে গঠিত যৌগিক পদার্ঘবপে ব্যাখ্যা করেন। মানস রসায়ন (Mental 
Chemistry) মতে অনুষঙ্গ সুত্ৰ অনুসারে মৌলিক মংবেদনের সংমিশ্রণেই মন 
তৈয়ারি। ব্রাউন্‌ এবং fie, অবয়ববাঁদী matar, | 
এই সম্প্রদায়ের আধুনিক ব্যাখ্যাতা faa হেল ম্‌ হব গু (Wilhelm Wundt) | 
তাঁহার মতে মনোবিদ্ভা আন্তর বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (Science of internal or 


মনোবিগ্ঠার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩০১ 


immediate experience) বিদ্যা । মন সংবেদন এবং বেদনা, এই দুইটি মৌলিক 
উপাদানে গঠিত। সংবেদনের চারিটি লক্ষণ, যথা £ তীব্রতা,পরিমাণ গুণ এবং স্থায়িত্ব। 
আবার বেদনা ছয় প্রকার, যথা RAV, চাপ-শিখিলতা, উল্লাস-বিষ্নতা। হব. 
মনে করেন যে প্রত্যক্ষ সংবেদন ও স্থতির মিশ্রণ, অহ্যঙ্গ-স্যত্রে সম্বন্ধ সংবেদনের 
উদ্বোধনই স্বতি, আবার সংবেদনের মিশ্রণই চিন্তন । 

সংপ্রত্যক্ষ (Apperception) £_হব্১৩-এর লংপ্রত্যক্ষ ( Apperception ) 
মতবাদ প্রপিদ্ধ। লাইবনিজ২এর মত তিনিও চেতনার স্পষ্টতা লক্ষণ সাহায্যে 
সংপ্রত্যক্ষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। AEI চেতনাই সংপ্রত্যক্ষ। সংগ্রত্যক্ষ 
মনোযোগের কারণ। আবার মনোযোগই ক্রিয়া উৎপন্ন করে, সুতরাং সংপ্রত্যক্ষ 
ক্রিয়ারও কারণ। ফলে, হব.ও-এর মতে, সংপ্রত্যক্ষের সহিত ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের 
পার্থক্য নাই। হার্বার্ট (৪০৮৮০৮৪) সকল মানস উপাদানকেই শেষ পর্বস্ত কতগুলি 
ধারণার অন্তর্নিহিত শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। ae, হার্বার্ট-এর বুদ্ধিমূলক 
ব্যাখ্যার সহিত একমত নহেন। তিনি সংপ্রত্যক্ষ বা ইচ্ছাকে একটি মৌলিক মানস 
শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই, তাহার মতে, মানস উপাদানগুলির স্জনী 
সংশ্লেষণ ( creative synthesis ) ঘটায় | 


এডওয়ার্ড Berrie টিশনার ই সর্বপ্রথম AiE এবং 
“ফাংশন্তালিজঅ কথা দুইটি ব্যবহার করেন। তিনি মনকে অংবেদন, 
প্রতিরূপ এবং বে্না__এই তিনটি মৌলিক মানস উপাদানে বিশ্লেষণ করিয়াছেন | 
এই মৌলিক মানস উপাদানগুপি নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন এবং অল্লাধিক স্থায়ী সত্তা । মিল্‌- 
এর মত টিশনারও মানস উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণ স্বীকার করিয়াছেন। 
মানস উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণই সকল মানসবৃত্তির কাঁরণ। Bata nag মতে 
Beets মনোবিদ্ভার প্রধান পদ্ধতি। প্রত্যেক পরীক্ষা বা প্রয়োগে পাত্রের কাজ 
হইল তাহার মানসবৃত্তির অন্ন এবং প্রয়োগকর্তার কাজ হইল পাত্রের বাহপ্রকাশ- 
গুলির পর্যবেকণ। আয়ত্তাধীন অবস্থায় পাত্রের অস্তদর্ণন এবং প্রয়োগকর্তার পর্যবেক্ষণ 
_ এই দুইয়ের সময়েই মনোবিগ্ঠার প্রায়োগিক পদ্ধতি গঠিত f 
টিশ্‌নার-এর মতে মনোবি্যা “চেতনার বিদ্যা (Science of Consciousness)” 13 
চেতনার অবয়ব বা গঠনই মনোবিষ্ঠার বিষয়। চেতনা যাহা তাহা, অথবা চেতনার : 
দতাই T গঠন এবং উহার কার্ধকলাপই উহার Fea তিনি বলিয়াছেন 
প্রায়োগিক মনোবিষ্ভার প্রধান লক্ষ্য হইল মনের অবয়ব বিশ্লেষণ, চেতনার 


৩০২ মনোবিদ্যা 


গ্রন্থি হইতে মৌলিক বৃত্তিগুলির উদ্যাটন।” সংবেদন, প্রতিরূপ এবং বেদনাই 
চেতনার তিনটি মৌলিক অবয়ব বা অঙ্গ । সংবেদন প্রত্যক্ষের, প্রতিরূপ স্মৃতি, কল্পনা, 
ধারণা প্রভৃতির এবং বেদনা অনুভূতি বা ইমোশন এবং রসের মৌলিক অবস্ব। এই 
দ্অবয়বগুলি কাল্পনিক নয়, কিন্ত বাস্তব সত্তা | এই কারণে Pats, তাহার মতবাদকে 
সন্তীবাদ (Existentialism) বলিয়াছেন । ১ 
জপ্রতিরূপ চিন্তন s— “অপ্রতিরূপ চিন্তন” (imageless thought) সম্বন্ধে 
অবন্থববাদীর! বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন | অজওয়ান্ড, sa, আল্‌ফ্রেড, বিনে প্রভৃতি 
হব,গু-এর অন্ুগামীরা Gena সাহায্যে অপ্রতিরূপ চিন্তন বা মৌলিক ও বিশুদ্ধ 
চিন্তন উপাদানের (Thought elements) অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। feat 
মনোবিদগণের মধ্যেও কেহ কেহ, যেমন অধ্যাপক জি. এফ. স্টাউট,, অপ্রতিরূপ 
চিন্তনের সত্যতা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু টিশ নার, foe বা মৌলিক চিন্তন 
স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে অপ্রতিরূপ চিন্তনের সত্যতা স্বীকার করিবার 
মূলে রহিয়াছে মনোবিগ্যার সহিত ঘুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্রম Ta প্রভৃতি অপ্রতিরূপ 
feaa সমর্থকেরা অভিজ্ঞতার সত্তা বর্ণনা না করিয়া উহার অর্থ নির্ণয় করিতে 
সচেষ্ট হইয়াছেন । অর্থাৎ তাহারা! অন্তদর্শন পদ্ধতি ঠিক মত প্রয়োগ করিতে পারেন 
ARI পূর্বেই অভিজ্ঞতার বিষয়টি জানিয়া কিরূপ অভিজ্ঞতা হওয়! উচিত বা বাঞ্ছনীয় 
এইরূপ আশা করিয়া অন্তদর্শন করিলে “মনোবিদের ভ্রম’ (Psychologist’s 
fallacy) ঘটে। পূর্বেই অপ্রতিরূপ চিন্তন সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা 
হইয়াছে। ২ 
তাহা হইলে মৌলিক মানস উপাদান, উহাদের গুণাবলী এবং উহাদের 
মিশ্রণের অনুষঙ্গ সূত্র বাহির করাই অবয়ববাদী মনোবিদের কাজ। টিশনার 
অংপ্রত্যক্ষ স্বীকার করেন নাই। সংবেদন ও প্রতিরূপের স্পষ্টতা! বাড়ানোর কাজটি 
মনোযোগের, সংপ্রত্যক্ষের নয়। অর্থ বা মিনিং বলিতে উহার! বোঝেন মানস- 
গঠনের পটভূমি ( Context ) | é 
সত্তাবাদ ( Existentialism ) $-টিশ নার প্রভৃতি অবয়ববাদী মৌলিক মানস 
উপাদান গুলিকে সত্তা বলিয়া মনে করেন। পরবর্তীকালে টিশ নার তাহার সম্প্রদায়কে 


১. তাহার মতে ইচ্ছার মৌলিকতা নাই । ইচ্ছা সংবেদনের, বিশেষ করিয়া! চেষ্টাবেদন 
সংবেদনের ( Kinaesthetic Sensation ) সমষ্টি 1 
২ এই খণ্ডের বষ্ঠ পরিচ্ছেদ, অষ্টম অনুচ্ছেদ Tay | 


মনোবিগ্ার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩০৩ 


অবয়ববাদী না বলিয়া সত্তাবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । সন্তাবাদী মনোবিদ্‌ 
মানসবৃত্তির গঠন, সত্তা, পরিমাণ, গুণ প্রভৃতির আলোচনা করেন এবং উহার 
কোনে! Cory বা মূল্যায়ন স্বীকার করেন না। 


81 ক্রিয়বাদী ( Functionalist ) জন্প্রদাঁয় 

ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যা মনের সত্তা বা গঠন আলোচনা না করিয়া উহার ক্রিয়াবলী 
আলোচনা করে । এই মতে মনোবিদ্যা চেতনার বিদ্যা নয়, কিন্তু মানসত্রিরার 
বিদ্যা! t Science of mental processes ) | 

এই মনোবিগ্যার মূল উৎস সম্ভবতঃ ভ্যারিস্টটল। তিনি মনকে একটি সত্তা 
মাত্র হিসাবে গ্রহণের বিরোধী | তাহার মতে মনোবিদ্যার বিষয় শুধু মনের সত্তা বা 
বা গঠন নয়, কিন্ত প্রধানতঃ উহার ক্রিয়া বা কার্যকলাপ । 

সাম্প্রতিক ক্রিয়াবাদ প্রসার লাভ করিয়াছে বিশেষ করিয়া আমেরিকায়, অধ্যাপক 
উইলিয়াম জেম্স্‌ এবং জন ডিউই-এর cage! জার্মান মনোবিদ্‌ হ্যারল্ড, 
হেফডিংও ক্রিয়াবাদের সমর্থন করিয়াছেন । ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যা জীববিদ্াকে 
উহার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে। পরিবেশের সহিত উপযোজন প্রাণীর প্রধান ধর্ম। 
ক্রিয়াবাদী মনোবিদ, দেখাইতে চাহেন যে মন বলিতে বুঝায় পরিবেশের সহিত 
উপযোজন করিবার সামর্থ্য । তাহার মতে জীববিদ্ভার আদর্শেবা ভিত্তিতে 
মনোবি্যার ব্যাখ্যা করা সঙ্গত। মনোবিষ্য মনের উপযোজন ক্রিয়ার বিদ্যা | 

উইলয়াম্‌ জেম্স্‌ (W. James) £__জেম্স্‌ নিজেকে কোনো সম্প্রদায়ের সহিত 
জড়িত না করিয়া উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে মনোবিদ্যার গবেষণা করিয়াছেন। তিনি মনকে 
কতগুলি পৃথক সত্তায় বিভক্ত করেন নাই । তাহার মতে মন সংগঠনমূলক সত্তা নয়, 
কিন্তু ক্রিয়া । চেতনা একটি ধারা বা প্রবাহ । মন চেতনা-প্রবাহ ছাড়া কিছু নয়। 
ARAFAT কতগুলি কল্পিত পৃথক সত্তাকে ATF সাহায্যে সংমিশ্রিত করিয়া 
মানসজীবনের ব্যাখ্যা করেন । CHT মতে এই পৃথক সত্তাগুলি নাই। জেম্স্‌ 
নিজেকে ক্রিয়াবাদী বলিয়া অভিহিত না করিলেও, তাহার মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ক্রিয়াবাদের অনুকুল | | 

জন্‌ ডিউই (J. Dewey) ৪ ক্রিয়াবাদী মনোৰি 
জন্‌ ডিউই । তিনি স্পষ্টভাবে বলেন প্রতিবেশের 
উপযোজনই মনোবিদ্ঠার আলোচ্য । 
“কোনো উদ্দেশ্য সাধন করা। 


দার নির্দিষ্ট সুত্র নির্দেশ করেন 
সহিত অবয়বীর ( organism ) 
ডিউই fey ( Function ) বলিতে বুঝেন 
ডিউই-প্রদর্শিত সুত্র অবলম্বন করিয়া জে. আর 


oes মনোবিদ্যা 


এঞ্জেল্‌ (J. R. Angell) ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যার প্রসারিত ভূমি রচনা করেন। 
তাহার মতেও অবয়ব বা অঙ্গবিশেষের ক্রিয়া নয়, কিন্তু সমগ্র অবয়বীর ক্রিয়াই 
মনোবিদ্যার বিষয় | 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ক্রিগ্নাবাদী মনোবিস্তায় MERE পদ্ধতির কোনো 
স্থান নাই, কারণ বাক্তির ক্রিয়াই উহার আলোচা এবং ক্রিয়াকে পর্ধবেক্ষণই করিতে 
॥ হর। কিন্ত কার্যতঃ ক্রিপ্াবাদী মনোবিদ, অন্তদর্ণন পদ্ধতিকে ত্যাগ করিতে চাহেন 
না, কারণ সকল মানসক্রিয়ার সহিত মানস অভিজ্ঞতা অথবা চেনাঁও থাকে এবং 
ইহার জ্ঞানলাভে Sen Aa আবশ্যক | 
জেম্স্‌ ওয়ার্ড-এর মনোবিগ্যাও ক্রিয়াবাদের অনুকুল । পৃথক্‌ মানসদত্তাগুলি 
অনুষঙ্গ সুত্রের দ্বারা যোজিত হইয়া অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করে, অবয়ববাঁদীর এইরূপ মতবাদ 
তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি এবং তাহার অনুগামী স্টাউট, মনকে ক্রিয়াশীল 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ডিউই aga ক্রিয়াবাদীর সহিত ইহাদের প্রধান | 
পার্থকা এই যে ইহারা জীববিগ্ভার আদর্শে মনোবিদ্যা গঠনের বিরোধী। aira, 
ইহাদের মতে মনোবিদ্যায় অন্দর্ণনের স্থান অনস্বীকার্য | আবার ম্যাক্ড্‌গ্যাল্‌ 
উদেশ্যমুলক বা হাত্সিক মনোবিগ্যার প্রতিষ্ঠাতা হইলেও, তাহাকে ক্রিয়াবাদী মনোবিদ, 
বলা যায়, কারণ তাঁহার মতে মনের প্রধান ধর্ম হইল কাজ say | সাধারণতঃ, 
ক্রিরাবাদীরা মনকে স্থায়ী সত্তা হিসাবে স্বীকার করেন না। কিন্তু ওয়ার্ড, স্টাউট, 
সালি, হেফডিং প্রভৃতি ক্রিয়াবাঁদী মনোবিদেরা মানসসত্তা স্বীকারের পক্ষপাতী | 
তাহা ছাড়া, অন্যান্ত অনেক ক্রিয়াবাদীর তুলনায় ইহারা অস্তদর্ণন পদ্ধতির উপর 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
অবয়ববাদ এবং ক্রিরাবাঁদের সম্বন্ধ £ অবয়ববাদ ও ক্রিয়াবাদকে আপাতদৃষ্টিতে 
পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়। টিশ নার উত্তরকাঁলে এই ছুই মতবাদের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ বিষয়ে অবহিত হইয়াছিলেন। আবার ame asc বা ইচ্ছাশক্তিতে 
উপযোজনের (adjustment ) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পরোক্ষ ভাবে 
ক্রিয়াবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন। ক্যাটেল্‌ প্রভৃতি হ্ব.গ-পস্থিগণও চেতনা 
অপেক্ষা মানস ক্রিরার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ওয়াশ. 
বার্ণ, হোপ্ট,, মণ্টেগ, প্রভৃতি অবয়ববাদিগণও ক্রিয়াবাদের মূল্য স্বীকার করিয়াছেন | 
এদিকে ক্রিয়াবাদিগণও মনোবিগ্যায় মানসবৃত্তি এবং অভিজ্ঞতার স্থান স্বীকার 
afar পরোক্ষে অবয়ববাদকে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহারা অন্তরর্ণনের 


মনোবিগ্ভার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩০৫ 
yrs অস্বীকার করিতে পারেন নাই। AST এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
€কানে। বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় নাঁ। অবয়ববাদী ক্রিয়া এবং উপযোজন 
স্বীকার করিয়াছেন, আবার ক্রিয়াবাদীও চেতনা বা অভিজ্ঞতার প্রতি ase 
হইয়াছেন। 

AU হউক, গঠন বা সত্তা এবং ক্রিয়া বা প্রকাশ মনের দুইটি প্রধান দিক | 
ইহাদের পারস্পরিক প্রাধান্যই এই ছুই সম্প্রদায়ের আলোচ্য । 

৫। চেষ্টিভবাদ ( Behaviourism ) 

চেষ্টিতবাদ বা বিহেভিয়রিজম-এর মতে চেষ্টিতের বিদ্যাই মনোবি্ভা। জে. বি. 
ওয়াটসন্‌ এই মতবাদের প্রাতিষ্ঠাতীরূপে পরিচিত । কিন্তু ওয়াটসন্্‌-এর পূর্বেই ম্যাক্স 
মেয়র ( Max Meyer ) তাহার দুইখানি গ্রন্থে (The Fundamental Laws of 
Human Behaviour এবং Psychology of The Other One ) চোষ্টতবাদের- 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন 
চেষ্টিত মনোবিষ্ার প্রধান বক্তব্য (১) মনোবিদ্য। চেষ্টিতের fal) চেষ্টিত 
বলিতে বুঝায় উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া-এককের সমষ্টি এবং উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া বলিতে 
বুঝায় প্রৃতিবর্ত ( reflex action) | gear চেষ্টিত কতগুলি প্রতিবত্ে'র জমষ্টি। 
আবার, উচ্চতর চেষ্টিতগুলি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের ১ (conditioned roflex ) সমষ্টি 
বিশেষ । 

(২) মনোবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী অতীতে পাত্রগত বা সাব cage. ছিল। Aare 
দৃষ্টিভঙ্গী মনোবিদ্যাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পর্যবসিত করে । কিন্তু ওয়া্সন্এর মতে 
মনোবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত। ফলে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্ধা প্রভৃতি 
বিজ্ঞানের মত মনোবিগ্যাও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান | 

(৩) মনোবিষ্তায় অন্তৰ্দ্শনের স্থান নাই। অস্তার্শন ব্যক্তির মনেই সীমাবদ্ধ । 
asak ইহার সাহায্যে সর্ববাদিপম্মত সিদ্ধান্তলাভের চেষ্টা বৃথা । অন্তদর্শন-মনোবিছ্য 
একই প্রশ্নের সমাধানে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। যেমন,টিশ নার, 
প্রভৃতি অগ্রতিরূপ চিন্তন অস্বীকার করিয়াছেন । আবার, কুল্পে, স্টাউট্‌ প্রভৃতি 
অপ্রতিরূপ চিন্তন স্বীকার করিয়াছেন, অথচ এই অস্বীকৃতির মূল ভিত্তি একই 
অন্তদর্শন পদ্ধতি । | 


১ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' প্রথম থণ্ডের সপ্তম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
২০ 


e মনোবিদ্যা 


aorta পদ্ধতির পরিবর্তে বাচিক বিবরণ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। 
ইহাই মনোবিদ্যার বিষয়গত পদ্ধতি । পাত্রের বাচিক বিবরণ শুনিয়া তাহার চেষ্টিত 
বুঝিতে হইবে । মানুষের প্রধান প্রতিক্রিয়া কথা বলা। উদ্দীপক উপস্থিত হইলেই, 
উহার প্রতিক্রিয়| সে ভাষায় প্রকাশ করে। এইরূপ পদ্ধতির সাহায্যে মনোবিদ্যায় 
কতগুলি সৰ্বজনগ্রাহ সিদ্ধান্তে পৌছানো aza | 

(৪) মনোবিদ্যায় ‘মন’, ‘চেতন!’ প্রভৃতি প্রচলিত ধারণাগুলি বর্জন করিতে 
হইবে | এই পারণাগুলি বৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু দর্শনের পক্ষপুটে আশ্রিত । চেষ্টিতের 
অতিরিক্ত কোনো চেতন বা মানস সত্তা নাই । তথাকথিত মানস সত্তা বা 
ক্রিয়াগুলি চেষ্টিত ছাড়া কিছু নয়। 

(ক) সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ গতীয় প্রতিক্রিয়া ( motor response ) বিশেষ | 
aa একটি রং দেখিয়া বলিল যে সে রং দেখিতেছে। এই বাচিক বিবরণই তাহার 
'রংদেখারপ সংবেদন বা প্রত্যক্ষ । আবার (খ) স্মৃতি এবং কল্পনা বিচলন 
‘(movement ) বিশেষ। প্রভিরূপ সংবেদচেষ্টিয় ( Sensori-motor ) ক্রিয়ার 
নামান্তর। চিন্তন বলিতে বুঝায় অস্পষ্ট গভীর চেপ্ডিভ (implicit motor 
behaviour )। অনেক সময় শিশু সবাকভাবে অথবা শোনা যায় এমন ভাবে কথা 
বলিতে বলিতে কাজ করিয়া যায়। পরবর্তী ধাপে সে স্বগতভাবে কথা বলে। 
আরও পরে চিন্তা করিবার সময় তাহার ঠোট নড়ে এবং সবশেষে মে চিন্তার সঙ্গে 
সঙ্গে কথা বলিতে শিখে, যাহা বাহিরের বিচলনে প্রকাশ পায় না, কিন্তু স্বরযন্ত্রের 
amè বিচলনে পর্যবসিত হয়। fel বাগ যন্তের কতগুলি FRA বা অস্পষ্ট 
বিচলন ছাড়া কিছু নয়। চিন্তন একপ্রকার নির্বাক ভাষা ( implicit or inar- 
ticulate speech ) | TA যন্ত্র সাহায্যে চিন্তনকা'লীন বাগ যন্ত্র বিচলন ধরা 
পড়ে। (ঘে) বেদন! ও প্রক্ষোভ বা অনুভূতির com মস্তি নয়। ইহারাও 
সংবেদচেষ্টায় বা সেন্সরি-মোটর বিচলন। সংবেদ-প্রবাহ আসে কাজ ইন্দিয়গুলি 
( orogenic zones ) হইতে এবং চেষ্টায প্রবাহ যায় পেশী এবং গ্রন্থিগুলিতে, যাহার 
ফলে সুখ বস্তুর দিকে অগ্রসর করায় এবং দুঃখ বস্তু হইতে সরাইয়া লয়। প্রক্ষোভ 


বা অনুভুত্তি বলিতে বুঝায় সমগ্র দেহযন্ত্রের, বিশেষ করিয়া আন্তরবন্ত 
( visceral, glandular ) পরিবর্তন | প্রত্যেকটি Basle বা প্রক্ষোভ এক একটি 
নির্দিষ্ট আকারের দৈহিক পরিবর্তন। যেমন, উদ্দীপকের সন্মুখীন তওয়ামাত্র যে 
অস্তুরযন্ত্রীয় এবং গ্রন্থি পরিবর্তন ঘটে, সেইগুলির সমষ্টিই ভয়। 


মনোবিগ্যার কয়েকটি সম্প্রদায় Vog 


(৫) উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার ফলে নার্ভতন্ত্রের সক্রিয় অংশ এইরূপ গঠিত হয়, যে 
উহার একটি অংশ উদ্দীপিত হইলেই সংশ্লিষ্ট অংশগুলি উদ্দীপিত হয়। ফলে নির্দিষ্ট 
উদ্দীপকের প্রভাবে নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার নাভীঁয় অভ্যাস বা গঠনের ( nervous 
habit or pattern ) 22 2 | 


(৬) তাহার গবেষণার প্রথম ভাগে ওয়াটসন্‌ চেষ্টিতের উপর বংশানুগতিক 
প্রভাব ( heredity ) আবেগের অতিশধ্যে স্বীকার করেন নাই। তিনি ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে কোনো সুস্থ শিশুকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যে কোনে! বিশেষজ্ঞে 
পরিণত করা যায়। - 
সমালোচন। s—atal দোষ সত্বেও চেষ্টতবাদ কয়েকটি গুণের অধিকারী। (১) 
চেষ্টিতবাদের বৈশিষ্ট্য উহার গ্রগতিশীল্তা । চিরাচরিত মনোবিগ্ভার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণায় উহার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। (২) ইহা মনোবিদ্যাকে 
দর্শনের বন্ধ মপ।শ হইতে মুক্ত কবিয়! zea মর্যাদা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই 
চেষ্টা প্রশংসনীয় । (৩) চেষ্টিতবাদ সাম্প্রতিক মনোবিগ্যার প্রত্যেক শাখার উপর 
অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। (৪) ইহা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী এবং বাঁচিক 


বিবরণ পদ্ধতির সাহায্যে মনোবিষ্ভাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে 
সচেষ্ট। 


কিন্তু চেষ্টিতবাদ অনেক দোষে দুষ্ট । 

(১) চেতনা, মন প্রভৃতি ধারণীগুলিকে নির্বাসন করা বড় কথা নয়। বড় 
কথা উহাদের ব্যাখ্যা। চেষ্টিতবাদ ইহাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারে 
নাই। (২) চেষ্টিতবাঁদ sara পদ্ধতির বদলে বাচিক বিবরণ পদ্ধতি গ্রহণ 
করিয়াছে। কিন্ত বাচিক বিবরণ অন্তদর্শনের উপর নিভভ'রশীল । লাল রং দেখিবা- 
মাত্র পাত্র বলে যে সে লাল রং দেখিতেছে। এই স্থলে লাল রং সংবেদনের চেতন! 
না থাকিলে তাহার পক্ষে বাচিক বিবরণ দেওয়া! aea নয়। এই চেতনা অন্তদর্ণন 
না হইলেও অন্তদর্ণনের একটি নিয়তর স্তর, যাহাঁকে স্টাউট, Tareas আত্মসচেত- 
নতারূপ (self-consciousness) দ্বিতীয় স্তর বলিয়াছেন। (৩) প্রতিবর্ত 
চেষ্টিতের একক ধরিয়া চৌট্টিতবাদ মনের এঁক্য উপেক্ষা করিয়াছে। ইট পর 
পর সাঙ্গাইয়া বাড়ি তৈয়ারী হয়, মনও সেইরপ কতগুলি মৌলিক প্রতিবর্তের 
সংযোজন, চেষ্টিতবাদীর এই ধারণা ভুল। মন প্রথম হইতেই একটি গোটা বা সমগ্র 
বন্ধ। (৪) চেষ্টিতবাদ্ সাপেক্ষ afere সাহায্যে চেষ্টিতের ব্যাখ্যা কৰিয়াছে 


Sof মনোবিদ্যা 


সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের উদ্ভাবক প্যাভ্‌লো বা বিছটিরিও এই মতটিকে মানসম্ভরে 
প্রয়োগ করেন নাই, কিন্তু শারীরবৃত্তেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। (৫) চেষ্টিতবাদ 
স্মৃতি, বেদ্রনা, অনুভূতি, চিন্তা! প্রভৃতি উচ্চতর মানস ক্রিয়াগুলিকে সংবেদচেষ্টীয় 
বিচলনরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে। (ক) কিন্ত স্মৃতি যে মন বা চেতনার বিষয়, 
চেষ্টিতবাদের সেই দিকে লক্ষ্য নাই। যে ব্যক্তির কোনো অভিজ্ঞতা হইয়াছে, 
তাহারই পক্ষে সেই অভিজ্ঞতার ais সম্ভব। এইরপে স্তি সম্ভব হয় একক 
চেতনার ক্রিয়া হিসাবে, অথচ চেষ্টিতবাদী ase চেতনা স্বীকার করেন 
নাই। খে) আবার বেদনা ও অন্ুভৃতিকে সংবেদ-চেষ্টীয় বিচলন রূপে ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়া চেষ্টিতৰাদী সত্যতার মাত্রা ছাড়াইয়াছেন। এই মানস বৃত্তিগুলির 
অহুভবগম্য বা ভিতরকার দিকটিকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। বিশেষতঃ) 
অনুভূতি বা প্রক্ষোভ শুধু যান্ত্রিক cos নয়, কিন্তু ইহাভেও বস্তুর, 
BM বা চেতনা থাকা আবশ্যক | বাঘ দেখিলেই যে ভয় হয় তাহা নয়, বাঁঘকে 
ভয়ের বস্তু বলিয়া বুঝা বা জানা চাই। (গ) চেষ্টিতবাদের মতে চিন্তা নির্বাক ভাষা৷ 
ছাড়ী অন্ত কিছু নয়। কিন্তু এই মত গ্রহণের অযোগ্য । প্রথমতঃ, চেতনা বা 
j ছাড়া ভাষার উৎপত্তি হয় কিনা সন্দেহ, কারণ ভাব প্রকাশই ভাষার কাজ। 
দ্বিতীয়তঃ, নির্বাকভাষা কি কারণে সংঘটিত হয়, তাহাও চেতনা বা অর্থবোধ ছাড়া' 
বোধগম্য হয় কিনা সন্দেহ। তৃতীয়তঃ, চিন্তা ভাষার নামাস্তর হইলে, সর্বদা চিন্তাকে 
ভাষায়! প্রকাশ করা সম্ভব হইত, অথচ অনেক ক্ষেত্রেই ভাব আছে ভাষা নাই, এমন 
অবস্থা AH থাকে । চতুর্থতঃ, নির্বাক ভাষায় বাগধস্ত্ের স্পন্দন ধরিবার মত সুক্ষ 
te OMAP আবিষ্কৃত হয় নাই-_-এই কথা ওয়াট জন্‌ স্বয়ং স্বীকার করেন। চিন্তাকে 
অস্পষ্ট বা নির্বাক ভাষা বল! গৌঁড়ামির পরিচায়ক। 
F7) PSH জন্‌ প্রথমে Gat পরিবেশবাদী ( rank environmentalist ) ছিলেন 
BRAMAN প্রভাব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু পরে যখন দেখিলেন ফে 
কেননা Pinte? নিউটন্‌ বা কেপলার, করিয়া তোলা যায় না, তখন উগ্র 
ARAT MIS করিতে বাধ্য হইলেন। 
re ঠা বাদী মনোবিষ্ভা ( Hormic Psychology ) 
RAR sors task মনের প্রধান এবং মৌলিক প্রেরক । 
B Wage যন্ত্র বিশেষ, এই মতাঙ্ব্তী মনোবিদ্যা ভ্রান্ত এবং বিফল! 
a biciu একটি বাস্তব ঘটন!।, উদ্দেশামূলক আচরণ বলিতে লক্ষ্যের 
aoe Teal [Lia উইলিয়াম্‌ ম্যাক্ড়গ্যাল্‌ (William McDougall ) উদ্দেশ্বাদী 


মনোবিদ্ার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩০৯ 


মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা । আচরণ বা চেষ্টিত বলিতে তিনি বুঝিয়াছেন Bors সাধনের 
চেষ্টা। এই চেষ্টিত প্রাণী মাত্রেরই লক্ষণ | 

বলা যাইতে পারে যে উদ্দেশ্য একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, সুতরাং মনো বিদ্যায় 
ইহার স্থান নাই। ম্যাক্ডুগাল্‌ এইবপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তাহার 
মতে উদ্দেশ প্রশীজগতের সার্বভৌম ধর্ম। উদ্দেশ্যের নিক্নলিখিত ate লক্ষণ ব্যাখা 
করিয়া তিনি ইহার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন | 

(১) উদ্দেস্টমূলক কাজ উদ্দীপকের দ্বারা উদ্ব দ্ধ হয়। কিন্তু উদ্দীপক নিক্রিয় 
হইবার পরও, কাজটি সফল না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে | (২) লক্ষো অগ্রগতি 
ব্যাহত হইলে, উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। এইরূপে 
উদ্দেশ্যযূলক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে । (৩) আবার উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই Sorg- 
মুলক চেষ্টার বিরতি হয়। (৪) উপরন্ত পুনরাবৃত্তির ফলে উদ্দেশ্ঠমূলক ক্রিয়ার 
উন্নতি ঘটে। নিশ্রায়োজন বা! বার্থ চেষ্টাগুলি বর্জিত, ক্ষিপ্রতর ও সহজতর হয় এবং 
প্রাণী আরও কার্ধকরীভাবে লক্ষ্যে পেখছিতে শিখে | 

সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ 2 প্রাণিচেষ্টিতের লক্ষা বা উদ্দেশ্য মনোবিগ্যার প্রধান 
আলোচা। মাক্‌ডুগাল্‌-এর মতে সকল চেষ্টিতে কতগুলি মৌলিক প্রেষণা 
(motive) কাজ করে। সহজ প্রবৃত্তিই (instinot) প্রাণিচেষ্টতের মূল প্রেষক। 
সহজ প্রবৃত্তির মর্মস্থলে (coro) প্রক্ষোত থাকে । যেমন, পলায়ন একটি সহজ প্রবৃত্তি । 
ইহার উদ্দেশ্য বিপদ হইতে আত্মরক্ষা বা সন্তানরক্ষা এবং ইহার অন্তনিহিত প্রক্ষোভ 
ভয়। অধিকন্ত, উদ্দেশ্যমূলক ক্ৰিয়াতে অবগতি থাকে। ভয়ের বস্তুটি দেখিয়া বা 
জানিয়াই পলায়ন-প্রতিক্রিয়া জন্মে । স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে ম্যাক্ডূগালএব 
মতে সহজ প্রবৃত্তির তিনটি দিক আছে। প্রথমটি গ্রহণশীল (receptive) বা 
জ্ঞানের দিক্‌, দ্বিতীয়টি প্রতিক্রিয়াশীল বা কর্মের দিক্‌ (active) এবং তৃতীয়টি নিক্ষিয় 
(passive) বা অন্কুভুতির দিক্‌ | 

য্যাক্ডুগাল্‌ যে প্রধান বারোটি সহজ প্রবৃত্তির তালিকা দিয়াছেন, তাহা সহজ 
প্রবৃত্তি পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। ১ পরে তিনি আরও কয়েকটি ছোটখাটো 
সহজ প্রবৃত্তি এই বারোটির সহিত সং 


যুক্ত করিয়া সহজ প্রবৃত্তির সংখ্যা সভেরোটি 
করিয়াছেন__যেমন শ্বাসক্রিয়া, হাচি কাশি প্রভৃতি। এই বর্ধিত তালিকায় হাসি, 


১। প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ, দশম অনুচ্ছেদ EBT | 2 
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কান্না, ঘুয় প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। নিজ প্রাধান্য জাহির, (Self-assertiveness) 
এবং বশ্ঠতা স্বীকার করা (Submissiveness), তাঁহার মতে, দুইটি প্রধান সহজ 
€l 

পিন সহজ প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফলে জটিল আঁকার ধারণ 
করে। যেমন শিশুর যোধন প্রবৃত্তির সহিত ক্রোধ প্রথমে জাগিয়া ওঠে তাহার 
স্বাধীন গতিকে গায়ের জোর দিয়া বাধা দিলে, কিন্ত পরে জাগিয়! ওঠে বড়দের 
হুকুম মত কাজ করিতে বাধ্য হইলে । আবার শিশুর যোধন প্রবৃত্তির সহিত ক্রোধ 
প্রথমে প্রকাশ পায় চড়, লাথি প্রভৃতিতে এবং পরে প্রকাশ পায় কাঁমড়ানো 
আচড়ানো, চুলটানা, ঘুষি মারা প্রভৃতিতে এবং আরও পরে প্রকাশ পায় রাগারাগি 
এবং ন!না পরোক্ষ অঙ্গভঙ্গীর মধ্য fea | 


রস- সেন্টিমেণ্ট ১ £-_পিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে সহজ প্রবৃত্তির আরও একটি 
পরিবর্তন ঘটে। অনেকগুলি সহজ প্রবৃত্তি মিলিত হইয়। রস গড়িয়া তোলে | 
দেশপ্রেম (patriotism) একটি রস। ইহার মূলে থাকে দেশ বিপন্ন হইলে ভয়, 
আক্রান্ত হইলে ক্রোধ, অন্য দেশের সহিত প্রতিদবন্দিতায় নিজ দেশের প্রাধান্য 
জাহিরের প্রবৃত্তি এবং জন্মভূমির প্রতি আশ্গত্য বা বশ্যতা বোধ | 
WRT চেষ্টিত বা আচরণ প্রেষিত হয় রসের দ্বারা । রসের সহিত উহার মূলী- 
ভূত সহজ-প্রববত্তির অন্ভূতিও মিশ্রিত থাকে । ম্যকৃডুগাল্‌ বলেন যে চেষ্টিত শুধু 
জ্ঞানের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, কিন্ত হয় প্রধাঁনতঃ ভালবাসা, wh, আকর্ষণ, 
সাহস, প্ৰতিদ্বন্দিতা, উৎসাহ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি দ্বারা | 
কতগুলি সহজ প্রবৃত্তি এবং উহাদের প্রক্ষোভ ব| অনুভূতি মিলিত 
হয়! যে মানসিক সংগঠন (Pattern) রচনা করে তাহাকেই তিনি রস 
বলিয়াছেন। রস কোনো আদর্শকে (deal) কেন্দ্র করিয়া উৎপন্ন হয়। যেমন 
সত্য, শিব এবং সুন্দর এই তিনটি আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া যথাক্রমে সত্যাশ্রয়ী, 
কল্যাণাশ্রয়ী এবং cleat রস গঠিত হয়। আবার ধর্মাদর্শকে কেন্দ্র করিয়1 
atten রস সংগঠিত হয়। 
ম্যাকৃডূগ্যাল তাহার উদ্দেশ্বাদের মূল স্থত্র agia মনোবিদ্াকে বহু শাখায় 
প্রসারিত করিয়াছেন। সমাজ মনোবিগ্যা, অস্বভাবী মনোবিগ্ভা এবং সাধারণ 


১ এই খণ্ডের ত্ররোদশ পরিচ্ছেদ দ্রব্য | 


মনোবিষ্ভার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩১১ 


মনোবিদ্যা তাহার উদ্দেশ্যবাদ অন্ুসারেই রচিত হইয়াছে । যেমন, অন্বভাবী 
মনোবিগ্ভার তিনি বলিয়াছেন যে বশ্যতামূলক (submissive) এবং প্রাধান্যমূলক 
(astertive) রসের অসামঞ্তস্তই অস্বভাবী আচারণ বা মানসিক রোগের, আবার 
এই দুইটির সাঁমাই (balance) স্বভাঁবী আচরণের মূল কারণ। আবার সমাজ 


মনোধিষ্ঠার তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানুষের সহজ গ্রবৃত্তিগুলি মিটাইবার উদ্দেশ্েই 
সমাজের উৎপত্তি । 


৭। গেস্টাপ্ট, মনোবিদ্য| (Gestalt Psychology) 


মানসৰৃত্তিগুলি পৃথক সত্তা AR অন্ুধঙ্গের ফলে উহাদের গঠন বা সংযোজন ঘটে. 
mataia কোনো কোনে! সম্প্রদায় এইরূপ মত পোষণ করে, যেমন অন্নষঙ্গরাদী 
( Associationists ) সম্প্রদায় । ইহাদের বিরুদ্ধ মনোবিদ্যা-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে 
গেস্টান্ট, mateo প্রধান । গেন্টান্ট মনোবিদ্যার মতে মন পৃথক পৃথক মানস 
উপাদানের সমষ্টি নয়, কিন্তু প্রথম হইতেই একটি সমগ্র এবং গোটা বস্ত। তথাকথিত 
পৃথক মানস উপাদানগুলি কাল্পনিক, উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই | 
গতির দর্শন প্রত্যক্ষ £_গতি-দর্শন-প্রতাক্ষের গবেষণা-ভিত্তিতে হবার দাইমার, 
( Wertheimer ) cid, মনোবিগ্ভার WIS করেন। হ্বার্দাইমাঁর 
কোয়েলার, (Kohler) এবং BRR (০110)-এর যুক্ত গবেষণা-কলই গেস্টাল্ট, 


মনোবিষ্ঞ। | হ্বার্দাইমার রেটিনা বা অক্ষিপটের দর্শনক্ষেত্রের দুইটি পাশাপাশি 
বিনদুকে পর পর উদ্দীপিত করিয়া দেখিলেন বে দুইটি পৃথক্‌ দর্শন প্রত্যক্ষ 
না IT একটি গতি-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। ০৬ সেকেণ্ড বাবধানে দুইটি আলো! 
জালাইলে, দুই বিন্দুতে অবস্থিত দুইটি আলো প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্ত এক বিন্দু হইতে 
অপর বিন্দুতে চলমান একটি আলো প্রত্যক্ষ হয়। RAK, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বস্তু- 
গুলির আলাদাভাবে প্রত্যক্ষ না হইয়া সমগ্র (whole, configu 
বা GUDD রূপে প্রতাক্ষ হইবার প্রবণতা আছে। 

পরত্যক্ষই মৌলিক 2 গেন্টান্ট, মনোবিদ্গণের মতে তথাকথিত সংবেদনের 
পরিবর্তে প্রত্যক্ষই নিন্মতম মানসবৃত্তি। প্রতাক্ষ শুধু পৃথকরূপে কল্পিত সংবেদন- 
গুলির যোগফল নয়। প্রত্যক্ষ একটি সম. 


গ্র বা গোটা, নূতন এবং মৌলিক 
মানসবৃত্তি। সমগ্র বা গোটা বস্তুটির বা গেস্টান্ট-এর এমন অনেক গুণ থাকে, যাহা 


উহার অংশগুলিতে নাই। এই অংশগুলির প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্ত aut 


raticn, pattern), 


O 


৩১২ মনোবিগ্ধা 


কোনে! সমগ্র বা গোটা বস্বর। গোটা বা সমগ্র বস্তটিকে বিচার করিয়া বুঝিবার 
জন্য উহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় সন্দেহ নাই । কিন্তু বিশ্লিষ্ট অংশগুলির জ্ঞান এবং 
সত্তা। নির্ভর করে সমগ্র বস্তুটির জ্ঞান এবং সত্তার উপর। অর্থাৎ, গেন্টাল্ট, মনো- 
বিদ্যার মতে সমগ্র বস্তই' উহার অংশের ভিত্তি, অংশগুলি সমগ্রের ভিত্তি নয়। 
অন্ুষঙ্গবাঁদ, পারমাণবিক মনোবিগ্া অথবা অবয়বী মনোবিগ্ভার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
গেস্টান্ট, মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক্‌। গেন্টাণ্ট, মনোবিদ্যা, অধ্যাপক উইলিয়ম 
জেম্সএব মত, এই মতবাঁদগুলিকে হিট-কাঠ-চুন মনোবিদ্যা ( brick-and-mortar 
psychology V বলিয়া সমালোচনা করিয়াছে। 
ইদোমফিজম্‌ (Isomorphism) 2- প্রত্যেক ক্ষেত্রের এককগুলি পৃথক পৃথক 
সংবেদন নয়। উহাদের আকার গতি এবং ক্রিয়াশীলত। আছে। উহাদের 
আকার ( pattern ), গতি ( movement ) এবং ক্রিয়াশীলতা (dynamism ) 
প্রতাক্ষ ক্ষেত্রের বিভিন্ন, উদ্দীপকের পারম্পরিক ক্রিয়া হইতে উদ্ভৃত। শুধু যে 
পরত্যক্ষই একটি গোটা বা সমগ্র ক্রিয়া তাহা নয়, কিন্তু উহার আনুষঙ্গিক 
শারীরক্রিয়াগুলিও গোটা বা সমগ্র | মানসবৃত্তির আহ্ুষক্ষিক শারীরবৃত্তি- 
গুলিতেও গাঠনিক জটিলতা বা সমগ্রতা বর্তমান থাকে | ইহার গেস্টান্ট, মনো- 
বিদ্যার ইদোমর্কিক্‌ মতবাদ বলিয়া পরিচিত | 
আবার বস্তুর গোটা বা সমগ্র রূপ যে শুধু মানস এবং দৈহিক ক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ, 
তাহা নয়। কোয়েলার্‌ দেখাইয়াছেন যে এই সমগ্রতা বাহবস্বতেও রহিয়াছে | 
বাহনজগতের বন্তসকল শুধু উহাদের অংশ বা উপাদানগুলির যোগফল নয়। ইহার! 


এমন গুণের অধিকারী যাহা সমগ্র বা গোটা বন্বগুলিতে আছে, কিন্ত উহাদের 
অংশ বা উপাদাঁনগুলিতেই নাই। 


শিক্ষণ ও চিন্তন 8__গেন্টান্ট, মনোবিষ্যার গবেষণা প্রধানত গ্রতাক্ষে কেন্দ্রীভূত 
হইলেও, উহাতে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা (learning) বিষয়ে উহার গবেষণা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা শুধু চেষ্টা এবং ভ্রম সংশোধনের (Trial and Error) অথবা সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত-গঠনের (conditioned reflex) ব্যাপার নয় | শিক্ষা একপ্রকার পরিজ্ঞান 
বা ইন্দাইট, (Insight) | অধিকাংশ শিক্ষা মতবাদগুলি শিক্ষাকে শিক্ষণীয় বস্তুর 
অংশগুলির সংযোজন বা সম্বন্ধ স্থাপন বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্ত গেস্টান্ট, মনো- 
বিদ্যার মতে শিক্ষা সমগ্র বা গোটা বস্তু হিসাবে শিক্ষণীয় বস্তুর পরিজ্ঞান বা ইনসাইট । 


পরিজ্ঞান ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে না, কিন্তু আকস্মিকভাবে উন্মোষিত 


মনোবিগ্ার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩১৩ 


হয়। চিন্তনও অনুরূপভাবে ব্যাখ্যেয়। স্থবজনশীল চিন্তনে বিষয়ের সমগ্র রূপটি উহার 
অংশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। সহজ প্রবৃত্তিও একটি সমগ্র বা গোটা 
পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রিয়াশীল । যেমন হাঁতে বা পায়ে ময়লা দেখিলে হয়ত কোনো 
শিল্পাঞ্ী বিরক্ত হয়, আবার ওঁ ময়লা মুখে থাকিলে উহা খাইয়া ফেলে। অনুরূপভাবে 
প্রক্ষোভ, ইচ্ছা, বাক্তিত্ব প্রভৃতি মনোবিদ্যার যাবতীয় সমস্তাগুলি সমগ্ররূপে ব্যাখ্যাত 
z4 | 

সমালোচন। £_মানসৰৃত্তিকে সমগ্র হিসাবে ব্যাখ্যা করা গেস্টান্ট, মনো বিদ্যার 
নতুন উদ্ভাবন নয়। ইহার পূর্বেই স্টাউট_ মনোযোগের সংশ্লেষণমূলক ক্রিয়ার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। ১ কিন্তু মানসবৃত্তি যে একটি সমগ্র বস্তু গেস্টাণ্ট মনো- 
বিদ্যার পুর্বে ইহা প্রয়োগ বা পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণিত হয় নাই। আবার 
গেস্টান্ট, মনোবিদ্যা শুধু মানসবৃত্তির নয়, আনুষঙ্গিক শারীরক্রিয়ার সমগ্রতাঁও প্রমাণ 
করিয়াছে। 

কিন্তু গেস্টান্ট, মনোবি্া এখনও পরীক্ষামূলক স্তরেই রহিয়াছে | আবার, কৌঁয়ে- 
লার বাহ্বস্তর সমগ্রতা দেখাইতে গিয়া মনোবিগ্যার সীমা অতিক্রম, করিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয়। তাহা ছাড়া, চিন্তন এবং শিক্ষণ ব্যাপারে পরিজ্ঞান বলিতে ঠিক কি বুঝায় 
তাহা নিৰ্ণয় করা কঠিন | 

গেস্টান্ট, মনোবিগ্ার আরও বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 
উহার প্রত্যক্ষ ২ এবং শিক্ষণ ০ সম্বন্ধীয় মত যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচিত হইয়্াছে। 


৮1 মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) 
মনঃসমীক্ষণকে অস্বভাবী মনোবিদ্যার (abnormal psychology) একটি সম্প্রদায় 
বলা হইয়া থাকে | কিন্তু মনঃসমীক্ষণ শুধু মানস রোগের বৰ্ণনাই নয়, উহার চিকিৎসাও 
বটে। ইহা শুধু তাত্বিক (theoretical) নয়, কিন্ত ফলিত (applied) মনোবিদ্যাও 
বটে। আবার, ইহা শুধু অস্বতাবী মনোবিদ্যাই নয়, কিন্ত শিশু মনোবিদ্যা, শিক্ষা মনো- 
বিদ্যা, সমাজ মনোবিদ্যাও বটে । মনঃসমীক্ষণের Wes ভিত্তিতে বিভিন্ন মনোবিদ্যার 
শাখা, এমন কি সাধারণ মনোবিদ্যাও (general psychology) গড়িয়া উঠিয়াছে i 


> জি, এফ স্টাউট-_এ ম্যানুয়্যাল অফ, সাইকলজি_ প্রথম 
২ এই খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ--৫ম অনুচ্ছেদ দ্রব্য ৷ 
০.৩. এই খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ--৯ম অনুচ্ছেদ দ্রব্য | 


TST তৃতীয় পরিচ্ছেদ_ব অনুচ্ছেদ | 


৩১৪ মনো বদ 


মনংসমীক্ষণ সিজ মণ্ড ফ্ৰয়েড _এর (Sigmund Freud) উদ্ভাবন । ইহাকে মনঃ- 
সমীক্ষণ বলা হয়, কারণ ইহা মনের অন্তস্তলে আঁসংজ্ঞান (Pre-conscious) এবং 
নিজ্ঞর্ণন (unconscious) স্তর Barat করে। আবার উপরোক্ত কারণেই ইহাকে 
গভীরতা! মনোবিদ্যাও (depth psychology) বলা হইয়া থাকে | ইহার মতে দৈন- 
ন্দিন জীবনের ভূলভ্রাস্তি, স্বপ্ন এবং মনোরোগ মনের গভীরতম Feta স্তরে নির্বাসিত 


অবদমিত বাসনার Res প্রকাশরূপে ঘটে । এই অবদমিত (repressed) বাসনাঁ- 
গুলিই সকল রোগলক্ষণের (symptoms) কারণ | 


মনঃসমীক্ষণ মতে মনের তিনটি স্তর আছে__যথা সংজ্ঞান (conscious) আসংজ্ঞান 
(pre-conscious) এবং fas tq (Mnsonscious) | আবার অন্য দিক্‌ দিয়াও মনের' 
তিনটি অংশ রহিয়াছে। শিক্ষা ও কুটির বিরোধী meta ইচ্ছা, অবদমনের ফলে, 
নিন মনে নির্বাসিত হইয়া অজ্ঞাতবাস করে। এই সকল ইচ্ছা প্ৰধানতঃ কামজ 
(Sexual) বা যৌন । ইহাদের সমষ্টিকে FAS, বলেন Sey (Ia) | অদস্‌ অন্ধ- 
ভাবে কামজ ইচ্ছাগুলি সংজ্ঞান মনে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকে | কিন্ত মনের আর 
একটি অংশের প্রধান চেষ্টা আত্মরক্ষ| | ইহার নাম SRY (Ego) | অদস্‌ এবং 
অহম্‌.এর অতিরিক্ত মনের তৃতীয় অংশটির নাম অধিশান্তা বা বিবেক (Super-Ego, 
Conscience Ego-Ideal, Censor) | ইহার aig অদস্্‌-এর অন্ধ ইচ্ছাগুলিকে 
“শাসন করা। অহম্‌-এর অবস্থাটি সঙ্গীন। ইহাকে অদস্-এর প্রবল চাপ এবং অধি- 


শান্তার শাসন সহ! করিতে হয়। SA বলেন যে আত্মরক্ষার জন্য অহম্‌-এর উপ- 
Cate দুইটি মনিবকেই সন্ত রাখিতে za | 


অবদমিত ইচ্ছাগুলি Fata নির্বাসিত হইয়া Afa থাকে না, কিন্তু সংজ্ঞানে 
আত্মপ্রকাশ করিতে সক্রিয় (dynamic) থাকে 1 ages রূপে আত্মপ্রকাশ করিলে 
অধিশাস্তার দ্বারা আবার ata বিতাড়িত হইবার আশঙ্কায়, উহার আত্মগোপন 
করিয়া অথবা ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়। নির্জ্জান অবদমিত ইচ্ছার ছদ্ম বা বিরত 
প্রকাশই দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তিতে, স্বপ্নে এবং মানসরোগের বিচিত্র লক্ষণে 
দেখা যায়। 
নির্্ঞান ইচ্ছার বিকৃত প্রকাশ প্রণালী (mechanism) FAG, তাহার স্বপ্ন 
বিশ্লেষণ (dream-analysis) qay বিস্তৃতভাবে আলোচন! করিয়াছেন। উহাদের 
বিস্তৃত আলোচনা স্বপ্ন শীর্ষক অনুচ্ছেদে ১ দ্রষ্টব্য। ইহারা পাচ প্রকার, যথা (১) 
GSS) (symbolism), যাহার দ্বারা বুঝায় যে স্বপ্নে প্রকাশিত প্রত্যেকটি অংশই 
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কোন নিজ্ঞ ন ইচ্ছা বা চিন্তার প্রতীক ; (২) নাটন (dramatisation), যাহার ফলে 
স্বপ্নের প্রকাশিত রূপগুলি একটি কাহিনী বা গল্পের আকার ধারণ করে; (৩) 
যুক্ত্যাভীস (rationalisation) যাহার ফলে স্বপ্নের আজগুবি প্রকাশগুলি প্রকাশগুলি 
RRIS বা সঙ্গত আকারে দেখা দেয় ; (৪) জংক্ষেপণ (condensation), যাহার 
ফলে অনেকগুলি নিজ্ঞ্ণন ইচ্ছা স্বপ্নের এক একটি প্রকাশের মধ্য দিয়া সংক্ষিপ্ত 
আকারে পরিণত হয়; (৫) অভিত্রশন্তি (displacement), যাহায় ফলে স্বপ্নের 
প্রকাশিত রূপে প্রধান বা মৃখ্য নিজ্ঞ্ণন ইচ্ছাগুলি গৌণ এবং গৌণ ইচ্ছাগুলি মূখ্য বা 
প্রধান স্থান অধিকার করে। 

ভুল-ভ্ৰান্তি, স্বপ্ন এবং মনোরোগের বিশ্লেষণ বা মন্ঃসমীক্ষণ বলিতে বুঝায় 
উহাদের অন্তর্নিহিত fra ta অবদমিত ইচ্ছাগুলির উদঘাটন। অবাধ ভাবান্ুষঙ্গই 
(free association) বিশ্লেষণ পদ্ধতি । অবাধ ভাবানুষঙ্গের প্রণালী এইরূপ s— 
রোগীকে শান্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে একটি আরামকেদারায় হেলান দিয়া বমিতে বা শ্ুইতে 
বলা হয় এবং তাহার মনে যে কোনো চিন্তা, ভাব বা ইচ্ছা আসে, তাহা সংযত বা 
নিরুদ্ধ না করিয়া অবাধে বলিয়া যাইতে নির্দেশ দেওয়া হয় । -বলিতে আরম্ভ করিয়া 
যেখানে যেখানে রোগী আট.কাইয়া যায়, সেই সকল স্থানে তাহার গৃঢ়ৈযা (complex) 
থাকে, ধরিয়া লওয়া হয় । রোগীকে পুনরায় এই সকল নিরুদ্ধ ইচ্ছা বা ভাবগুলির 
উপর অবাধ ভাবান্ষঙ্গ করিতে বলা হয়। এইরূপে যতই রোগীর নির্জ্জান অবরুদ্ধ 
ইচ্ছা বা ভাবগুলি সংজ্ঞানে নিঃমারিত (catharsis) হয়, ততই তাহার রোগলক্ষণের 
উপশম হইতে থাকে | 

অবাধ ভাবানুষঙ্গের প্রবাহে একটি তৃণের মত বাহিত হইতে হইতে রোগীর 
আপাতবিস্বত জীবনস্থতিগুলি সংজ্ঞান মনে ভাসিয়া উঠিতে থাকে | staia গভীর- 
তর হইতে থাকে এবং সুদূর অতীতে নিরুদ্ধ এবং eter নির্বাসিত অবদমিত বাসনা 
গুলি উহাদের আন্ুযর্গিক অনুভূতি বা প্রক্ষোভ সঙ্গে লইয়া জাগিয়া ওঠে। শৈশবের 
সকল ভালবাসা এবং দ্বণার কেন্দ্র পিতামাতার স্থান গ্রহণ করেন স্বয়ং মনঃসমীক্ষক 
(Psychoanalyst) | তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার অহ্ভূতিগুলি প্রকাশিত হয় 
এবং মনঃসমীক্ষকই রোগীর সকল ভালবাসা, IN, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি অন্ধু- 
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ভুতির লক্ষ্য হইয়া TIBI) অবাধ ভাবাহুঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাটির নাম 
সংক্ৰমণ (Transference), যাহাতে পিতামাতার প্রাপ্য সকল প্রকাশগুলি সংক্রমিত 
হয় মনঃদমীক্ষকে | 


এই সন্ধিক্ষণেই মনঃসমীক্ষকের যোগ্যতা পরীক্ষিত হয়। সাধারণ মনঃসমীক্ষক 
এই কঠিন অবস্থা উত্তীৰ্ণ হইয়া মনঃনমীক্ষণের চরম বা চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছিতে পারেন 
Al) যেমন স্বয়ং GRA (Breuer) এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরে sari করিয়াছিলেন | 
আবার ফ্রয়েড, সসম্মানে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় মনঃসমীক্ষক 
রোগীকে তাহার ভুলভ্রান্তি বুঝাইয়া দেন এবং তাহাকে বাস্তবের সহিত agg 
করিয়া চলিবাঁর পুনঃশিক্ষা। (vo-educatian to reality) দিয়া মন£সমীক্ষণ সমাপ্ত 
করেন। এই পুনঃশিক্ষণের ফলে রোগী সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসে। 


অনুশীলনী ( Exercise ) 


Give a short history of the controversy between the structural 
and functional schools of Psychology. 


himself an Existentialist ? (Ans : pp. 300-305) 


অবয়ববাদী এবং ক্রিয়াবাদী মতভেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা কর। 
টিশনার নিজেকে সত্তাবাদী বলেন কেন? 


What are the main theses of Behaviourism ? Give a critical 
analysis of these theses, 


ib; 


Why does Titchener call 


Does Behaviourism succeed in banish- 
ing all reference to mind from Psychology ? Discuss. 


(Ans : pp. 305-308) 
চেষ্টিতবাদের মূল কথাগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ রুর।  চেষ্টিতবাদ 


মনোবিদ্য! হইতে মনকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারিয়াছে কি? 
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Give a short history of Hormic Psychology. What are its main 
contributions to the psychology of instinct and emotion ? 

(Ans : pp. 308-311) 
হমিক মনোবিগ্যার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। সহজ প্রবৃত্তি এবং 
প্রক্ষোভ বিষয়ে উহার মূল অবদান আলোচনা কর। 

Bring out the main contentions of Gestalt Psychology. Explain 


the main contributions of Gestalt Psychology to the problem of 


perception and learning. ‘(Ans $ pp. 311-313) 
গেস্টান্ট, মনোবিদ্ার প্রধান আলোচ্য ব্যাখ্যা কর। প্রত্যক্ষ এবং শিক্ষা 
প্রসঙ্গে উহার মৃখ্য অবদান কি? 


Point out the main features of psychoanalysis with special 


reference to its divisions of the psyche and dream-analysis. 
+ i (Ans 3 pp. 313-316) 


মনঃমমীক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর। এই প্রসঙ্গে এই মতে 
মনের বিভিন্ন বিভাগ এবং স্বপ্রবিশ্লেষণ বুঝাইয়া দাঁও। 
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মনোবিগ্ঠা-পরিমাজিত এবং সংক্ষেপিত 
চতুর্থ সংস্করণ 
প্রেসিডেন্সী কলেজ, ভূতপূর্ব দর্শনাধ্যক্ষ, 
মনোবিগ্ভা-অধ্যাপক, কলিকাতা, বর্ধমান এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 
শ্রাপরেশনাধ ভ ভট্টাচার্য এম্‌. এ (দর্শন); 
এম্‌. এ ( মনোবিদ্যা ) ats | 
সব কয়টি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বি. এ পাঠ্যস্থচী অন্তর্ভুক্ত করিয়া 
তথ্য এবং তত্বনিষ্ঠভাবে লিখিত। 
New Edition of 
A Text-Book of Psychology, Parts I, || & lll 
By 
P. N. Bhattacharyya M.A. (Phil) ; 
M.A. (Psy.) 
Parts | & II cover the needs of B.A. & B.Sc. 
candidates in the subject. 
Part III is meant for M.A. candidates having 
Psychology in Philosophy 
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Cue 
Mr. Carlos VALENZUELA, Consul-General of Chile in Geneva 
(observer). 
; CHINA 


Dr. C. P. CHENG, Member of Research Commission of the Ministry of 
Education. 


Professor Lı Rumien, National Wuhan University. 


COLOMBIA 


Dr. Gabriel GIRALDO-JARAMILLO, Former University Professor, 
Consul-General of Colombia in Geneva, 


CZECHOSLOVAKIA 


Dr. Josef VANA, Director of the J. A. Comenius Institute of Educa- 
tional Research at Prague. 


Dominican REPUBLIC 


H. E. Mr. Maurice d’Harroy, Minister and Consul-General of the 
Dominican Republic in Geneva. 


এ Ecuapor 
Dr. Victor Gabriel Garces. 


EGYPT 


Dr. Aziz EL Koussı, Assistant Director of the Education 
in Cairo. 


Mr. Mohamed Fouad GALAL, Professor at the Educational Institute 
in Cairo. 


Mr. Said Mohamed YousseEr, Controller of Technical Research. 
Mr. Mohamed Faumy, Perman 


ent Delegate of Egypt to the Inter- 
national Bureau of Education, . 
Professor Mahmoud K, Ex N 


AHAS, Cultural Attaché and Director 
of the Egyptian Education Bureau in Geneva. 


al Institute 


FINLAND 


Mr. Wilhelm Scurecx, 


Secretary of the Legation of Finland in 
Berne. 


FRANCE 


Mr. Marcel ABRAHAM, General In 


spector in charge of the University 
Service of Relations with Fo 


reign Countries. 
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Mr. Louis Francors, General Inspector of Education, General 
Secretary of the National Commission of Unesco. 
Mr. Roger Gar, Educational Adviser to the Director of Secondary 


Education. 
Mr. Marcel LEBRUN, Civil Administrator, Director of the Educational 


Museum. 
GREECE 


Professor Jean PAPAGERAKIS, Professor at the Educational Academy 


of Salonica. 
Professor Constantin VASSILAKIS, Professor at the Experimental 


School of the University of Athens. 


GUATEMALA 


Mr. Albert Dupront-WILLEMIN, Consul of Guatemala in Geneva 


(observer). 
HOLLAND 


Dr. J. H. WesseLINGS, Special Adviser to the Ministry of Education, 


Arts and Science. 
HONDURAS 


Mr. Basilio DE TELEPNEF, Consul-General of Honduras in Berne. . 


HUNGARY 
Mr. Georges ALEXITS, Secretary of State to the Ministry of Education. 
Mr. G. M. Vagpa; Professor, Educational Adviser. 
Mr. Nicolas Husay, Permanent Delegate of Hungary to the Inter- 
national Bureau of Education. S A 
Mr. Joseph SZÁLL, First Secretary to the Legation of Hungary in 
Berne. 
INDIA 
Mrs, P. Jomari, Assistant Educational Adviser, Ministry of 


i Delhi. 


IRAN 
al Adviser to the Iran Embassy in France. 


Dr. Mehdi Vaxit, Cultur: 


IRAQ 


General Inspector of Education. 


Mr. > i issi 
T. Yusuf MunyDDIN f Educational Mission. 


Mr. Aziz Mampi, Director 9 
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Dr. Abdul Hamid Kanum, Acting Dean, Higher Teachers’ College, 
Baghdad. 


Treaty 


Professor Giovanni F; ERRETTI, General Director of Cultural Exchanges 
at the Ministry of Education, ২133 

Mrs. Ada Pia Caruso, Professor of Education in Rome. $ > 

Mr. Tommaso SALVEMINI, Professor of Statistics at the University of 
Rome, 

Mrs. Maria STUPARICH Lanz (deputy). 

LEBANON 

H. E. Mr. J. Mrxaout, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo- 

tentiary of Lebanon in Switzerland. 


LUXEMBURG 
Mr. J. P. WINTER, Professor, Government Adviser. 
Mr. Henri STERGE, Assistant School Inspector, ‘ 
Miss Anne WiLHELMY, Assistant School Inspector, 


Monaco 


Mr, René Bickert, Consul-General of Monaco in Geneva. 


New ZEALAND 


Mr. G. W. Parxyn, Research Officer, New Zealand Council for 
Educational Research. 


Norway 


H. E. Mr. Rolf ANDERSEN, Minister of Norway in Switzerland, 


PAKISTAN 

Mr. A. LATIF, Deputy Secretary. 

Dr. Akhtar Husain, Assistant Educational Adviser, 
PANAMA 


H E; Mr. Miguel Amano, Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary of the Republic of Panama to the Vatican City, 
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POLAND 


Mr. J. BARBAG, Director of Personnel at the Ministry of Education. 
Mr. M. FALSKI, Director of the Bureau of Research and Statistics at 
the Ministry of Education. 


PORTUGAL 


Dr. João FERREIRA DE ALMEIDA, General Director of Higher Edu- 


cation. 
Dr. Francisco DE PAULA Lerre Pinto, Professor at the Technical 
University of Lisbon. Director of the Institute of Higher Culture. 
Mr. A. FERREIRA DOS SANTOS, Portuguese Consul in Zurich. 


RouMANIA 
Miss Magda Lazar. 
SALVADOR 
Mr. Albert Amy, Consul of Salvador in Geneva. 


SIAM 


Mr. Chaem THIPKOMUT, Secretary of Legation. 


SWEDEN 
Mr. Karl KArre, Educational Adviser. 


SWITZERLAND 


Mr, Albert Prcor, Chief of the Department of Education for the 
Canton of Geneva. 
Mr. Antoine Bonet, Secretary of the Conference of Chiefs of Depart- 


ments of Education. ক 
Mr. Philippe Zurrer, Chief of the Service of International Organ- 


isations at the Federal Political Department. ২ 
Mr. Robert Dorrrens, Co-Director of the Institute of Educational 


Sciences of the University of Geneva. 
Mr. Henri GRANDJEAN, General Secretary of the Department of 


Education for the Canton of Geneva. 
SYRIA 


Dr. CHATIL.A, Chargé d’Affaires of Syria in Brussels. 
Mr. Izzat Nouss, Inspector of Syrian Students in Switzerland. 
TURKEY 


Mr. Osman Horasanut, Cultural Attaché at the Legation of Turkey 
in Berne. 
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UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 


Mr. W. R. Ricnarpson, C.M.G., Director of the Information and 
External Relations Branch, Ministry of Education. 
Mr. P. Witson, Chief Inspector of Schools. 


Mr. D. D. ANDERSON, M.C., Chief Inspector of Schools, Scottish 
Education Department. 


UNITED STATES OF AMERICA 


Mr. Galen Jones, Director of the Divisio: 
United States Office of Education. 
Miss Ruth E. McMurry, Unesco Relations Staff, Department of State. 


n of Secondary Education, 


VENEZUELA 


Mr. Vicente GERBASI, Consul-General of Venezuela in Geneva 
(observer). 
YUGOSLAVIA 


Mr. Ratko PLEIĆ, 


Consul of the R.F.P. of Yugoslavia in Geneva 
(observer). 
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ORGANISATIONS REPRESENTED 


Observers 


UNITED Nations 


Mr. Duckworth BARKER, of the Department of P 


ublic Information, 
Mr. Louis Gros, of the Department of Social Affa 


irs. 
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE 


Mrs. Eliane H. Brunn, Member of the Women’s 
ment of Young Workers’ Section. 


Miss Lucie Scumipr, Member of the Employment and Migration 
Section. 4 


Work and Employ- 


WoRLD HEALTH ORGANISATION 


Dr. F. ScıcLounorr, Member of the Secretariat. 


Pan AMERICAN UNION 
Mr. Galen Jones, 


PROCEEDINGS OF THE MEETINGS 


FIRST MEETING 


Monday, 28 June, at 10 a.m. 


Chairmen: Messrs. Albert Picor and Marcel ABRAHAM 


OPENING OF THE CONFERENCE 


Mr. Picor (Switzerland) opened the meeting in the name of the 
Joint Unesco-I.B.E. Commission and welcomed the delegates of the 
Governments who had accepted the invitation to participate in the 
XIth International Conference on Public Education. He also 
welcomed the representatives of the United Nations, the Inter- 
national Labour Office and the World Health Organisation. As first 
delegate of Switzerland and President of the Department of 
Education for the Republic and Canton of Geneva, he expressed his 
pleasure at seeing Dr. Walker, Chairman of the Executive Board of 
Unesco, who presided the previous year at the Xth International 
Conference on Public Education, and Dr. Beeby, Assistant Director- 
General of Unesco, responsible for educational questions, who was 
paying his first visit to Geneva. He placed this XIth Conference under 
the sign of the great French forerunner, Marc-Antoine Jullien, and 
recalled his friendship with Pestalozzi. The delegates would be asked 
to examine three questions during this Conference: the role of 
school psychologists, the teaching of handwriting and teaching 
regarding the United Nations and the Specialized Agencies. They 
would also examine educational movements in the different countries 
dealing with the main developments during the past school year. 
He declared the XIth International Conference on Public Education 
open and hoped that the town of Geneva, the country of Rousseau 
and Claparède and the cradle of the International Red Cross, 
would prove propitious to the work of the Conference, thus 
continuing its educational and international mission. 


ELECTION OF THE CONFERENCE COMMITTEE 


Dr. Waker (Australia), as Chairman of the last year’s 
Conference, proposed that Mr. Marcel Abraham, the first delegate 
of-France, should be appointed Chairman. Australia had greatly 
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“appreciated the action of the Xth Conference in choosing its Chairman 


from the other hemisphere and thought it appropriate to return to 
Europe on this occasion by asking a representative of France, the 
country of Marc-Antoine Jullien, to act as Chairman, Mr. Abraham had 
already done much for the International Bureau of Education and 
Unesco and had distinguished himself as Vice-Chairman the previous 
year. 

(The appointment of the Chairman was approved by acclamation 
and Mr. Picot vacated the Chair in favour of Mr. Abraham.) 


The CHAIRMAN thanked the Australian delegate for his kind 
remarks about the French Government. He would try to follow the 
example set by Dr. Walker as Chairman of the Xth International 
Conference on Public Education and as Chairman of the Executive 
Board of Unesco, and also that of Dr. Beeby, who was present for 
the first time at the International Conferences on Public Education, 
and who had presided over the Programme Commission of the 
Unesco Conference at Mexico City. He wished to remind delegates of 
the interest which Dr. Kuo had shown in the International 
Conferences on Public Education. Dr. Kuo had just sent a telegram 
from Karachi saying that, though he was not present in the flesh, 
he was in spirit. Mr. Abraham accepted his appointment as Chairman 
as a tribute to the International Bureau of Education, of whose 
Council he acted as Chairman, and as a tribute to France which was 
celebrating the centenary of a Revolution this year which was also 
the centenary of the Swiss Constitution, thus combining harmony with 
diversity. France was also celebrating this year the centenary of 
the death of Marc-Antoine Jullien, the father of comparative educa- 
tion, the grand-father of the International Bureau of Education, and, 
so to speak, the great-grandfather of Unesco, He wished to thank 
Mr. Picot for the hospitality provided by the Swiss Government and 
by the Genevese Authorities in connection with the Conference, He 
recalled that Marc-Antoine Jullien had dedicated one of his works to 
the Republic of Geneva in the following terms : “ Deposited in the 
Library of Geneva as a tribute of honour to the people of Geneva, 
who have provided a fine and valuable example of a system of free 
and liberal public education and an instance of the employment of 
men’s time and wealth more apt to promote the great aim of public 
prosperity and private happiness than is apparent in most other 
States.” He thanked the representatives of the various nations 
which had accepted the invitation issued by Unesco and by the 
International Bureau of Education and hoped that their work and the 
Conference atmosphere would provide an inspiring example for the 
world. 

He proposed that three Vice-Chairmen sho 


uld be appointed to the 
Conference Committee : Mr. Georges Alexits, 


the Secretary of State 
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for Public Education in Hungary ; Mr. Galen Jones, Director of the 


Secondary Education Division in the United States Office of Educa- 
tion and Mr. A. Latif, Under-Secretary of State, Pakistan. 


(This proposal was adopted unanimously.) 


ADDRESS BY THE ASSISTANT DIRECTOR-GENERAL OF UNESCO 


Dr. Beesy (Assistant Director-General of Unesco) thanked 
the Chairman for his kind remarks. He observed that there were 
two things in France which quickly overwhelmed foreigners : wine 
and compliments. However, he accepted the Chairman’s compliments 
as an evidence of his friendship. On behalf of Unesco, he thanked 
the Governments who had sent representatives to the Conference, 
and he was glad to see that, in spite of difficulties, the nations had 
been able to send personages of a high intellectual standing. He also 
wished to thank, on behalf of Unesco, the Swiss Government and the 
Genevese Authorities who were acting as hosts to the Conference. 
Geneva had an ancient and honourable place in the history of educa- 
tion and seemed a most appropriate spot for an International Confe- 
Tence on Education. He mentioned that this XIth Conference was 
the second which had been organized jointly by Unesco and the 
International Bureau of Education. He had read in the reports of the 
1947 Conference that Mr. Piaget had considered the relationship 
between Unesco and the International Bureau of Education as an 
experimental marriage. He was glad to find that this marriage of 
convenience had proved to be also a love match. This was particu- 
larly pleasing as there was a great difference in age between the 
partners. Unesco, the young, impulsive and perhaps more practical 
organisation, and the International Bureau of Education, wiser and 
more experienced, were finding great advantages in complementing 
one another’s activities. The three publications which had been 
distributed to the delegates were the first children of that marriage. 
Two took after their mother and one after the father. As a traveller 
who, in the past two years, had journeyed round the world, he 
stressed the value of the interchange of views and ideas on education 
between nations. Certain countries had already solved problems 
which were still facing others. Ideas on education travelled slowly 
and the possibility of transmitting information and opinions from 
one nation to another was of the greatest value. With its long expe- 
rience, its surveys, and its Conferences, the International Bureau 
of Education had already done fine work in this field. Unesco could 
usefully supplement the Bureau’s research work and turn it to more’ 
practical ends. In conclusion, he wished the Conference, which he 
would unfortunately have to leave before the end of the week, all 


success. 
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